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“crt চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি, জনগণ চায় বিপ্লব” | চীন 
বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে মাও come যখন এই কথাগুলি বলেছিলেন তার 
পর প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । তখনও চীন বিপ্লবের সাফল্য দূরবর্তা 
ea) সাফল্য সম্পর্কে একট! স্থগভীর প্রত্যয় ছাড়া মাও কিন্বা-তার সহ- 
যোদ্ধাদের জোর করে বলার মতো বিশেষ কিছু ছিল al চীন বিপ্লবের সফল 
পরিণতি মাওয়ের বক্তব্যের মর্মবস্তকে এ বস্ত্রে গাথতে পেরেছিল । কিন্ত 
তার পরেও তো! সাড়ে চার দশক কেটে গেছে । এরই মধ্যে সমাজতন্ত্রের 
faring ঘটে গেছে । এক দশক আগেও সমাজতন্ত্রের রুশ বা চীনা মডেল 
বলে য! ছিল আজ তার তা নেই, তাহলে মাঁওয়ের জন্মশতবর্ষে একথাগুলির 
আদৌ কি কোন অর্থ, তাৎপর্য আছে? 

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ মাও জীবিত থাঁকলে শতায়ু হতেন। শতায়ু হতে 
না পারা কোন SB নয়। মানুষ শতাসু হলেই ম্মরণীয় বা বরণীয় হন A | 
মাও জন্মশতবর্ষে চীনের বাইরে বহু দেশে যেখানে তার শতবর্ষ জয়ন্তী হচ্ছে». 
সেখানে অশীতিপর মাও জেদং নয়, চীন বিপ্লবের নেতা মাও, যার্কসবাদের 
সৃজনশীল বিকাশের অন্যতম মুখ্য নেতা হিসেবেই তিনি স্বরণীয় হয়েছেন | 
gai জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কি বলা হয়নি অথবা যায়নি, তাদের বদলে কি কথা 
বলা যেতে পারে এবং বলা হয়েছে, অকেশে এবং নিষ্ধিধায়, সেটার উপরেই' 
জোর পড়েছে । শেষোক্ত এই কাজের সঙ্গে যে মাও জড়িত, তিনি আমাদের 
সুপরিচিত। দুনিয়ার মান্য একদা এই মাঁওকে বিপ্লব-বিহ্বল দৃষ্টিতে 
দেখেছিল | আজও তাঁর! দেখতে চায় সেই একই বিপ্রবের তাগিদ থেকে | 
জনগণের দাবিতে, প্রচেষ্টায় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যেখানে বিপ্লবের প্রাসঙ্গি- 
কতা, অনিবার্ধত। সম্পর্কে ধারণা বদল হয়নি এতোটুকুঃ সেখানে মাওয়ের 
ভাবমূর্তি aata রয়েছে । তাঁর ভিত্তি কোথায় এবং কতোটুকু, সেটি বোঝা 
ও বিশ্লেষণ করা গেলেই শতবর্ষ জয়ন্তী অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতার বদলে জন- 
চিত্তের গভীরে প্রবেশের স্থযোগ পাবে। এই সম্ভাব্যতাই মাওয়ের 
অভিজ্ঞতাঁকে সমকালীনতার মাত্রা দিয়েছে । 


রী পরিচয় মাঘ-কান্তন ১৪০০ 


দুনিয়ার সব দেশ, সব দাতি, সব ধরনের মানুষের কাছে বলা বাহুল্য এই 
সম্ভব্যতার কোন চরম মুল্য নেই। মাও যখন সেকথা বলেন, তখন তিনিও 
তার অভিজ্ঞতাকে বিশ্ব পরিসরে প্রযোজ্য বলে মনে করেন নি। ফলে চীন 
বিপ্রবের অভিজ্ঞতা কেবল চীন দেশেই প্রাসঙ্গিক বলা হয়েছিল । সন্দেহ নেই 
ছুনিয়ার প্রতিটি RAB অন্যের চোখে নিজেকে যাচাই করে নিতে চায়। 
চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রেও ব্যাপারট1 একই বুকম ঘটেছিল | এই অভিজ্ঞতার 
সমীকরণ ঘটবে তৃতীয় দুনিয়ার পিছিয়ে পড়া দেশগুলির সঙ্গে । মোটামুটি 
এটাই ছিল বিশ্বাস । বিগত চার দশকে যে ওপনিবেশিক ছুনিয়া কখনও ধীরে 
কখনও দ্রুতগতিতে তৃতীয় দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে, সেখানে চীন বিপ্রবের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ সমাজ বিপ্রবের লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছিলেন, তার 
কোন প্রমাণ নেই। কোরিয়া, ভিয়েতনাম কিম্বা কিউবা"য়, কোথাও চীন! 
মডেল স্বজ্ঞানে HVS হয়নি । কোথাও তার আপাতঃ মিল কিছু থাকতে 
পারে কিন্তু সেই মিলের প্রান্তিক গুরুত্বও নেই । অথচ “চীনের পথ, আমাদের 
পথ" বলার সময় এটাই ছিল আন্তরিক বিশ্বাস। লক্ষ্য করা দরকার জীবনের 
শেষ দশ বছরে মাও এই ধরণের বক্তব্য এমন কি “চীনের চেয়ারম্যান আমাদের 
চেয়ারম্যান” এর মতো অর্থহীন, বিভ্রান্তিকর ধারণার বিরোধিতা করেছেন 
কিম্বা কাউকে বিরোধিতার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও শোনা ধায় নি। তবু 
মাও আজ স্বরণীয় কেন? 
মাও ছিলেন এমন একজন জননেতা যিনি চীনা জনগণের ব্যাপক অংশের 
সঙ্গে, প্রাগ্রদর থেকে নিরক্ষর, দীন দরিব্র মানুষদের সঙ্গে এক ধরণের একাত্মতা! 
স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কথায় ও কাজে জনগণের উপর গভীর আস্থা 
প্রকাশ করা, তাদের সঙ্গে নিয়ে চলা, ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
নিজে শেখা ও জনগণকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মধ্যে যে স্থির 
লক্ষ্য আত্মপ্রতায় প্রকাশ পেয়েছে, সেটাই মাও নেতৃত্বকে GATS} দিয়েছে । 
লং মার্চের দিনগুলি থেকে মাও ও তার সহষোদ্ধারা যে ভাবে জনগণের সঙ্গে 
মিশে গিয়েছিলেন, সেটাই চীন বিপ্রবের সাফল্য স্থুনিশ্চিত করতে সাহায্য 
করেছিল । বিপ্রব-পূর্ব গৃহযুদ্ধের দিন গুলিতে গণমুক্তি ফৌজ বহুক্ষেত্রে 
চিয়াং কাইশেখের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চলানোর সময় যে ভাবে 
গণ সমর্থন লাভ করেছিস, এক একটি অঞ্চলের মান্য যে ভাবে নিজেদের 
qi কিছু হাতিয়ার নিয়ে অণ্ভযানে সামিল হয়েছিল, এমন কি অনেক সময় 


জান্য়াবী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ মাও জে দং-জন্মশতবর্ষ © 


চিয়াং বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে কিম! সরকারী পক্ষ ছেড়ে বিপ্লবী দলে 
যোগ দিতে উদ্ধ দ্ধ করে ছিল, তার থেকে প্রমাণ হয় মাওয়েব বিপ্লবী রণকৌশল 
কতোটা TAAR হয়েছিল। এখানেই সোভিয়েত বিপ্লবের সঙ্গে চীন বিপ্রবের 
একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । লেনিনের ডাকে অক্টোবর মহাবিপ্রবে 
শ্রমিক শ্রেণী, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের অন্যান্ত জঙ্গী অংশের মধ্যে অভ্াখান 
ঘটেছে, কিন্তু দেশের জনগণের ব্যাপক অংশে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সামিল হওয়ার 
ঘটনা ঘটেছে পরে। মস্কো বা পেত্রোগ্রাদে সোভিয়েত সমূহের মধ যে 
অভুখান ঘটে, সেই বিপ্রবী চেতনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বিপ্লবের পরে, 
তার meds দিকগুলি লক্ষ্য করে। কিন্তু চীনবিপ্লবে সেই প্রক্রিয়া চলছে 
এক সঙ্গে পাশাপাশি। দেশের নানা অঞ্চল থেকে গণমুক্তি ফোঁজ এলাকার 
পর এলাকা মুক্ত করতে করতে এলে জড়ো হয়েছে রাজধানীর উপর চরম 
আঘাত হানতে ৷ যাও যখন বলতেন বিপ্রবীর। জনগণের মধ্যে মিশে থাকলেই 
সংগ্রামী থাকতে পারে, যেমন মাছ জলে থাকলেই সজীব থাকে, সেটা চীন 
বিপ্লবের শিক্ষা | 


মাও মানবমুজিতে বিশ্বাস করতেন আন্তরিকভাবে বলেই চীনা জনগণকে 
আর্থ-পামাছ্িক,সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্বিক দিক থেকে প্রবল ভাবে BIE? করতে 
পেরেছিলেন । চীনের যে চরম পিছিয়ে পড়া মানুষদের, তার আগে অনেক 
আন্তরিকভাবে জনদরদী নেতা সমাজ পরিবর্তনের জন্য লড়াইয়ে বোঝ! বলে 
মনে করতেন, মাও সেই পিছিয়ে থাকা মানুষদেরই বলেছেন বিপ্রকী সংগ্রামের 
সম্পদ। কারণ এই হতদরিক্রপা জীবনের দুঃখ কষ্টের মোকাবলায় এমনই 
পোড় খাওয়া; এদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব নিকাশগুলি এমনই সামান্য ও 
সাধারণ যে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে বোধহয় অসাধ্য সাধন করা 
সম্ভব হতে পারে। চীনের মতো দুনিয়ার সবচেয়ে জনবহুল দেশে এমন 
দেশ জোড়া বিপ্লবী আলোড়ন অন্য কোন ভাবে ঘটানো যেত কিনা সন্দেহ | 
তার অর্থ মোটেই এটা নয় ষে মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র যতো বাড়বে ততোই 
বিপ্লবী চেতনা ও তৎপরতা বাড়বে । বিপ্রবীয়ানার নির্ভরযোগ্য সুত্র হিসেবে 
ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের we যে নিতান্ত অর্থহীন, সেকথা আজ আর প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না। ভারত সহ তৃতীয় দুনিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে যে আজো ' 
গণবিপ্রব ঘটেনি, তার থেকেই বোঝা যায় বিপ্রবের দারিদ্র্য সুত্র পাগলামীৰু. 
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নামান্তর । সেটা অতি বিপ্রবীয়ানায় wes দেয়, দিতে পারে, বিপ্লবকে 
তরান্বিত করতে পারে না। | 

মাও যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র, সাংস্কৃতিক মানে অনগ্রসর 
চীনের বিপুল জনগণকে বিপ্রবী সক্রিয়তার সম্পদ বলে ছিলেন, তখন তিনি 
তাদেরই একজন FAUT, সহকর্মী, সহযোদ্ধারূপে তাদের চেতনার নাড়ীতে 
হাঁত রেখেই সেকথা বলতে পেরেছিলেন | চীনা কৃষকদের জীবনের অভিজ্ঞতার, 
সংগ্রামের শরিক হিনাবে তিনি প্রাগ্রসর চিন্তার ভিত্তিতে তাঁদের এক পা 
এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাদের সেই আন্তরিক স্বীকৃতি আদীয় করতে 
পেরেছিলেন যে, এই মানুষটি তাদেরই ভাষায়, তাদের কথা বলে । তুলনা 
হয়তো করা যায় না, তবু জনচিত্তের নানা দিক উপাদান, উপকরণ সম্পর্কে 
এদেশে গান্ধী যে গভীর অনুভবের পরিচয় দিয়ে ছিলেন, মাওয়ের ক্ষেত্রে 
সেটাই ঘটেছিল আবে! ব্যাপক ভাবে । গান্ধী অনেকবার বলেছেন? ভারতের 
মাটিতে আমি কান পেতে আছি । জনগণের অস্থির পদচার্ণার শব্দ আমি 
শুনতে পাই । কথাট। মাও বলতে পারতেন, প্রায় একই ভাবে ও ভাষায়। 
মাও নেতৃত্বের জোরট1 ছিল এইখানে যে, তিনি চীনের মান্থষদের বোঝাতে 
পেরেছিলেন বিপ্রব করার জন্য তিনি জনগণকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন 
না। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই তিনি পায়ে পায়ে হাটতে চেয়েছেন 
বৃহত্তর, মহত্তর একটা লক্ষ্য পূরণের দিকে । তীর জীবন ও কাজে এই কথা 
বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল বলেই তার নেতৃত্ব এইভাবে সফল হতে 
পেরেছিল | | 

মাও অঠিকভাবেই বুঝেছিলেন সমাজ পরিবর্তনের চেতনা মানুষের মনে 
জাগিয়ে তোলাই হলো! বিপ্লবের সবচেয়ে বড়ো কাজ। সেই পরিবর্তনের দায় 
ও দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে। লেই WS শক্তির বোধন ঘটাতে গেলে 
মানুষের মধ্যে মিশে কাজ করতে হবে । সেটা কোন মঞ্চশোভন নেতার 
বক্তৃতার মধ্য দিয়ে করা যাবে না, কোন উপদেশ দিয়ে নয়; তাদের সঙ্গে 
একত্রে সাফল্য-বার্থতার অভিজ্ঞতার আভীকরণের মধ্য দিয়ে ঘটাতে Aa | 
সেই চেতনাই তাকে বলতে প্রেরণ! দিয়েছিল “জনগণ চায় বিপ্লব’ যাকে নেতা 
QAS বাণী বলে মনে করা ভুল | 

‘জাতি চায় মুক্তি’ কিছ! ‘দেশ চায় স্বাধীনতা ছুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তব্তাঁ- 
কালে, অক্টোবর মহাবিপ্রবের বিশ্বজোড়া তাৎপর্যের অভিঘাতে AT অনেক 


<a 


এ 
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দেশের অন্কে জাতীয়তাবাদী caste প্রায় একই কথা বলেছেন । আর 
শুধু তাই বা বলি কেন। আমাদের দেশে বিশ শতকের স্থচনায় অনেক 
বরেণ্য নেতাও বলেছেন £ "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, সেটা পেতেই 
হবে? । পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার আগ্রহ উনিশ শতক থেকেই 
দূরদর্শী বহু মানুষকে আলোড়িত করেছিল । দেশের স্বাধীনতার দাৰি 
ইতিহাসের কারণেই ছুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তাঁকালে উধনিবেশিক দুনিয়ায় 
শোনা গেছে । দেশের স্বাধীনতার দাবি জোরালো হয়ে ওঠার সুত্রেই ক্রমে 
জাতির মুক্তি দাঁখতে পরিণত হয় । জাতির মুক্তি দাবি যে দেশের স্বাধীনতা 
দাবির চেয়ে আরো অর্থবহ, আরো গভীর পরিবর্তনের তাৎ্পর্যবহন করে, সেটা 
অবশ্যই প্রথম থেকে স্পষ্ট ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বরং জাতীয় 
মুক্তির কথ! দেশের স্বাধীনত! দাবিকেও ছাপিয়ে ওঠে। কারণ মানুষ 
অভিজ্ঞতায় বোঝে দেশের স্বাধীনতা হলো একটা Ns পরিচয়, পরাধীন 
দেশের মানুষের কাছে তার বিরাট মূলা থাকে । কিন্তু রাষ্ট্রের স্বাধীনতার 
Aare জাতির প্রকৃত মুক্তি নাও ঘটতে পারে। তৃতীয় দুনিয়ায় এমন রাষ্ট্র 
শতাব্দীর এই শেষ দশকে বিরল নয়, যার স্বাধীনতা কেবল জাতীয় পতাকা 
জাতীর সঙ্গীত আর জাতীয় রাজধানীর মধ্যেই আবদ্ধ বয়ে গেছে । দেশের 
স্বাধীনতা অর্থাৎ বাষ্্রসত্তার সার্থক রূপ প্রকাশ পেরে পাবে জাতির মুক্তিতে | 

আর একথা বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে জাতীয় মুক্তি আর জনগণের, 
মুক্তি এক AT) এই দুয়ের মধ্যে থাকে আশমান-সমীন কারাক। গণমুক্তির 
ভিৎ গড়ে ওঠে শোষণ মুক্তি থেকে । বিপ্লব হলো সেই শোষণ মুক্তির ডাক | 
মাও 'স্বাধীনতা-মুক্তি-বিপ্লব' এই তিনটি ধারণাকে এক স্থত্রে গ্রথিত করে যে 
কথাগুলি বলেছিলেন, তার প্রাসঙ্িকতা আজো নিঃশেষিত হয়নি | মাও 
যেখানে দেশের স্বাধীনতা ও জাতির মুক্তির কথা বলেন সেখানে তিনি 
জাতীয়তাবাদী চিন্তার সদর্থক দিকটি তুলে ধবেন। আর যেখানে তিনি, 
জনগণের বিপ্রবের কথা বলেন, সেখানেই তিনি জাতীয় বিপ্লবী থেকে সমাজ 
বিপ্লবীতে পরিণত হন। মাও জেদংয়ের চিন্তাধারায় এই ছুটি দিক, চীন- 
বিপ্লবের পটভূমিতে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল । বস্তুতঃ চীনের বাস্তব পরিস্থিতিতে 
মার্কবাদ-লোননবাদে বিশ্বাসী হয়েও জাতীয় পরিপবে তার তাত্বিক প্রয়োগ 
সম্ভব করার জন্যই মাওকে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে হয়! 
সেখানেই তার অনন্ততা | 
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অনেকেই মাওয়ের শতবান্বিকী মূল্যায়নে বলেছেন তীর প্রধান অবদান 
হলো মাকর্সবাদকে ইউবোপকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়ার অন্য TRI- 
দেশের অ-পৃঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে প্রয়োগ করা। চীনের আধা- 
উপনিবেশিক, আধা-সামস্ততান্ত্রিক কাঠামোয় গণবিপ্রবকে সমাজ পরিবর্তনের 
মার্কসীয় ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সময় তিনি তত্ব ও প্রয়োগের যে মেলবন্ধন 
ঘটিয়েছিলেন, বিশ্ববিপ্রবের এই তত্বের অ-ইউবোপীয়করণ ছাড়া তা সম্ভব 
ছিল না। সমাজবিজ্ঞানের কোন তত্বই যেভাবে তাকে পাওয়] ধায়? হুবহু 
সেই ভাবে প্রয়োগ করা যায় না। প্রতিটি সমাজের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
ও উপাদানগুলি সেটা করতে দেয় না । তাই সমাজ পরিবর্তনে কেবল নয়, 
স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামেরও কোন মডেল হয় ন! ৷ এই সত্য বুঝতে 
আমাদের অনেক সময় লেগেছে, অনেক মূল্য দিতে হয়েছে | মাও যখন তার 
দেশে একই সঙ্গে আধা-উপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির GT দেশের স্বাধীনতা, 
সাআজ্যবাদের সহযোগী বুর্জোয়ার কবল থেকে বের হয়ে আসতে জাতির 
মুক্তি, আর aawa ও কায়েমী স্বার্থের শোষণ থেকে অব্যাহতি পেতে 
গণবিপ্রবের কথা বলেন, তখন মার্কসবাদ-লেনিনিবাদের চৈনিকিকরণ, Sinfi- 
cation সম্পূর্ণ হয়। তৃতীয় দুনিয়ার দেশ ও রাষ্টরগুলির বিকাশপর্ব লক্ষ্য 
করলে বোঝা যায় মাঁওয়ের এই বক্তব্যের প্রথম ছুটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশ ও 
জাতির স্তরে তাদের অভিজ্ঞতার সমধর্মী উপাদান কিছু আছে। কিন্ত শেষ 
পর্বে অর্থাৎ গণবিপ্রবের পর্বে সেখানে পার্থক্য বিরাট এবং সেটাই স্বাভাবিক | 
পাঠকদের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই প্রসঙ্গে 
সম্ভব বলে মনে কনি। 
সেটা! ১৯৫১ সালের দ্বিতীয়ার্ধের কথা । ভারত থেকে প্রথম বেসরকারী 
একটা শুভেচ্ছা মিশন তখন চীন সফর করে দেশে ফিবেছেন | তার নেতৃত্ব 
করেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা পণ্ডিত স্বন্দরলাল । দলের অন্যান্য সদস্যদের 
মধ্যে তিন জনের নাম মনে পড়ে । Sia ছিলেন ডঃ ভি, কে- আর. ভি. ate 
যিনি পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেনঃ আর 
দুজন বাঙালি অধ্যাপক, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও faasa ভট্টাচার্থ । এ'রা 
দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষক । ফিরে আসার পর দ্বার- 
ভাঙ্গ! হলে এক সভার আয়োজন করে ছাত্র সংসদ, যেখানে পণ্ডিত স্ন্দবুলালঃ 
নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ত্রিপুরারি চক্রবর্তী তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের শুনিয়ে 
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“ছিলেন । বিপ্রবের পর তখন ছু'বছরও অতিক্রান্ত হয়নি । বিপ্রবোত্তর চীনে 
নেতৃত্বের যে সব বৈশিষ্ট্য সুন্দরলালকে অভিভূত করেছিল সেগুলি তিনি গান্ধী 
‘নেতৃত্বের সমধর্মী বলে মনে করেছিলেন | এই প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা বত তার 
মধ্যেই মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে শ্রোতাদের স্মরণ করাতে থাকেন দেশ 
পরিচালনায় গণস্বার্থ সম্পর্কে গান্ধী কি বলেছেন আব নেতারা তার থেকে 
BCBG মরে গেছেন, আব সেখানে মাওয়ের সঙ্গে গান্ধীর মিল কতো বেশি । 
"অন্য ছুই অধ্যাপকও তাদের বক্ত তায় এটুকু বোঝাতে চেয়েছিলেন সমাজ 
"পরিবর্তনে মাও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, তাঁদের থেকে fafenery 
নয় | আর এই জনগণ সত্যই চীনের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ, শাসকদলের 
সদস্য ও সমর্থক নয়। বলা বাহুল্য জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় বড়ো! রকমের 
পার্থক্য না ঘটে গেলে এট! সম্ভব ছিল না । 

এই পর্যন্ত কিম্বা তার পরেও কয়েক বছর মাও যা করেছেন, বলেছেন তার 
সঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশের আম জনতা অভিজ্ঞতার সমীকরণ ঘটাতে 
-পারাকে নিজেদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বদলের উদ্যোগে অন্ততম প্রধান 
‘লক্ষ্য বলে মনে করতেন | কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে পরিস্থিতি দ্রুত 
.বৃদলাতে সরু কবে। মাওয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেও বহু জ্ঞানীগুণীজন মনে 


-করেন এই সময় থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ঠা! যুদ্ধের পরিমণ্ডল, 
-সোভিয়েত-চীন সম্পর্ক? তৃতীয় দুনিয়ার বিকাশমান পরিস্থিতি এবং চীনের 


অভ্যন্তরীণ অবস্থা সব কিছু মিলে মিশে মাও নেতৃত্বের জাতীয়ওবিশ্বপরিস্থিতি . 
মূল্যায়নে এমন একপেশে, আত্মমুখীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য ঘটায় যে বিপ্লবের 
‘নেত! মাও ক্রমেই জাতীয়তাবাদী মানসিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। 


-বাস্তৰ কারণ এই ছিল অথবা অন্য কিছু, এখনো তার বিশ্লেষণে কোন 


mats উত্তর পাওয়া যায়নি । য! কিছু বলা বা ভাবা হয়ে থাকে তার 
মধ্যে সাব্জেকৃটি ত. ধারণার বাহুল্য থাকা অস্বাভাবিক তো! নয়ই বরং 


খুবই সম্ভব। তা ছাড়া মাও জীবনের এই পর্ব থেকে প্রয়াণকাল 


১৯৭৬ পর্যন্ত, চীনের অভ্যন্তরীন ইতিহাস নিয়ে একদিকে প্রবল উচ্ছাস ও 


"অন্যদিকে প্রচণ্ডততম ধিক্কাবের যে বন্ধা বয়ে গেছে সেখানে নির্োহভাবে 


প্রায় কিছুই বলা হুয়নি। হয়তো! বর্তমানে মার্কসবাদী নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের 


“acer ধারা কিছুটা প্রবীণ তাদের অনেকেই বন্তনিষ্টভাবে কিছু বলা অসম্ভব 


সনে করেই টুপ করে আছেন। ওই কাল পর্বে ধারা মাও নেতৃত্বের অনেক 


৮ পরিচয় মাঘ-ফান্তন ১৪০০ 


কাজের সমালোচন1 fags: নীচু গলায় we করে পরে কঠোর বিরোধিতার 
লাইন করে ছিলেন, তারা কিছুটা আত্মপমালোচনার RTI তাঁদের পুরানো, 
মত প্রত্যাহার করে নিয়ে নিজেদের সমালোচকের ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে 
ধরতে চাইছেন । আর যারা মাওয়ের বক্তব্যকে সমকালের মার্কসবাদ নাম 
দিয়ে তাকে “মাওবাঁদ, বলতে স্থরু করেছিলেন Sin কিছু ভুল GE স্বীকার 
করে মাও নেতৃত্বের বিচ্যুতির দায় অন্তদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা কবে: 
চলেছেন । আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সব মার্কপবাদী বুদ্ধিজীবী মাওয়ের: 
বক্তব্যের আলোয় সব কিছু বিচার করে বাকিসৰ মতামত মেহের আলির 
মতো সব ঝুট, হ্যায় বলতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, তারা সমাজতন্ত্রের হালফিল 
বিপর্যয়ের পর লেনিনকেও রেয়াৎ ন! করে মূল মার্কসে ফিরে যাওয়ার sel: 
বলছেন। এই সব তাত্বিকদের বক্তব্য এতোটা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার: 
একমাত্র কারণ হলো শুধু এইটুকু বলা মাও, চীন, সমকালীন দুনিয়া, নিজের. 
দেশের সামাজিক বাস্তবতা কোন কিছুই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিচার না করে 
কোটেশন ধর্মী পাণ্ডিত্যের চমক দেখিয়ে নাম, করার প্রবণতা তারা তখনও- 
ছাড়তে পাবেন নি, এখনও Ali 

মাও নেতৃত্বের বস্তু নষ্ঠটভাবে মূল্যায়ণ তার জন্মগত বর্ষেও অসম্পূর্ণ থাকতে, 
বাধা । তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন অথবা , আন্তর্জাতিকতাবাদী; 
মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষা নাকি চীনের বাম্তবতা কোনটি তাকে বেশি প্রভাবিত. 
করেছিল সেই আলোচন! করার মতো সময় এখনো আসেনি এবং প্রস্তুতি 
করাও সম্ভব হয় নি, এই লত্যটুকু জন্মশতবর্ধে মাওয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের 
সময় স্বীকার করে নেওয়া ভালো । চীনে মহান প্রলেতাবীয় সাংস্কৃতিক 
বিপ্রবের নেতা কেন পঞ্চাশের দশকের শেষে গ্রেট লিপ. ফরোয়ার্ড নীতি- 
ঘোষণা করে পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েও সেই ব্যর্থতার কোন, 
আত্মনমালোচনা করলেন না, কেন তার. মতো একজন বিপ্রুবী নেতা পার্টি ও. 
দেশের জন্য নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার মতো বুর্জোয়া অভ্যানের- 
শিকার হলেন, কেন চীনের রাষ্ট্রনীতিকে প্রাক্‌বিপ্লব চীনের চিরাচরিত ধারায়. 
সম্প্রসারণবাদী করার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, কেন বিশ্ব রাজনীতির ‘পাওয়ার: 
পলিটিক্সের' তত্ব অনুসরণে আকুষ্ট হলেন, কেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক. 
নম্বর শক্ত বলে চিহ্নিত করে মাকিন সাম্রাজ্যবাদের উপরের তাকে স্থান 
দিলেন, কেন চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে চরম হঠকারিতার পথে চালিজ 
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করতে দ্বিধা করলেন না সেট! কি কেবল ক্ষমতা wa বা অন্য কিছু ছিল এবং 
সর্বোপরি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন, এই 
সবের ব্যাখ্যা হয় তো আছে, তা মাওবাদী ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু, 
মার্কসবাদশ্লেনিনবাদী ব্যাখ্যা নয়। অথচ একথা হয়তো বলার fea আজ 
এসেছে যে, আত্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন সেদিন দ্বিখণ্ডিত না হলে 
সমাজতন্ত্রের সংকট ও বিপর্যয় হয়তো ঘটতো না। একথা বলার সময় অবশ্যই 
সোভিয়েত at s বাষ্রনেতৃত্বকে সমালোচনার উর্ধে রাখাব চেষ্টা হচ্ছে না! 
তারাও এই সব সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতাকে মার্কপবাদের তাত্বিক চিন্তার - 
ভিত্তিতে এমনকি দুরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনৈতার মতো সমকালীন ছন্দ সংঘাতের, 
উর্ধে উঠে মীমাংসা করার চেষ্টা করেন নি। এইসব ক্রটি বিচ্যুতি আজ. 
আবু চেপে রাখার সময় নেই, সমাজতন্ত্রের ভাঙ্গনের ATI তো নয়ই |” 
তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে কেন মাও স্মরণীয়, কেন বরণীয় তিনি । শতবর্ষের.' 
স্মরনিকা নিছক কি প্রথা, রীতি সম্মত, অথবা তাঁর কোন যথার্থ মুল্য আছে P- 

মাওয়ের অবদানের মূল্যায়নে, তার জীবনের শেষ বিশ বছরের কার্যাবলী, 
সম্পর্কে বিরূপতা আজ চীনের কমিউনিস্ট পাটির দলিলেও স্থান পেয়েছে । 
কিন্ত শত পুস্প প্র্ফুটিতও হোক, শত মতের সংঘাত ঘটুক” ব্ভব্যে ষে-' 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর গুরুত্ব তখন যে ভাবেই বিবেচিত এবং. 
ব্যবহৃত হয়ে থাকুক না কেন, কমিউনিস্ট পাটির নীতি নির্ণয় প্রক্রিয়ায় এখন 
যে খোলামেলা আলোচনার প্রাধান্ত স্বীকার করা হয়েছে তার দৃষ্টান্তে ' 
বলা যায়, এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা এখন সব কমিউনিস্ট সংগঠন ক্রমে ক্রমে 
স্বীকার করে নিচ্ছে । সোভিয়েত কমিউনিস্ট পাটির বিংশতি কংগ্রেসে 
ব্যক্তি পূজার বিরুদ্ধে খুশ্চেতের আক্রমণ তার eal করেছিল । মাও": 
সেই ধারাকেই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে, অত্যন্ত বাকৃরীতিতে . 
প্রকাশ করেছিলেন । পরে সোভিয়েত ও চীন উভয় দেশের নেতৃত্ব. 
বিষয়টি নিয়ে আর তাত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে অগ্রসর হতে 
চাননি | সমাজতন্ত্রের ভাঙ্গনের এই পটভূমিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
স্বার্থেই সেই নীতির পুনর্ধথোষণ। দরকার! অবশ্যই সেকাজ গর্বাচে ভের ' 
কায়দায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমাজতন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা 
যাবে না» কিন্ত মত প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য কায়েম করা দরকার হয়ে পড়েছে, 
তবু এটাও মাওয়ের একান্ত নিজস্ব অবদান নয় | 
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যে fiar অবদানের জন্য মাও স্বরণীয় সেটা হলে! সমাজ পরিবর্তনে 
' জনগণের বিপ্লব করাকে প্রায় অধিকারে পরিণত করার সপক্ষে মত প্রকশ করা | 
মানুষ চলতি সমাজ জীবনের সমূহ পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিতে পারে, ভোট 
‘যেমন তার অধিকার, সমাজ বদলের জন্যে উদ্যোগ নেওয়াও তাঁর অধিকার, 
এই ধারণা মাওয়ের মতামতেই প্রথম পাওয়া যায়। জনগণের নামে তার 
অগ্রনী অংশের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে বিপ্লব নয়, জনগণের নিজের উদ্যোগে 
বিপ্লব করা, মাও একথাই বলতে চেয়েছিলেন । মানুষ 'স্থিতাবস্থ। 
বজায় রাখবে, না বদলাবে, সেটা তার অধিকার ও বিচার বিবেচনার অন্তর্গত . 
এই অধিকার প্রয়োগ করতে মানুষ ঠিক বা ভূল যে পদক্ষেপেই নিক না কেন 
তার দায়ভাগ তারাই বহন করবে । এটা কেবল কথার কথা নয়, এ কথাকে 
প্রয়োগের fre থেকে অপরিবর্তনীয় করে তোলাই হবে বিপ্লবী শক্তির sie | 
একটা বিপ্লবী চেতনা জনমানসে ব্যাপক হয়ে উঠলে তখন জনগণের এই 
অধিকার বোধ জন্মায়. তাকে প্রয়োগ করার মতো প্রত্যয় আসে | কমিউনিস্ট 
বিপ্লবীদের কাজ সেই প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করা, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া 1 বিভিন্ন 
দেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব, যাঁর! বিপ্লব করতে পাবেন নি অথচ তার জন্য 
স্থিরলক্ষ্যে কাজ করেছেন, তীর! যাকে জনগণের সঙ্গে থেকে Bal বলেছেন, মাও 
সেটাই সার্থকভাবে চিন্তা ও প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ৷ মানুষের সমাজ 
পরিবর্তনের অধিকারে অবিচল নিষ্ঠা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মাওয়ের নেতৃত্বের 
যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্যই তিনি স্মরণীয় | 


চীন বিপ্লবের মডেল মেনে নিয়ে মাও নেতৃত্বকে স্মরণ করা আজ সম্ভব নয়, 
"তার প্রয়োজনীয়তাও নেই । তৃতীয় দুনিয়া আজ আর চার দশক আগেকার 
মতো নেই । গোট! দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি পুরানো কায়দায় বিপ্লব 
সংগঠিত করতে পারবে কিনা লন্দেহ। যে চীনা মডেল পঞ্চাশের, ষাটের 
দশকে তৃতীয় দুনিয়ায় কোথাও MIS হয়নি, সত্তরের দশক মুক্তির দশক 
বলে ঘোষণা করার পরেও আফ্রিকায়, পভুগালের বিপ্লবে, নিকারাগুয়ায় তাকে 
প্রয়োগ করা যায়নি, আজ এই এক FFS বিশ্বে যেখানে স্যাটেলাইটের 
গোয়েন্দাগিরি দুনিয়ার কোথাও কিছু অজান! থাকতে দেয় না, সেখানে 
লং মার্চ থেকে সুরু করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার তত্ব আর প্রযোজ্য হবে কিন। 
সন্দেহ । তবু মাও qada হবেন চীন বিপ্লবের বণনীতি ও বণকৌশল নির্ণয়ে 


b 


ataa- as মাও জে দং-জন্মশতব্্ধ 


১৯ 


বলিষ্ভাবে, প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজস্ব পথ নির্ণয়ে উদ্যোগ নেওয়ার ACT, এমন 


এক কর্মসুচী গ্রহণ করার জন্তে যা জনগণকে বিপ্রবী প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে স্থাপন 
করেছিল। জনগণ যে বিপ্বব চায়, মাও তা হাতে কলমে প্রমাণ করার জন্যই 


SIF শ্বর্ণীয়। 


মাও জে-দং-এর কয়েকটি কবিতা 
অনুবাদ: অমিতাভ দাশগুপ্ত 


মায়াবী গুহায় 


গোধুলির ঘন হয়ে আসা আলোয় 

মাথা তুলেছে সমর্থ পাইনেরা | 

দাঙ্গাবাজ মেঘদল জোর কদমে ছুটি চলেছে অতীন মাড়িয়ে | 
মায়াবী গুহাচিত্রে নিজেকে সাজিয়েছে নিসর্গ, 

থরে থরে! পাহড়চুড়োগুলিতে 

রূপোর CHAT খুলে হাসছে সুন্দর | 


লি শু-ইকে জবাৰি চিঠি 


আমি হারিয়েছি আমার অহংকারী পপলার, তু মি তোমার উইলো।, 
নবম সুর্যের দিকে মাথা তুলেছে তার! | | 
যুকা প্রশ্ন করছে £ 

এ গাছগুলোর শিখবে সে মালা জড়িয়ে দেবে কি না। 


একাকিনী চাদ তার বিশদ আস্তিন মেলে ' 

অসীম শৃন্যতীয় নেচে চলেছে জ্যোৎস্নাপীড়িতদের জন্য | 
পৃথিবী হঠাৎ জানিয়ে দেয়__বাঘ এখন খাচাবন্দী, 
তুমুল বর্ষণের সঙ্গে পালা দিয়ে নামছে 

তার অঝোর চোখের জল | 


b 


'জান্ুয়াবী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ কবিতা 


নারী বাহিনী 


কুচকা ওয়াজের মাঠে প্রথম সুর্যের আলোয় 
পাচফুট__রাইফেল কাধে 

কি উজ্জল আর সাহসী দেখাচ্ছে তাঁদের | 
cartel মেজাজে ভরপুর চীনের মেয়েরা 
তাঁর হাতিয়ারগুলির প্রেমিকা, 

সিল্ক আর শাটিনের নয় | 


বর্ণ 


'চোঁখের জল জমে জমে LAF | 


মনে হতে পারে 


দুঃখের বুঝি আর তোর নেই | 
অনেক এগোনো- পেছোনো 
অনেক টালমাটালের পর 
হঠাৎ কে একটানে উড়িয়ে দেয় ভারী চাদর 
আব খল খল খিল খিল 
মস্ত জমাট-বাঁধা বরফ 


কখন যে ঝর্ণার একটানা হাসি আর হাঁসি! 


r 
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g fata 


এই সময় 

কোনো কথা বলতে নেই | 
এই সময় | 

কারো ডাকে সাড়া দিতে নেই I 
তাঁহলেই 

তোমার ভাইবেরাদারদের ভেতর থেকে 
তোমাকে cht মেরে নিয়ে যাবে সেই কালো হাত 
যা মানুষকে গুনতি করতে চায় 
একটার পর একটা! atala খুলি দিয়ে । 


গান 


এভাবে কি গাইতে আছে? 
তাঁও এমন সময় | 


আমাকে দুর্বল করে দিও না, গান, 
আমার শুকনে। চোখ থেকে নিংড়ে নিও না অশ্রু 


তাহলে পাথুরে পথ এত পিছল হয়ে যাবে যে 
আমরা এককাট্রা পাড়ি দিতে পারব না কুয়াংচু-র দিকে, 
দোহাই, চুপ করো, 


গান গাইবারও তে 
একট! সময়--অসময় আছে | 


জান্ুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ কবিতা 


বাতাস 


বাতাস, 
আমাদের পায়ে এমন জোর দাও 
যা দিয়ে তোমারও আগে ছুটে যেতে পারি | 
বাতাস, 
আমাদের ইচ্ছেগুলিকে এমন একমৃখেো করে তোলে 
যাতে যে কোন্‌ লক্ষের চাঁদমারিতে 
| আমরা! বল্পমের মত বিধে যেতে পাঁরি। 
( বাতাস, 
আমাদের এমন ভালোবাসা দাও 
যাতে শক্রুদমনের পর আমরা প্রত্যেকে এ-ওকে 
তোমার মত জড়িয়ে ধরতে পারি। 


ভা 


১৫ 


০৬ 


পরিচয় 


তোমাকে 


- পুরোপুরি পাওয়ার জন্যাই 


কয়েকট! বছর ভূলে থাকতে চাই তোমাকে | 
এই ঝোড়ো দিনগুলিতে 

আমর! কিছু পাহাড়ের মাথা গুঁড়িয়ে দেব, 
নিকেশ করব নেকড়ে_ সমেত জঙ্গল 


. কাঁটা ঝোপ নিড়িয়ে শুরু করব ফুলের আবাদ, 


সাল্তির পর সাল্তি সাজিয়ে 
নদীর ওপর গড়ব সেতুবন্ধ, 


> যাঁর ওপর দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত ভালোবাসা 
. একদিন তোমার কাছে পৌছে যেতে পারে। 
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€ 


to 


P THUS স্বরণে 
BG eg মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
আজ এক যুগদন্ধিক্ষণে বিংশ শতাব্দীর crates, দাড়িয়ে এই শতাব্দীর 


" [বিশের তিরিশের দশকের যুনসন্িক্ষণের সা-হত্যসেবী সাহিত্যপ্রাণ এক 
বিশ্বতপ্রায় সাহিত্যিক, ine Jaagi সেনগুপ্ত তার “কলোলযুগ' 


'স্বতিচারণে “সে যুগের যন্ত্রণাহত যৌবনের বমণীয় প্রতিচ্ছবি” বলে উল্লেখ 


করেছেন, সেই ন্বপেন্দ্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে আমি তার পুত্র হিসাবে স্মরণ 
করছি। কারণ বিংশ শতাব্দীর প্রৌঢ়ত্বে তার যৌবনের প্রতীক নৃপেন্দ্রকৃষণ 
বিশেষভাবে স্বরণীয় । স্মরণ করছি ভাবাদর্শের সংকট জনিত মুল্যবোধের 


" ক্ষয়িঞ্ণু এই সমকালে ভাবাদর্শের, মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্ত ধারা জীবন ভেলায় 


অকুতভদ্ষে পাড়ি দিয়েছিলেন তাদেরই একজনকে | 

Sta সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল “শেলী”র মরমী জীবনী রচনার মধ্য 
দিয়ে। শেলীর দ্বিশতবর্ষ জন্ম পৃতি লগ্নে তার এক সত্যনিষ্ঠ উপাসককে স্মরণ 
করছি॥ তিনি “শেলীঃর জীবনী রচনায় মাত্র উনিশ-ঝুড়ি বছর বয়সেই 
Wes ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন মরমী জীবনীকাব ও অনুবাদক হিমাবে | একশ 
পৃষ্ঠার মাত্র একটি পুস্তকে Andre Maurois -এবু Ariel”কে তিনি বপায়িত 
করেছিলেন Sta “শেলী”তে । তখন তিনি সিটি কলেজে আই. এ ক্লাশের 
পাঠ সমাপ্ত করেছেন মাত্র । কিন্তু তার বিশ্বদাহিত্য পরিক্রমা তখন দিগন্ত 
AAT । সে কথ! এখন থাক। 

শেলীর fare জন্মলগ্ৰে শেলীকে একটু স্মরণ কর! যাক এই প্রসঙ্গে । 
390. Aveling @ Eleanor Marx-Aveling (যিনি Fredrick 
James Furnivall! প্রতিষ্ঠিত “New Shakespeare Society” ও 
“Shelley Society-a একজন সক্রিয় কমী ছিলেন) লিখছেন শেলী সম্পর্কেঃ 
“He was the child of the French Revolution. “The wild eyed 
women’ thronging round the path of Cythna as she went 
through the great city were from the streets of Paris, and be 
( Shelley )১ more than anyother of his time knew the full 
strength and beauty of this wild mother of his and ours. 


` 
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With this singular poetical and historical insight he saw 
the real significance of his holy struggle.” ( Shelley's- 
Socialism-Two lectures). কার্ল মার্কস্‌ শেলী সম্পর্কে বলেছেন “Shelley 
died at twentynine, because he was essentially a revolutionise: 
and he would always have been one of the advanced guard of. 
socialism.” 

'শেলীব sata “che eaten of human society as it exists at 
present must be overthrown from the foundations” 
এবং (Leigh Hunte লেখা শেলীর চিঠি, sa মে, ১৮২০) “The 
sacred few who could not tame. Their spirits to the conque- 
rors” ( Triumph of life ), | 

শিল্প সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক ও fot Paral শেলীর দ্বিশত জন্মবর্ষে 
এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করধেন। IFE ‘শেলী? পুস্তকের উৎসর্গ 
রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি সযতনে উদ্ধৃত করেছেন, তা শুধু এখানে স্মরণ করি ই 
আমি আজকে শেলীকে আমাদের এই সভাতে, আমাদের এই বাঙ্গালীর 
নভাতে, আদর করে ভীকছিঃ আমি এই জন্যেই বলছি যে তোমার বাণী 
আমাদের বাণী । তোমার কাব্যে পৃথিবীর সকল মানুষের Fa, বিশেষভাবে 
আমাদের এই কালের, আমাদের এই দেশের | প্রবল বিদ্রোহ নিয়ে তিনি 
যে সব প্রচণ্ড শক্তির সামনে দাড়িয়ে তাদের দ্বারা পীড়িত হয়েছেন, তাড়িত. 
হয়েছেন, নেই শক্তি আমাদের সমস্ত দেশকে ব্যাপ্ত করে দ্রাড়িয়ে ANE | 
তার দুর্গ বাইরে নয়, মনে । এই যে প্রচণ্ড শক্তি এর বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে” 
বিদ্রোহের ধ্বজা তুলতে হবে। কবির কাছ থেকে তার সম্মতি আসবে । 
এইজন্য বলছি যে আজিকার দিনে তোমাকে আমরা অভিথাদন কবি" তোমাকে 
আমরা! আহ্বান করি আমাদের মনের মধ্যে ! আমাদের আপনাদের মধ্যে 
ভূমি তোমার সিংহাসন গ্রহণ কর y i 

নৃণেন্দ্রকৃষ্ণের eA, বচনার পিছনে এই প্রেরণা, এই আত্মগত ভাব, ' 
কাঁজ করেছে শুধু এই FRE এখানে উল্লেখ Fal প্রয়োদন। 

PAARI এবপর যে উল্লেখযোগ্য রচনা! তাহচ্ছে anifaa গোকির 

“Mother” এর অনুবাদ পর্ব। একটু সংক্ষিপ্ত আকারের হলেও এই 
অনুবাদে nfe পাভেল, মা ও সংগ্রাম একাকার হয়ে গেছে | এই অনুবাদ i 


~ t 


To 
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সে সময়ের এবং পরেও বাঙ্গালী পাঠকের কাছে, পথ etal যুবসমাজের 


কাছে, এক প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল । অধুনালুপ্ত প্রায় বিশ্বত সেই 


অনুবাদটির কথা আজকের ক্ষয়ে আস! মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মরনীয় 1". ‘একদা 
যা! ছিল অনুমান ate তা আজ প্রত্যয়িত ষে এই অনুবাদ কর্মটি সে যুগে 
একেবারে অপরিকন্পিতভাবে হয়নি। এর পিছনে সে যুগে কমিউনিষ্ট পার্টি” 
গড়ার কাজটির সম্পর্ক ছিল নিবিড় । এই প্রসঙ্গে মুজফ ফর আহমদ সাহেবের 
গোক্কির শতবর্ষ উপলক্ষে ২৮শে মার্চ ১৯৬৮ সালে মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে" 
ভাষণের' অংশবিশেষে উল্লেখ করছি (মুজ্জক্‌ ফর আহমদ নির্বাচিত রচনা 
সংকলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি £ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সাল ) : 
“sare সালের ২৫ শে ডিসেম্বর তারিখ বাঙলা সাপ্তাহিক ‘লাঙল’. প্রথম 


'বা'র হয়েছিল। এখনা ছিল “লেবার wate পার্টির‘ সাপ্তাহিক মুখপত্র | 


তার মলাটের ওপরে লেখা থাকত “প্রধান পরিচালক-_-নজরুল ইসলাম” ৷ 
লালের প্রথম সংখ্যা হতেই তাতে “মা'র MAH বার হতে থাকে।. অনুবাদ 


: করেছিলেন FAAPE চট্টোপাধ্যায় । অল্প অল্প করে এই অনুবাদ বেশ দিন 


“লাঙলে” বার হয়েছিল। তারপরে অন্থবাদ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ 
grapp প্রচণ্ড অর্থাতাৰ ছিল। fee ‘ater’ তাঁকে কিছু দিতে 
পারছিল ati” 

এই প্ৰসঙ্গে জানাই এই অনুবাদ পরে সম্পূর্ন করে সন্তবতঃ গপ্ত CHAT 
তরফে প্রকাশ করা হয়। 

গোক্কির “মার অনুবাদ প্রসঙ্গে আর থে তথ্য মুজফফর আহ্মদ- 
জানিয়েছেন তাও এখানে একটু উল্লেখ্য সাধারণের জ্ঞাতার্থে : 

“আমরা অ- ইংরেজি বিদেশী সাহিতোর অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বন" 
করেই করি। ইংরেজি ভাষায় আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের agate পৃথক- 
পৃথক । ora বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করতে গিয়ে পুস্তক সংক্ষেপিত 
রুরেন। কাজেই Zafè অন্ুবাদগুলি অবলম্বন ক’রে যেদকল বাংলা 
DATE হয়েছে তার মধ্যে কোনটি পুরো অনুবাদ. কোনটি নয় তা বল? 
কঠিন। পোভিয়েৎ দেশ হতেও ম্যাকপিম গোক্কির “মা"-র একটি পূর্ণ ইংরেজি 
অন্থবাদ বা'র হয়েছে । এর পুরো বাঙলা! অন্থবাদ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 
প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য AE পুষ্প বয়ী qF করেছেন 1» . 

g মুজ্ফ ফর আহমদ লাঙলে মা'র অনুবাদ AH আর যে কথা, 


রি পর? মাখন sere 
বলেছেন "irta অনুবাদ কর! ছেড়ে দিলে সুরেশ বিশ্বাস খানিকটা অনুবাদ 
করেছিলেন । তিনি তখন বাঙলায় এম. এ. পড়তেন । পরে ইংল্যাণ্ড হতে 
ব্যারিষ্টারি পাশ করে এসে কলকাতা ছোট আদালতের জজ হয়েছিলেন | 
| কেউ ষদি প্রমাণ’ উপস্থিত করেন যে “লাঙলে'র আগেও ম্যাকনিম 
enfia ATS বাঙলা তরুজম। অন্ত কোথাও বার হয়েছিল আমি ত নতমস্তকে 
মেনে 'নেবে|।” অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত জানিয়েছেন 'আমার পিতৃ দ্র 
“লাঙ্গলে” লিখেছেন দেবব্রত বন্ধ ছনুনামে। (‘দেশ ওরা 1 আগস্ট, ১৯৩০ 
সংখ্যা ) } 
যে কথা বলতে চাইছি এখানে তদানিস্তন রুশতিপ্তব ও তার মতাদর্শগত 
চিন্তার সঙ্গে সেই যুগে অনেকের সঙ্গে আমার পিতঁদেব OEFA fany 
মানসিক যৌগ ঘটেছিল { পরবর্তাকালে আমার পিতৃদ্েব আমায় একসময় 
প্রায় শ্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বলেছিলেন, “তখন সোভিয়েত দেশ থেকে এম. এন. 
য় মারফৎ ষে সমস্ত কাগজপত্তর গোপনে আসতো তার অনুবাদ ইত্যাদি 
sie কিছু করতাম ।” Sta এইরকষ আর একটি স্বগতোক্তি *কমিউনিষ্ট 
ম্টানিফেক্টো বাংলায় অনুবাদ করার পিছনে আমার ও শৌম্যর ( ahaaa 
ঠাকুর) অবদান আছে।” . 
faga তীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে ভীষণ নীরব 
fai ও প্রচ্ছন্ন থাকা পছন্দ করতেন বলেই আমার ধারণা। তিনি তা, 
সেভাবেই করতেন, কেনন! তিনি বলতেন, আমি সাহিত্য করি রাজনীতি 
করিনা । এবিষয়ে তার a প্রকাশ ঘটেছে তা তার সাহিত্য সাধনার 
অজ্রীভূত রূপে । নজরুল এবং তার মাধ্যমে মুজফ,ফর আহমদ সাহেবের 
সঙ্গে ঘনিষ্টতার অংশটুকু মেইভাবেই acy বলে আমার ধারণাঁ। “মা'র 
অনুবাদ প্রসন্দে ‘লাঙল’ ও মুভফফর আহ নদের ARRI এসে পড়লে! । 
তার আগের পায়ে “ধূমকেতু” ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে তার ঘনিষ্টতার 
পর্ব, সে প্রসঙ্গে পত্রে আসছে । তার আগে এখানে যে কথাগুলো। বলে নেওয়। 
দরকার তা হলো তিনি লেনিন, স্টালিন, HEB, ভর!শলভ ইত্যা,দ নেতাদের 
ছোট ছোট জীবনী আলেখ্য নিুণভাবে রচনা করেছেন । এই প্রসঙ্গে তার 
স্রশজাতিব কর্মবীর” পুত্তকটি উল্লেখ্য । তিনি স্টালিন Goal বিরোধসংক্রান্ত 
আর একটি পুস্তক “চক্র ও চক্রান্ত’ নামে কিখেছিলেন ॥ এগুলি পড়ে এবং 
স্টার ব্যক্তিগত Aes সংগ্রহের বিষয়টি থেকে (যার অনেকটাই লুপ্ত ও বিনষ্ট 


To 


ছায়া ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পেশ স্বরণে 2è 


হয়েছে তার ভাড়:টে বাসস্থানজনিত বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের কারণে ), 
আমার জানা ও উপলদ্ধি ঘটেছে ষে এবিষয়ে এবং wats নানা প্রসঙ্গে তার 
কি গভীর অর্থায়ন ছিল, ধদিও আমি জানি আমার পক্ষে তার পূর্ণ মূল্যায়ণ 
করার ক্ষমতাঁও নেই। কিন্তু অনেকের সঙ্গে এ বেদনা আমারও যে, হার 
স্বজনীকর্মে তা প্রকাশিত হয়নি বা হতে পারেনি নান! কারণে । আমার al 
মনে হয়েছে, তার গভীর মননশীল ভাবৃকতা ও বিচিত্রগামিতা ; সেই সঙ্গে 
ভার এক জটিল সাংসারিক বৃত্তের দায়বন্ধতা, যুগের অস্থিরতা, তার পেশাদাবী 
মনোভাবের প্রতি বিরূপতা এবং সেঃ যুগের প্রকাশকদের বাজাৰী মনোভাব 
ও সামাজিক অপূর্ণতা এগুলিই মূলত দায়ী। তাঁর yga পরে প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় থে কথ| লিখেছিলেন তা একটু এখানে 
উদ্ধত করছি : 

“অনেক পাণ্ডিতোর অধিকারী । বহুতর Afas তিনি Afen হতে 
পারতেন, কিন্তু ছুরন্ততর অশান্ততর সমুদ্রপথে জীবনকে চালনা করে তা করা 
সম্ভবপর হয়নি; তা না হোক যা করে গেছেন তা STAT) দুঃখকে উপহাস 
করেছেন যুদ্ধে উল্লাস বোধ করেছেন মেঘলা আকাশের অন্তরালে ঢাকা 
সূর্যের স্বপ্ন দেখেছেন। এই জাতি এই সমাজের মধ্যে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, 
একটি মান সৃষ্ট করতে চেয়েছেন ।” l | 

NAPE প্রসঙ্গে যে কোন আলোচনায় নজরুল ইসলামের সঙ্গে তার 


ঘনিষ্ঠতা ও ধূমকেতু" প্রসঙ্গে Stews যোগাযোগ ' একটি বিশেষ অধায় t 


অচিজ্তাকুমারের 'কল্পোলে'র বিবরণ 'অন্গধায়ী (আমারও অনুরূপভাবে 
পিতৃদেবের কাছে শোনা) কৰি যতীন্দ্রমোহন বাগচির বৈঠকখানার সাহিত্য 


ACA নৃপেন্্রকুষের সঙ্গে কৰি নজরুল ইসলামের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় । 


Keagan বর্ণনায় £ . 

“নৃপেন তখন সিটি কলেজে আই. এ পড়ে ও আর APA লেনের এক 
বাড়িতে ছাত্র পড়ায় । দু-তিনখানা বাড়ির পরেই কৰি ষতীন্দরমোহন alates 
'বাড়ি। ! সেসব দিনে তখন ১৩১৮ সাল (১৩২৮ সাল হবে এটা, অর্থাৎ, 
ইংরেজি ১৯২১।১৯২২, শিতৃদেবের ATA তধন ১৬,১৭ বৎসর এবং ভার জন্ম 
সাল ১৯০৫, সেই কারণে এই: নংশে'ধন প্রত্মোজন ) বাগচি কবির aS patata 
কলকাতার একটা সেরা সান্ধ্য লিন বদত। বহু গুণী গায়ক ও সাহিত্যিক 


সে ম্জিসে জমায়েত হতেন | P 5412. 
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(Her VET সে বাড়ির সমুখ দিয়ে হেঁটে যায়, আর ভাবে, এ স্বর্গরাজ্যে 
তার কি প্রবেশের অধিকার হবে? আদর্শতাড়িত যুবক, সাংসারিক দারিদ্রের 
চাপে সামান্য টিউশনি করতে হচ্ছেঃ বাগচি কবি কি করে জানবেন তার 
অন্তরের সীমাতিক্রাত্ত অন্থরাগ, তার নির্জনলালিত বিদ্রোহের ব্যাকুলতা? 
স্পেন যায় আর আসে... 
একদিন তার ছাত্র নুপেনকে বললে “জানেন মাষ্টারমশাই, আজ বাগচি 
বাড়িতে বিদ্রোহী কৰি কাজী নজরুল ইসলাম আসছেন 1” 
O রাস্তার উপরে উৎস্থক জনতা ভিড় করে আছে আর ঘরের মধ্যে কে 
“একজন তরুণ গাইছে তারশ্বরে। সন্দেহ কি, শুধু “বিদ্রোহী'র কবি নয় । 
কবি বিদ্রোহী । তার educa প্রাণবন্ত প্রবল পৌরুষ, Gaara) আনন্দের 
উত্তালতা ৷ News রুক্ষ আকাশে যেন মনোহর ঝড় হঠাৎ ছুটি পেয়েছে -.. 
৷ নিজেরে! অলক্ষ্যে কখন ঘরের মধ্যে চুকে পড়েছে নৃপেন, ANG কুণ্ঠার 
কালিমা নজরুলের গানে মুছে গেছে। শুধুকি তাই? গানের শেষে অতকিতে 
সাহিত্যালোচনায় যোগ দিয়ে বসেছে নৃপেন । কথা হচ্ছিল রুশ সাহিত্য নিয়ে 
সব স্থমহান পূর্বস্থরিদের সাহিত্য-পুশকিন, টলষ্টয়, গোগোল, ডন্টয়ভস্কি । 
স্বপন রুশ সাহিত্যে মশগুল» প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নখমুকুরে। কে যেন 
WRIST কোন উপন্যাসের চরিত্রের নাম ভুল করেছে। নৃপেন তা 
পবিনয়ে সংশোধন করলে । সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের 
বিস্তৃতি। সকলের চোখ পড়ল নৃপেনের উপর । নজরুলের. চোখ পড়ল 
নবীন বন্ধু তার ।”» অচিন্তাকুমার লিখেছেন সভাশেষে নজরুল নিজেই 
নৃপেন্দ্রকষের, সঙ্গে পরিচয় করেন। সঙ্গে ছিলেন ‘মোসলেম ভারতের 
আফজালুল হক। সেইদিন পরস্পর পরস্পরকে বাড়িতে হেঁটে পৌছে দেবার 
নিবিষ্টতায় আলাপ । আমার পিতৃদেব তখন থাকতেন কলকাতার পূর্ব 
প্রান্তে চিংড়িঘাটায়। নজরুল কলেভস্ট্রিটে । সেই রাত্রে তার! পরস্পরকে 
এগিয়ে দিতে সেই পথ সোঁদন দুবার পায়ে হেটে অতিক্রম কবেন দীর্ঘ আলাপ 
চারিতায়-"-অভ্তরঙ্তায় । অচিস্তাকুমার লিখছেন £ “রাত গভীর হয়ে এল, 
সঙ্গে সঙ্গে গভীর হয়ে এল হৃদয়ের কুটুম্বিত।। দৃঢ় করে বাধ! হয়ে গেল গ্রন্থি ॥ 
নুরুল বললে, “ধূমকেতু” নামে এক সাপ্তাহিক বের করছি। আপনি আস্থন 
আমার সঙ্গে । আমি মহাকালের তৃতীয় নয়ন, আপনি দ্রিমুন ] আস্থন 
দেশের ঘুম strik, তয় ভাঙ্গাই-_” 


ww 


নারী ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, পেশ স্মরণে ২৩ 


, তারপর চাওয়া হল জা আশীর্বাদ | কবিগুরুর কাছে থেকে 
এলে এল তা, জাতির সেই লগ্নে জাতির মহাকবির সেই আশীর্বাদ : 
“আয় চলে আয়রে ধূমকেতু 
আধাবে বাধ অগ্নি সেতু, 
afia এই ছুর্গাশবে 
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন, 
অলক্ষণের তিলক রেখ। 
বাতের ভালে হোক না লেখা, 
জাগিয়ে দে বে চমক মেরে 
আছে যার! অর্থচেতন |” 

"অচিন্তাকুমার লিখেছেন £ “সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যের গলি থেকে 
শবেরুল “ধুমকেতু” | BTS সাইজ, চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম বোধ হয় দু 
পয়সা । প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, আর তার ঠিক উপরে রবীন্দ্রাথের 
লেখা ব্লক করে কবিতাটি ছাপানো । কলির বদলে রক্তে ডুবিয়ে লেখা সেই 
-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ । সঙ্গে “ত্রিশূলে”র আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী 
“যুগের সন্ধ্যাতে gaiga এমনি ভাষাতেই লিখতেন । সে কী কশা, কী দাহ! 
পথকবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করার মত সে লেখা নয় ।” 

qara আহ মদের “কাজী নজরুল ইসলাম £ স্থৃতি কথা” থেকে এই 
-eita কিছু কথা উল্লেখ করা যায়। “খুমকেতু’র কল্যাণে অনেক Tor নূতন 
“লোকের মঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। অনেকমৰ নৃতন বন্ধু নজরুল 
,পেয়েছিল | নৃপেন্্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সেই সময়েই QARA 
নজরুলের প্রথম পরিচয় । ছোটছেলে বললেই হয়। ASH] WAY 
“ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে তখন সে পড়ত। কিন্তু আই এ ক্লাশে পড়লে কি 
হয়, নানান বিষয়ে নুপেনের অনেক পড়াশুনা ছিল । যার সঙ্গেই তখন তার 
পরিচয় হয়েছে তিনিই নৃপেনকে al ভালোবেসে পাবেন নি! ম্যাটসিনি, 

গ্যারিবন্ডি ও কাভুরের জীবন নিয়ে নৃপেন “ধৃমকেতু”তে লিখত। নিজের 
-নাম দস্তখত করত ত্রিশূল । ‘grey’ বার করতে গিয়ে নজরুল যাঁদের নৃতন 
agar পেয়েছিল তাদের মধ্যে স্পেন ছিল নজরুলের একটি বড় পাওয়া | 
স্পেন আমারও CAZAR বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল 1. যে.অল্পসংখ্যক লোকের 
acy আমি কথাবার্তায় তুমি বলতাম fecal এখনও বলি তাদের ভিতরে সেই 
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ছিল একজন । নে কোন fra “আপনি, কথা আমাকে উচ্চারণ করতেই CHET 
fr অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে $p দিতে গিয়ে যখন নজরুলের রোগের ' 
লক্ষণ দেখা 'দিল, তার জিহ্বা জড়িয়ে যেতে লাগল, তখন নৃপেনই ছিল 
নজরুলের পাশে । সেই সেদিন নজরুলকে পৌছিয়ে দিয়েছিল | 

বাঙলা সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক LAAF চটোপাধ্যায় আর 
আমাদের ভিতরে নেই । অকালে মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে।” 

এখানে একটি প্রাসজিক তখ/ জানাই । আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর 
খবর (২৩শে জুলাই, ১৯৬৩ সাল) সংবাদপত্রে পড়ে তৎকালীন ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটিণ্র রাজ্য পরিষদের পক্ষে ভবানী সেন মহাশয় কেওড়াতলা 
শ্শান-ঘাটে পাটির তরফে ভার মৃতদেহতে পুষ্পস্তবক অর্পন করতে 
আসেন। মৃতদেহ তখন ইলেকট্রিক paw দেওয়া হয়ে গেছে। আছি 
তখন সেই পুষ্প was গ্রহণ করি | - 

THEI আহমদ (নির্বাচিত রচনা সংকলনের) ‘ধূমকেতু’ শীর্ষক রচনায় 
আবেদন রাখেন “অন্যসব কথা যদি ছেড়েও দিই, তবে শুধু সংরক্ষণের - 
জন্যে কাজী নজরুলের ‘ধূমকেতু’ লেখা সংগৃহীত ও পুস্তক আকারে প্রকাশিত 
হওয়ার দরকার” এই ace আমার আবেদন @ পত্রিকায় ‘ত্ৰিশূল’ নামে 
প্রকাশিত নৃপেন্দ্রকুফ্ণের লেখাগুলিও প্রকাশিত হোক । 

TFT আহম দ্র এ রচনায় Ye” প্রপঙ্গে যে তথ্য জানিয়েছেন 
তাও এখানে সাধারণের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ্য । কিন্তু “ধূমকেতু” পাওয়া ate না। 
এ কাগজের কয়েকটি সংখ্যামাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে [ এখন তাও 
পাওয়া যায় ন! বলে এ সংকলনের সম্পাদক জানিয়েছেন 11", l 

ধূমকেতু সম্পর্কে আরও কয়েকটি তথ্য যেমন দিয়েছেন তা এই রূপ 

“১) ১৯২২ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে প্ধুমকেতৃ”র প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

২) ১৯২২ মালের ৮ই নভেম্বর তারিখে পুলিশ ৭, প্রতাপ চাটুজ্যে লেন 
স্থিত “ধুমকেতু” অফিসে তল্লাশি করতে আসে । পুলিশের Bows ছিল £ 

(এক) ‘আনন্দময়ীর আগমনে” শীর্ষক কবিতাটিকে “্ধুমকেতু’”র যে 

সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তা বাজায়াঞ্চ হওয়ার কারণে face. 
যাওয়া” 

a ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪ ধারা অনুসারে ইহ করা” 


জায় -ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ KARPE স্মরণে ২৫: 


কলিকাতার চীফ, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানা বলে”, 
কাজী নজরুল ইসলামকে গিরেফতার করা । 
" প্রিন্টার ও প্রকাশক qaya আফচজালুল হককে পুলিশ ৩২, কলেজ গ্রীটি: 
হতে গিরেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল, নজরুল ইসলামকে পায়নি । তার চার 
পাচ দিন আগে নে সমস্তিপুর চলে গিয়েছিল 7.সেখানে গিরিবাল! দেবীর - 
(নজরুলের est) বাপের বাড়ী--সকন্যা তিনি সেখানে ছিলেন। সেখান. 
থেকে নজরুল তাদের নিয়ে কুমিল্লায় রেখে আদতে যান। ২৩শে নভেম্বর . 
(১৯২২) তারিখে নজরুল কুমিল্লায় গিরেফতার হয়েছিলেন । ১৯২৩ সালের 
১৬ই জাহুয়াদী তারিখে মে কলকাতার চীফ প্রেসেডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ . 
' কুইনহোর দ্বারা এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন 1 
মৃজফ্‌ফর আহম্দ এও জানিয়েছেন যে নজরুলের গ্রেপ্তারের চার পাচদিন .. 
আগে হতে নজরুল ইসলামের কোনও লেখা আর “ধৃযকেতু”তে ছাপা হয়নি। 
একথা মনে রেখেই নজরুল ইসলামের ওঁ পত্রিকায় লেখাগুলি সংগ্রহ করতে . 
হবে। 'তিনি এও জানিয়েছেন যে, পরেও বয়েকসংখ্য! “ধূমকেতু” ছাপা 
হয়েছিল । পে সব সংখ্যার কোনও লেখাই নজরুল ইদলামের নয় | ( মুজ্ফ ফর 
আহমৃদ নির্বাচিত রচনা সংকলনে’ ‘ধৃমকেতু শীর্ষক রচন! দ্রষ্টব্য )। ধূমকেতুর 
পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে কারা লিখেছেন, AAFP আদৌ লিখেছেন কিনা, . 
সেগুলির পূর্ণ পরিচয়,সেই যুগ ও ধূমকেতু র এতিহাপিক আলোচনার দরকার i 
. শিশির ভাছুড়ীর সঙ্গে তার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় জড়িয়ে আছে । 
নাটকের প্রতি আকর্ষণ এবং শিশির ভাছুড়ীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ সে সময়ে 
একাকার হয়ে খায়। যতদূর জানা আছে পিতৃদেব তার যৌবনে শিশির 
তাছুড়ীর অভিনয় প্রসঙ্গে, সম্ভবতঃ বিজলী পত্রিকায় একটি আলোচনা 
করেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ধ লিখেছেন £ নতুন “বিজলী'তে নৃপেন : 
থিয়েটার আলোচনার ভার নিল । আজকালকার পাটোয়ারী আলোচন! নয়, . 
নত্যিকার রসবস্ত ( দেশসংখ্যা, ৩রা আগষ্ট, ১৯৬৩)। সেটি পড়ে stafeta 
তাকে ডেকে পাঠান । সেই সুত্রে পরিচন্ন ও ঘনিষ্টতা হয় উভয়ের মধ্যে । 
তীর এই নাটক সম্পর্কে আগ্রহ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাকে চলচিত্রে face ; 
, আসে গল্পকার, চিত্রনাট্যকার হিসাবে। “গরমিল” (তার নিজের কাহিনী 
Sa ) সম্ভবত প্রথম চিত্রনাট্য । তার পরে আসে শরৎচন্দ্রের ‘কাশীনাথ 
+ অবলম্বনে চিত্রনাট্য wal ও সাফল্য । স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী face : 


(N v 


Re পৰিচয় মাঁঘ-ফাঁস্তন'১৪০০ 
বচন কথ্বেন নামী, চিত্রনাট্য অমর মল্লিক তাঁর পরিচালক ছিলেন। 
আমার ছোট কাকা শরীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, বর্তমানে পণ্ডীচেী বাসী 
-ata সহকারী পরিচালক ছিলেন মধু বসুর, পরিচালনায় ববীন্দ্রনাথের 
‘শেষের কবিতা'ব চিত্রনাট্য পিতৃদেব asa করেন। মাঝ বয়দে তিনি নিউ 
থিয়েটার্সে ‘মহাকবি কালিদাস” চলচিত্রে নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। 
. সম্ভবত চলচিত্রটি নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত ছিল। পরবর্তী জীবনে যখন 
তিনি অস্থস্থ হয়ে প্রায় গৃহবন্দী তখনচলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যরচনাকে পেশা হিসাবে 
: গ্রহণ করেন । সেই পর্বে ‘ভগিনীনিবেদিতা’ 'নীলাচলে মহাপ্রভু ( চৈতন্তের 
'জীবনভায্ত ), 'দাদাঠাকুর ইত্যাদি জীবনীমূলক চিত্রনাট্য রচনা করেন”) 
wie সমাদর ছাড়াও এর মধ্যে কয়েকটি aa পুরস্কার লাভ করে। এ ছাড়া 
Sta নির্মিত aafaa চিত্রনাট্য হলো! “শেষ Ade’, “শশীবাবুর সংসার" 
-স্হাবানো। সুর? (Random Hervest অবলম্বনে ), নাতপাকে বাধা, দুই-ভাই 
-ন্বাণীরাসমনীঃ শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ । বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ তার চিরে 
শক্তিশালী ও সাহিত্যধৰ্মী হয়ে উঠেছিল | 


অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত তার সঙ্গে শিশির ভাদুড়ীর GUIS প্রস্ধে 
-পিতৃদেবের চিঠির ষে অংশ বিশেষ (দেশ সংখা ওরা আগষ্ট, ১৯৬৩) উল্লেখ 
করেছেন তা এইরূপ ‘সে আড্ডা, সেখানকার সব আলোচন! মদের চেয়েও 
-মাদক। যৌবনের সেরা দিনপ্তলো কীভাবে ঘে বিসর্জন দিলাম ভাবতে দুঃখ 
»লাগে। *Wastage, brilliant wastage I? হ্যা brilliant wastage 
“শৃছিল তা যথাৰ্থ অর্থে! ইচ্ছে করলে তিনি অনেক aide উপন্যাস ও নাটক 
- লিখতে পারতেন তার চিত্রনাট্য যে গল্পের বিন্যাস ও সংলাপ রচনায় তার 
» প্রমাণ বেখেছেন । | : 


TARPS জন্ম ১৯০৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী জয়নগর-মজিলপুর- 
সন্নিকটে ছুটিগোদ। ater) পিতা agara চট্টোপাধ্যায় ফুটগোদ! 
গ্রামের এক মধ্যবিত্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। জয়নগর স্থূল থেকে 
-ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তার্ণ হয়ে কলকাতায় মাতুলালায়ে 

- উচ্চশিক্ষার ay আঁসেন। কলকাতার পূর্বপ্রান্তে চিংড়িঘাট! অঞ্চলে 
এমাতুলীলয়ের অংশে তার পারিবারিক জীবন WH করেন। প্রথম জীবনে 
=সওযাগরী অফিসে কর্মগ্রহংণ করেন। কিন্তু সওদাগরী অফিসের অধীনে কর্ধে 


$ 
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বন্ধন বোধ করায় শিক্ষকতা পেশায় আসেন এবং সারা জীবন দারিদ্র্য ও 
পারিবারিক নান! প্রকার দুর্ভাগ্যের ও বিড়ম্বনার শিকার হন । তিনি উন্নতশির 
atas ছিলেন । সেকালের চোখে তিনি ছিলেন গোঁড়া মনোভাবের মানুষ 
কিন্ত তার অন্তর ছিল crea নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তার মধ্যম ( তৃতীয় ) সন্তান, 
সুই জোষ্ঠা ভ্রাতা ও ভগিনী-যৌবনে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তার ফলে 
'বৃপেন্দ্রকৃষ্ণের উপর পিতার সংসারের দায়ভার অতি অল্প বয়স থেকেই বর্তায় 
শ্যাট্রকুলেশান পরীক্ষার সময় থেকেই তাকে ছাত্র পড়িয়ে পিতার সংসারের 
দায় বহন করতে হয় । তাঁর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক ভগিনী ছিলেন। যুগধর্মের 
কারণে তার স্বতাবধর্ম ও জীবন চেতন! পিতা অতুলচন্দ্রেধ বিপরীত ধর্মী ছিল । 
“সেই কারণে তাদের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত যেমন ছিল তেমনই পরস্পরের 
প্রতি স্লেহ ও শ্রদ্ধা সমানভাবে ছিল । সেই পারবারিক পটভূ'মকায় নৃপেন্দর- 
ep সাহিত্যের প্রতি স্বভাবজ আকর্ষণ বোধ করেন অল্প বয়স থেকেই । সেই 

-শাহিত্যপ্রীতি যেমন তৎকালীন সামাজিক, দেশজ আন্দোলনের প্রেবণাজাত 
"তেমনই ছিল ্ব-ভাবগত। Sta সামনে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ais, we বাভিত্বও প্রতিভার সর্বমনোহর আকর্ষণী চৈতন্য এবং রুশ 

বিপ্লবের সমকালীন আদর্শগত অবস্থান। এসবের মধ্যে তিনি সাহিত্যকে 
দেশসেবার এবং আপন জীবন সাধনার ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং আজীবন 

তা লালিত এবং জীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তা নর্বতোভাবে বক্ষ। 

করেন । জীবনচারিতায় বিচিত্রগামিতার মধ্যে তার জীবনের ভাবাদর্শগত 
“যে ধাবাবাহিকতাটা চিরকাল অক্ষুন্ন ছিল তা হল জাতীয়তাবাদী এক নির্মল 
মনোভাব যা কখনো কখনে। বিদ্রোহী হয়েও, একান্তভাবে জাতীয়তাবাদী 

মানবিকতা ধৰ্মী থেকে যায় | তার সমগ্র সাহিত্য সাধনায় তা অকপটভাবেই 

প্রতিফলিত। নৃপেন্দকুষ্ণের মৃত্যুতে তাবাশঙ্করের স্মাতচারণ থেকে একটু 
“এখানে উল্লেখ করা যায় প্রাসর্সিক কারণে £ “কলোলে তার প্রথম আব্তর্ভাব 
“তখন তিনি কলেজের ছাত্র । কিন্তু পড়া হয়ে গেছে অনেক । আরও অনেক 

‘পড়ার CRI বুক কোম্পানীতে গিয়ে দাড়িয়ে দ্বাড়িয়ে বই পড়েন। সেখানে 
“দেখ! হয় শৈলজানন্দের সঙ্গে, আলাপ ZAI শৈলজানন্দের সঙ্গে আসেন 

পটুয়াটোলার কল্লোল অফিসে । এখানে Gals সৃষ্টি নৃপেন্দ্ররুষ্-শৈলেজানন্দ- 
এপ্রেমেন্দ্র। RS হল তার সাহিত্য জীবন । পড়া ছাড়লেন ( কলেজের )। 

নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান__-চাকুরী, Siege বা সে-কালেরু কল্পনা সরিয়ে 


w ; fay মাঘ-ফান্তন ১৪০০, 


রেখে মে-কালের সাহিত্যের পথ-যার সন্মুখে ঘন মেঘের FR ছায়া, অশান্ততর . 
RII সমুদ্__সেই পথে চালালেন নৌকা 1” i 

PIAS HI সাহিত্য কর্ম প্রসঙ্গে কিছু বলতে হলে তার-“উনিশ শ পাচ" 
গ্রন্থটির (১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশ, বাঙলা ১৩৫৬, চৈত্র ) এখানে একটু ৷ 
বিশেষ উল্লেখ দরকার । ১৯০৫ তার নিজের জন্ম Atal নিজের জন্মক্ষণের ' 
এই সালটি আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষস্থানের অধিকারী | তার ভাষায়'ঃ . 
“বাংলার এবং ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাসে উনিশ w? পাঁচ'সাল হলে! 
জন্মবেদিকা। এই অধিস্মবনীয় লগ্নে বাঙ্গালীর মধ্যে তার সাহিতা, সমাজ, 
a, রাজনীতিতে যে নতুন জোয়ার আসে, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আজ 
আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করেছি। এইসময় বাঙ্গালীর মন ভেতর 
থেকে যেভাবে বিকশিত acy ওঠে মানব ইতিহাসের তা এক স্থন্দরতম 
অধ্যায়। আমাদের জাতির, আমাদের সভ্যতার, আমাদের সাহিতা'ও 
সমাজের প্রাণকেন্দ্র উনিশ শ’ পাচের মধ্যে fags হয়ে আছে। তাই 
প্রত্যেক বাঙালীর কাছে এই সময়কার জীবন ও ইতিহাস তার জাতীয় 
চেতনার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় । কারণ আমাদের 
জাতীয় চেতনার মূল শেকড় সেখানেই আছে” এই ভাবেই তিনি উনিশ শ" 
পাঁচকে দেখতে চেয়েছেন । এই মত হয়ত আমাদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে 
সকলের কাছে সমানভাবে গ্রাহ্‌ নয়। কিন্ত জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে এই মতটি 
তিনি এই পুস্তকে প্রকাশ করেছেন। মতভেদ থাকলেও পরবর্তী অংশে তিনি 
ঘা বলেছেন Gi প্রণিধান যোগ্য মনেকরে একটু উল্লেখ করছি ই “যে তরুণ 
তার নিজের জাতির মনকে চেনে না, তার চেয়ে হতভাগ্য, তার চেয়ে 
অশিক্ষিত লোক পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তার সমস্ত শিক্ষা একটা 
মানসিক আত্ম প্রবঞ্চনার নাম মাত্র ৷” নিজের জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে এই 
যে দৃষ্টিভনী তা আজকে নিশ্চয়: খুবই প্রাসঙ্গিক, সর্বকালের পক্ষেও জাতির: 
অস্থিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ও RFA অপরিহার্য | a 

Tere প্রসদ্দে পরিমল গোস্বামী বলেছেন: EFE সম্পর্কে- 
সবচেয়ে ঘড় কথা এই যে নে ছিল একান্তভাবে সৌন্দর্ষের পৃজারী। তার 
চোখে যা সুন্দর তাকে সে সমস্ত ভাবকল্পনায় স্তরের পর স্তর মণ্ডিত কবে 
দিতে পারত |” | 

তাকে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন রোমান্টিক ধর্মাহিসাবে |: আমার: 


“আযাদ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ JEFE, বরণে ২০ 


আপত্তি নেই তাতে। বাস্তবজীবন ও দায়বন্ত! সম্পর্কে তার খুটি ate 
‘জ্ঞান অভিজ্ঞতা কী ভীষণভাবে ছিল পুত্র হিসাবে তা অন্ততঃ 
আমার জানা আছে। মে পরিচয় এখানে বিস্তারিত করার অবকাশ নেই I 
ইতিহাস বিশ্লেষণে বোমাটিকতার প্রসঙ্গ এবং মর্মবোধ কে কি ভাবে গ্রহ 
করেন, বা বর্জন করতে পারেন (কিনা, তা নিশ্চয় বিতর্কের বিষয় হতে ATTA I 
“সে প্রসঙ্গও এখানে বিশেষ আলোচনায় ঘাচ্ছি না। কিন্ত একথাও ষেন, 
উপেক্ষিত না হয় যে রোমাটিকতা . সমস্ত রকমের স্থজনীকর্মের AIAT ও 
' প্রেরণা । WHAT নেই রোমাটিকত। ও প্রাণসত্বাকে বাদ দিয়ে @ 
স্থজনীবর্ম তা অন্তত শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে না, সত্যানুসন্ধান হয় কিন! জানি না! 
কার্ল মার্কস: ইতিহাসের দিক নির্দেশক হিসাবে “প্যারিকমিউন” ফরাসী 
বিপ্লবকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই সব ঘটনার বিশ্লেষণও করেছিলেন 
নিপুণভাবে, এতিহাসিক ভাবেই | কিন্তু তার রোমাটিকতাকে একেবারে. 
- উপেক্ষা করেছিলেন এমন ত মনে হয় ন1 ৷ NAPE উনিশ শ পাচকে বেছে 
নিয়েছিলেন তার নিজস্ব ভাবদর্শনের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভদীর পরিপ্রেক্ষিতে । 
সেটা তার মধ্য বয়সের অতিক্রান্ত বেলার দৃষ্টিতপী । এই বিষয়ে বিতর্ক 
থাকতেই পারে। 

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ জনিত স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে তিনি গভীরভাবে 
মর্মাহত হয়েছিলেন । এই স্বাধীনতাকে তিনি ক্ষমতা ভাগ বাটোয়ার। করে 
নেবার প্রবৃত্তি বলে মনে করেছিলেন এবং জাতীয় নেতৃত্বের উপর মোটেই খু 
ছিলেন না। তিনি এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বিক্ষু্, থানিকট! হতাশ বোধও 
করেছিলেন | 

একথা অনেকের বোধহয় জান! নেই যে qap কলিকাতা রেডিও-র 
SAT থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাকে কলিকাতা বেডিও-র অন্যতম 

ENS বলা যায়। তিনি ছোটদের আসরের দ্বিতীয় কর্ণধার ছিলেন। প্রথম 
জন শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ay *গল্পদাছু” বলে পরিচিত ছিলেন । তারপর faya 
. এ আসরের কর্ণধার হন এবং বেডিও-র “দাছুমণি” বলে পরিচিত ও জনপ্রিস্ব 
হন, বিশেষকরে তৎকালীন শিশু ও কিশোরদের কাছে । আজকে যাবা, 
cate তারা সেই কথ! স্মরণ করতে পারেন। তার বলার ভঙ্গি, ভাষা, কঠম্বর 
বিষয় Vaal সেই সময়ের শিশু কিশোর মনে ধ্বনিত হয়ে আছে। তাও 
“section 1 তারপর তিনি কলিকাতা রেডিওতে “বিছ্যার্থীর আসর? নামে 


৩০ পরিচয় ষাঘ-ফান্ধন ১৪০ ০- 


স্কুলের পড়,স্বাদের জন্য একটি. বিভাগ খোলেন, তার পরিচালন! করেন। 
id কুড়ি রছর এইভাবে,বাঙলার শিশু-কিশোরমন তৈরী করার পিছনে তার; 
singe ভূমিকা রয়েছে ।..১৯৪৮ সালে ২৩শে জানুয়ারী নেতালী স্থৃতাষচন্দ্র 
বহর স্বাধীন ভাবতে প্রথম জন্মবার্ষিকী উদযাপনকে উপলক্ষ্য করে সেই 
বেডিও-র সঙ্গে তার চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে ! তিনি স্বেচ্ছায় এবং 
ভারত সরকারের নেতাজীর প্রতি দৃষ্টিতঙ্দীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ wat সম্পর্ক 
ছেদ করেন। সেদিন ২৩শে জানুয়ারী তার লিখিত ভাষণ রেডিও কর্তৃপক্ষ 
ভারত সরকারের নির্দেশে বাতিল করে। সেইদিনই তার প্রতিবাদ স্বরূপ 
তিনি রেডিও থেকে পদতাগ করেন । তারপর আর কোনও দিন রেডিওতে." 
যান নি। সেই সময় ‘দেশ’ পত্রিকায় (১৯৪৮ সাল) এবিষয়ে বেশ কয়েকটি: 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 

তারণর gage গগল্পভাবতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক-এর ITT: 
গ্রহণ করেন! এখানে ধারাবাহিকভাবে তার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ? সারদ। 
দেবীর জীবনী প্রকাশিত হয় । সেই ace বর্তমান ভারতের বিষয় নিয়ে. 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তার লেখ! প্রকাশিত হতে থাকে । নুপেন্দ্ 
কৃষ্ণের অধাত্ম চেতনা এই সময় বিশেৰ ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে । নব 
যুগের সমস্তা গুলিও তাকে ভাবিত করে তোলে | শ্রীঅরবিন্দের দর্শন চিন্তা 
তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ণ করেন। তার অত্যন্ত স্বেহভাদন ছোট ভাই 
দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হন | তিনি নিলেই ভায়ের সেব। SeT সহ 
যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। নে ভ্রাতৃপ্রেম ও দায়িত্ব বোধ না দেখলে 
বিশ্বানধোগ্য নয় । এক বৃহৎ সংসারের দায়িত্বভারদহ সমস্ত রকম দায় 
দায়িত্ব তিনি পালন করে চলেন ataca নিঃসংকোঁচে। “উনিশ শ পাচ” 
লেখা হয় এই পর্বে ( ১৯৪৯ সালে ) | 

তার স্উনিশ শ পচ” থেকে আর একটু উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ 
করবো । তিনি লিখছেন £ 

“ay ছুঃখে বঙ্কিম বলেছেন, বাঙ্গালী আত্ম faqs জাতি। Vas 
দুরে রয়েছে উনিশ শ' গাচের প্রভাত, অথচ আজকের তরুণ বাঙ্গালী মনেচ, 
ভয়াবহ বেদনায় দেখছি, তার একটি আলোকচ্ছটা এসে পড়েনি | D 

বাঞ্জালী তার নিজের এঁতিহের কাছ থেকে যেন ক্রমশই দূরে সবে | 
যাচ্ছে । ` | 
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জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪  নৃপেন্তক্ষ্ণ স্মরণে ৩৮ 


নিজের ছায়ার কাছ থেকে যেমন ছুটে পালানো যায় না, তেমনি যায় না 
নিজের Rfg থেকে যদি কখন সম্ভব হয়, তা হয় আত্মহত্যার বাত্রিভে। 
তাই আজ লভয়ে সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করছি, সেই' আত্মহত্যার নিবিড়, 
wifes অন্ধকার কি তোমার আমার শেষ গন্তব্য ? 
. নিজেকে চেনা নিজেকে জানা, এই হলো যত শিক্ষার মূল কথা। ate 
মূলকথা হলোঃ নিজের জাতিকে চেনা, নিজের জাতিকে জান 1১: 

. “উনিশ শ’ পাঁচ” qarap এই আত্মজিজ্ঞাসার কাহিনী, নিজের-' 
অভিজ্ঞতালব্ধ SISI] তার ARSA সকলে একমত হবেন এমন মনে করি 
Al কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জাতীয়তাৰোধ অন্ুধাবনে এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য 
মনে করি.। 

দীর্ঘ ছয় বছর ‘গল্পভারতী’ পত্রিকার সম্পাদনার পরে তিনি তার সাধের 
SASSY থেকেও সবে আসেন। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক দীর্ঘ রচনায় ' 
তার যে বিক্ষোভ প্রকাশিত হয় তাতে কর্তৃপক্ষ সরকারী বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে, 
না আশঙ্কা করে লেখাগুলি সম্পর্কে সংযত হতে বলেন। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে 
পত্রিকার সঙ্গে সবসংশ্বব ত্যাগ করেন । এখানে আমরা শেই “শেলী ata 
নৃপেন্দ্রকুষ্ণকে পাই, যেখানে তিনি বিবেকেবপ্রতি দায়বদ্ধতাস্্ আপসহীনভাবে, 
শ্বাধান AGIA অধিকারী । | 

তারপর পিতৃদেব স্বাধীনতা! ংগ্রামী শ্রীভূপতি মজুমদার প্রতিষ্ঠিত এবং . 
ভার ভাই শ্রীশৈলেশ মজুমদার পরিচালিত taap পত্রিকায় লিখতে শুরু 
করেন। সেখানে ছদ্মনামে Sta বেশ কিছু উদ্দীপনাময়-দেশাত্মবোধক রচন! 
প্রকাশিত হয়। এসব লেখায় তার বলিষ্ঠ দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা, ইতিহান 
দর্শন অনন্য ভাবে “প্রতিফলিত হয়েছে। প্প্রার্থনা” শীর্ষক এই বচনাগুলি 
গভীর অন্ুভূতি-ব্য্রক এবং তার পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। Fray” 
রচনা, যতদূর জানা আছে, এখনও পুপ্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি । নিছক 
সাহিত্যিকমানেই তাদের উৎকর্ষত। তর্কাভীত। Gs সৎ সাহিত্যের 
দাবতেই তাদের প্রকাশ কাম্য | 

যৌবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার যেসব রচন! বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশেত হয়েছে সাহিত্য ও জীবনননস্ক মানুষদের স্বার্থেই তাদের Cals 
“যোজন । শোনা আছে যে ‘ভারতবর্ষ’ “eqn, ‘নাট্যলোক’, অয়) 
rat আদি নান! পত্রিকায় fofa লিখেছেন প্রচুর। ধুমকেতু ay 
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আগেই বলেছি। ‘লাঙলে’ enfes p অনুবাদ ছাড়া, অন্য লেখা আছে 
কিনা নে বিষয়ে গৃবেষক পাঠক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ, করছি। কলিকাতা 
ঘরেডিওর ছোটদের আসরে তার 'দাছুমণি'র বেতার ভাষ্যগুলি উদ্ধার কর. 
"গেলে আজকে বাঙলার শিশু-কিশোর! উপকৃত হবে বলেই মনে হয়, যেহেতু 
“জীবন গঠনের নানা উপকরণে সেগুলি সমৃদ্ধ. ছিল। faw- কিশোরদের পত্রিকা' 
etste, “কিশোর ভারতী", শুকতারা'য় তার. রচনা প্রকাশিত হয়েছে 
* অনেক, যার সংকলনের প্ররোজনীয়তা, অনেকেই অন্তুভব করেন ।. 
বাংলার শিশু-কিশোরদের, মহত্তর চেতনায় শিক্ষিত করে তোলা তাবু. 
জীবনে সাহিত্য সাধনার এক মহান ব্রত ছিল। বিশ্ব সাহিতোর রত্বভাওার 
অনুবাদ ও TAFT তাদের সামনে উপস্থাপিত কবে, গেছেন নৃপেন্রকৃঞ | 
তিনি তাদের মানসলোক মহুত্বর চেতনায় উদ্ধ দ্ধ করতে. চেয়েছিলেন নিজের 
আরব্ধ, কাজ হিসেবে । তাদের কয়েকটি এখনও উল্লেখযোগ্য যেমন, 
*শেক্সপীয়রের ট্রাজেডী”, “শেক্সপীয়রের কমেডী”, “aga যুগের নতুন 
" মানুষ”, “মোসলেম জাতির কর্মবীর”, প্রুশজাতির, aida”, “আবিষ্কারের 
কাহিনী”? “দক্ষিণ মেরু অভিযান”, “হিমালয় অভিযান”, “জানা অজানা, 
“aaa টমস কেবিন”, “অলিভার টুইষ্ট”, “ডাক্তার. জ্যাকেল ও. fata 
হাইড”, “ছোট লোকের ছেলে”, “ছুঃখজয়ীর wa’, “বন্ধুর চিঠি” ইত্যাদি। 
এছাড়াও আছে কিছু বৃহস্ত রোমাঞ্চ রচনা শিশু-কিশোদের জন্য । বয়স্কদের . 
জন্য তার wal “শেলী” ও. গোক্কির “মার অনুবাদ আগেই উল্লেখ কর}. 
হয়েছে । তাছাড়াও রয়েছে বহু অন্থ্বাদ যেমনঃ “aT. ক্রিসতফ (প্রথম 
খণ্ড)”, “কুলী”, “দুটি পাত! একটি কুঁড়ি”, ঝাতয়ালার “ats agy- 
*কথাকও” ( ভেরকৃসের ), লিওটলষ্টয়ের Kreutzer Sonata-q SRT 
স্এযুগের অভিশাপ” হের লিওনার্ড ফ্রাঙ্কের “কার্ল ate আন্না” ইত্যাদি t 
সংক্ষিপ্ত অন্গবাদ করেছেন “ডঃ জিভাগো””, eataa দি, কিং”? প্রসঙ্গত 
"ভার অন্যতম মৌলিক রচনা “অবিস্মরণীয় মুত” বিশেষ উল্লেখের দাবি 
ঝাখে। 
Sls রচনার সমগ্র ARG এখানে দেওয়া হয়ত AVS হল না। তবু 
uri সম্ভব এখানে উল্লেখ করেছি আমার জ্ঞান ও.সাধ্যমত । স্থানাভাবেও 
"তার রচনার বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ এখানে করা সম্ভব হল না, যদিও. 
সেটা করার মত বিশেষজ্ঞতার আমি দাবিদার নই? পিত্ৃস্কৃতি রক্ষার্থে, 
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“জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ATARFE স্মরণে o9 
AA সমাজের কাছে আমার অক্ষম অসম্পূর্ণ প্রয়াস তুলে ধরলাম tery 
Re সমাজের এবিষয়ে দায় বোধ এলেই আমার শ্রম সার্থক যনে করবো। 

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তকে ,লেখা পিতৃদেবের চিঠির একটু অংশ, যেখানে 
তিনি নিজের ence বলেছেন সেটি উল্লেখ করে এই স্বতিচারণ শেষ করি। 
"আমার উপর ছুটে! বড় প্রভাব ছিল সাঁহিত্যের দিক থেকে-_এক গোক্কির 
afa challenging নায়ক, আর হামন্থনের idyllic man p” ব্যক্তি ও 
সমাজজীবনের মধ্যে এই ছুই এর সমন্বয়ের সাধনায় মগ্ন ACEH আমার 
দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর রৌ'নাশাসের এক ভাবময় atatoa ব্যক্তিত্ব। 
পরিচয়ের পাঠক ও বৃহত্তর সুধী সমাজের কাছে ন্‌পেন্্রকৃষণের জীবন ও নাহিত্য 

সাধনার মূন্যায়ণে অংশগ্রহণের আবেদন রেখেই এই স্মরনিকা শেষ করি t 


বর্ষের আলোর গরিজংখ্যারবিদ শান 


অমূল্যভূষণ গুপ্ত 


একক ব্যক্তি-প্রচেষ্টাস্ব বহুধা বিস্তীর্ণ ৰিজ্ঞানশাখার কোন একটিতে বিশ্বমান 
চিত্রে স্বদেশের নামটি: মুদ্রিত করে দেওয়া,এক কথায় অসাধ্যসাধন। কিন্তু এই 
আপাত-অসম্ভব ঘটনাটি ঘটেছিল ভারতবর্ষেই। বর্তমান . শতকের প্রথম 
atte | নায়কের নাম প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ'। আৰ. বিজ্ঞানশাখাটি হল 
পরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস্টিক্স । ইতিহাস প্রেমিক বনাযুণবিদ আচার :প্রস্কুল্রচন্দ 
atag qaceq—*I am a Chemist by mistake” কথাটির লামান্ত 
হেরফের করে পরিসংখ্যানের পরিভাষায় প্রশান্তচন্দ্রও বলতে পারতেন 

‘am a Statistician by chance.” | বিষয়টি একটু খুলে বলা TWF | পদার্থ 

বিজ্ঞান আর গণিতের কৃতী ছাত্র প্রশাস্তচন্দ্র পরিসংখ্যানবিদ হতে চান নি। 
চাওয়া সম্তবও ছিল না । কেননা, ভারতের কথা অনুক্তই থাক, বিশ্বের কোথায় ও 
তখন পৃথক বিজ্ঞানশাঁখ! হিসাবে পরিসংখ্যানের স্বীকৃতি দূরের কথা, তেমন 
কোন পরিচিতিই ছিল ন1। 

কলকাতার প্রেসিজেন্দী কলেজ থেকে পধার্থবিজ্ঞানে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হয়ে 
প্রশাস্তচন্দ্র ১৯১৩-য় গেলেন ইংল্যাণ্ডে। Bows, লণ্ডন বিশ্ববিগ্ভালয়ে পদ্ধার্থ 
বিজ্ঞান আর গণিতে উচ্চতর শিক্ষালাভ । একদিন কেম্বিজে বেড়াতে fice 
ঘটনাচক্রে সেখানকার কিংস কলেজে ভর্তি হলেন । কেনম্বিজে প্রায় দু'বছর 
কাটিয়ে ট্রাইপোসে প্রথম হয়ে বৃত্তি নাভ করে প্রশান্তচন্্র দেশে কিরলেন। 
সঙ্কল্প ছিল কিছুদিন দেশে কাটিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার জন্ত আবার ফিরে 
যাঁবেন কেম্বিজে। কিন্ত ইতিহাসপুরুষের ইচ্ছা! ছিল অন্তরকম | 

CH সময়ের কথা বল! হচ্ছে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে | চারদিকে 
অনিশ্চয়তা | তার মধ্যেই দেশে ফেরার আগে প্রশাস্তচন্দ্র ঠিক করে ফেলেন 
যে, ফিরেই বিখ্যাত ক্যাতেগ্ডিস ল্যাবরেটরিতে শ্রতকীতি পদার্থবিদ সি. টি 
আর. উইলসনের তত্বাবধানে গবেষণা করবেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন 
যহুলানবিশের দেশে ফেরা কিছুদিনের জন্য আটকে WA! সময় কাটাতে 
[নি কলেজ লাইব্রেরিতে পড়াণোনা করতে থাকেন। একদিন তার টিউটর. 
eat. মেকলে কার্ল পিয়ারসন সম্পাদিত কয়েক খণ্ড ‘বায়োমেট্রিক’ জানগিল 
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ছিলেন পড়ে দেখার জন্ত। প্রশান্তচন্দর সেগুলো পড়ে এতোদুর মুগ্ধ হলেন যে” 
এ জানপলের সমস্ত সেটটি তিনি নিজেই কিনে ফেললেন | দেশে ফেবার Ace 
দেগুলো এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত আরও ক্ছি বই তিনি সঙ্গে নিলেন ! 
daan অধিকাংশ তিনি পথেই জাহাজে পড়ে ফেললেন । হঠাৎ তার 
সামনে খুলে গেল এক নতুন CST ARATE । মনশ্চক্ষে তিনি পরিসংখ্যানের, 
বিপুল সম্ভাবনাময় baari প্রত্যক্ষ করলেন | 

এদিকে প্রেসিভেন্সী কলেজে তখন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব । যুদ্ধের দরুন 
fafa কেউ আসছেন না । পদ্বার্থ বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক আবার 
যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। প্রশাস্তচন্দ্রের কাকা এম্‌. সি. মহ্লাঁনবিশ তখন 
cafre কলেজের শারীর বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান। ভাইপো 
প্রশান্তচন্্রকে একদিন তিনি অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলেন | 
সপ্রতিভ প্রশান্তচন্দ্রকে জেমসের পছন্দ হল । তিনি তাকে সহকারী অধ্যাপক 
হিসাবে নিযুক্ত করলেন। এভাবে মহলানবিশ ইণ্ডিয়ান এড্‌কেশান মাতিসে 
ঢুকলেন ! কেস্থিজে আবু ফের! হল না। 

' জীবনে কেছ্বিজের gfo মহলানবিশ কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। তার 
জীবনের কর্মকাণ্ড ও জীবনদর্শনবহুলাংশে কেস্বি'জের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল | 
ওঁ সময়ে তিনি Ata atatzen, জি,এইচ. cfs, জে.এম- কীন্স, ডিকিল্সন, 
Tete রাসেল প্রমূখ বহু দিকপালের সান্তিধ্যে আমেন। মনে হয়, নিজ 
জীবনে" বহুমুখী প্রতিভার বীজটি তার মাঁনসক্ষেত্রে তখনই Ba হয়েছিল । 
ওদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্দে পার্শ্ব 
আগ্রহ হিসাবে চলল অতন্দ্র পরিসংখ্যান চর্চা। প্রশাস্তচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত 
পরিশ্রমী । দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করা ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক 
ঘটনা "অল্প দিনেই পার্খ-আগ্রহ মুখ্য হয়ে উঠল ৷ পদার্থবিদ প্রশান্তচন্দর 
পরিচিত হয়ে পড়লেন পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে । নতুন বিজ্ঞানের রীতিপদ্ধতি 
তাকে মুগ্ধ করল । ' কলেজের বেকার ল্যাবরেটরির ae FA কক্ষে আত্মপ্রকাশ 
করল ভারতে পরিসংখ্যান চর্চার প্রথম কেন্দ্র-'ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরি" | 

বিদেশী সরকারকে তিনি 'বৌবালেন পরিসংখ্যানের সারবত্তা। দেশের 
আর্থিক উন্নতি ঘটাতে প্রথমে জানা দরকার কতটা অন্ধকারে 'আমিরা আচ্ছন্ন 
রয়েছি । আর, সেজন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী ঘুরে তথ্য সংগ্রহ কর! । এভাবে 


নতুন বিজ্ঞানে গবেষণার eats 'করতে তিনি'অর্থের ব্যবস্থা করলেন ie 
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থেকে agata, আর অঙ্কুরিত চারার মহীরুহপ্রাণ্থি--সবই তিনি জীবদ্দশায় 
দেখে গেছেন। না, ঠিক বল! হল না। এই গোটা নাউবটির fef ছিলেন 
নুখাচবিত্র__একমেৰ অদ্বিতীয়ম্‌ । ভাৰলেও বিস্ময় লাগে। শুরু হয়েছিল 
‘পরাধীন ভারতে । প্রেরণা জুগয়েছিলেন দুই মহারথী--একজন আচার 
quaai শীল, অন্যজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তারপর দেশ স্বাধীন 
'হুল। জওহরলাল মহলানবিশের AIF অভিনন্দিত করলেন ॥ 
প্রশাস্তচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে আত্রপালির চারদিকে গড়ে উঠল এক বিশাল 
শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র । বটগাছের মতো তা ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে | 
কৃত দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থী আর পণ্ডিতের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠল সেই 
গবেষণাকেন্দ_ “যত্ৰ বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্‌' ঘেন তা-ই হয়ে উঠল ॥ সেইদিনের 
সেই 'ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরি' শেষ পর্যন্ত sores ২৮শে এপ্রিল রূপ 
পেল ‘ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ই: স্টিটিউট’ বা সংক্ষেপে [Slat এটি আজ 
একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ‘জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাঃ ও ভিমভ, ইউনি- 
'ভাঁপ্রিটি। মুলকেন্দ্র কলকাতা । এ ছাড়া, foal, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, 
AN, বন্ধে, পুনে মাদ্রাজ, কোয়েমবাটুরঃ মাইশোর, aatan, গিরিডি_- 
নার! ভারত জুড়ে শাখ। প্রশাখ!। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্য।টিস্টিক্যাল ই চ্টিটিউট এব 
প্রতিষ্ঠা মহলানবিশের জীবনের এক অক্ষয় কীতি । তার সংগঠন ক্ষমতার 
AT প্রতীক | | 
শতবর্ধের আলোয় আজ যখন আমরা তার জীবন ও কর্মসাধনা দেখছি 
খন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে পরিসংখ্যানে গ্রশান্তচন্দ্রের অবদান কি? 
এই ছোট প্রতিবেদনে প্রশ্নটির বিশদ আলেশচনার অবকাশ নেই ॥ তবে; 
স্পষ্টত এর ছুটি অংশ ৷ প্রথমত, পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি 
আমাদের জন্য কী রেখে গেছেন ? দ্বিতীয়ত, ভারতে পরিসংখ্যান চর্চার ক্ষেত্রে 
এই পথিকৃৎ পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানীর ভূঁমিকাটি কী, ছিল} দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে 
আগের অনুচ্ছেদটিতে কিছুটা আলোকপাত কা হয়েছে। নতুন সংযোজন 
হিসাবে আর Vi উল্লেখ FA চলে তা হল * তিনিই প্রথম ভারতে পরিসংখ্যান 
বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম চালু করেন ১৯৪১-এ কলকাা। বিশ্ববিদ্যালয়ে» 
এবং তিনিই ছিলেন প্রথম বিভাগীয় প্রধান ॥ এর আগে, ১৯৩২-এ তিনি 
[Sha আাতকোতর পরিসংখ্যান শিক্ষাক্রম চালু করেছিলেন} সাবা, ভারতে 
আর কোথায়ও তখন, এর. অস্তিত্ব ছিল Ah ন্যাশনাল, স্যাম্পেল ALS 
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(NSS) বা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা । এটি মহলানবিশের 
আর এক অক্ষয় কী্তি। ধারাবাহিক রাশি'তথ্য সংগ্রহের এমন একটি স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিরল দেশের SAN পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে যোজনা 
ভবনে CHT বিশেষজ্ঞ বসে আছেন আজ যে সরকারকে তাদের সাহায্য ও. 
পরামর্শ নিতে হয় সে-ও তারই ব্যবস্থা অনুসারে । NSS-Stete তার একক 
প্রচেষ্টায় রাজ্যে রাজ্যে গড়ে ওঠে স্টেট ষ্ট্যাটিস্টি ক্যাল বারো | এগুলো কাজের 
তত্বাবধানের জন্য তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সেপ্টাল ষ্ট্যাটিস্টি চাল 
অর্গানাইজেশান (CSO) বা কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা । শিল্প- 
O উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিসংখ্যানের প্রয়োগে বা S-atiscical 
Quality Control (SQ.C)-4 ভারতে তিনিই পথিকৃং। তারই 
চেষ্টায় [4১$-এব্ব সমতুল একটি ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সাভিদ ISS চালু হয়েছে। 
এসব কাজে যে দুই ব্যক্তিত্বের অকুঠ সহযোগিতা তিনি লাভ করেন তাদের" 
একজন ছিলেন জওহরলাল নেহরু, অন্যজন মহলানবিশের cows জীবনের 
সতীর্থ সি, ভি, দেশমুখ । গবেষণার কাজে ভারতে প্রথম কম্পিউটারের 
প্রশ্নোগ ও করেন এই মহলানবিশ Sta [9]-এ। দেশ কিন্ত তখন পরাধীন! 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোতর পর্বে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার নিয়ে তিনি 
গুরুত্বপূর্ণ সব আলোচনা চালিয়েছেন হাওয়ার্ড আযাল্পকেন, জন ফন নয়মান, 
নোরবার্ট ডাইনার প্রমুখ দিকপালদের সঙ্গে । 133 থেকে তিনি পরিসংখ্যান 
বিজ্ঞানের জানণাল ‘সংখ্য!’ প্রকাশ করেন যা আজও বিশ্বের বাণিবিজ্ঞানের' 
জার্নালগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট | একান্ত তার প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ থেকে বিজ্ঞান 
কংগ্রেসে পরিসংখ্যান একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। আব 
বর্তমানে আমেরিকার বিভিননবিশ্ববি্ঠালয়ের ফ্যাকান্টিতে cana পরিসংখ্যানবিদ 
কর্মরত আছেন তাদের একট! বড় অংশ [5[-এর প্রাক্তন ছাত্র। এসব ছাত্র 
ও গবেষকের পক্ষে জীবনের Catara [ওা-এব বি, টি, রোড ক্যাম্পাসে বোনাল্ড, 
ফিশার, হলভেন, কলমোগোরভ, লিনিক, আব্রাহাম ওয়াস্ত, শিউহার্ট, ভাইনার 
প্রমুখ বিজ্ঞানকুনতিলক বা বেট্লহেম, লাঙে, টিনবার্গেন, গলব্রেধ প্রমুখ 
অর্থনীতির দ্িকপালদের সাহচর্য লাভ সম্ভব হয়েছিল তা একমাত্র মহলানবিশের 
বাক্তিত্বে ও তাঁর সহ্ধর্সিনীর ব্যবস্থাপনায় | | 

এ ও গেন দ্বিতীয় অংশের কথ|। প্রথম অংশ মূলত বিশেষজ্ঞদের 
আলোচ্য । আমর! সংক্ষেপে কিছু আদোচনা করছি মাত্র । স্ট্যাটিস্টি-ক্মর 
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কোন উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক aya হিসাবে তুলে নিয়ে যদি একবার Author 
indera চোখ বোলানো। যায় তবে দেখা যাবে যে, মহলানবিশের নামটি 
অন্তত few প্রধান ক্ষেত্রে যুক্ত বয়েছে। এগুলো হুল * মহলানবিশ দূরত্ব 
D2, পরীক্ষা-পরিকল্প বা ডিজাইন অব. এব্সপেরিমেন্টস এবং ব্যাপক নমুন! 
সমীক্ষা বা লার্জ স্কেল শ্যাম্পলিং_-তত্বে ও প্রয়োগে | . 
D?-4 পেছনে একটু ইতিহাস আছে। ১৯২*-এ নাগপুর বিজ্ঞান কংগ্রেসে 
হঠাৎ মহলানবিশের সঙ্গে তৎকালীন আ্যানথপোলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টার 
ng: আনানভেলের দেখা হয়। তার অনুরোধে atera আযানানভেল 
'সংগৃহী ত কলকাতার আ্যাংলো ইগ্ডিয়ানদের সম্পর্কে কিছু তথ্য বিশ্লেষণে বাজি 
হুন | এর ফলেই বাশি বিজ্ঞানে মহালানবিশের প্রথম গবেষণাপত্র Anthre- 
pological observations on the Anglo-Indians of Calcutta 
{ ১৯২২) প্রকাশিত হয় । এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
ব্যাপারে, তিনি বাঁশি বিজ্ঞানের একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেন। তারপর 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আযানথপোলজিক্যাল শাখার 
সভাপতির ভাষণ ma—Analysis of race Mixture in Bengali তারপর 
ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পিয়ারসনের ল্যাবরেটরিতে রেপাল RCT ফাংশন নিয়ে 
গভীর অধ্যয়ন । শেষ পর্যন্ত এরই ফলশ্রুতি হিসাবে STAM করল ১৯৩০ 
-4 তার বিখ্যাত গবেষণাপত্র- ‘Test and Measures of Group diver- 
gence, আর তাতেই তিনি প্রস্তাব করলেন Sta 7১২স্ঠ্যাটিস্টিক | শানে 
D হল দূরত্ব। কিন্ত এই দূরত্ব বলতে কি বোঝায়? পৃথিবীতে বিভিন্ন 
aifend বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ও সেখানেই বিস্তৃতি লাভ FA | 
এখন ছুই ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী একই জাতি থেকে উদ্ভুত কিনা বা তারা quel ভিন্ন 
তা এই মহলানবিশ দূরত্ব D থেকে জানা ate) ব্যাপারট! এই রকম $ 
আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানা বৈশিষ্ট্য মাপতে পারি। যেমন, উচ্চতা, ওজন, 
খুলির ক্ষেত্রফল, ছাতির বিস্তৃতি ইত্যাদি । এক এক গোষ্ঠীর এই সব পরি- 
মাপের গড় প্লট করতে গিয়ে যদি দেখা যায় তাদের fogem কাছাকাছি .তবে 
এ দুই গোষ্ঠী একই জাতি থেকে উদ্ভূত । দুরত্ব বেশি হলে তা বল! যাবে না 
আজ শুধু TSG নয়, মনোবিজ্ঞান, জীবমিতি Yea সমাজবিজ্ঞান, অর্থমিভি 
কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্যাটার্ন নির্ণয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্ঞানশাখায় “মহলানবিশ 
দুর এক শভিশানী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
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নিয়ে মহলানবিশ যখন ব্যস্ত, প্রায় ঠিক সেই সময়ে (১৯২৫) পরি- 
সংখ্যানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তিনি বাধ্য হয়ে প্রবেশ করেন। 
কালক্রমে, নতুন ক্ষেত্রটি হয়ে ওঠে পরিসংখ্যানের এক বিশিষ্ট ক্রেত্র_পরীক্ষা- 
পরিকল্প বা ডিজাইন অব. এক্সপেরিমেণ্টস । যোগাযোগটি ছিল কাকতলীয় | 
কৃষিবিজ্ঞানের কিছু ক্ষেত্ৰীয় পরীক্ষায় (Field trials) তথাকথিত error 
গণনা নিয়ে মহলানবিশ তখন হিমসিম খাচ্ছেন | ভুল-ভ্ৰান্তি’ অর্থে যে error 
এ ঠিক ত! নয়, এতে দোষাবহ কিছু নেই। হুবহু অনুরূপ পরীক্ষায় লক 
ফলাফলগুলো৷ আদর্শগতভাবে একই হওয়ার কথা । কিন্তু বাস্তবে তা কখন হয় 
“না, কিছুটা ভেদ বা variation ঘটেই । যে RAISE হোক না কেন, ভেদের 
এই অস্তিত্বকে জানানোর নাম হল কতটা error হয়েছে তার উল্লেখ করা | 
ছ'টি ভিন্ন প্রকার ধানের ফলন নিয়ে যহলানবিশ তখন পরীক্ষা চালাচ্ছেন। 
তাতে জমির উর্বরতাজনিত ভেদের দারুণ ফলনে কতটা ভেদ ঘটতে পারে তা 
“গণনার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রকার ধানগুলো রোয়া হয়েছিল 
সমান্তরাল সব প্রটে, আর একাধিক ব্লকে একই ক্রমে সেগুলোর পুনবৃন্তি 
‘ঘটিয়ে । এক স্থূল অংশাঞ্চন পদ্ধতিতে (graduation) মহলানবিশ শেষ 
পর্যন্ত তার গণনা কাজ সমাধা করেন । বেশ কয়েক বছর পরে বিজ্ঞানী নেম্যান 
পদ্ধতিটিকে স্বাধীনভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন | কিন্ত ঘটনার উল্লেখ- 
যোগ্য দিকটি হল, এই কাজের মাধ্যমে মহলানবিশের সঙ্গে রোনাণ্ড .ফিশারের 
“ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটল । কিন্ত কে এই ফিশার? মহলানবিশ যখন পর্রি- 
সংখ্যাশে কাজ শুরু করেন তখন বিষয়টির নিতান্তই শৈশবদশা 1 পিয়ারসন, 
গোসেট প্রমুখের! সবেমাত্র ভিত স্থাপনের কাজে ব্রতী হয়েছেন | এই সময় 
যার যুগান্তকারী কাজকর্মের মাধ্যমে বিশ্ববিজ্ঞান সমাজে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব 
যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই হলেন ফিশার । মহলানবিশের 
গবেষণাপত্র পড়ে ফিশার সবিস্ময়ে দেখলেন, তার সমানমন! অন্তত আরে! 
"একজন বয়েছেন। মুগ্ধ হয়ে তিনি ভেদ-নিযন্ত্রণে কৃষি সংক্রান্ত পরীক্ষা-পরিকল্প 
বিষয়ক নিজের কাজগুলোর রিপ্রিন্ট তাকে পাঠিয়ে দিলেন । বড় মাপের দুই 
ব্যক্তিত্বের আকস্মিক যোগাযোগ আমৃত্যু বজায় ছিল। জ্ঞানচর্চার একা 
উভয়কে সৌহার্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল | যতদিন বেঁচেছিলেন, সাইবেরিয়ার 
পাখিদের মতো; প্রতি শীতেই safes ফিশারকে আমরা আত্রপালির 
স্বাগানে বাগানে ঘুরতে দেখতাম। l Le ২8০3 
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পরিসংখ্যানের ফিশারীয় দর্শণে প্রথমদিকের বিশ্বানীদের অগ্রগণ্য হলেন 
মহলানবিশ । ভারতে তিনি ফিশারের পদ্ধতিগুলো! শুধু প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত" 
হন নি সেগুলোর উল্লেখযোগ্য প্রসার ও fadas ঘটিয়েছিলেন AA- 
পরিকল্পনবপী এই নতুন ও যুগান্তকারী পদ্ধতিকে ভারতে চালু করতেমহলানবিশ" 
alts এক আন্দোলনের পুরোধা-পুরুষ হয়ে ওঠেন । অন্যদের সহযোগিতায়. 
তিনি কৃষ্ষকর্সি দের জন্য তৈরি করলেন Statistical Notes । নিজের, 
ষ্টাটি্টফ্যঠল ল্যাবরেটরি’তে উদ্ভাবিত বিষয়কে ফিশারের পদ্ধতিতে 
সংযোজিত কর! হল। এভাবে সরাসরি ক্ষেত্রীয় প্রয়োগের জন্য উপস্থাপিত 
হল এক pre-fabricated প্রয়োগবিধি | এগুলোর বর্তমান নাম Latin’ 
squares 44% randomised and confounded block’ designs 1 
একাজে অন্ত ষে বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তিনি 
হলেন বাঁজচন্দ্র বস্তু, বিজ্ঞানজগতে আর" সি. বোস নামে যিনি পরিচিত t 
বাজচন্দ ছিলেন মর্থলানবিশেরই এক আবিষ্কার, অনেকটা যেমন ফ্যারাডে 
ছিলেন ভেভির। মহুলানবিশের আগ্রহে fava গণিতবিদ রাজচন্দ্র ফলিত 
পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে fasts পদচারণা করেন। শুধু আর. সি. বৌদ-ই নন» 
netting the right fish ব্যাপারটায় মহলানবিশের wate ছিল। তিনি 
ভার চারপাশে বহু প্রতিভাকে জড়ো করতে পেরেছিলেন। 'এঁদের মধ্যে 
উল্লেখষোগা হলেন শুভেন্দুশেখর AY, CH এম" সেনগুপ্ত, সমরেক্দ্রনাথ বায়; 
ce আর. নায়ার, হরিশ্চন্্র সিংহ, অমূল্যরতন সিংহ, সি. বাধারুষ্ণ রাও 
প্রমুখের! | me 
নমুনাতত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহলানবিশের কাজের গুরুত্ব বুঝতে জানা; 
দরকার নমুনা বলতে কি বোঝায়? নমুনা হল কোন বস্তপুঞ্জের সামান্ত 
একাংশের এমনভাবে নির্বাচন ষাতে সেটি ‘সমগ্র’ বন্তপুণ্ের যথার্থ প্রতিভূ হয়ে 
উঠতে পারে । TIS মনে হয়, এ আর এমন কি? কিন্তু এ UT বস্তুটি 
afe ভারতে র মতে বিরাট ভূ-খণ্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ? যেমন ধরা যাক». 
ধা ঘটেছিল ১৯৩৭-এ | Indian Central Jute Committee সাবা 
বাংলার মোট জমি র পরিমাণ ও দেই জমিতে মোট কত পাট পাওয়া যাবে, 
বীজ atta পরে এবং উৎপাদনের আগেই তার আনুমানিক হিসাব বা 
পূর্বাতান' জানাতে মহলানবিশের নাহাধ্য চাইলেন । তা হলে 'দেখাঃ 
ষাচ্ছে। প্রথমে ব্যাপারটি যত সোজা মনে হচ্ছিল আদতে তা নম্ব । Tah 
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থেকে চাল পরীক্ষা করে চাল কেনার ক্ষেত্রে ষে "নমুনা এ তা নয়, বা BBE 
রোগীর দেহ থেকে 'নমুনা” রূপে কয়েক ফোট! রক্ত নিয়ে ca রোগ নির্ণয় পদ্ধতি 
এটি ঠিক তেষনও নয়। Jute Committee-3 @ সমীক্ষা ভিনি চালান 
অংশক-চস্তন পদ্ধতিতে (Sample survey method), এরই YE ধরে ' 
মহলানবিশের যুগান্তকারী কাজ ব্যাপক নমূনা সমীক্ষা বা লার্জ স্কেল স্তাম্পেল 
WS পদ্ধতির উত্তৰ ঘটে । এ সম্পর্কে রয়্যাল সোসাইটির Philosophical 
transaction-a তিনি এক fer wit গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন । রাশি 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কাজ তাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বরমাল্যে ভূষিত করে। 
সেই acy ISI আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় | 
এ সম্পর্কে বিশ্ববিশ্রীত পরিমংখ্যানবিদ্‌ হোটেলিং-এর মন্তব্যটি প্ৰণিধানযোগ্য 
— The ISI has taken the lead in the original development of 
the technique of sample surveys, the most potent factfinding 
process available to the administration” | এই কাজের স্বীক্কৃতিতে 
১৯৪৫-এ প্রশান্তচন্দ্র FRS হন, বাষ্ট সংঘ তাকে UN gta সাব-কমিশনের - 
চেয়ারম্যান পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান | 

তীর জীবনের শেষ পর্বের বৈজ্ঞানিক অবদান হল Fractile Graphical 
Analysis বা! FGA | NSS দ্বারা সংগৃহীত বিপুল তথারাজিকে কি করে 
আরও অর্থবহ করে উপস্থাপিত করা যায়, গাণিতিক দিয়ে সরল ও বুঝতে 
মহজতর করা চলে এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য আর তা থেকেই FGA-agq 
উত্তব। ছুই কালের ব্যবধানে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর বা একই কালে দুই” 
শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা কর! বড়ই অস্থবিধাজনক ধরা যাক দুই - 
ভিন্ন কালে একই জনগোষ্ঠীর খরচের প্যাটার্নের তুলনা করতে হবে। যদ্দি- 
বিভিন্ন আয়স্তরের লোকদের খান্ত, পরিধেয়, শিক্ষা ইত্যাদি যাতে গড় খরচের 
তুলন! কর! হয় তা হলে সেটি বস্তুত ছুই ভিন্ন কারেন্সিতে করা খরচের তুলনা 
শামিল হয়ে tetali কেননা, টাকার ক্রয়ক্ষমত। ইতিমধ্যে আমূল পাণ্টে” 
গেছে। প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতির প্রয়োগ এক্ষেত্রে একেবারে অর্থহীন | 
অর্থবহ তুলনার জন্য যা! প্রয়োজন তা হল টাকার ক্রয় ক্ষমতাকে একেবারে 
প্রভাবহীন করে দেওয়া, এখানেই FGA-এর গুরুত্ব । age প্রয়োজনীক্ষ- 
Compute software বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রচেষ্টা চালান । 

কিন্ত এই কি পরিসংখ্যানে মহলানবিশের 'দ্রানের মোট ফসল ? নাস. 
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“স্থুলস্থন্ম আরও অনেক কিছু আছে। তবে মৌলিকত্বে সেগুলে! ততটা ভাত্বর 
নয়। এদের বড় অংশ হল নানা বাস্তব সমস্তার সমাধানে PIC পরিচিত 
সব রুটিনী পদ্ধতির প্রয়োগ । তবে সমস্তাগুলোর অধিকাংশ fee মোটেই 
কটিনী ছিল না। সবগুলোর পরিচয় দেওয়া wa পরিসরে সম্ভব নয়! 

- কর়েকটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। ১৯২২-২৩-এ তদানীন্তন ডাইরেক্টর 
জেনারেল অব. অবসারভেটরিজ-এর অনুরোধে মহলানবিশ আবহ বিজ্ঞানের 

- কিছু সমস্তা নিয়ে গবেষণা করেন । বিশুদ্ধ পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণে তিনি 
দেখান যে, ভূ-পৃষ্ঠের আবহাওয়ার সর্বাধিক নিযুন্ত্রণ-অঞ্চলটি সমুদরপৃষ্ঠ থেকে 
s কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত। এর কয়েক বছর পরে তৌতবিজ্ঞানের 
দিক থেকে বিজ্ঞানীরা একই সিদ্ধান্তে পৌছান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশায় 

বিধ্বংসী বন্যার পর ভবিষ্যতে বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের 

নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন । এ কমিটির সুপারিশ ছিল, ভবিষ্যতে 
বন্তার হাত থেকে বাচতে ত্রাঙ্মণী নদীর পাড়-কে (embankment ) আরও 
কয়েকটি উচু করতে হুবে। স্থপারিশ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হল। মুখ 

"ভূমিকায় স্বয়ং মহলানবিশ । ওঁড়িশার নদীগুলোর বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ 
ঝাজ্যের বিগত ৬০ বছরের বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রীয় ও কালিক বণ্টনের পরিসংখ্যান 
ভার হাতে ছিল। পবিসাংখ্যিকভাবে তা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন থে 
১৯২৬-এ নদীটির জলম্ভরের যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধিৎতার কারণ এ বছর নদীটির 

-ক্যাচমেণ্ট এলাকায় অস্বাভাবিক বেশি বৃষ্টিপাত । কমিটি ভেবেছিল, নদীগর্ভ 
উঁচু হয়ে গেছে। ব্যাপারটি আসলে তা ছিল না। এজাতীয় “সমস্যার 

‘সমাধান পরিসংখ্যানের ভাষায় cl এলাকায় পড়ে তার নাম “অপাবেশান 

- fanté ( operation research ) | এব্যাপারে মহলানবিশের দক্ষতা ছিল 
“বিষ্ময়কর ৷ শুধু etal নদীর ক্ষেত্রেই নয়, উত্তরবঙ্গের বন্তা নিয়ন দামোদরের 

-q7 নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রেও তার উল্লেখযোগ্য 
অবদান রয়েছে | | 

এভাবে নানা বাস্তব সমস্তার তাৎক্ষণিক বা রেভিমেড সব সমাধান 
যোগাতে মহলানবিশ সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন। পরিসংখ্যানকে তিনি 
স্ইগ্রিনিয়াবিং-এব মতো! একটি ফলিত বিজ্ঞানশাখা হিসাবে. দেখতেন । তার 
প্রতীতি জন্মেছিল যে, দেশের পক্ষে ‘sterile intellectual acrobatics’- 

“এর চেয়ে ঢের বেশি জরুরি ও প্রয়োজন পরিসংখ্যানের ফলিত প্রয়োগ । 


জানয়ানী-ফেব্রুয়াৰী ১৯৯৪ শতবর্ষের আলোয় পরিসংখ্যানবিদ প্রশাস্তচন্দ্র ৪৩ 


ফিশার ও.মহলানবিশ উভয়েই aaceq—statistics isa key techno- 
logy’ 1 বাস্তব সমস্তার সমাধানে সে কতটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে 
পারে তা দিয়েই তার মূল্যায়ণ হবে । একথা ঠিক যে, পরিসংখ্যান গণিত 
নির্ভর। ইঞ্জিনিয়ারিং-ও তাঁই। তাকে গণিতের উপর নির্ভর করতে VAI 
কিন্ত তা বলে ইঞ্জিনিয়ারিং গণিত নয় । মহলানবিশের দৃষ্টিতে পরিসংখ্যানও 
aa বিশুদ্ধ afte) [37-এর প্রতিষ্ঠাতা ভিবেক্টররূপে নিজ সহ্কনিদের মধ্যে 
এই ধারণাটি মুদ্রিত করতে তিনি সারাজীবন নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন। 
“তবে তিনি এ-ও জানতেন যে, পর্যাপ্ত wala ভিভিবিহীন ফলিত ক্রিয়াকর্ম 
কখনও দক্ষতা অর্জন করতে পাবে না। কিন্ত তত্বের খাতিরে যে SES! CARTS 
বাগ বৈখরী শব্ষঝরীমাত্র । কোন কাজে আসে না। এ দুয়ের যে কাম্য 
-প্রতিমিতি বা ব্যালান্স তা অবশ্য সব সময় বার রাখা খুব ছুষ্ষর । এমন কি, 
ঘSা-এ মহুলানবিশেব পক্ষেও তা করা সর্বদা সম্ভব হয় নি। তথাকথিত 
. Mathematical excess ব| গাণিতিক বাড়াবাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়েই 
‘সম্ভবত তিনি qasa axa মতে! বিজ্ঞানীকে হারিয়েছিলেন। নিজ বিষয়ের 
প্রতি আন্ুগত্যে ay শেষ পর্যন্ত স্বদেশ ছেড়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান 
এবং বিশিষ্ট গণিতবিদ হিসাবে বন্দিত হন। তবে একথা অনস্বীকার্ষ যে, 
.15]-এর একদল বিজ্ঞানকর্মীর পরিসাংখ্যিক উৎপাদে ফলিত তির্যকতা আনতে 
তিনি বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন | এবং দেশের পক্ষে তা মঙ্গলজনকও 
"হয়েছিল | তাই তার প্রতিষ্ঠিত IS-a শুধু পরিসংখ্যান ata গণিত বিভাগই 
ছিল ai) 1972-এ Sta sata বসবে দেখ! যায়ঃ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা 
-ও ট্রেনিং-এব জন্য [9া-এ রয়েছে নানা বিজ্ঞান বিভাগ-_সাইকোমেছি” 
বায়োকেমিস্ট্রি, বোটানিঃ কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্মুনিকেশান সায়েন্স, 
)ভিযোগ্রাফিঃ ইকোনমিক্স জিওলজি, faata, fagfata, ন্যাশনাল ইনকাষ, 
"প্ল্যানিং, ফিজিক্স» আনথ,পোমেটি, সোসিওলজি, অবশ্যই য্যাথম্যাটিক্স ও 
Oia অসংখ্য ঝুড়িনামানো aes, নিচে লেখা Unity-ia 
diversity-«® ছিল তার [91-এর Emblem | 
পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধ ফ্রেমটিতে নিছক বধপরেখায় বিজ্ঞানী মহলানবিশের 
“ষে চিত্রটিকে এতোক্ষণ ধরে Stal হল, ত! কিন্তু মোটেই তার পূর্ণরূপ aa l 
প্রতিভাধর এই পুরুষটি তার বহুধাবিস্তুত জীঁবনক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু 
“করেছেন al wife ক্বতজ্ঞা চিত্তে স্বরণ করবে। কেলোর সামান্ততম afisa 
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দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। দীর্ঘ এক দশকের “বশি সময় ধরে তিনি 
বিশ্বভারতীর অন্যতম সচিব ছিলেন। বিশ্বভারতীর পুনর্গঠনে তার অসামান্য 
পরিশ্রম ও প্রতিভার কথা সাধারণ্যে তেমন স্থবিদিত না হলেও সংশ্লিষ্ট বাজি 
মাত্রেই জানেন । বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা বৌ দ্ধক আন্দোলনেরও 
তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ, এক বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষুরধার বাগ্মী, বাংল! 
সাহিত্যের এক গণনীয় বাক্তিত্ব। প্রাচীন ভারতের জৈন উপভাষা নিয়েও 
তিনি গবেষণা করেছেন। আধুনিক কোয়াণ্টাম পদার্থ বিজ্ঞানে বাস্তবতার 
ক্ষেত্রে যে সম্তাবনাবাদ, অর্থাৎ পরিসংখ্যান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রহণ করা 
হয়েছে তার সঙ্গে ও গোষ্ঠীর কিছু চিত্তাকর্ষ সাদৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন t 
তা ছাড়া, অর্থতত্বের গভীরেও এই পানকৌড়ি অনায়াস পটু তায় ডুব দিতে 
পারতেন1 এভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অর্থমিতির এক প্রকল্পের 
Brats | প্রকল্পের নাম “মহলানবিশের দুই ও চার সেক্টর অর্থ মিতি মডেল” 
বা সংক্ষেপে “মহলানবিশ মডেল” ৷ এই মডেল থেকে জাতীয় অর্থনীতির 
বিভিন্ন সেক্টরে কি পরিমান বিনিয়োগ ‘পরম উপযোগী" বলে গণ্য হবে তা 
নির্ধারণ করা যায়। বস্তুত, ম্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে জাতীয় অর্থনীতির 
উন্নয়ন ও বিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহব্লান 
নেহরুর আস্থাভাজন, এক কথায় CARPI brain trust | সেই অধিকার ও 
দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তখন তার মূল্যবান সময়ের প্রায় সবটা' জাতীয় 
পরিকল্পনার কাজে ব্যয় করেন। এর VAS ভারতের “দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার রূপরেখা (২৯৫৬) । 

অক্লান্তকর্মা এই কর্মষোগীর পরিশ্রমের ফসলগুলো। একদিকে যেমন তীর - 
অন্ত বয়ে এনেছে অবিনংবাদিত নেতৃত্বের বরাপন, অন্যদিক্ষে তেমনি তাকে: 
করে তুলেছে এক বিতক্ষিত বাক্তিত্ব। একদিন যখন বিতর্কের ধূলিজান 
স্তিমিত হয়ে আসবে, অবসিত হবে ঝড়বঞ্ধার বজ্রনির্ঘোষ তখন দেখা ষাবে ষে, 
তিনি তীর জীবদ্বশাতেই হয়ে উঠেছলেন এক কিংবদন্তী পুরুষ, ভারতীয় 
পরিসংখ্যানবিদদের কাছে এক পিতৃসম ব্যক্তিত্ব যা থেকে শুধু স্বেহের ধারাই 
ক্ষরিত হত না, শাসনের দাহও সমভাবে বিকীর্ণ হত। ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন 
আন্তর্জাতিক, বিশ্বের fama fasta সারথি । তার আন্তর্জাতিকতার 
_ পরিচয় পেতে আত্্পালির বাগানে বাগানে এবং faa অপবাহ্ুবেলায় নিঃশব্ম 
পছ চারণাই Hae হবে। বাগানের প্রতিটি গাছ জানিয়ে দেবে কার ক্বস্পর্শে 


জ্জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ শতবর্ষের আলোয় পরিসংখ্যানবিদ প্রশাস্তচন্দ্র ৪৫ 


সে ভূমিস্থ হয়েছে। তাতে যেমন পাওয়। যাবে বিজ্ঞানী A বর, 
- পি. এম. এস. anced, জোলিও sft, রোনান্ড ফিশার, কলমোগোরভ, 
CHUA, হলডেন, শিউহার্ট প্রমুখের ata, তেমনি মিলবে হেঠচি- -মিনঃ চৌ- 
. এন-লাই প্রমুখ রাজনৈতিক জগতের সব ধুরন্ধরদের নাম, দেশের জ্ঞানীগুণিদের 
"ত কথাই নেই। | 
ধ্যানমপ্নত! নয়; কর্মোগ্ভোগের দর্শনই ছিল মহলানবিশের জীবন দর্শন) 

‘জাতির ॥প্রাণভাঙারে যার! নিঃশব্দে প্রাণশস্ত সঞ্চয় করে রেখে যান তিনি 
ŠUI একজন | | 


a7 


কবি্তাপ্তচ্ছ:- 


. হাঁ কৃষ্ণ চু 
gata চৌধুরী | 
কুঠরোগী, পাতাখোর, খঞ্জ অন্ধ, যাষাবর, chaeth, ঝুপড়ির বাসিন্দা, : ॥ 


: , গাড়িবারান্দার নিচে ats কাটে তোমাদের, নীল আকাশের নিচে দ্বিন t 
এসেছ নরকে উড়ে, ঠিক পরিযায়ী নও, তোমরা মুদ্দকরাস AR 
উচ্ছিষ্টে দারুণ মতি, হানাহানি হুটোঁপুটি, ঘুমঘোরে হাওয়ায় উডডীন h- 
ভুরি ভুরি পয়দা! হচ্ছে মেঘ বৃষ্টি খরা হিম শিশির gat ছায়া রোদ 

সাপ ব্যাঙ কেঁচো কেন্সো তার সাথে সত্যশিবস্ন্দরের সাধক সন্তান । 
ইজবপ্রকৌশলে ফলে অক্কিড জনার ধান উপগ্রহ বোমা ও বিমান L 

প্রকাণ্ড হাতির পায় মুহূর্তেই খেতলে যায় হঠকারী খুদে প্রতিরোধ r 


কোনো কথা নয় শুধু শুনে যাও, যা! বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে মান! চাই pr 
শুধুই মানুষ বাড়ে, Setoa জাতিবৈর, বর্ণদাঙ্গ; মজহব-জিগির ; 


বাড়ে তো বাড়ক, হোক এলোমেলো, গুপ্তহত্যা; ভাইয়ে ভাইয়ে 
চলুক লড়াই ॥ 


নতজানু হও, নাঁও অন্ত্ৰ ঝন, মানদণ্ড বণিকের হাতে থাক স্থির। 


আকাশে বাতাসে ওড়ে লরলিপু'জি,জি-সেভেন+ভৈসে আনে বতিজাতমারী t. 
নাকি দুৰ্যোধন চুল ধরে টানছে দ্রৌপদীর, দুঃশাসন টেনে খুলছে শাড়ি । “ 


কন্যাভ্রণ 
কৃষ্ণ TZ 
ভ্রণহত্যার এদেশে এসেছি হঠাৎ | 
' শিশুকন্তা ভ্রণ গুলি খুন হয় নিখুঁত TEET ; 
অসভ্যতা উঠে এসে টিপে ধরে অজাত-কন্তার কচি টু'টি,. 


o> 


আহুয়াবী- ET ১৯১৪ কবিতা 


যে মুৰ দুধের স্বাদ তখনো Thala 
ভার কচি মুখে তুমি পরল পুরেছ, 
ASS, তোমাকে এক লক্ষ THAT | 


না cal, মেয়ে হয়ে জন্মাব না আর 

এই সকরুণ উপমহাদেশে নারী হয়ে 

দন্মাব না আর মৃত্যুর চিকণ ফাস ' 

পরে নিতে তোমাদের হাতে | 

‘দ্বেবী’ শব্দটির অর্থ অভিধানে পৃজনীয়া'__ 
ব্যবহারে দাসীই জেনেছ। 

এই ভণ্ড মাতৃতন্ত্রের “ACU, satstca, 
মাকেই সবচেয়ে বেশি হেলা, হেলাফেল। 
দিয়ে গেছ সত্যতা তুমি । 

না কোনো অভিমান নুয়ঃ 

অভিমান অতি মহার্ঘ সঞ্চয়, 

ভুল ব্যবহারে তাকে নষ্ট করা ঠিক নয়, 
সমস্ত দাবীই প্রত্যাহার করে নিই আজ 1 
শুধু একই প্রার্থনা রেখে যাই মহাকালের নিকট :_ 


_ নারীহীন, মাতৃহীন, ঘোষিত সংসর্গহীন, বান্ধৰীবিহীন 


হয়ে বেঁচে থাক. আগামী প্রজাতি 1. 


জেলখানার দিকে তাকানে 

ARASA IF 

জেলখানার দিকে তাকালে আমার ভীষণ হাসি পায়, 
হাসি চাপতে চাপতে আমি মিনিবামে উঠে পড়ি 

ওখানে বন্দী আজ আমার মতো অসংখ্য মানুষ, 

আমি জানিতে চাই কে ওদের বিচার করলে! ? 


8t- 


sr 


. পরিচয় | STRATE ১৪০৯ 


কেউ দাড়িয়ে আছেঃ সামনে খোলা বস্তা নেই, নেমেছে বিশাল ধ্বস. 
হাওয়া শুধু হাওয়া, আর 


. ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে টালমাটাল, দেওয়ালে ঠেকেছে পিঠ 


যে সামনে পিছনে, পারছে না কোথাও যেতে ! 
আবার তাকিয়ে দেখি 


, কেউ হাটছে, হাঁটছে আর দেখছে ক্রমশ tears দিকে 


সোজা চলে গেছে তার পথ, 


HE EG au ane Rcd | 


সে না চাইভেই বেশি পায় যা কিছু পাবার, সে খুব ছুঃবী 


' তার জন্য আমার সমবেদনা নেই, তাকে FH করি, 


“গালাগাল দিই সামনে আড়ালে 


আর) এভাবেই একদিন বুক্তচাপ বেড়ে যায় তার { . 


~ এ তিনবকম ছাড়! 


“SITS যে ATA, হাজার হাজার মানুষ: তাদের 


হাজার হাজার দুঃখ নিয়ে, 
বেঁচে থাকার হাজার রকম সমস্তা নিয়ে AAE 
মুক্ত জীবন তবু নিজের মধ্যে বন্দী নিজে, 


-faa কাটাচ্ছে জেলখানার দেওয়ালের বাইরে 

তাদের হয়ে আমি জানতে চাই, 

‘দেওয়াল ঘের! জেলের বন্দী, কে ওদের বিচার করলো? 
একে ওদের উপহার, দিল জটিলতাহীন জীবনযাপন? 


এজেলখানার দিকে তাকীলে আমার ভীষণ রাগ হয় 


বাধার কমিউনিস্ট ATA A ATS HAAN 


[ ১৯৩৭--১৯৪৭ ] 
সুন্নাত দাশ 


“মুখবন্ধ £ 


vg Matera ( অধুন! বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র ) নয়, আজ পর্যন্ত 


_ অবিভক্ত বাঙলার কোনো জেলারই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
‘রচিত gait, একমাত্র ছড়ানে-ছিটানো আছে পরাধীন ভারতবর্ষে 


কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন বাবা_এমন কয়েকজন প্রবীণ 
কমিউনিস্ট নেতার ব্যক্তিগত স্মতিচারণ। খবরের কাগজ হাতড়ালে আঞ্চলিক 
বা জেলা স্তরের ইতিহাস রচনার উপাদান কতটা পাওয়া যাবে ( একমাত্র 
কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত সংবাদপত্র ছাড়া)-_-তাতেও আছে যথেষ্ট 


সন্দেহ । আজকের মতো তখনে' প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলি শ্রেণীগত অবস্থান 


থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রায় কোনো খবরই ছাপতো N i 
আর রয়েছে গোয়েন্দা দপ্তরে ফাইল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ূ্ববাঙলার 
কয়েকটি জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত ব্বপবেখা 
বুচনার জন্য এই লেখক প্রধানত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতাদের স্বতিচারণ ও 
সাক্ষাৎকারকেই অন্যতম উপাদান রূপে গ্রহণ করেছে | 
আপশোষের কথা,এখনো। পর্যন্ত ভারতবর্ষেবঃবিশেষ করে পরাধীন ভারতের) 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনে! তথ্যবহুল ইতিহাস বচন! Fai গেল না। 
ভ. গঙ্ষাধর অধিকারীর সম্পাদনায় যা শুরু হয়েছিল তাও রয়ে গেল অসম্পূর্ণ | 
বিদেশী সাহেবরাতাদের মর্জি মতো এবং মিশ্গ যাপানীর মতো উৎকট কমিউনিস্ট- 
বিরোধীর। ইচ্ছাকৃত বিকৃতভাবেই কিছু লেখার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসবোধ 
তাতে ser প্রতিফলিত সে-সম্পর্কেও Wed সন্দেহ আছে! কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের গোড়াপত্তন অবিভক্ত বাঙলায় কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে গৌতম l 
চট্টোপাধ্যায় বহুদিন আগে ইংরাজী ভাষায় কিছুটা! আলোচনার চেষ্টা করে- 
ছিলেন । সম্প্রতি তরুণ অধ্যাপক অমিতাভ চন্দ-ও এই ব্যয়ে একটি বই 
লিখেছেন। কিন্তু উভয়েই প্রথম fieh নিয়েই কাজ FORCE. i এই নিবন্ধের, 
8 . ২ 
ক 
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আলোচ্য সময়কালের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্ভবত এখনো পর্যন্ত afs- 

,হাপিকদের কাছে অস্পৃষ্টই থেকে গেছে। TOA এই ক্ষত প্রচেষ্টাকে নেহাতই 
প্রাথমিক পদ্রক্ষেপই মনে. করে নেওয়া পাঠকবৰ্গের উচিত--যদিও এই’ লেখক 
প্রণীত ‘ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে 'অবিভক্ত'বাঙল!’ গ্রন্থে উপস্থাপিত কয়েকটি- 
প্রসঙ্গ সামান্য হলেও এই নিবন্ধে faatia aR এসে পড়েছে। 


পরিপ্রেক্ষিত £ 
' ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সংঘটিত কমিউনিষ্ট বিপ্লবের! প্রভাব বিশের-দশকের- 
: প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণে পিষ্ট ভারতবর্ষে ধীরে ধারে সমাজতান্ত্িক- 
চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছিল | জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক, 
চিন্তাধারায় অগ্রনরমান অবিভক্ত বঙ্গদেশেও সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক 
চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে এর প্রভাবেই বাঙলার যুবসমাজের একাংশ; 
স্বাধীনতা আন্দোলনকে গণ-বিপ্লবের ধারায় অগ্রসর করার চিন্তা করতে থাকেন 
এবং প্রধানত তারাই জনদাধারণৈর সবচেয়ে শোষিত ও বঞ্চিত' অংশ শ্রমিক 
" কৃষকের আন্দোলন সংগঠিত করার বিষয়ে সচেষ্ট হন। ' এর ফলে যেমন 
© শ্রমিক-আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল, তেমনি কমিউনিষ্ট সংগঠন গড়ে 
_ উঠতে শুরু করে। ফলত, বিপ্লববাদী ক মীদেরও একাংশ তাদের কর্মধাবার: 
মে aastas, আদর্শকে অঙ্গীভূত করার জন্ত সচেষ্ট হতে থাকলেন t 
১৯৩০৩২ সালের আইন-অম্ান্ত আন্দোলন মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার জন্য 
' এবং গান্ধীজীর আপোসমুখী মনোভাবের ফলে 'সার! দেশের সঙ্গে বাঙলার" 
যুবকর্মাদের মধোও LAN সম্বন্ধে আস্থাহীনত! CAAA বাড়তে থাকলো, তেমনি 
সমাঁজতাস্বিক আদর্শ ও কর্মধারার প্রতি aise ক্ৰমশ প্রসারিত" হতে. 
: লাগলো | ১৯৩৩-৩৪ থেকে দেশজোড়া একট! হতাশার মধ্যেই এই নতুন পথ- 
অন্তুমন্ধানের ও নতুন কর্মধার! অনুদরণের নান! পরিচয় eel যায় । অবিভক্ত 
বাঙলাতেই এই পরিচয় প্রথম দিক থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং 'পূর্ববাঙলার 
কয়েকটি জেলাকে সেইদিক থেকে facta উদ্ভোগীও বল! চলে | | 
১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালে ওঁতিহাসিক মীরাট WH মামলায় বন্দী 
' কমিউনিস্ট পার্টির সদস্তেরা আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থযোগে মতাদর্শগত' ধে-প্রচার 
রা চালিয়েছিলেন তা বাঙলার বিপ্লববাদী তক্ষণদের ও'বামপন্থী কংগ্রেস কর্মীদের 
অনুপ্রাণিত করেছিল | ইতিমধো ‘গান্ধী-আরউইন চুক্তি মানি না: এই ধ্বনি 


রী cect ১৯৯৪ পূর্যবাঙলাৰ কষিঃ আন্দোঃ সংক্ষিপ্ত aa: 


তুলে 'শত. শত ক্ষুব্ধ ও বিপ্লবী যুবক ঝাঁপিয়ে পড়লেন HR tanta 
* আন্দোলনে |) চট্টগ্রাম agtta লুঠন, কলকাত-মেদিনীপুর-কুমিল্লা প্রভৃতি 
i জেলায় ব্রিটিশ: শাসকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ ছিল এরই' জ্বলন্ত বহিপ্র'কাশ। 
'" অন্যদিকে, সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট পাটির “কলকাতা কমিটি’-ব নেতৃত্বে চলন্তে 
'} খাকলো শ্রমিক ccs সংগঠিত ‘করার কাজ, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার সংগঠিত উদ্োগ। ..- 1 
১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পাঁটিকে বেআইনী 
ঘোষণা করে । কলে, অসংখ্য নেতা ও কর্মীকে কাবাকুদ্ধ FUGA! AB, 
: সার! ভারতবর্ষ জুড়ে, এই সময় কমিউনিস্টদের প্রভাব একদিকে যেমন শ্রমিক- 
.। কৃষক-ছ্ান্র.ও বুদ্ধিজীবীদের মধো ক্রযশ বেড়েই চলেছিল, safes canta 
৷ দেশের বিভিন্ন: অংশে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে বড় বড় শ্রমিক এবং Fay 
L আঁন্দোলনও :সংগঠিত হচ্ছিল |, এইসব কারণে আতঙ্কিত হয়েই , ব্রিটিশ 
।.স্রকাঁর কমিউনিন্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। বলাই বাছলা, 
হগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ এতে খুশিই হয়েছিল | | 
॥  ইতিমধো ১৯৩৫ সালে যস্কোতে অনুষ্টিত ‘কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর 
, wan অধিবেশনে ডিমিটরভের বিখ্যাত খুক্তফ্রণ্ট-তব্ব’ উপস্থাপিত এবং গৃহীত 
১ হয়। দেশে দেশে কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়। হয়-ফ্যাপিবাদ ও সাত্রাজ্য- 
, বাদ্-বিরোধী সমস্ত দল ও ব্যক্তিকে নিয়ে বৃহত্তর জাতীয় gÈ গঠন করার 
₹ ; জন্ত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিমিট্রভের বক্তব্যে ক 
‘সাব কথা ছিল 3 ভারতীর কমিউনিস্টরা সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের 
ভিতি প্রসারিত .করতে স্বকীয় সত্তা asta রেখেই যেন ভারতীয় জাতীয় 
।. কংগ্রেসের মধো থেকে কাজ করা শুরু কবে | 
এই,ঘটনাবলীব পরিপ্রেক্ষিতে faba কমিউনিপ্ট পাটির ছুই নেতা রজনী 
পাম দত্ত এবং বেন ত্রাভলি ভারতীয় রাঞ্জনীতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির কোন্‌ 
বণকৌশল গ্রহণ ককা উচিত সে সম্পর্কে একটি নির্েশপত্র প্রেরণ করেন.। এটি 
eatea থিপিস্‌” ( ১৯৩৫ ) নামে স্বপ্রিচিভ। . ভারতীয় কমিউনিস্টর] পূর্ব 
থেকেই ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে খতন্্রভাবে সংগ্রামরত ছিলেন; 
ও. এবার পার্টি “বেআইনী ঘোষিত হবার ফলে Stal কয়িণ্টার্নের নির্দেশ অন্থসারে 
এবং HSA. খিসিদের প্রস্তাবান্ত্যায়ী ভারতবর্ষে ata’ গ্যবাদ-বিবোধী 
‘জাতীয় যুক্তফ্রুট’ গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন! , অতঃপর কং nectar fant 
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. পার্টির WIKAN বেশ সংগঠিতভাবে তার! কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করতে 
থাকেন।. ফলে? কংগ্রেসের মধ্যে জওহরুলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র IRI. CACT 
. এক' ইতিবাচক বামপন্থী শক্তির সমাবেশ ঘটে । এ'রা .সাআ্বাজ্যবাদের 
“বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন আপলহীন সংগ্রামের পথ। ইতিহাসের মাক্ষ্য 
; থেকে একথা নিঃসন্দেহে বল! যায় এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের ভূমির! ছিল-যথেষ্ট . 

বলিষ্ঠ এবং সমুজ্জল | | 


.জন্ত্রাসবাদ থেকে কমিউনিস্ট কনমোলিডেশনে £ 


: ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠন এই উপমহাদেশের 
-স্বাধীনতা-নংগ্রামে সবচেয়ে গৌরবজনক ও সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী. বৈপ্লবিক 
, কর্মকাণ্ড । এই ঘটনা দেশপ্রেম ও দুঃশাহসিকতায় অদ্বিতীয়:হলেও এট! ছিল 
মজুর-কষক-মেহনতী জনত! থেকে বিচ্ছিন্ন এক বৈপ্লবিক কর্ম-প্রয়াস.' কিন্ত 
এই বিচ্যুতি সত্বেও বিপ্লবী আবেগ ও দেশপ্রেমে? অতুলনীয় ত্যাগ-এবং অমীম 
সাহসে, এইসব FEAR বিপ্লবী তরুণেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে: এক 
" gata ভূমিকা পালন করেছিলেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর থেকেই গোট। 
ভারতে, বিশেষ করে বাঙলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই অসংখ্য বিপ্রববাদী 
: কর্মকাণ্ড AEBS হয় ॥ ১৯৩০-এর ২৫ আগস্ট ডানহৌসি স্কোয়ারে অত্যাচারী 
পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটন! থেকে ১৯৩৪- 
“এব ৮ মে দার্জিলিং-এর ঘোড় দৌড়ের মাঠ লেবৎ-এ কুখ্যাত গভর্ণর এণ্ডারমনের 
উপর গুলি চালনার ঘটন। পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে শতশত বিপ্লববাদী তরুণ- 
তরুণী সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে প্রাণ বিদর্জন দেন' কিংবা কারাগারের 
অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হন । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চোখে. বিপজ্জনক বিপ্রবীদের 
পাঠানো হয় দ্বীপান্তরেঃ ভারতের বান্তিল বূপে'অভিহেত আন্দামান! সেলুলার 
জেলে I 
১৯৩০-৩৪ সালে বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই 
কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন। কিন্ত যতই দিন যাচ্ছিল ততই জাতীয় বিপ্নববাদী 
gia সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে কমিউনিজমের পথ বেছে 
নিতে শুরু করছিলেন। সন্ত্রাসবাদী পথ পরিত্যাগ' করে কমিউনিস্ট মতবাদ 
গ্রহণ করাবার ব্যাপারে CAA বাজবন্দীর অবদান ডিটেনশান ক্যাম্প এবং 
: জেলে ছিল সবচেয়ে বেশি তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন কালী 


4? 


জানুয়ারী:ফেব্রুয়রী ১৯৯৪ পূর্ববাঙলার কমিঃ আন্দোঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা eo 


সেন, আবুল হালিম, মরোজ মুখার্জি, আব্দ,ব coats খান, জালালুদ্দিন . 
বোখারী, রেরতী: বর্মণ, ভবানী সেন এবং আন্দামানে ডাঃ নারায়ণ রায় ও 
নিরঞ্রন.সেন প্রমুখ মার্কসবাদে দীক্ষিত নেতৃবৃন্দ । 

‘বিপ্লবী নধিনী দাস আন্দাষ্যনে কমিউনিস্ট কনসোলিভেশন গঠন-প্রসঙ্গে - 
লিখেছেন, “ঠিক এই সময়, ১৯৩৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি, কলকাতা ' 
থেকে আর এক চালান রাজনৈতিক বন্দী সেলুলার জেলে এলেন | এদের: 
মধ্যে ছিলেন দেবকুমার দাস ও চিত্ত বিশ্বাস al বহন'করে নিয়ে এলেন . 
আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলের দুই কমিউনিস্ট বন্দী--কমরেড আব্বল হালিম 
ও কমরেড aata মুখাঙ্জির একপানা চিঠি এবং সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির * 
একটি ভকুমেপ্ট-ড্রীফ প্লাটফর্ম অফ এযাকশন+ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির" 
বৰ্ণনামূলক একটি প্রতিবেদন | ৃ 

“কমরেড হালিম ও সরোঁজ মৃখার্জি সেলুসার জেলে বন্দী সকল কমিউনিষ্ট | 
মনোভাবাপন্ন কমরেডদের কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বা৪লা শাখার: 
নামে আবেদন জানিয়ে-বললেন যে, তারা ষেন জেলের অভ্যন্তরে সবাই একটি 
কমিউনিষ্ট কনসোলিডেশনে সংঘবদ্ধ হয়ে বহির্জগতের সঙ্গে যথাদস্তব 
যোগাযোগ wa করে সম্মিলিতভারে পড়াশুনার মাধ্যমে নিজেদের 
কমিউনিস্ট.হিসাবে স্থশিক্ষিত করে তোলেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে - 
নিজেদের প্রভাবকে ব্যাপক করে তোলেন |” . 

১৯৩৫ পালের ২৬ এপ্রিল আন্দামান সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিস্ট. 
ক্নসৌলিডেশন সংগঠিত কর! হয় এবং ১লা 'মে সেই এঁতিহাসিক atar. 
কথা ঘোষণ। করা হয় । যে ৩৫ জন বিপ্লবী সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট রূপে নিজেদের. 
কনমোলিতেশনে যুক্ত করেছিলেন তারা হলেন £ 6) নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (২) 
ডাঃ নারায়ণ রায় (৩) হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (৩) গোপাল আচার্য (e) কানী 


pat (৬) আনন্দ ' গুপ্ত (৭). লালমোহন সেন (৮) রণধীর দাশগুপ্ত 


(2) বঙ্গেশ্বর রায় (১০) grape catsra(ss) রমেশ চ্যাটাজী (১২) sae 
চক্রবর্তী (১৬) প্রবেশ চ্যাটাজাঁ (১৪) শচীন Siem (১৫) ননী দাশগুপ্ত 
(১৬) ববি নিয়োগী (১৭) বিজন সেন (১৮) বিজিয়কুমার পিং (১৯) 
axa কাপুর (২০) কমলনাথ তেওয়ারী (২১) শিব বর্ম। (২২)  কটুকেশ্বর 
দন্ত (২৩) ডাঃ গয়া প্রসাদ (২৪) কেদার শুকুল (২৫) যোগেন স্তহ্ুল (২৬) 
বিমল tga (২৭), হরিপদ্ব চৌধুরী (২৮) অমলেন্দু বাগচী (২৯) কেশব 


৫৪৮ o | '_ পরিচয় kiaia ১৪৪৩ 


snitt 6) জগদানন্দ ৰ (৩১) as গু = fse. fea 
(oo) দেবক্কুমার দাস (৩৪) নলিনী দাস (৩৫) ফকির সেন। . o VA 
কমিউনিস্ট কনসৌলিডেশন গঠিত হবার পূর্বে কয়েকজন বন্ধুকে অসুস্থতার ' 
ফলে ও সাজা কমে যাওয়ার ফলে বাঁঙলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাদের i 
মধ্যে বাবা, কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন Stal হলেন £ 
(১) সিরাজুল হক (২) মুকুলরঞ্জন সেনগুপ্ত (৩) ) ধরণী বিশ্বাস (৪) qe 
wreg (e) মনোরএন গুহ (৬) বিধু গুহ (৭) Za দাশগুপ্ত প্রমুখ। 
বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট নেত! নলিনী দাসের স্বতিকথায় বলা হয়েছে £ 
শকমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠনের পর রাজবন্ধীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন! হলো পঠন-পাঠন ও অধ্যক্মনের বিরাট ব্যবস্থা সংগঠিত.কবা। কনসোলি- 
ডেশন ঠিক করে নিল-_আন্দামান সেলুলার জেলকে বিপ্লবী নিকেতন, অর্থাৎ 
বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্ঠালয়ে পরিণত করতে হবে । শিক্ষা কমিটি ঠিক করল, 
কনসোলিডেশন মেশ্বারকে সাধ্যানুযায়ী বাধ্যতামূলক পড়াশুনা করতে হবে। 
ব্যক্তিগতভাবে পড়তে হবে, ক্লাস করতে হবে, অপরকে পড়াবার যোগ্যতাও 
অর্জন করতে হবে ।” 
. কাৰ্যত একই ভাবে সশস্ত্র বিশ্নব্ৰাদীদের aa উল্লেখযোগ্য অংশ 
প্রেসিভেন্দী, আলিপুর; রাজশাহী বা দমদম সেন্টাল ' জেলে কমিউনিস্ট 
কনসোলিডেশনে যুক্ত হয়ে মবার্কসবাঁদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত হয়ে দেশের . 
স্বাধীনতার জন্যে শ্রমিক-রুষক তথা মেহনতী মানুষের গণ-আন্দৌলন গড়ার 
শপথ নিয়েছিলেন । aeaa সমিতির বিপ্লবী বাঁজবন্দীরা। প্রায় সকলেই 
কমিউনিজম়ে দীক্ষিত হয়েছিলেন । এমনকি চট্টগ্রামের বিপ্রবীরাও একই 
পথ অনুসরণ করেন। অস্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ. জেল: 
থেকে ছাড়া, পেয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংগঠন গড়ার কাজে যু. হন 
১৯৪৬ সালে । কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বত্যাী বিপ্রবী বীরেরাই 
অবিভক্ত বাঙলার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ে কমিউনিষ্ট পাটি গড়ার 
কাজে আত্মনিয়োগ FTIA | | EH Ty 


পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন? ২, : 


তৎকালীন পূর্ববন্দের এবং অধুন! স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান 
কমিউনিষ্ট নেত। ছিলেন খোকা (Rela) রায় । তিনি স্থৃতিচারণে বলেছেন $ 


স্জানুয়ানী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পূর্ববাঙলার কমিঃ আন্দোঃ সংক্ষিপ্ত বূপরেখা ৫৫ 


"আন্দামান জেলে এবং বন্দী-নিবালগুলিতে যেসব বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী, 
কমিউনিষ্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের একটা বড় অংশ ছিলেন পূর্ব- 
“বঙ্গের সন্তান । ১৯৩৭-৩৮ সালে জেল ও বন্দী-নিবাস থেকে YS হয়ে তাদের " 
অনেকে ভারতের কমিউনিস্ট পাঁটিতে যোগ দিয়ে নিজ নিজ জেলায় 
কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রয়িক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ 
-করেছিলেন। তাদের কর্ম-তৎপরতার ফলে ১৯৩৭-৩৮ সাল হতে পূর্ববের 
“বিভিন্ন জেলায় কমিউনিস্ট সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠতে we 
করেছিল 1? এবার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি এর একট! বিবরণ দ্বানের 
“চেষ্টা safe, 


“ময়মনসিংহ £ : 


১৯২৫-এর ডিসেম্বরে ময়মনসিংহের এক গোপন পাহাড়ী কুঠিতে সন্ত 
-বাশিয়া-প্রত্যাগত গোপেন চক্রবর্তী প্রথম চারজন বিপ্রবীকে কমিউনিজমের 
পাঠ দেন। এ'রা হলেন--প্রভাত চক্রবর্তী, উপেন সান্তাল, শচী শিং এবং মণি 
“সিং (ite Fee) | ১৯৩৭ সাল নাগাদ মণি সিংহ, আলতাঁব আলি, পুলিন 
at, রবি নিয়োগী/নগেন সরকারক্ষিতীশ চক্রব তীঁ প্রমুখ জেল থেকে বের হয়ে" 
ময়ষনমিংহ জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করে 
দিয়েছিলেন । খোকা রায় পরবর্তীকালে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেন | 
১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিষ্ট নেতা মুজফফর আহমদ) 
ধরণী গোস্বামীর উপস্থিতিতে ময়মনসিংহ শহরে ওঁ জেলার কমিউনিস্ট কর্মীদের 
এক বৈঠকে সকলের মত নিয়ে মণি সিংহ, স্থধীন (ধোকা ) রায়, আলতাব 
“আলি, পুলিন qa, রবি নিয়োগী, ক্ষিতীশ চক্রবর্তা ও পবিত্রশংকর বায় এই 
সাতজনকে নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পাটির ময়মনসিংহ জেল! কমিটি 
গাঁত হয়েছিল । এটাই ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কমিউনিস্ট: পাটির 
প্রথম সংগাঠনিক রূপ Aa রায় এ জেল! কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত. 
হয়েছিলেন 1 পরে প্রমথ গুপ্তকেও জেল! কমিটির সদস্ত করা হয়। ada 
- রায় প্রাদেশিক কমিটিতে যোগ দিলে তীর জায়গায় আসেন স্থনির্মল' সেন। 
“১৯৩৮ সালে টক্কপ্রথা-বিবোধী eae আন্দোলন ছিল কমিউনিস্ট পাটির , 
«AgNi এক বড় ধরনের সংগ্রাম। ময়মনসিংহ জেলারউত্তর অঞ্চলে কলমাকান্দা, 
স্থসং ' দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ি ও শ্রীবর্দি_-এই পাটি থানায় : 


to পরিচয় মাঘ-ফান্তিন. ১৪৯০" ' 


কৃষকদের উপর বর্বর টক্ষপ্রথার শোষণ চালু ছিল। সামস্ততান্ত্রিক জমিদার” 
ও তালুকদারদের এই শোষণের বিরুদ্ধে হিম্ু-মুসলমান-গাবো-হাজং-ডালু. 
প্রমুখ-জাতি উপজাতি ও ধর্মের লোকেরাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক 
লমিতি গঠন করে মণিসিংহকেপুরোভাগে রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা 
করেন। ক্রমশ ময়মনসিংহ জেল! কৃষক সভার একটি শক্তিশালী ঘাটিতে 
পরিণত হয় । ১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জে অনুষ্টিত ময়মনসিংহ জেলার প্রথম 
কৃষক সম্মেলনে মুসলিম লীগের নানাবিধ বাধা সত্বেও প্রায় ১০ হাজার Fe | 
জমায়েত হয়েছিলেন, ধার শতকরা! ৮* জন ছিলেন মুসলমান FF 
ময়মনসিংহের উত্তরঅঞ্চল থেকে ৫ শত হাজং কৃষকও ৭০ মাইল পথ পায়ে. 
হেঁটে এসে ওঁ সন্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাতিয়ানা নামে একু রুশ- 
মহিলা, fafa ময়মনসিংএর একজন পার্টি-দরদ্বীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি 
এই সম্মেলনে বক্তৃতা FCA | 

১৯৪৩ সালে নগিতাবাঁড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মেলন 
অন্ত হয়েছিল । প্রকাশ্য অধিবেশনে জমায়েত হন ১০/১২ হাজার 
কৃষক | ৪ হাজার স্বেচ্ছাসেবক মাথায় লালটুপি পরে লন্মেলনে সংগঠিতভাবে 
ati দেন। তখন থেকেই সম্ভবত কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির . 
ভলটিয়ারদের মাথায় লালটুপি পরার রেওয়াজটি চালু হয়েছিল । ১৯৪৫ 
সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় ARGS সারা ভারত কুক 
সভার সম্মেলনের মধ্য face কৃষক সমিতির জনপ্রিয়তা আরও প্রকৃষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয়েছিল | এই সময়কালেই কমিউনিস্ট পার্টির পতাকার, নীচে 
সামিল' হন হাজং-কৃষক নেত! ললিত সরকার এবং তার দুই স্ত্রী মনিক ও l 
কলাঁরতী 1 নলিতাবাড়ির মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগভ ক্মরেডদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন--জলধর পাল, শচীন at, বাজেন নাথ, শিবাজী e, 
জিতেন মৈত্র প্রমুখ । 

. বন্ততপক্ষে,মাত্র-ছ্‌” বছরের মধ্যে ওষুদ্ধচলাকালীন সময়ে i (TAARA প্রায়, 
তখন ছিল জাপানের নাকের ডগায়, বর্ম পতনের পর) FIs সভার একটি atay, 
মন্মেলন এবং আর একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন মৃজফ্‌র আহমদ, আবদুল্লাহ 
gam, afer até, পি. সি. জোশী, ভবানী সেন প্রমুখের উপস্থিতিতে? 
সংগঠিত করা-ছিল নিঃসন্দে হে.একটি বিরাট সাংগঠনিক শক্তির পরিচায়ক. 

ময়মনসিংহ জেলাব পার্টির শক্তি এর দ্বারাই বোবা ঘায় ! 


জাহুয়ারী ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পূর্ববাউলার কমিঃ আন্দোঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৫৭. 


মহিলা এবং ছাত্র সংগঠনও ময়মনসিংহের কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃত্বে 
বিকাশ লাভ করেছিল । জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণের পর এই জেলার কোনো | 
কোনো গ্রামাঞ্চলে মহিল। আত্মরক্ষা সমিতিও গড়ে ওঠে | carieni নিয়োগী, 
তুলসী বক্সী, বেলা পাল প্রমুখ পাটির কাজেও যুক্ত হন। মণি সিংহের 
দিদি নির্মল! সান্যাল ছিলেন অন্যতম প্রধান মহিলা RISS ছাত্র | 
আন্দোলনে Sty রায়, বাখাল দ্বত্তরায়. এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গণনাট্য 
সংঘের অন্যতম সংগীত-প্রতিভা নিবারণ পণ্ডিত ও অখিল চক্রবর্তীর নাম 
বিশেষ উল্লেখয়োগ্য ৷. এরা দুজনেই ছিলেন সাধারণ কষক পরিবারের সন্তান. 
এবং স্বপ্পশিক্ষিত। নিবারণ পশ্তিত-রচিত লোকগীতি ও অখিল চক্রবর্তীর - 
একতারা বাদন ছিল তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মস্থচীবু 
অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় অঙ্গ । l 

১৯৪৩ সালে বোদ্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পাটির প্রথম | 
কংগ্রেসে'ময়মনসিংহ জেলার প্রতিনিধিছিলেন জেলা সম্পাদক পুলিন aay এবং - 
মণি পিংহ। কিন্তু একজন তরুণ উচ্চশিক্ষিত মুসলিম কমরেড জহুরুদ্দিন মুদ্দীকে 
মণি সিংহ নিজের জায়গ! ছেড়ে দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে বলেন । ময়মন- 
সিংহের কমিউনিস্ট পার্টির স্থদূর প্রসারী দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় এর মধ্যেই পাওয়া 
ayi ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ময়মনসিংহে কমিউনিস্ট পাটির 
att মণি সিংহ অবশ্য পরাজিত হন । মধাবিত্ত সম্প্রদায় কংগ্রেসকে সম্পূ্ণ- 
ভাবে সমর্থন করে, যদিও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব 
wee ছিল। তারই প্রমাণ ১৯৪৬-৪৭ লালের ময়মনসিংহ জুড়ে কমিউনিস্ট 
পাটির নেতৃত্বে জমিদার ও পুলিশী দ্রমন-পীড়ন সত্বেও এতিহাসিক তেভাগা 
আন্দোলন । কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তেভাগা তথ! কষক-আন্দোলন 
বিরোধী ভূমিকা প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছিল । তেভাগা, আন্দোলন 
দমনের জন্য দমন-পীড়ন এমন জায়গায় পৌঁছায় যে কলকাতা থেকে জ্যোতি 
ay (তৎকালীন এম, এল. এ) ব্যারিস্টার ন্মেহাংশু আচার্য এবং সাংবাদিক 
প্রভাত দ্বাশগুপ্তকে ঘটনার SS করতে ময়মনসিংহ যেতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, 
ময়মনসিংহ জেলার ate সব মহকুমার সংগঠিত এলাকা জুড়ে বর্গাচাষীরা 
জোতদারদের কাছে তেভাগাবু দাবী করে, ধান কেটে নেওয়া শুরু করে---বড়' 
বড় খামাবের ধান আটক করা হয়। অনেক থামার-মালিক ভয়ে পালিয়ে 
ষায়। কৃষকদের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে ক্ষিপ্ত জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যাস্টিন 


sth পরিচয় মাঘ-কাত্তন ১৪০ 


35H xn রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে কৃষকদের 
উপর 1 নির্বিচারে লাঠি, গুলি, হত্যা,লুঠপাট, ধর্ষণ, gente সব অপকৃর্মই তারা 
“চালাতে থাকে । সোতদারদের yua নলিতাবাড়ী আন্ধার গৌপগ্রামের | 
রশ ডালু নিহত, হন। পুলিশের সঙ্গে asiaa প্রাণ হারান রাপমণি ও" 
| XAT, আহভ হন অনেকে । আন্দোলনের অন্যতম নেতা জলধর পাল ও 
জিতেন মৈত্রসহ আরও অনেক নেতা এবং কর্মীর বাড়ী লুঠিত হয়! গ্রেপ্তার | 
কর! হয় শত শত কর্মীকে, অনেকে আত্মগোপন করতে বাধ্য RA একটি 
ত্রাসের রাজত্ব সমষ্টি করা হয় । পুলিশী নির্ধাতনে যখন কৃষকের! বাড়িতে থাকতে “ 
পারছে না,'সেই সংকটকালে ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে জ্যোৎস্না fanh 
- পূর্ণিম! বক্সী, কণ! পাল প্রমুখ স্থানীয় মহিল। কর্মীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে 
qa আন্দোলনকে চাঙ্গা! রাখার চেষ্টা চালান। ব্যাস্টিনের বাহিনী এদের ' 
গ্রেপ্তার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। এই সং গ্রামে হাজং” 
মেয়ের! যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। 


শ্ৰীহট্ট ও কাছাড় £ | 


‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে QE জেলার এক গৌববজনক ভূমিকা. 
রয়েছে। Ay, অনুশীলন, যুগান্তর, বেঙ্গল লা টিয়ারস্‌ ( বি. ভি ) প্রভৃতি l 
সশস্ত্র বিপ্রববাদী অংগঠনগুলি শ্রীহট্টের তরুণদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। এর মধ্যে প্রধানত অনুশীলন সমিতির পরিচালনাধীন সংগঠন- 
-গুলিই Axta তরুণদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। তরুণ সংঘ ছিল Aaa 

‘এরকমই একট শক্তিশালী সংগঠন, যার মাধ্যমে বহু যুবক-যুবতী ও ছাত্র 
(স্থানীয় মুরারীঠাদ কলেজ ছিল এ বিষয়ে অগ্রগণ্য ) ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ- 

-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। এরা অংশগ্রহণ, 
করেছিলেন গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনেও। | 

গান্ধীজী যখন আইন-অমান্ত আন্দোলন স্থগিভ রেখে আকুইনের সঙ্গে 
গোলৈটেৰিল বৈঠক চালাচ্ছেন তখন দেশের বিপ্রবী তরুণের দল চোরাগোপ্তা 
সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। দেশব্যাপী কমিউনিস্ট- -বিরোধী মীরাট 
=যড়যন্ত্র মামলা! তখন নতুন প্রজন্মের তরুণদের মনকে দারুণভাবে নাড়া দিচ্ছে | 
এরই সমসাময়িককালে কলকাতায় পড়তে আস! কয়েকজন বিপ্লবী তরুণ আকৃষ্ট 
স্হলেন (কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি! কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টিত তখন সাধারণ” 
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“ভাবে পরিচিত ছিল হালিমের দল রূপে । কারণ, দলীয় মুখপত্র গণশি'-র 
সম্পাদক ছিলেন আবদুল হালিম । ‘“গণবাণী’ তখন পরিচালন! করতেন আত 
এক সাম্যবাদী, সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর । চঞ্চলকুমার শর্মা, দীনেশ চৌধুরী ও 
অমবেন্্কুষার পাল-শ্রীহট্টের তরুণসংঘের এই তিন সদস্য কলকাতায় তখন 
বি. এ. পাঠরত | তার! এ সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের ক্যানিং হোস্টেলে নৃপেন 
"চক্রবর্তীর (তার বড়দাদা মুকুন্দ চক্রবর্তা ছিলেন | হোস্টেলের স্থপারিন্‌- 
coed ) সঙ্গে পরিচিত gal AaB দুই বিপ্রবী চিত্তর্রন দাস ও দীনেশ 
চৌধুরীর (আজমিবীগঞ্ ভাকলুঠের পর এব! কলকাতায় পালিয়ে আসেন ) 
মাধ্যমেই নৃপেন চক্রবর্তার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটে | 
ইতিমধ্যেচঞ্চজলকুমার শর্মা সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একটি ভাস। ভাসা 
‘ধারণ! অর্জন করেছিলেন | তার জ্যাঠতুতো দাদা ডঃ প্রভাতকুমার শর্মা ছিলেন 
একজন পড়ুয়া মানুষ । প্রভাতকুমার ছাত্রজীবনেই মার্কশবাদ-লেনিনবাদ 
. এবং রুশ বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণী কতৃক পরিচালিত রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
প্রতি sige হন । বিশের দশকে তিনিও কমিউনিস্ট নেতা পাচুগোপাল 
“ভ্াছুড়ীর সহপাঠী ছিলেন এবং ওঁ সময় মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ আলোচনার 
ay কলকাতান্ব গঠিত পাঠচক্রে যোগ দিয়েছিলেন 1 এ সময়ে তিনি কমিউনিস্ট 
পার্টি কতৃক সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে প্রকাশিত পত্রিকায় লেনিনের মার্কসবাদ 
স্বীয় বিখ্যাত প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তিনি বিশের 
দশকে তার ছাত্র-জীবনে ও কর্মজীবনে কলকাতা থেকে বাড়িতে এসে 
মার্কসবাদ ও কশ-সমাজতীস্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে চঞ্চলকুমার শর্মার-সঙজ্গ আলোচনা! 
করতেন |. এই সময় থেকেই রুশ বিপ্রবের পথই যে ভারতের মুভির পথ সে 
. সম্পর্কে তার মোটামুটি একটা ধারণার স্থষ্টি হয় । গণবাণী’ ও ‘গণশক্তি’ 
এই ধারণাকে আরও পবিপুষ্ট করেছিল । . 
+ দক্ষিণ Qe মহকুমার সাতগাও গ্রামের ফণীন্দ্রনাথ we ইতিমধ্যেই 
কমিউনিস্ট নেতা পাচুগোপাল ভাছুড়ীর দ্বারা Wifes হয়ে মার্কসবাদে যথেষ্ট 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । চঞ্চলকুমার শর্মা লিখেছেন, “---ফণী দত কয়েকদিন 
মার্কসবাদ নিয়ে আমাদের ACH আলোচনা করলেন। আগে আমাদের 
" সকলেরই কমিউনিজম সম্পর্কে ভানাভামা ধারণ! ছিল । মানবতার দিক 
“গ্লেকেই আমর! কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম i কমিউনিজমের বিজ্ঞান- 
-pas ব্যাখ্যা প্রথমে আমরা ফণীবাবুর কাছ থেকেই পেলাম ।” Deda 
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কমিউনিষ্ট পার্টি” গড়া প্রসঙ্গে চঞ্চলকুমার লিখেছেন: “ফণী wea সঙ্গে 
মার্কসবাদী তত্ব নিয়ে কয়েকদিন আলোচনা করার পর আমরা কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ফণী দত্ত ছিলেন aqa পি.সি-র 
HST) Sty স্থপারিশে ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ছয় জনকে ' 
নিয়ে কমিউনিস্ট পাটির Bee জেল! অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হয়। যে 
ছয় জনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয় তার! হলেন £ সর্বশ্রী (১) লাল! শরদিন্দু দে 
(২) দীনেশ চৌধুরী (৩) fsa দাস (৪) faamata দাশগুপ্ত ' 
(৫) অমরেক্দ্রকুমার পাল (৬) চঞ্চলকুমার শর্মা। --"এই সিদ্ধান্তও হয় যে 
আজমিরীগঞ্জ ডাকলুঠের অবশিষ্ট যে টাকা তখনও আমাদের হাঁতে ছিল তা 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার, লিফলেট ও সংগঠনের কাজে ব্যয়িত হবে। AAT- 
দিকে পার্টি গড়ার কাজে এ টাকাটা আমাদের বিশেষভাবে MIRIT 
করেছিল 1” | ; * 
যাইহোক, শ্রীহট্রে কংগ্রেস কমিটি গুলির মধ্যে কমিউনিস্টদের যথেষ্ট প্রভাব' 
ছিল। সুনামগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন শ্রীহট্র জেলা 
কমিউনিস্ট পাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লাল! শরদিন্দু দে। ১৯৩৭ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সমথিত প্রার্থী করুণাসিন্ধু রায় আসাম 
বিধান সভায় নির্বাচিত হন। Dek জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলাতের- 
ফলে বিপ্রবী তরুণ 'সংঘ বিলুপ্ত হয় এবং এই সংগঠনের স্বদেশপ্রেমী, সেবাব্রতী,. 
সুশৃন্খল ও সংগ্রামী যুবকবুন্দ কমিউনিস্ট পাটি তে যোগদানের ফলে পার্টি: 
ক্ষমতা এবং মর্ষাদ! বৃদ্ধি পায়। একজন দু'জন ছাড়া তরুণ সংঘের সকলেই 
কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন 4a হুলেন-_শিবেন্দ্রনাথ দাস, aca 
মহাপাত্ৰ, অঙ্গিরাকুষার শর্মা, কেশব5ক্দ্র দান, দেওয়ান মহববুর রব চৌধুরী, 
মানিক চৌধুরী, যোড়শী ভট্টাচার্য, কুমূদানন্দ ভট্টাচার্য, অনাদি দেব, স্বদেশ 
রঞ্জন পাল চৌধুরী, WHA দাস, মনীষ ভট্টাচার্ষ, মৃণাল দাস, স্থকুমার নন্দী, 
বিনয় গাঙ্গুলি প্রমুখ । এদের মধ্যে অনেকেই Aha বিভিন্ন মহকুমার 
কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারী ছিলেন । পার্টির 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই L's কংগ্রেসে থেকেই কমিউনিজম্-এর প্রচারে অংশগ্রহণ 
করেন এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । এ 
সালে পশ্চিম করিমগঞ্জের" একটি উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের দক্ষিণ_ 
AA ও বামপন্থী' অংশের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে । এই নির্বাচন্টে' 
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সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের ছলে-বলে-কৌশলে বল্লভভাই প্যাটেলও কিরণ- 
. শঙ্কর রায় পন্থী কংগ্রেস দমন করার চেষ্টা করে। ফলে, কংগ্রেসের নিচুতলাক 
' বছ সংগ্রামী কৰ্মী Ace কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত হয় । এদের মধ্যে শ্রহষ্ট 
জেলা' কংগ্রেসের সম্পাদক প্রবোধানন্দ কর, করুণাসিন্ধু রায়, রযানাথ 
“ভট্টাচাৰ্য; ভূপতি চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য | 
১৯৩৭ লালের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেণী ধারার যেমন একটা 
অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, তেমনি ওঁ সময় থেকেই বিপ্রববাদী 
ধারার কর্মীবৃন্দও এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে are কবেন। 
সুনামগঞ্জে ধারা কংগ্রেস আন্দোলন করতেন তাদের অনেকেই আবার বিপ্রণী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীংট্ট জেলা কমিউনিস্ট পাটি গঠিত 
হওয়ার সময়কালেই 4A চন্দ্রবিনোদ দাস, বাজেন্দ্কুমার নন্দী, দেবেন্দ্র দত্ত 
এবং পরবতাঁকালে জেলা পাটির অন্যতম নেতা রোহিণীকুমার দাস, নিবারণ 
চন্দ্র দত্ত, লালমোহন রায়, শিলং কমিউনিস্ট পাটি'র caw} রেণুবিনোদ 
. চৌধুরী, রবীন্দ্র দাস প্রমুখ প্রধান প্রধান কর্ম প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট 
পার্টির সদদ্য হন। অনুশীলন পাটির ay Rat পাল চৌধুরীও জেলা 
সংগঠন কমিটিতে Ace জেলায় কাজ atag করার সঙ্গে: সঙ্গেই কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন | 
অনুশীলন, যুগান্তর, শ্রীপংঘ, ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন প্রভৃতি সব 
বিপ্লববাদী পার্টির সক্রিয় কর্মীরা সকলেই তাদের পুরনে ধার! ত্যাগ করে 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে থাকেন। এদের মধ্যে যার! প্রধান তারা হলেন 
বারীন্ত্রকুমার দত্তের দলের সঙ্গে যুক্ত রমাকান্ত দাস ( তিনস্থকিয়! ডাকলুঠ 
মামলায় দণ্ডিত ), হেমস্তকুমার দাস, সত্যব্রত দত, দেবব্রত বা রাণু দত্ত, অন্থ- 
শীলনের গ্রীতিরঞ্জন দাস (টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত),আভু সেন, Daere 
ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের বিনয় মজুমদার, he দত, হবিগঞ্জের বিপ্লবী 
দলের নিখিল মিত্র, ত্ৰৈলোক্য দত, প্রাণেশ বিশ্বাস প্রমুখ | কাছাড় জেলায় 
araga পালচৌধুরী ও faranta দাশগুপ্ত উদ্যোগী হয়ে অজয় spist, 
মহীতোষ পুৱকায়স্থ প্ৰভৃতিকে নিয়ে একটি ইউনিট গড়ে তুলেছিলেন । 
ARË জেলায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২-এর জনযুদ্ধকাল' পর্যন্ত ' কমিউনিস্টর] 
কংগ্রেন-সমাজতান্ত্রিকদলের মধ্যে থেকেই কাজ করতে থাকেন বিয়ানী বাজার 
FAT IAT প্রখ্যাত By নাহিত্যিক ও লেখক TAAI এবং ডঃ জেড, 
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. এ. আহম্বরও এসেছিলেন । এরা ছুজনেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদসা । 
অথচ জয়গ্রকাশ নারায়ণ এদেরই স্থরমা উপত্যকায় নির্দিষ্ট কাজের জন্ত 
aba ছিলেন । ১৯৩৮ সালে আলিপুর ভেন থেকে qE হয়ে লেবার পাটির: 
. সদস্ত জ্যোতির্ময় নন্দী Axe আসেন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 
তীর পার্টিতে ঘোগদানের ফলে আন্দোলন ও সংগ্রামের উপযুক্ত প্রচারের 
ক্ষেত্রে যে অভাৰ ছিল তা দূর হয় । জ্যোতির্ময় নন্দীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 
নয়াদুনিয়া” ও ‘সংহতি’ পত্ৰিকা পর পর প্রকাশিত হলে পার্টি মুখপত্রের অভাব 
দূর হয়। পার্টির তরফ থেকে সেই সময় যে সমস্ত লিফলেট প্রকাশিত হতো 

“তারও অনেকগুলির রচয়িতা ছিলেন cartfeda নন্দী । i 
Ack ও eal উপত্যকায় কমিউনিস্ট পার্টির সেরা সম্পদ ছিল তার 
সাংস্কৃতিক সংগঠন! ফ্যাপিবাদ-বিরোধী' সংগ্রামের উত্তাল সময়ে জেলায় 
waa গণনাট্য সংঘের যে সাংস্কৃতিক টাঘ তৈরী হয় তাতে প্রখ্যাত লোক-. 
was গায়ক. হেমান্দ বিশ্বাস) নির্নলেন্দু চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন নেতৃত্বে । 
নির্মলেন্দু ও sical অনেকে ছিলেন ছাত্রফেডাবেশনের কর্মী। ছাত্রআন্দোলন 
থেকে Stal এসেছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে । অন্তর| হলেন হেনা দত» 
মায়া গুপ্ত, শান্তা সেন, সন্ধ্যা দাস, হাসি চৌধুরী, পূরবী শর্মা, ইল! সেন, রেবা 
ধর প্রমুখ । বর্তমানেও প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরী ও সাংস্কৃতিক ফন্টে 'গান 
গাইতেন ও কাটুন. চিত্র আঁকতেন, পার্টি ও গণ আন্দোলনের জন্ত 
,প্রস্বোজনীয় পোস্টারও লিখতেন । - নস 
নারী সমানে মধ্যেও শ্রীহট্ট জেলাতে১৯৩০ সাল থেকেই বামপস্থী প্রভাবের 
.. বিস্তার ঘটেছিল।' Age মহিল| সংঘ-র মধ্যেই মূলত কমিউনিস্ট মেয়েয়! কাজ 
করতেন।কিস্ত ১৯৪২ সালে GAYS নীতি গৃহীত হবার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টিকে 
আলাদা সংগঠন তৈরী করতে হয়। ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী BAA তখন 
«মহিল। আত্মরক্ষা সমিতি’ গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে অঞ্জলি দাস, হেনা 
দত্ত, মাঁয়া গুপ্ত, ইল ভট্টাচাৰ্য. প্রসুখের নাম উল্লেখযোগ্য৷ - অঞ্জলি দাঁসেবু 
ভ্যেষ্ঠা ভগিনী কল্যাণী দাস এ ‘সময়ে সিলেটে রেডক্রসের ডাক্তার ছিলেন। 
এর! উভয়েই ste ডাঃ স্থন্দরীমোহন দাসের . নাতনি | কল্যাণী. দাসও 
O কমিউনিস্ট টিতে .যোগ দেন। CHT CRE করেই পরে আরও অনেক 
মেয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবেশ করেন৷ - ফলে, AHA নাবীসমাজের মধ্যে 
.. কমিউনিস্ট: MBS প্রভাব বুদ্ধি পায়৷ ...জনযুদ্ধের যুগে. (১৪৪২০৪৫ } 


ভারী ফেুয়ারী ১৯৯৪ পূর্ববাওলার কমিঃ আন্দোঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৬৩ - 
. | কমিউনিষ্ট পার্টিতে এর! যোগ দিয়ে সমস্ত ঠাট্টা, বিদ্রপ ও' নামাঁজিক-- 
' অসহযোগিতাঁর বিরুদ্ধে অটলভাবে দাড়িয়ে আদর্শের ' জন্য সংগ্রাম অব্যাহভ- 
 বাখেন। নু 
Xl ১৯৪২-এ জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করার পূর্ষে শ্রীহট্টের কমিউনিস্টরা কংগ্রেস. 
সংগঠনের মধ্যে থেকেই কাজ করতৈন। তাদের ছিল নেতৃত্বের ভূমিকাই । 
কিন্তু aga নীতিতে কমিউনিষ্টদের পৃথকভাবেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন 
ও সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল । তথাপি“ভারত 'ছাড়ো” আন্দোলন গুরু 
. হবার সঙ্গে সম্দেই বেশ কিছু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে ব্রিটিশ সরকার ideta 
* করে। সম্ভবত ব্রিটিশরা এইসব প্রাক্তন বিপ্লবী ও কংগ্রেস সংগঠনের নেতাদের 
l কখনোই বিশ্বাস করেনি । ১৯৪২ সালে ধাবা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের 
| মধ্য উল্লেখযোগ্য হলেন__চঞ্চলকুমার শর্মা, কেদারনাথ ভট্টাচার্য ও পূরণে 
কিশোর সেনগুপ্ত। staly তখন শ্রীহট্টের মধ্যেই ছিল। ওঁ সময় কাছাড়ে 
কমিউনিস্ট পার্টি ও জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক পদে ছিলেন অচিন্তাকুমার 
"ভট্টাচার্য | fofa এবং Sica কয়েকজন কমিউনিস্ট সংগঠক নিরাপত্তা আইনে 
' বন্দী হন। সিলেট জেলে বন্দী থাকা কালে কমিউনিষ্ট নেতারা কংগ্রেসের 
.. অনেক সাধারণ কর্মীকে কমিউনিজমে দীক্ষিত করেছিলেন। মণিপুরের প্রজা 
আন্দোলনের অন্যতম নেত! সিলেট জেলেই কমিউনিষ্ট আদর্শ গ্রহণ বরেন। 
' যুদ্ধ অবসানের TARE ও কাছাড় জেলাকে নিয়ে কমিউনিস্ট পাটির আসাম 
প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়, যার প্রথম সম্পাদক ga বীরেশ মিশ্র | ' ১৯৪৬- - 
_ এর নির্বাচনেও কমিউনিস্ট পাটি উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন পেয়েছিল | T 


চট্টগ্রাম : | 
' "চট্টগ্রামে .বিপ্লখী এতিহ্থ থাকার. ফলে সেখানে কমিউনিস্ট পাটি” গড়ে 
' তোল! . অপেক্ষাকৃত সহজ। হয়েছিল । আন্দামান দেলুলার ভেলে . বন্দী 
. থাকার সময়েই চট্টগ্রাম watta giaa বিপ্রবী বীরদের প্রায় সকলেই 
কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে যোগদান করেন । এঃ ফলে চট্টগ্রামের সাধারণ 
' যুবসমাজের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি. আগ্রহ অন্ত জেলা অপেক্ষা, কিছু 
'. বেশিই ছিল। অবশ্য, গণেশ ঘোষ, অস্বিক। চক্ৰবৰ্তী, অনন্ত 1... : প্রমুখ 
নেতাকে faba সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বে মুড়ি". waht 
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কিন্ত ধাবা afe পেয়েছিলেন তাদের নেতৃত্বেই ১৯৩৮ সালের শেষে চট্টগ্রাম 
 ছেলা সংগঠনী কমিটি গঠিত হয় 1 রেল ইউনিয়ন নেতা ননী সেনকে সম্পাদক 
করে যশোদা চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন সেন, IFT সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত ও FF 
দ্বাশগুপ্তকে নিয়ে কমিটি গঠন কর! হয়। পরে RRA দত্ত, রণধীর দাশগুপ্তকে 
কমিটির সঙ্গে যুক্ত করা! হয় । ১৯৩৯ সালে মুজফ্‌ ফর আহমদ চট্টগ্রামে এক 
গোপন সম্মেলনে মিলিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জেল! কমিটি গঠন করেন ৫ 
এই কমিটিতে পূর্ণেন্দু Warns যুক্ত করা হয়। এই পূর্ণেন্দু দত্তিদারের 
প্রচেষ্টাতেই কপ্পনা we (যোশী) BE সেন-এর বিপ্রণী দলে এসেছিলেন? 
কল্পনা HSS কমিউনিস্ট কর্মী রূপে চট্টগ্রাম সংগঠনে ১৯৩৮-এ জেল থেকে 
সাড়া পাবার পর যুক্ত হন। ১৯৩৯-এর কমিটিতে যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী জেল? : 
. সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন | তিনি SRY হলে FHVF সেনগুপ্ত জেল। 
কমিটির সম্পাদক রূপে কাজ করতে থাকেন, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত । মাঝেকিছুদিন 
বঙ্কিম সেন, কল্পনা দত্ত ও অনন্ত সিংহও জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন 
করেন। চট্টগ্রামের বিপ্রবী নেতৃদ্বয় গণেশ ঘোষ ও APRA চক্ৰবৰ্তী ১৯৪৬-এ 
যুক্তির পর প্রাদেশিক কমিটির দায়িত্বে থাকেন। চট্টগ্রামে শ্রমিক সংগঠন 
তেমন কিছু ছিল না। হরিসাধন দত ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ইউনিয়নের 
কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন । শক্তিশালী ছিল Fas আন্দোলন এবং কিছুটা 
মহিল। এবং ছাত্র আন্দোলন । “মাস্ট রদা? et সেনের "ইণ্ডিয়ান |রপাবলিকান 
আমির সদস্তের! সেসময়ে সকলেই প্রায় চট্টগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ 
.দ্বেন। মুজফফর আহমদ ও তৎকালীন সর্বভারতীয় সম্পাদক পি. সি. যোশী 
চট্টগ্রাম জেলার উপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন। প্রাদেশিক এবং 
কেন্দ্রীয় স্তরের অনেক নেতাকে প্রায়শই চট্টগ্রামে পাঠানো হতে। বলে কল্পতরু 
সেনগুপ্ত জানিয়েছেন | 
১৯৩৯ সালে প্রথম জেল! কৃষক সম্মেলন ' অনুষ্ঠিত হয়। আবছুদ' সাভার 
ছিলেন অন্যতম কৃষক কর্মী। কল্পনা দত্ত, পুষ্প 'সেন, জ্যোতি দেবী (দাশ), 
.লৌদামিনী সেনগুপ্ত, মণিকুত্তলা চৌধুরী, অমিয়া সেন, রীনা লেন প্রমুখ নেতৃ- 
স্থানীয় কর্মীরা মহিলী আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন । এছাড়া ছাত্র 
ফেডাবেশনের কর্মী আরতি দাশ ( পরে দূত), সাধনা। মজুমদার, প্রীতি দত্ত, 
আরতি পালিত (বিশ্বাস) রেণু চৌধুরী (লোকনাথ বলের বোন ) প্রমুখ 
জ্াত্রীরাও মহিলা আন্দোলনে নিজেদের সামিল করেছিলেন সক্রিয়ভাবে । 


ক) 


saii ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪পূর্ববাগলার কমিঃ আন্দোঃ সংশিপ্ত রূপরেখা ée 
এক্ীতিলতা ভয়াদ্দেদার-এর শহীদত্ব বরণ বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলার তরুণী 
এবং মহিলাদের সমস্ত প্রকার শৃথ্খনমুক্তির পথ ' যেন: উন্মুক্ত করে দিয়েছিল । 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মহিল! আত্মরক্ষা সমিতির agaa জনযুদ্ধের যুগে 
ও wasted সময়ে দুভিক্ষ-শীড়িত মানুষের সেবা, নারী ও শিশুদের জন্য 
-খাগ্বস্ত সংগ্রহ কর! ছাঁড়ীও ateg কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাবেন্দ্র খোলার 
“AD সাধ্যমত চেষ্ট। করে গেছেন। ; 5) 
১৯৪২-এর ৮ মে জাপানী বোমারু বিমান চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ করে। 
এই বোমাবর্ষণে কমিউনিষ্ট কর্মী গোলাম শরীফের মৃত্যু হয়। পার্টির ছাত্র : 
ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কমীঁরা এই সময় ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রচার ও জনমত 
গঠনে গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ভূমিকা । ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী জেল ও 
জাপানের নাকের ডগায় চট্টগ্রামের অবস্থানের ফলে জাপ-বিরোধী প্রচারের 
তীব্রতা বুদ্ধির প্রয়োজন 'ওখানে খুবই বেশি ছিল। ১৯৪৬৪৭ সালে 
qata দাঙ্গা প্রতিবোধে ও জোরদার কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার 
. ক্ষেত্রে কাযউন্ষ্টি পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । | 
সামগ্রিকভাবে চট্টগ্রামের FAG ae পার্টি তুলনামূলক বিচারে অবিভক্ত 
বাঙলার sata জেল! অপেক্ষা বেশ শক্তিশালীই ছিল । ১৯৪৩ সালে পার্টির 
মস্ত সংখ্যা ২২৪ জন হলেও মহিল! সমিতির সদস্ত ( ৪১৬০) সংখ্যার দিক 
থেকে চট্টগ্রাম জেলা প্রথম স্থান অধিকার করে । ছাত্র ফেডারেশনের ATT 
ছিল (২, ২৭২) বাঙালার দ্বিতীয় । তথাপি Gaya’ সম্পৰ্কিত নীতি সম্পর্কে 
মুমলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার জনমানসে কমিউনিস্ট পার্টির 
গ্রহণযোগ্যতায় যে ফাটল ধরিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ১৯৪৬-এর সাধারণ 
নির্বাচনে SHA দত্ত-র মতে] বিপ্রবী কমিউনিস্ট নেত্রীর পরাজয় বরণের মধ্যে। 


4 


দিনাজপুর ঃ 


প্রশাসনিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গের AUS হলেও উত্তরাঞ্চলের জেল! রূপে. 
দিনাজপুর, জেলার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রমিক আন্দোলন, 
"উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বন হলেও কৃষক আন্দোলনের 


- শক্তিশালী ঘাটি ূপেই সেগুলি চিহ্নিত । দ্বিনাজপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। 


এই কারণে ১৯৪৩ সালের মে মাসে পার্টি মদ্ন্ত-সংখ্যাবু দিক খেকে সমগ্র 
৫ | | | 


[| 
| 
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রাঙলায় দিনাজপুর জেলার স্থান ছিল তৃতীয় । কলকাতায় এ সমস পার্টি 
AUS ছিল ৬৪৯, ঢাকাস্থ ৩১৯ এবং দিনাজপুরে ২৬৩ জন | | 

১৯৩৮ সালে দিনাজপুরে কমিউনিস্ট পার্ট গড়ে ওঠে জেল থেকে মন্তমুক্ত- 
বিপ্লবী রাজবন্দীদ্বের উদ্যোগে । এ'বা জেলের অভ্যন্তরেই কমিউনিষ্ট: 
ক্নসোলিডেশনের aes হয়েছিলেন । প্রধানত অনুশীলন affo থেকেই 
এরা কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন । প্রাদেশিক নেতা সরোজ মুখাজীঁর" 
উপস্থিতিতে পার্টির প্রথম যে সংগঠনী কমিটি গড়ে ওঠে তার জেল! সম্পাদক: 
ছিলেন বিভূতি গুহ । পরে জেল! সম্মেলনের মাধ্যম যে কমিটি গঠিত হয় তার 
সম্পাদক নির্বাচিত হন wa সেন । বিভূতি গুহ প্রাদেশিক দপ্তরে দায়ি ত্ব- 
প্রাপ্ত হন। এছাড়া জেল! কামিটির অন্তান্য Aras হলেন অজিত রায়, মহী 
বাগচি, স্থবোপ সেন, বসন্ত চ্যাটার্জি, কালী সরকার? শচীন্দু চক্রবর্তী, গুরুদাস: 
তালুকদার, হাদী মহম্মদ দানেশ, জনার্দন ভট্টাচার্য প্রমুখ | পরবর্তাকালে মুক্ত- 
রাজবন্দী ভৃষি ভট্টাচা্ষ ও ছাত্রনেতা সুনীল সেন জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত VA | 
এখনকার প্রখ্যাত এতিহাপিক ও তৎকালীন ছাত্রনেতা স্থনীল সেন-এর বিবরণ, 
থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় । সরোজ মুখার্জি লিখেছেন, পত্রে রাজশাহী 
থেকে যামিনী মজুমদার আসেন এবং তিনি ঘোড়ায় চড়ে সার! জেলায় কাজ 
করতেন | 

দিনাজপুর জেলার কৃষক লা যাঁর! প্রতিষ্ঠান করেছিলেন Stal প্রথম 
থেকেই যে কমিউনিস্ট ছিলেন তা নয়। অনেক প্রাক্তন বিপ্রবা ও বামপন্থী 

তগ্রেস নেতা এবং কর্মী, এমনকি জমিদাব-পরিবার থেকেও কেউ কেউ ধীৰে: 

বীবে কৃষক সভার সংগঠক রূপে কাজ করতে করতে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। 
যেমন, হাজী মহম্মদ দানেশ ও সত্যেন রায় । আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. 
এ এবং CATT আইনজীবী হাজী মহম্মদ দানেশ ছিলেন জাতীয়তাবাদী 
মুসলমান এবং মহকুমা কংগ্রেদ কমিটির নভাপতি। সতোন রায় ছিলেন- 
একজন ধনী দোতদারের পুত্র ও গ্রাজুয়েট । এরা ছুজনেই কৃষকসভাবর 
নেতা কূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন । সত্যেন বায় ঠাকুর গায়ের গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে সভা-সমাবেশে রাজবংশী ভাষার বক্তৃতা দিতেন । এরা ছাড়াও 
কয়েকজন FAIS স্থানীয় নেতা রূপে FAS আন্দোলনের প্রথম সারিতে স্থান 
পেয়েছিলেন। এর! হলেন আটওয়ারি থানার ধনী কৃষক রাজেন পিং এবং 
ঢু দরিদ্র কৃষক রামলাল সিং ও পাথাল সিং । ঠাকুরগীও-এর মাঝারি কৃষক 


v? 
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পরিবার থেকে এসেছিলেন বিনোদ দাস | faia সভার মধো Atal মুদলিম 
লীগ ও ক্ষত্রিয় সমাজের বিরোধিতা ও জমিদার দোতদারদের আক্রমণ 
মত্বেও Beta হাজার দরিদ্র আধিয়াঁর gas ও বাজবংশীকে কৃষক আন্দোলনে 
সামিল করেছিলেন, এবা হলেন সেই সব Fae কর্মাদেরই প্রথম সারির 
প্রতিনিধি । ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফুলবাড়ি থানার অন্তর্গত লালপুর 
গরমের জনসভা থেকেই আক্ষরিক অর্থে দিনাজপুর জেল! কৃষকদ্ভা প্রতিষ্ঠিত 
Gl এই সংগঠন FIE আন্দোলনের (হাট তোল! বদ্ধ, আধিয়ার ও তেভাগা) 
ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল। এ সভায় উপস্থিত 
ছিলেন yee ফর আহমদ এবং afar মুখাজি । ক্ূপনারায়ণ ata নাঁমে 
একজন তরুণ কৃষক কম এই সভাতেই প্রথম যোগদান করেন । ইনি ১৯৪৬ 
সালের নির্বাচনে জোতি ay, রতনলাল ব্রাহ্মণ-এর সঙ্গেই প্রাদেশিক আইন 
সভায় নির্বাচিত হন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী পে! 

যাহোক, কৃষক সতাব শাখা দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে SS প্রসার লাভ 
করে । স্থনীল সেন লিখেছেনঃ ১৮ মাসে ৩০টি গ্রাম-কমিটি গঠিত হয়েছিল 
কৃষক সভা সংগঠিত করে ২৫০টি সভা, বিতরণ করে ৬০০০ প্রচারপত্র | ১৯৪৩ 
লালে দিনাজপুরের কৃষক সভার স্থান ছিল সমগ্র বাঙলায় দ্বিতীয় ( সদস্ত সংখ্য 
১৩ Beta), রংপুরের পরেই । কিন্ত গুরুদাস তালুকদার প্রমুখের নেতৃত্বে 
ঠাকুরগাঁও লহ দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে ্তিহাসিক তেভাগা 
আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে তা পরবর্তীকালে এক উপকথায় পরিণত 
হয়েছিল। 
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WAI জেলা ছিল এককালে RA যুব-আন্দৌলনের অন্যতম একটি প্রধান 
cma বিপ্রণী আন্দোলনের গোড়া থেকেই এই জেলাতে অনুশীলন সমিতির 
কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল। কমিউনিস্ট নেত! সতীশ পাকড়াশী দীর্ঘকাল ধরে 
রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করেই পরিচালন! করেছিলেন বিপ্রবী কর্মতৎ্পবুতা 
গোপন অবস্থায় তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে গড়ে তোলেন বিপ্রবী সংগঠন | প্রকুত- 
পক্ষে, বছ আত্মত্যাগী বিপ্রণী বীরের কর্মস্থল ছিল এই রংপুর । ১৯৩০-এবু 
দশকে রংপুর জেলার বহু বিপ্লবী কর্মী বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন । 
১৯৩৭ শাল থেকে বিনা-বিচারে আটক বাংলার রাজবন্দীর। ক্রমশ কারা মুক্ত 
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হয়ে বাইরে আসতে থাকেন। বিপ্রবী সতীশ পাকড়াশীন পূর্বেকার পলাতক 
জীবনের অন্যতম সাথী উলিপুরের প্রয়াত যোগেন মজুমদার মার্কসবাদ গ্রহণ 
করেন। তিনি কমিউসিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক aI না হলেও পার্টি গ্রপে 
ছিলেন। পার্টির পক্ষে তিনি অল ইণ্ডিয়। কংগ্রেস কমিটির ange নিবাচিত 
হয়োছজেন। | | | 

১৯৩৬-৩৭ সালে WHE FI আহমদ-এব সঙ্গে সতীশ পাকড়াশী, বিজয় ata 
এবং শচীন বায় গোপনে যোগাযোগ করে মার্কসবাদী পাঠচক্র সংগঠিত 
ক্বরেন। এই সময়কালে বাজবন্দীরাও মুক্ত হয়ে জেলার বিভিন্ন দিকে 
ছড়িয়ে পড়েন কৃষক আন্দোলনের কাজে I নেতৃস্থানীয় পার্টি সদস্যের (এরা 
সকলেই কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনের সদস্য ছিলেন) অনেকেই কংগ্রেসের 
জেলা, মহকুমা বা স্থানীয় নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হন । এদের মধো দীনেশ 
জাহিড়ি, অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, aIL সেন, শিবদাস লাহিড়ি, ava 
গাঙ্গুলী, সুরেশ রায়চৌধৃরী, ACTA ঘোষ, অমৃত মুখার্জি, পরেশ মজুমদার, 
বিমল ভৌমিক, বীরু চক্রবর্তী, ফণী aa, স্থখীর gaits প্রমুখ ছিলেন অগ্রণী 
fags 1 কুড়িগ্রাম মহকুমায় কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন সুধীর qafa | 
aaa থেকেই তিনি ছিলেন RAA আন্দোলনের wee যুক্ত ও মহকুমা ও 
শৃহর কংগ্রেসের সম্পাদক | | 

qda মুখার্জি ও নৃপেন ঘোষ লিখেছেন) ১৯৩৭ মালের শেষভাগে 
আন্দামান প্রত্যাগত পার্টিনেতা কমরেড দেবকুমার দাস প্রাদেশিক পার্টি 
কমিটির কাছ থেকে একটি নির্দেণমূলক চিঠি নিয়ে ataa তদনুসারে 
কমরেড অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ি+ বিনয় বাগচী ও স্থবেশ 
রায়চৌধুরীকে প্রার্থী নত্যপদ দিয়ে একটি অস্থায়ী জেল! কমিউনিস্ট পার্টি 
গঠিত হয় । শীঘ্রই সুধীর মুখাজীকে এ কমিটিতে নেওয়া হয় । ১৯৩৮ সালে 
জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় । কমরেড মণিকষ্চ সেনকে সভ্যপদ দিয়ে 
এই কমিটিতে গ্রহণ FARA! 

১৯৩৭-৩৮ সালে বংপুরে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কুষকসভার নেতৃত্ব 
বিনা ক্ষতিপূ্ণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ’ ও “লাঙ্গল যার জমি তার’ রণধ্বণি 
মুখে নিয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হয়! বস্তুত, FIFASTA SAFT থেকেই 
care প্রজাদের স্থায়ী WA দাবী, নীলামের মাধ্যমে উচ্ছেদ, ক্রোক বন্ধ 
আন্দোলন, জামিদারের আবোয়াব বাজে আদায় বন্ধ, wR TAT বন্ধ 
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ASS দাবী নিয়ে লভাই শুরু হয়। বিশেষ কবে বাজে 'মাদায় ও ৪০ 
বঙ্ক আন্দোলন সর্বত্র fia নেয়। 

সদর মহকুমার বদরগঞ্জে প্রতি বৎসর শীতে একমা সব্যাপী একটি বড় মেলা, 
বসতো | আলোচ্য সময়ে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ.ফর আহমদ ও বঙ্কিম 
মুখাজাঁ রংপৃবে পার্টি গঠনের কাজে আসেন। তাদের নিয়ে এই জেলায় 
একটি জনসভা করা হয়। বঙ্কিম মুখার্জী তীর স্বভাবসিদ্ধ Sate কণ্ঠে বক্তৃতা 
দেন। তিনি জমিদার-মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের, 
AIE হয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হতে আহৰ fa জানান | 

এইসময় মনিক্ক সেনকে জেল! কংগ্রেস নেতা ও সম্পাদক হিসাবেই মুখাত 
কাঁজ করতে হতো । কিন্ত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রেখেই তিনি 
কাজ করতেন | শচীন ঘোষ রংপুর শহরে ছাত্র-প্রমিক ও মধ্যবিত্ত আন্দোলনের" 
দায়িত্ব সহ শহরের পার্্ববর্ত গ্রাম এলাকায় কুক আন্দোলন সংগঠিত করেন | 
এই সময় আন্বামান-বন্দীদের মুক্তি-আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। রংপুরের 
সর্বত্র তীব্র আন্দোলন হয়। 

o তৎকালীন 'গণশক্তি'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদসা ছিলেন কুড়ি গ্রামের' 
দেধকুমার দাস। স্থধীর মুখার্জি ও তীর নেতৃত্ব রংপুরের কুড়িগ্রামে ক্রমশ 
সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে । ১৯৩৮ সালে মে দিবস উদযাপনের জন্য ব্যাপক- 
প্রচার হয়। এটি pasao দিবস হিসাবেও পালন করা হয়েছিল। 

কুড়িগ্রাম শহরে একটি বেশ বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বক্তা ছিলেন, 
স্থধীর মুখাঞ্জি। এই সভার শেষে একজন বয়স্ক দাড়ি ওয়ালা মুসলমান চাষী 
প্রাণখোলা হাসিমুখে এসে স্থধীর মুখার্জির হাত ধরে বললেন, “আমি গদাই 
মিঞা, গান্ধীর ভলান্টিয়ার । ভাল নাম তমিজউদ্দীন। বাড়ী বুড়াবুড়ি 
(উলিপুর)।” ১৯২১ সালে তিনি গান্ধীর আন্দোলনে নেমেছিলেন । জেল 
থেটেছেন | পরে কৃষক-প্রজা আন্দোলনে. যোগ দেন। পরবতকালে 

তমিজউদ্দীন কমিউনিস্ট পার্টিতেই যোগ দিয়ে রংপুরের কৃষক আন্দোলনে, 
অক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন । 

RAI জেল! |G এই সময়ে কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বেই সদর মহকুমার ৯টি থানার মধ্যে ৭টি থানায়, 
কুড়িগ্রামে ৭টি থানার মধ্যে ৫টি থানায়, নীলফামারীতে ৬টি থানার মধ্যে 
৫টি থানায়, গাইবান্ধায় ৭টি থানার মধ্যে ১টি থানায় কমবেশি আন্দোলন ও, 
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সংগঠনের কাল হতে খাকে । এই সময়ের মধ্যেই কয়েকটি থান! বেশ সংগঠিত 
ও ব্যাপকভাবে কৃষক সমিতির এবং কমিউনিস্ট পার্টির এলাকায় পরিণত হয় । 
১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র দেশের ACT রংপুর জেল! কমিউনিস্ট পার্টিরও 
qa রণধ্বনি ছিল--দাআ্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে পরিণত কর 
রংপুরে যুদ্ধের টাদ! আদায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ব্যাপক 
প্রচার করা হয়। বহু পোস্টার দিয়ে নেই প্রচার চলে | এরকম একটি 
পোস্টার দেওয়া হয় একেবারে শহরের কেন্ত্রস্থলে । ছবিতে দেখানো হয় 
ব্ৰিটিশ সাত্রাজ্যবাদের পতাকা-চিহ্নিত টুপিপরা এক সাহেব ( জন বুল ) একটি 
‘ভারতীয়কে পায়ের নীচে ফেলে আর একটি ভারতীয়ের বুকে ছোরা বসিয়ে 
দিয়েছে । তার বুকের ae জষা হচ্ছে একটি পাত্রে । পাত্রটির গায়ে লেখা 
“যুদ্ধ-ভীত্ীর? | এই পোস্টার শহরে ও গ্রামের জনগণের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য 
RP করে। 

১৯৩৮ মালে রংপুর জেল! রাজনৈতিক সম্মেলন ও ১৯৩৯ সালে কালীগঞ্জ 
খানার চন্দনপাট গ্রামে রংপুর জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। এই সম্মেলনে আবদুল্লাহ বন্থুল ছিলেন সভাপতি ! তাছাড়া কমিউনিস্ট 
পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মৃজফ_ফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও নলিনী ঘোষও 
সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এর মধ্যবর্তী সময়েই নান! দাবি নিয়ে 
কৃষক আন্দোলন বংপুরে সংগঠিত হয়েছিল। 

১৯৪০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস ও দমননীতি-বিরোধী দিবস 
পালনের মধ্য দিয়ে জেলার প্রতি কেন্দ্রে সরকারী ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে 
ব্যাপক জনদমাবেশ হয় । এই উপলক্ষে হাট হরতাল, লাঙ্গল বন্ধ$ পোস্টার 
দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক সকল সংগঠনই 
ব্রিটিশ মাআজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়। এই সময়ে কমিউনিস্ট 
পাটির জেল! পার্টি অফিস ' সহ ১৬টি গোপন পার্টি কেন্দ্র গঠন করা হয়। 
ছয়জন গোপন জেলাপার্টি” সংগঠক সহ ১৯জন গোপন পার্ট সংগঠক ঘুরে ঘুরে 
পাটি সংগঠন ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পাক্ষিক ভিত্তিতে ২০* পার্টি 
বুলেটিন এবং মাসে মাসে পার্টি ইস্তাহার, যুদ্ধবিবোধী ইন্তাহার প্রকাশিত ও 
প্রচারিত হতো । এরই পাশাপাশি চলতে থাকে উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলির 
মতোই রংপুরের বিভিন্ন হাটের তোলা বন্ধ আন্দোলন । পাশাপাশি fang 
অঞ্চলের অনেকগুলি হাটেই ওঁ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । একই সঙ্গে সামন্ত- 
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wi ও সাআাজ্যবাদ-বিবোধী এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য 
কমিউনিস্ট পার্টির কাঁছে সেদিন ছিল বিরাট | 
পাটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যান্বত হওয়ার আঁগেই ১৯৪১ সালের 
১লা ডিসেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রংপুর জেল! পার্টির প্রথম সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় ৩০০জন পার্টি সদস্থের উপস্থিতিতে । সম্মেলনের সময় জেল! 
সম্পাদক ছিলেন স্থধীর মুখান্জি। সভাপতিত্ব করেন সরোজ মুখাজি | শচীন 
“ঘোষ, যণিকুষ্ণ সেন, শিবদাস লাহিড়িঃ রথীন গাঙ্গুলি, বিভূতি লাহিড়ি, রবি 
মজুমদার ও স্থধীর মুখা্জিকে নিয়ে জেল! কমিটি গঠন করা হয়! 8 
* ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রংপুরে কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্বে 
ক্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্যাপকভাবে 
প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। ১৯৪২-এর জুন মাসে ডোমার 
প্রাদেশিক কৃষক সভার পঞ্চম সম্মেলনে ‘জনযুদ্ধ' নীতি ব্যাখ্যা করা হয়। 
প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী বিনয় বায়ের নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘ-র ফ্যাসিস্ত- 
“বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন বংপুব জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সহায়ক 
শক্তি ছিল। এছাড়া জাপানী আক্রমণ ঠেকাতে “জনরক্ষা সমিতি’, মহামারী 
প্রতিরোধে ‘পিপলস রিলিফ কমিটি’ (P. R.C) নারীদের সংগঠন Sateen 
agar সমিতি’ প্রভৃতি সংগঠনগুলি কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনকেই' 
সমৃদ্ধ করেছিল | পি. আর. সি.-র নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ বি. কে. ay, ভাঃ 
অনিল বানা, ভাত অমিয় ব্যানাজাঁ, ডাঃ বিমল বাগচী প্রমুখ । “মহিল! 
আত্মরক্ষা সমিতির" নেতৃত্বে ছিলেন রাণী মুখাজাঁ, উষা দাশগুপ্ত aya | 
কিছুদিন নেতৃস্থানীয় মহিলাকর্মী শান্তি প্রধান এবং লীল! বায় রংপুরের কুড়ি 
গ্রামে গিয়ে সংগঠনের কাজ করেন | 
চল্লেশের দশকের প্রাবন্তে বংপুর-এর কারমাইকেল কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন 
গঠন করা নিয়ে যে আন্দোলন হয় তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরব্তাঁকালের , 
aats কথাশিল্পী ননী ভৌমিক | ছাত্র আন্দোলনে শান্তি সান্ঠালও ছিলেন 
নেতৃত্বের ভূমিকায় । শচীন বায়, ধীরেন ভটাচার্ প্রমুখ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ 
কমিউনিস্ট কম । 
১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এব জনযুদ্ধের যুগে রংপুর জেলার কমিউনিস্ট কমাঁদের 
একদিকে যেমন “পঞ্চাশের মন্বস্তর’ ( ১৯৪৩ ) প্রতিরোধে ঝাপিয়ে পড়তে 
হয়েছিল তেমনি গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার 
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- কাজেও অংশগ্রহণ 'করুতে হয় । বিশেষ কবে মন্ধস্তবের পরেই “অধিক ফসল:. 
ফলাও" আন্দোলন, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা মহকুমার “মৎ্দজীবী আন্দোলন’, . 
. , Seite আন্দোলন’, “বদ্ধকী জমি উদ্ধার’ মজুত উদ্ধার' ও “আয়েক্গার স্কীম 
প্রতিরোধ আন্দোলন, ASC সংগ্রামে রংপুরের কমউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ 
. করে। অবশ্য. এর কয়েকটি ক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্মীরাও কমিউনিস্টদের সঙ্গে 
ছিলেন । যাইহোক্ষ*'আন্দৌোলন ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আর সফলতার জন্য 
- কমিউনিস্ট Hs কেন্দ্রীয়- কমিটি ওই জেলাকে “লাল বুংপুরঃ বলে চিহ্নিত. 

করেন | | | ; 

, ‘যুদ্ধের পর ১৯৪৬-এর বিধানপভার নির্বাচনী সংগ্রামে কমিউনিস্ট পাটি 
ভালো ফল করেছিল, যদিও রংপুরের কোনো আসনে তারা বিজয়ী হতে. 
পারেন নি। কিন্তু রেলওয়ে কেন্দ্রে জ্যোতি বস্থকে জয়ী হতে রংপুর খুবই 
সহায়তা করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগার দাবিতে এতিহাসিক কৃষক 
আন্দোলনে কমিউনিন্ট পার্টির নেতৃত্ব রংপুরের কৃষকসমাজ সক্রিয়ভাবে 
WARY করেন । যুক্ত বাঙলার cy কয়টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন 
জোবদার হয় তার মধ্যে রংপুর ছিল অন্যতম | বিশেষ করে বংপুবের ডিমলা, - 
ডোমার, নীলফামারর থানার তীব্র কৃষক আন্দোলন পাত্রাজ্যবাদ-লামস্ততত্ত্রে 
শত দমননীতি ও মুদলিম লীগের সাম্প্রদায়িক উদ্কানী এবং কংগ্রেমী নেতাদের ' 
নিন্পৃহতা aces সার! দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রখ্যাত শিল্পী 
সোমনাথ হোবের আকা অসামান্য স্কেচগুলিতে এই Qos আন্দোলন 
জীবন্ত হয়ে ATC | 


ঢাকা 2 


ব্ৰিটিশ শাত্াজ্যবাদ-বিবোধী আন্দোলনের প্রথম যুগে ঢাঁকা জেলা ছিল 
ভারতবর্ষের মধ্যে মন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সব থেকে শক্তিশালী একটি 
com) ঢাকা শহর, সোনার গাঁও, বিক্রমপুর এবং নরসিংদি অঞ্চলের শত. 
শত যুবক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রধানত শিক্ষিত হিন্দু 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে থেকে আসা যুবকের। বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও. 
তারা নানা গ্রপ বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন । এছাড়া তাদের সংগঠন গড়ার 
পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক । জনসাধারণের সঙ্গে কোনে! 
যোগাযোগ না থাকার ফলে গণআন্বোলন গড়ে তোল! তাদের পক্ষে সম্ভব, 


জাতয়াবী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পূর্ববাঙলায় কমিঃ আন্দোঃ নংসিপ্থ স্ুপরেখ!- *৩- 


হয়নি । তবে. অন্থশীলন সয়িতির কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী ও আরো অনেক - 
বিপ্লবী যার্কসবাদ এবং কমিউন্জিমের সম্পর্কে কিছু ধারপালাত করার চেষ্টা ' 
করেছিলেন | ঢাকার ছুই fatal নেতা গোপাল বসাক ও ale সেন 
ছিলেন এই বিষয়ে পথিকং। এরাই সর্বপ্রথম ঢাকা জেলায় মুজফ ফর ' 
আহ মদের সাহাযো কমিউনিস্ট পার্টি” গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রয়াস নেন I 

১৯৩৪ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামল! থেকে মুক্তিলাভ করে গোপাল বসাক 
ঢাকায় আসেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭-এব মধ্যে বেশ কয়েকজন ধিপ্রবীও > 
কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট ভাবধাবায় উদ্বুদ্ধ হয়েই 
জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে ANE সেনও জেলখানা থেকে 
মুক্ত হন। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি 
গড়ে তোলার কাছ দ্রুতগতিতে এগুতে থাকে | . 

১৯৩৭ সালেই কমিউনিস্ট পাটির ঢাক। জেলার সাংগঠনিক কমিটি গঠিত : 
হয়। এর সম্পাদক নির্বাচিত হুন aaa সেন। aag মার্কসবাদ 
সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বুদ্ধিজীবী মহলেও ভার বেশ জনপ্রিয়তা ছিল । 
ঢাকায় বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলাই সে সময়ে কমিউনিস্টদের কাছে. 
সর্বপ্রথম কর্মস্থচী হয়ে দাড়ায় । কমিউনিস্ট পার্টি” বেআইনী থাকার জন্ত 
পাটির নামে খোলাখুলি কাজ করা যেত ন! বলে কমিউনিস্টরা সারা দেশের - 
অতো! ঢাকাতেও কংগ্রেস-সোপ্যালিস্ট পার্টির মধ্য থেকেই কাজ শুরু করে! 
কংগ্রেস-সোশ্ালিস্ট পাটির সম্পাদকও ছিলেন একজন কমিউনিস্ট ctb. 
কমিটিই পরিচালিত হতো কমিউনিস্ট কাদের দ্বার! | 

১৯৩৭-৩৮ সালে আন্দামান ও বিভিন্ন জেল থেকে বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ এবং 
নেতৃস্থানীয় we] মুক্তি ate করে ঢাকায় আসেন ও কমিউনিস্ট পাটিতে 
যোগ দেন। এ'দের মধ্যে মুন্সীগঞ্জের পূর্ণদাস-গ্রপের জিতেন ঘোষ, জীবন 
চ্যাটার্জি-গ্র,পের সতোন সেন, প্রবোধ গুপ্ত, WHA ঘোষ, ঢাকার Aaaa 
নেপাল নাগ, বিনয় IY, বঙ্গেশ্বর রায়, যুগান্তর পার্টির জ্ঞান চক্তবর্তাঁ, নারায়ণ- 
গঞ্জের অন্ুশীলন সমিতির অনিল মুখাজি, ত্রজেন দাস, স্থবোধ সেন, বারীন 
দত, নারায়ণগঞ্জ গ্রামাঞ্চলের সতীশ পাঁকড়াঁশী, সতীন রায়, গোপাল গুপ্ত, 
wani পাল, মানিকগঞ্জের যুগান্তর পার্টির সমর ঘোষ, যাদব চাঁটাজি প্রমুখের 
বাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ঢাক! জেলায় কমিউনিস্ট BTS গড়ে, 
তোলার ক্ষেত্রে এদের aea অবদান বিশেষভাবে স্বর্গীয় 1 মোটকথা, , 
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১৯৩৮ সালের মধ্যেই চাক! জেলায় পার্টি” ও গণসংগঠন গুলিকে গড়ে তোলার 
উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায় । ফলত, ১৯৩৮ মালের মধ্যেই ঢাক প্রেস 
শ্রমিক ইউনিয়ন, ধাঙ্গড় ইউনিয়ন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, 
-বেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, নারায়ণগঞ্জ হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, 
্লক্মীনারায়ণ টেক্সটাইল মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি ইউনিয়নগুলি গড়ে 
ওঠে | এছাড়া ঢাকেশ্বরী মিল ও চিত্তরঞ্জন মিলের শ্রমিকদের মধ্যেও প্রভার 
"প্রতিষ্ঠিত হয়; ছাত্র ফেডাবেশনও জেলায় একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে 
"গড়ে ওঠে এবং মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চলে FIF- 
সভা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সক্রিয় ভূমিক! পালন করতে থাকে। 

সেই সময়ে পার্টির প্রভাব ও কাজের তুলনায্ন পার্টি সভ্য সংখ্য! ছিল 
অত্যন্ত কম । খারা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে নিয়মিত কাজ করতেন না, 

“Stews পার্টিসত্যপদ দেওয়া হতো না। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে 

-ন্ডাকাতে পার্টির একটি গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে 
“সাতজনকে নিয়ে একটি নিয়মিত জেলা কমিটি নির্বাচিত হয় । গোপাল 
বসাক জেল] কম্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঢাকার শিক্ষিত তরুণ ও 
বুদ্ধিজীবী অংশের মধ্যে এবং কিছুটা! গরীব মুসলিম কৃষকদের মধ্যেও 
কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। নিরঞ্জন গুপ্ত বিক্রমপুরে ও কালিপদ 

-"গাঙ্থুলি ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা ats 
করেন। 

১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলায় শ্রমিক-কৃষক ও TIT 
গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করে! ১৯৩৯ সালের দুইটি বিশেষ ঘটনা হলো লক্ষ্মীনারায়ণ ও ঢাকেশ্বরী মিলে 
প্রায় একমাস স্থায়ী ছুটি সফল ধর্মঘট । শ্রমিক-ভলান্টিয়ারের দলগুলি সামরিক 
কায়দায় প্রতিদিন আধঘণ্টা কবে মিলে অনুপ্রবেশের বিভিন্ন পথ পাহার! 
দিতেন এবং মিলের যন্ত্রপাতির খাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর 
'বাখতেন। ধর্মঘটের সময় পার্টির নেতা ভলাটিয়ার দলগুলির সঙ্গে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা রাজনৈতিক আলোচনা করতেন । এতে শ্রমিকদের রাজনৈতিক মান 

=্যৃথেষ্ট উন্নত হয় । এই ধর্মঘটগুলি ঢাকার শ্রমিকশ্রেণীত্র মধ্যে কমিউনিস্ট 
=পার্টির মর্যাদা ও সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় । 
' ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠনও ১৯৩৯ সাল থেকেই বেশ শক্তিশালী হয়ে 
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উঠতে থাকে । জেলায় ৬০টির বেশি স্কুল-কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের কমিটি 
গঠিত হয়। মুন্সীগঞ্জ মহকুমাই ছিল ছাত্র-আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী 
ঘাটি। এই ছাত্রদের মধ্য থেকেই পরবর্তাঁ সময় যথেষ্ট সংখ্যক পাটি” কর্মা 
‘বের হন. যারা বিভিন্ন গণ-সংগঠনের এবং কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কাজে 
“আত্মনিয়োগ করেন। কৃষক সংগঠন সেরকম সবল তখনও পর্যন্ত না হলেও 
১৯৩৯ সালের Wey পার্টি” সংগঠন জেলায় প্রায় সর্বত্রই গড়ে উঠেছিল | 
১৯৩৮ সাল থেকে পরবর্তী কয়েক বছর পযন্ত কমিউনিস্ট পাটির কর্মীরা, 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে যেমন কংগ্রেসের ভেতরে থেকে কাজ করতেন তেমনি 
'গণ-প্রতিষ্ঠানগুলেও অন্যান্য দলের সহযোগিতায় গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন + 
ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আর. এস,. পি-র সঙ্গে, কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
কষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে এবং ছাত্র ফেডারেশনের ক্ষেত্রে আর. এস, পি, 
Bie, বেঙ্গল ভলানিয়ার্স প্রভৃতির সঙ্গে তারা একযোগে কাজ করতেন | 
চাকা জেলার কংগ্রে কমিটিতে এবং বিভিন্ন গ্রাম ও মহকুমা শহরগুলিতে 
কমিউনিস্টরাই কংগ্রেসের নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। Stal কংগ্রেসের 
মধ্য থেকেই জনসাধারণের স্বার্থমূল্ক কাজগুলিব প্রতি সমর্থন জানান এবং 
"তাদের জঙ্গী আন্দোলনের পথে এগিয়ে CAA I 
১৯৩৯-এব ১ ফেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
ভারতবর্ষের fa wa স্থানে কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান! 
জারী হতে আরস্ত করে এবং অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়। ঢাক! জেল! 
কমিটি যুদ্ধকালীন সময়ে গোপন প্রচারের জন্য গোপন MÈG কেন্দ্র এবং 
"গোপন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে । এই গোপন কেন্দ্র থেকে প্রতি মাসেই 
হাজার হাজার ইস্তাহার ছাপিয়ে জেলার সর্বত্র বিলি করা হতো এবং সেইসঙ্গে 
হাজার হাজার পোস্টারও জেলার সর্বত্র লাগানো হতো। এই ইন্তাহার ও 
'পোস্টারগুলির মূল প্রতিপাদ্য ছিল সাম্রাজাবাদী যুদ্ধে কোনোরকম সাহায্য না 
FNI ঢাকা শহরে সভ।-সমিতি প্রভৃতি জমায়েতে, সিনেমা হলগুলিতে 
‘এবং সাইকেল করে নিয়মিত ইস্তাহারগুলি বিলি করতেন কমিউনিস্ট কমার] । 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট কর্মী 
CHAT হন। স্থতাকল শ্রমিকরা এই সময়ে নানা কাজে কমিউনিস্টদেব্র 
যথাসাধ্য সাহাধা করতেন | 
১৯৪০ সালের আর একটি উল্লেখযোগা ঘটনা হলে! ঢাকা প্রগতি লেখক 
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ও শিল্পী পজ্ঘ-র প্রতিষ্ঠা । অন্যান্দের সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ- 
এবিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই সোমেন চন্দ এর 
প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন । ১৯৪১ সালে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি গ্রহণ করেন 
ঢাঁকা রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পীদকপদ । ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ- 
একটি ফাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার পথে উগ্রজাতীয়- 
তাঁবাদী একদল GX cet দ্বারা সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে নিহত হন! এই 
বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ২৮ মার্চ (১৯৪২) কলকাতায় এক সভা থেকে 
গড়ে ওঠে ফ্যামিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এই সময় কম্উনিজ্ট 
পাঁটি'র ফ্যাসিবাদ-বিবোধী প্রচার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তথন পাণ্টা আক্রমণ 
হানতে থাকে উগ্র জাতীয়তাবাদী বামপন্থী গোঠীগুলি। এদের অনেকে 
হিটলার প্রেমীও হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ বিদ্বেষের সূত্র ধবে। এদের হাতে 
নিহত হন জগন্নাথ কলেজের কমিউনিস্ট ছাত্র ATI সরকার (১৯৪২) এবং, 
কচি নাগ (১৯৪৪ ৷ | গুরুতর আহত হন ঢাকার বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী 
Her পরিচিত বুণেশ দাঁশ গুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে | | 
১৯৪১-৪২ সালে ঢাকায় দুটি দীর্ঘ স্থায়ী সাম্প্রগায়িক্ক দাঙ্গা সত্বেও 
কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র-অরমিক-কৃষকদের মধো নতুন নতুন কর্মী YBa মাধামে 
প্রভাব RR করতে পেরেছিল | রেলওয়ে ইউনিয়ন ও ঢাকার সুতাকলে 
জোরদার শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে । বিক্রমপুর ও WS মহকুমায় কৃষক 
আন্দোলনও জেরার হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২-এব জুলাই মাসে 
যখন কমিউনিষ্ট পাটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞ। তুলে নেওয়া! হয় তখন ঢাক! 
জেলায় পার্টি সদস্য সংখা! একশো জনের মতো ( সাবা ভারতে চার হাজার )। 
১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘেমন ফ্যাপিবাদ-বিরোধী 
সংগ্রাম ও প্রচার-আন্দেলন সংগঠিত করতে হয়েছিল একই সঙ্গে মোকাবিলা 
করতে হয়েছিল ফরোয়ার্ড as, আর. এস. পি এবং কংগ্রেম অনুগামীদের 
সুতীব্র আক্রমণ। জনযুন্ধণীতির সারবন্ত। asl হয়তো ARTA করতে 
পারেননি । জনমানসে তাই সামগ্রিকভাবে হলেও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে 
একটি বিরূপ ধারণাই সুষ্ট হয়েছিল । তথাপি এই পর্যায়ে জনরক্ষা ও জন- 
্বার্থমূলক কার্যকলাপের দ্বারা কমিউনিস্ট রা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের আস্থা. 
অর্জন করতে থাকে। NABI মোকাবিলা, মজুতদারী ও কালোধাজারীর 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধমুলক আন্দোলনে সামিল হয়ে কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতারা- 
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পাটির ভিত্তি মজবুত করেন। ধাবা এসময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সারিতে 
ছিলেন তাদের অন্যতম হলেন ঢাকার গোপাল বসাক, AAE সেন + 
নার AIA ব্রজেন দাস, বারীন দত্ত) বেমুধর ; JANA জিতেন ঘোষ, প্রবোধ 
গুপ্ত, Bila ঘোষ) নরসিংদিতে সতীশ পাকড়াশি, যতীন বায়, অজিত 
.চ্যাটান্জি ) চালাকচরের GAM পাল ; মাণিকগঞ্জের সমর ঘোষ, যাদব চ্যাটার্জী 
প্রমুখ; ট্রেড ইভাপয়ণ ফ্রণ্টে নেপাল নাগ, অনিল মুখাজি, ধরণী রায়, মৃণাল 
‘চক্রণ্তাঁ ; কৃষক RS জিতেন ঘোষ, বোধ গুপ্ত, BAT) পাল, প্রমথ নন্দী, 
অজিত চ্যাটাজি ; মহিল! নেত্রী রূপে হিরণবাল। বায়ঃসিবে.দতা নাগ,ইচ্ছাময়ী. 
চক্রবর্তী, নিবেদিত! ঘোষ, রাণী দাস প্রমুখ্রে নামও উল্লেখযোগ্য । কয়েকজন 
তরুণ ছাত্র আন্দোলনের Pte উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন । এদের মধ্যে 
-কালীপদ গুলি, অজিত রায়, রবি গুহ, ফণী গুহ, অনন্ত দাস, সস্ভোঁষ চৌধুরী 
সুনীল ঘোষ, রঞ্জিত ভৌমিক, are মুখাজি, অমর গাঙ্গুলি প্রমুখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পার্টির ভল।টিয়ার 
“বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিনয় ay বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন। এই 
'স্বেচ্ছাসেবকের। ঢাকা জেলার ভয়াবহ মন্বন্তর ও ছুভিক্ষ মোকাবিলায় দিবা- 
রাত্রি পরিশ্রম করে জনসাধারণের সমর্থন ও কৃতজ্ঞতা অর্জন কবেন। সত্যেন 
‘সেন ও বণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় ॥ 
'এই সময় অন্ত ধার] সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রগতি-সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন তাদের মধ্যে নৃপেন গোস্বামী, অচ্যুত 
গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন, অজিত গুহ, সরদার ফজলুল 
করিম, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক এবং গণশঙ্গীত শিল্পী সাধন দাশগুপ্ত-র 
নাম উল্লেখযোগ্য । কালীপদ NIN ও অজিত বায়-এব পরে ছাত্র-আন্দোলনে 
বিশিষ্টভূমিকা পালন করেন সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, রবি গুহ 
প্রমুখ ছাত্রনেতৃবৃন্দ | 
১৯৪৬-৪৭ সাল জুড়ে সমগ্র বাঙলায় শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্রআন্দোলনের 
' যে জোয়ার বয়ে যায় ঢাকার কমিউনিস্ট পাটি” তাতে পূর্ণশক্তে নিয়ে অংশগ্রহণ 
করে, কোথাও কোথাও নেতৃত্বের ভূমিকাতেও তার! ছিলেন । :৪৬-এব- 
"সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে কমিউশিস্ট প্রার্থী ব্রজেন দাস 
অবশ্য ৬ হাজারের বেশি ভোট পাননি । saga প্রার্থী পেয়েছিলেন ৩০ 
'হাজারের বেশি ভোট । এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, আন্দোলন ও সংগ্রাম 


Ká | পরিচয় মাঘ-ফাততন ১৪০ =- 
পরিচালনা করা সত্বেও কমিউনিস্ট পাটি” তখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে 
সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি । বস্তুত, ‘রুটি-রুঞ্জির লড়াইয়ে লাল ঝাণ্ডা- 
কিন্ত স্বাধীনতার জন্ত তেরঙ!’-_এই ছিল সাধারণ মানুষের বড় অংশের 
মনোভাব 1 এই aay ঢাকা জেলায় সব থেকে বড় ঘটন! ছিল জেলার goi- 

. কলগুলিতে শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী এতিহাসিক ধর্মঘট । ঢাকেশ্বরী ২নং মিল” 
লক্ত্মীনারায়ণ মিলে পুলিশের গুলিচালন! ও হতাহতের ঘটন! ঘটে । কমিউনিস্ট 
পাটির নেতৃত্বেই এই আন্দোলন পরিচালিত হয় । ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ্গ 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৪৬-এর এই দাঙ্গা-প্রতিবোধেও কমিউনিস্টর, 
উল্লেখযোগ্য ভূমিক! পালন করে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয় | 
শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের মধ্য বিত্ত ও শ্রমিক agias অঞ্চলে - পার্টির প্রভাব 
বাড়ে, যদিও গ্রামাঞ্চলে লীগ ও কংগ্রেসের প্রভাবই ছিল বেশি | 

১৯৪৭-এর এপ্রিল মাসে নারায়ণগঞ্জে জেল! কম্যুনিস্ট পাটির দ্বিতীয় 
সম্মেলন অনুঠিত হয়। পার্টির সদস্তসংখ্য। তখন একশত থেকে বেড়ে আটশভ, 
হয়েছে । তবুণ্ড এই বৃদ্ধি আশানুরূপ ছিল না। ঢাকার কমিউনিস্ট নেতা 
জ্ঞান চক্রবর্তী লিখেছেন, কংগ্রেস ও লীগের পরস্পরবিনোধী প্রচারের এবং 
উভয় সংগঠন কর্তৃক উগ্র পার্টি-বিরোধী মনোভাব নেওয়ার ফলে এমন 
অবস্থার VE হয় যে পার্টিতে নৃতন লোক আসবার হারও কিছুটা কমে TIA | 
যাই হোক, নারায়ণগঞ্জ সম্মেলনে প্রাদেশিক কমিটির নেতা থোকা ( স্থধীন ). 
রায়ের উপস্থিতিতে ৩০ জনের জেল! কমিটি ও ৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলী তৈরী. 
হয়। পার্টির জেল! সম্পাদক হন অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা ফণী গুহ। 


যশোর ও খুলনা ঃ 
যশোর ও খুলনা দুটি পৃথক জেলা হলেও এর সীমারেখা এবং রাজনৈতিক: 
সম্পর্ক এতই পরম্পর-নির্ভরশীল যে উভয়কে পৃথক কর! বেশ কঠিন। এই 
কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং গণ-আন্দৌলনে জেলা ছুটির ভূমিকার 
আলোচন! একত্রেই করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত । প্রকৃতপক্ষে, প্রশাসনিক ও 
বাজনৈতিক-_র্বস্তরেই যশোর ও খুলনাকে ব্রিটিশ আমলে প্রায় একটি ইউনিট 
রূপেই দেখ! হতো! কমিউনিস্ট পার্টি” গড়ে ওঠার যুগে যদিও ছুটি পৃথক 
জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছিল তথাপি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছুটি কমিটিই 
নিবিড় সংযোগ বক্ষা কবে চলতো | 
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:৯৩২-৩৩ সালে যশোর জেলার স্ৃকুমার মিত্র yaa হিজলী স্পেশাল 
জেলে বন্দী তখন সেখানে একটি কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে । এই গোষ্ঠীর: 
মধ্যে মদন দাস (পরবর্তীকালে অন্যতম কৃষক নেত!) ভারতের ক্মিউনিস্ট-- 
পার্টির বাংলা প্রাবেশিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রধানত তারই পরামর্শে; 
১৯৩৫ সালে কারামুক্তির পর স্থকুমার মিত্র যশোরের কুষ্ণবিনোদ রায়ের সঙ্গে 
আলোচন! করে ষশোর-খুলনায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্ঘোগী হন। প্রবীণ, 
কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ WHA সেনের TA থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৫ সানে, 
তিনি ও সোমনাথ লাহিড়ি গোপনে ষশোবে এলে কৃষ্ণবিনোদ বাসের সঙ্গে 
কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্পর্কে আলোচনা কবেন। PEATE বায় এবং 
খুলনার শচীন (খোকা) az পার্টি-সদন্ত হন। খুলনার প্রমথ ভৌমিকের - 
মতো নেতৃস্থানীয় বন্দীরা তখনও যুক্তি পাননি । ১৯৩৭ সালে ধশোর-খুলন! 
PARC অন্যতম নেতা! কৃষ্ণবিনোদ বায় খুলনায় ওঁ সংস্থার সকল কর্মীদের 
একটি সম্মেলন আহ্বান করে কমিউনিস্ট পার্টি” গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 
এরপরই আমুষ্ঠানিকভাবে যশোর ও খুলনার দুটি qoa জেলা কমিটি গঠিত 
হয়। যশোর জেল! কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হুন,কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং এই 
কমিটিতে শচীন মিত্র” অধীর ঘোষ, অধীর ধর, অমল ( APT) সেন, রাধারঞচন 
চ্যাটার্জী প্রমুখ ছিলেন। কিছু দিন পর শান্তিময় (বাচ্চ,) ঘোষও এর 
BBS S হন। 

খুলনা জেল! কমিটিতে ছিলেন শচীন ( খোঁক1) বস্থ, সন্তোষ ঘোষ, অনিল 
ঘোষ, প্রবোধ দততচৌধুবী, হরিপ্রপাদ দাস প্রমুখ কর্মীরা । একবছর পরে জেল 
থেকে মুক্তি পেয়ে প্রমথ ভৌমিক, নির্মল দান ও fig চ্যাটাজাঁ জেল! 
কমিটির ae Es হন। প্রমথ ভৌমিক হন সম্পাদক। 

এইভাবে ছুটি জেলা কমিটি তৈরী হলেও সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট 
পার্টির শক্তি এই ছুটি জেলায় তুলনামূলক বিচারে সেই সময় তেমন কিছু 
ছিল না । যশোরে পার্টি সদস্তেব সংখ্যা ৫০ জন 'ও খুলনায় ছিল ১৪ জন। 
পরবর্তীকালে এই সংখ্য! বৃদ্ধি পায়। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে 
ওঠার পরেই কমিউনিস্ট পার্ট বিভিন্ন গণআন্দোলন সংগঠিত করার কাজ 
SF Sez | 

যশোর-থুলনায় শিল্প কারখান! তেমন কিছু না থাকায় শ্রমিক আন্দোলনও- 
জোরদার ছিল না। কিন্তু ছুই জেলার্‌ই কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট. 
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পার্টি ছিল comes ভুমিকায় ॥ বলা যায়, যশোর ও খুলনার FAE আন্দোলন 
“প্রকৃত অর্থেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেরই এক অবিচ্ছেন্য অংশে পরিণত 
- হুয়েছিল। ১৯৩৬ সালে কম্ানিন্ট পার্টির বাঙল! কমিটির উদ্যোগে কলকাতার 
santaa হলে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক 
সভার সংগঠনী কমিটি গঠিত হয় ॥ এই সভায় খুলনা জেন! থেকে শচীন AM 
“অনিল ঘোষ, শহদেব মণ্ডল) কানাই বিশ্বাস, বিমল বানা, বিভূতি রায়, সবল 
মিত্র, মহেন্দ্র খা, মধু মোল্লা প্রমুখ এবং যশোর থেকে সুশীল TA, অধীর ঘোষ, 
‘অধীর ধর এবং আরও কয়েকজন কৃষক কর্মী যোগ দেন। ১৯৩৭-এ কৃষক 
ভার মৌভোগে অনুষ্টিত প্রথম জেল! সম্মেলনেই আহ্বান ওঠে -‘জমিদারী 
- প্রথা উচ্ছেদ চাই’, 'লাধল যার জমি তার” । যশোরেও অনুরূপ সম্মেলন হয়। 
..কমিউনিন্ট-কংগ্রেস ও কৃষক-গ্রজা পাটির নেতৃত্বে প্রথম FATS SIs আন্দোলনের 
বড় মঞ্চ গড়ে উঠলেও শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউশিন্টরাই 
FAS সভারএবং আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসেন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য 
Bae আন্দৌলনগুলি হলো-__হাটতোল! বন্ধ আন্দোলন ( ১৯৩৯-৪০ 'y চুক 
নগরে সিনেমা বন্ধের আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন বিষ্ণু চ্যাটাজাঁ ; খুলনায় 
পাটচাষ-আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৪০ ), STN আন্দোলন | ১৯৪০), 
-এখুলনার শোভন অঞ্চলে জমি পুনর্দখলের দাবিতে বাধ বাধার আন্দোলনে ও 
(১৯৪০) অমর কৃষক নেত। বিষ্ণু চাটাজী নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহান VP করেন। 
“যশোরে সংগঠিত হয় বাঁধ বাধার আন্দৌলন (১৯৪২-৪৩), খাল কাটার 
আন্দোলন ও ফদল বাড়াও আন্দোলন ( ১৯৪২-৪৪.) ; খুলনার বড়জলায় খাল 
কাটার আন্দোলন (১৯৪৫-৪৬) সত্যিই এক এতিহাপিক Wall এই 
-ক্ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রখ্যাত নাট্যকার বিন ভট্টাচার্য বচন! করেন ‘জনপদ’ 
উপন্তাস। এছাড়া খুলনার প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নাতক্ষীরা মহকুমাতেও 
- গুড়ে ওঠে কৃষক আন্দোলন ( ১৯৪০-৪৪ )। ১৯৪৬ সালে খুলনার মৌভোগে 
অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন থেকেই ইতিহাদিক “তেভাগা আন্দোলন" 
এর ডাক দেওয়া] হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণবিনোদ রায়। 
সভায় কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন, মুজফ ফর আহমদ, বঞ্ষিম মুখার্জী, 
সাহিত্যিক গোপাল হালদার, সজ্জাদ জহির, AAI হবিবুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
উপস্থিত ছিলেন । কবি বিষ্ণু দে এই সম্মেলন উপলক্ষে রচনা করেন তার 
-বুবিখ্যাত কবিতা ‘মৌভোগ’ । যশোর-খুলনায্ব তেতাগার সংগ্রাম সার! দেশে 
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এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল.। এই সমগ্র খুলগার কৃষক: আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ 
RAB পালন করেন নমর মিত্র) কুমার মিত্র, সতীশ হালদার, মণীন্্র বন্ধ, 
ক্ষয় মল, হীরালাল বাইন প্রমুখ নেতা ও কর্মীবুন্দ। . 
। ' এরই পাশাপাশি চলেছিল ছাত্র-মহিলা ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের আন্দোলন। 
PIF আন্দোলনের সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে 'জনযুদ্ধঃ-র যুগে 
এই ছুই জেল! ১৯৪৪-এর মহামন্বন্তর মোকাবিলায় এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
প্রচার আন্দোলনে শুধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই গ্রহণ করেনি, বহু উদারপন্থী 
“অকমিউনিস্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও কমিউনিস্ট নেতার! এই আন্দোলনে সামিল 
করতে পেরেছিলেন | যেমন,কমিউনিস্ট পার্টি যশোরের ব্যারিস্টার হবয়স্থগোপাল 
“জুমার, বিশিষ্ট মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা সৈয়দ নৌশের আলি, উকিল 
ATMA খালেক, খুলনার প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী WA হাকিম, সত্যেন্্গ্রনাদ 
দেন, অধ্যাপক পৃথীশ নিয়োগী প্রমুখের সহায় তাও লাভ করে। খুলন! জেলায় 
SAE আন্দোলনে (যুদ্ধকালীন সময়ে) ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতির ভূমিকা বিশেষ গৌরবের। মজুত উদ্ধারে, কালোবাজার-বিরোধী 
আন্দোলনে, মন্বন্তরের সময় লঙ্গরখানা পরিচালনায়, সরকারী দপ্তরে খান্ধের 
দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলনে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোতর শাত্রাজ্যবাদ-বিবোধী 
গণ-আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল কমিউনি স্ট ছাত্র ও মহিলা সংগঠকের৷ । 
এ দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতা হলেন-_ অজিত ঘোষ, অশোক 
মিত্র, সুনীল ঘোষ, স্থধীর চ্যাটাজি, পীযুষ কর, পুলিন পিপলাই, দেবীপদ 
ভট্টাচাধ, অমিয় ব্যানার্জি, সন্তোষ দত্ত, রতন সেনগুপ্ত,সন্তোষ দাশগুপ্ত, স্বদেশ 
বস্তু, SIAR TRA, Versa দাশ, আনোয়ার হোসেন, ধনঞ্জয় দাশ, পরিতোষ 
দাশগুপ্ত, পরমেশ ব্যানাজি, কৃষ্ণ ব্যানার্জি ARI দৌলতপুর কলেজ ও 
বাগেরহাট কলেজে ছাত্রফেডারেশন ছিল খুবই fet) এই সময়কালে 
যশোরে কমিউনিস্ট পাটির অনুগামী ছাত্রদের পুরোভাগে ছিলেন অনন্ত মিত্র, 
We মিত্র, অনিল সিংহ, গৌরব মজুমদার, LA মজুমদার, আব্দুল হুক, 
বোধ রায়, সুধীর চক্রবর্তী প্রমুখ | 

খুলনা! শহরে মধ্যবিভদের মধ্যে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট ক্মাঁরূপে জনঙিয়ত। 
অর্জন করেন প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ 
চিকিৎসক অতুল aH | 

খুলনার মহিলা সংগঠকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানে ভিলেন শ্রম 


b 


জ্ঞানেন্দ্র কাণ্ডিলাল ও qe- 


তী ভান দেবী, 
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চারুলতা! ঘোষ) AE সেন, রেব! ঘোষ: এবং যশোরে মহিলা-নেত্রীদের . মঞ্চে: 
ছিলেন মনোরম! বন্ধ, রাইপ্রিয়। ও লক্ষী প্রিয়া: দেবী, গিরিবালা ঘোষ, প্ৰতিভা: 
দত্ত, রাণীবাল! ঘোষ, ননীবাল। TRL নড়ালের সরোজিনী, ঘোষ. AAT 
বোৰ, রাঁজঘাটের্‌ কনকলতা মজুমদার সহ SEATI ধর» লীলা, FE AW | 
কূমিউনিস্ট।নেত্রী অনিলা দেবী,গী তা মুখা (বায়চৌধুবী) ও কনক মুখার্জির 
(দাশগুপ্ত) জন্মস্থান যশোর | | rc 
1, চল্লিশের দশকে খুলনার প্রগতি'সাংস্কতিক আন্দোলনের পুবৌভাগে 
ছিলেন হিমাংশু চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাসঃ কেশব ভৌমিক, উমাপদ গান্ধুলি,- 
anes প্রমূখ । ভারতীগ্র- গণনাট্য সংঘের খুলনা শাখার গণলঙ্গীত 
হিমাংস্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো | ফ্যাপিস্ত-বিরোধী গণসজীত 
পিবিবেশনে তিনি অবিভক্ত বাঙলা ক্র যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এছাড়া 
প্রচার-আন্দোলনে, বিশেষ করে নানা বর্ণের AGS পোস্টার আকার গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকাপাঁলন করেন লক্ষ্মণ কংসবণিক ও অনিল বিশ্বাস। সোভিয়েত Rae 
সমিতি-এই ছুই জেলায় ফ্যানিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নেয়, যদিও Sta প্রভাব জনমানসে খুব ব্যাপক ছিল ali 
.. প্রগতিশীল সাস্কৃতিক আন্দোলনে যশোর জেলার অবদানও ম্মব্ণষোগ্য। 
কমিউনিস্ট পার্টির ATTA এবং পাটির অন্থগামী BN এই জেলা থেকে 
আগত অনেক প্ৰথ্যাত সাংবাদিক, ' কৰি-নাহিত্যিকও বছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করেছেন। এদের মধো সুকুমার মিত্র, শচীন faa, অরুণ মিত্র,- 
ratte Tx, HCAS দত্ত, অনিল কাঞ্জিল লি, জগন্নাথ BRAS, অরুণাচল বঙ্গ 
‘Aye অন্যতম ।' il i | 
১৯৪৬-৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সমগ্র দেশব্যাপী ব্রিটিশ 
'সাঁম্াজ্যবাঁদ-বিরোধী গণ আন্দোলনের যে cats TS সৃষ্টি হয় কমিউনিস্ট পার্টির 
এই'গণমংগঠনগুলি তাতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে, বিশেষ করে ছাত্র 
কেডাবেশন। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যণোর এবং খুলনা ছুটি জেলাই 
ছিল দুর্বল । যশোরে কয়েকটি চিরুণীর কারখান! ছাড়া আর কোনো শিল্প 
ছিল না। খুলনাতেও আচার্য AAST 'কটন মিল ছাড়া আর কোনে 
ঞল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানা ছিল না। এখানে প্রাক্তন ছাত্র নেতা সুধীর 
(aq) চ্যাটারজার প্রচেষ্টার শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল । কমিউনিস্ট 
'নাঁটএই ছুটি CHANT যুদ্ধ পরবর্তীালেই ক্রমশ ‘শক্তিশালী ইয়ে ওঠে। 


জান্স্ারী-ফেব্রুদারী ১৯১৪ পুর্ববাওলাব কমি আন্দো: সংক্ষিপ্ত ক্ূপরেখা -৮৩ 


কংগ্রেদ ও পুরনো বিপ্রবীদের- একটা অংশে t a ছুই জেলার কমিউনিস্ট 
পার্টিতে ষোগদানও করেন | 


রাজশাহী : 


রাজশাহী জেলার মুক্তিপ্রাপ্ত বাঁজবন্দীদের মধো ধার! কমিউনিস্ট পার্টিতে 

যোগ দেবেন বলে স্থির করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন একদ 
‘অনুশীলন’ দলের বিপ্লবী গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত। ‘gated দলের কিছু প্রাজন 
কর্মী রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও “ater দলের কর্মীসংখ্যা তুলনায় ছিল 
কমই । এই জেলায় ১৯৩৮-এর মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দী, Vial কমিউনিস্ট 
পার্টি গঠনে উদ্ভোগ নেন Stews মধ্যে তিনজন ছিলেন কমিউনিস্ট কনসোলি- 
ডেশন-এর সদস্য । এ'রা হলেন — Sty ভট্টাচার্য, নগেন দান এবং তারাপদ 
দেব। পার্টির একমাত্র সদন্য ছিলেন সন্তোষ (কানু) ভট্টাচার্য । তাকে কেন্দ্র 
করেই পার্টি গঠনের স্থচনা ঘটে রাজশাহী জেলায় । প্রাদেশিক কমিটি থেকে 
কখনও atga মোমিন, কখনো আঁবছুন্তাহ বস্থল জেলার পার্টিগত কাজকর্ম 
দেখাশোনা করতেন । ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মানের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাদেশিক 

কমিটির তরফ থেকে রাজশাহী যান পাঁচুগোপাল ভাছুড়ি। পাচুবাবুর 
উপস্থিতিতে সন্তোষ (কানু) ভষ্টাচার্যকে কনভেনর করে মোট পাত জনকে লিঙ্কে 
একটি কণ্ট্যাক্ট কমিটি গঠন কর! হয় । এনা হলেন : STR ভট্টাচার্য, নগেন 

দাস, তারাপদ দেব, স্থনীল চৌধুরী, নির্মল মৈত্র, গোপাল সরখেল এবং অরুণ 

চৌধুরী । এছাড়া পুরনো বিপ্রবীগোষ্ঠী থেকে যারা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 
এসেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন £ ভ্রিলোক্য সেন, অনিল বটব্যাল, যামিনী 
মজুমদার, কালিদাস সান্যাল, অটল চক্রবর্তী মণি সরকার, ছুঃখহরণ খান, কালু 
রায়, হরিমোহন সান্যাল, সন্তোষ মৈত্র, অমূল্য চৌধুরী (ta), অমিয় মৈত্র, 
দীনেশ চক্রবর্তা, নরেন বিশ্বাস, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ fe দের 
মধ্যে অনেকেই সন্ত্রাসবাদী যুগের' গোঠীদ্বন্দের কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করতে 
পাবেন নি বলে রাজশাহী জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম দিকে কিছু 
‘উপদলীয়’ সমস্তার সৃষ্টি হয়েছিল sase পালে জেলা পার্টির সংগঠনী 
কমিটি গঠন করা হয় অরুণ চৌধুরীকে সম্পাদক করে। ১৯৪২ সালে গঠিত হয় 
পূর্ণ জেল] কমিটি |. এই সময়ে গোপালপুর চিনিকল অঞ্চলের কালী সিকদার, 
গজেন' সরকার, শ্রমিক কমরেড বসন্ত দাদ, জগন্নাথ সিং, বানারসীলাল 
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প্রমুখের অবদান উল্লেখযোগ্য:।" বিশেষ করে..রাঁজশাহী, জেলার, ট্রেড 
ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা স্মব্ণীয়। Pa 2) 8 
নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমেই তিনটি খুব মূল্যবান লাংগঠনিক কাজ 
সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। (১) নাটোর প্রদেশ কংগ্রেন-এর রাজনৈতিক 
সম্মেলন উপলক্ষে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পাটি কে বিস্তার করা-_যার 
ফলে পরবর্তীকালে অনেক. কংগ্রেসকর্মী ওই জেলায় কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে 
ছিলেন। (২) জেলায় কৃষক সম্মেলন করে ‘SNe সভা” প্রতিষ্ঠা করা। 
এই সম্মেলন হয় আবদুল্লাহ রস্থলের উপস্থিতিতে নাটোর মহকুমার বাস্থদেবপুর 
বেল স্টেশনের পাশে বেলঘরিয়। গ্রামে । মুসলিম লীগের বিরোধিতা সত্বেও 
জেলা কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয় এই সময় থেকেই । (৩) রাজশাহী 
শহরের টাউন হলে aie মুখার্জি, আল মোমিন এবং নিরাপদ মুখাজিকে 
নিয়ে একটি রাজনৈতিক ATI করা হয়» এর প্রভাব শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী, বিশেষ করে ছাত্র সমাজের উপর পড়েছিল । পরবর্তীকালে ঘোড়ামারা। 
পোস্টাপিসের কাছে স্বর্ণকার পটিতে এক চিলতে ঘরের ছাত্র ফেডারেশনের 
_ অফিস ক্রমশই বেশ জমজমাট হয়ে উঠে। সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে হরেকৃষ্ণ 
রায়, saie মৈত্র, বিনয় ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, স্ধাংশু চক্রবর্তী, প্রণব 
চক্রবর্তী প্রমুখ ছাত্রনেতাদের সব্রিয়তায় রাজশাহী কলেজ ও ক্ষুলগুলিতে ছাত্র 
ফেডারেশনের প্রভাবই শুধু বৃদ্ধি পায়নিঃজনযুদ্ধের যুগে ফ্যাসিস্ত-বিবোধী প্রচার 
এবং মন্বন্তর মোকাবিলায় তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও পালন করেন। গণশিক্ষা 
প্রচারের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন Sates মৈত্র । তিনি ১৯৪৪ সালে 
পার্টির জেল! সম্পাদকের দায়িত্বও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন । রাজশাহীতে 
মহিল। সংগঠন গড়ে তোলার কাছে যেসব পার্টি aaa বিশেষ সক্রিয় ছিলেন 
তারা হলেন £ চারুবালা দেবী, অনুপমা বাগচী, স্সেহলতা৷ সরদ্বতী, প্রীতি 
সরকার ব্যানার্জী, বাসন্তী চক্রবর্তী, ASA আচার্য, রেখ! চৌধুরী, বীণা 
দেবী প্রমুখ । এদের নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা! সমিতি রাজশাহীতে বিশেষ 
ভূমিকা নেয়। প্রীতি সরকার (ব্যানার ) ছিলেন গণনাট্য সংঘের অন্যতম 
প্রধান গাঁয়িকা। রাজশাহী জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল 
শক্তিশালী । | 
রাজশাহীতে বারা পার্টি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের 
অধিকাংশই বর্ণহিন্দু পরিবার থেকে আসা শিক্ষিত মধ্যবিভ। প্রথম দিকে 


জাহয়ারী ফেব্রুত়াবী ১৯৯৪ পূর্ববাঙলার কমি: আন্দোঃ সংক্ষিপ্ত BATTAL ৮৫ -. 


কৃষক আন্দোলন তেমন, শক্তিশালী ছিল না। . কিন্তু কয়েকটি অঞ্চলে, - বিশেষ. i 
করে আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে বমেন মিত্র, ইল! মিত্র প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৪৭ ..! 


সালের আগেই কৃষক-আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে । ১৯৪২-এব ভাঁরত- 


ছাড়ো আন্দোলনের মুখে দ্বাড়িয়ে কমি উনিষ্টদের অনেক রিরোধিতার AT, . 


হতে হয়েছিল। তবু ১৯৪৬-৪৭ নাঁলে সেই সাংগঠনিক দুর্বলতা কমিউনিস্ট: 


পার্টি অনেকটাই কাটিয়ে ওঠে । E 
বরিশাল £ 


বরিশাল জেলা শিক্ষার ক্ষেত্রে অবিভক্ত ateata ছিল যথেষ্ট উন্নত ৷ 
সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনও এই জেলায় প্রথম থেকেই gatar -crea 


নেতৃত্বে সক্রিয় ছিল। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠকে কেন্দ্র করেই .. 
প্রধানত বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালিত হতে! স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী '. 
নেতা অশ্বিনীকুমার'দত্ত,চারণকবি মুকুন্দ দাঁসসহ অনেক প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তিত্বের : i 


SARIRA এই জেল! US মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল 4: আর. সি. পি. আই - 


নেতা সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর-এব রাজনৈতিক প্রভাব S সংগঠনের ফলে বন্ধ 
শিক্ষিত তরুণ তরুণী এবং “যুগান্তর” দলের অনেক কর্মী তার রাজনীতিতে: 
আস্থাশীল হন । এই কারণে বরিশালে কমিউনিষ্ট পাটি গঠনের ইতিহাস কিছুটা 


দীর্ঘ ও জটিল। ১৯৩৪-৩৫ লাল থেকেই, সেখানে কমিউনিস্ট পাটির ভিত্তি "1 
প্রস্তুত হলেও প্রথম fers সৌমোন ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে অনিল, ' 
Wes, মুকুল সেন, eke মজুমদার, অমৃত নাগ' প্রমুখ স্থানীয় কর্মীর্দের : '. 


মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এঁরা সৌমেন ঠাকুরের পার্টি করতে থাকেন | 


FATS রণেন সেন, GAH সরকার প্রমুখ নেতারা ১৯৩৭ সালে বরিশালে; | 
গিয়ে ঠাকুরের দলের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত ও রাজনৈতিক পার্থক্য i 


ধেমন ব্যাখা! করেন, তেমনি স্থধাংস্ত দাশগুপ্তও কারামুক্তির পর বরিশালের": 


SHICHI সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবেন। পরবর্তাকালে মুজফ্ফর আহ মদ :- 
ও সোমনাথ লাহিড়ির সঙ্গেও এদের যোগাযোগ ঘটে । ফলে, সৌমেন | 


ঠাকুরের দল ছেড়ে নীরেন ঘোষের! মার্কসবাদী লীগ গঠন করেন। মুকুল 


সেন, মণিকুন্তুল! সেন প্রমুখ বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কমা আবে! কিছুদিন পরে :" 


কমিউনিস্ট. MBS চলে আসেন | Re a 
বরিশালে কমিউনিষ্ট পাট'র: প্রথম জেলা সংগঠনী কমিটি ১৯৩৯ সালে 
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গঠিত * হয়-:নীবেন ঘোষ, wens (কালু) গাঙ্গুলি, দেবেন্দ্রবিজয় 
(কালাটাদ) সেন, অমৃত নাগ; জ্যোতি দাশগুপ্ত; সুরেশ গান্ধুলি, কুঞ্জ বস্তু 
যু ইফুল বস্তু প্রমুথকে নিয়ে | নীরেন ঘোষ এই জেল! কমিটির সম্পাদক হন | 
পরবর্তীকালে এই জেলায় শক্তিশালী পার্টি সংগঠন গড়ে ওঠে, বিশেষ করে 
ছাত্র ফেডারেশন আর মহিলা সমিতির প্রভাব ও মর্ধাদ! জনমানসে বেশ 
ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ফণী রায়, বীবেন রায়, কিষাণ দাশগুপ্ত, . 
অমিয় দাশগুপ্ত, অধীর চক্রবর্তী, অজয় দাশগুপ্ত, কানাই রায়, প্রশান্ত 
দাশগুপ্ত, স্বদেশ বসু প্রমুখ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন | 

১৯৪২ সালের শেষ দিক থেকেই সার! বাঁঙলায় চোঁরাবাজারী ও মজুত- 
দাবী প্রকট হয়ে ওঠে 1. জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত থাকে Al | সমস্ত জেলায় 
জনরক্ষা ও মজুত উদ্ধার আন্দোলন, ছড়িয়ে পড়ে। তাবে এই আন্দোলন 
aag ও. তীব্র আকার ধারণ করে ঢাকা? ময়মনসিংহ, বর্ধমান, রংপুর, :: 
কলকাতা এবং অবশ্যই বরিশাল জেলায় । প্রতিটি জেলায় কমিউনি্ট পার্টির 
উদ্যোগে “মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গড়ে ওঠে । আত্মরক্ষা সমিতিও ছাত্র 
ফেডারেশন এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক টীমের পাশাপাশি জাপ- 
বিরোধী ও ফ্যাসিবিরোধী প্রচার-আন্দোলন যেমন চালায়, তেমনি, আবার 
লঙ্গবখানায় খিচুড়ি বান্না করে দুক্তিক্ষ-পীড়িত মানুষকে ক্ষুধার VAS দিতে .. 
থাকে । বরিশালে ১৯৪২-এর ১৬ জুন টাউন হলে CHAS! দাসের সভানেত্রীত্বে . 
বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আহত এক. সভায় মহিল। আত্মরক্ষা l $ 


সমিতি গঠিত হয় । . শান্তিস্থধা ঘোষ ও যুইফুল্‌ বন্থকে যুগ্ম সম্পাদিকা. করে . .. 


১৭ জনকে নিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা-সমিতি গঠিত হয় । বরিশালের কিংবদদ্তী... : 
£মাসীমাঃ নামে পরিচিত মনোরমা qa ছিলেন এর প্রধান চালিকাশক্তি, ৷ 
বরিশালে কৃষক আন্দোলন এই সময় তেমন শক্তিশালী না. হলেও কমিউনিস্ট :। 
পার্টি ছাত্র ও মহিল! সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত 
করে জেলায় শিক্ষিত মধ্যব্ত্তিদের মধ্যে প্রভাব স্থষ্টিতে সমর্থ হুয়। জনরক্ষা 
আন্দোলনের কাজও জেলায় অগ্রাধিকার পায়। হীরালাল দাশগুপ্ডের নেতৃত্বে 
শিশির গুপ্ত, জ্যোতি দাশগুপ্ত, শোভা সেন, যৃইফুল বসু. মনোরম! AZ. প্রফুল্ল 
চক্ৰবৰ্তী, অধীর চক্রবর্তী প্রমুখ ছাত্রনেতা এবং TARY. FAF কৰ্মী খাদ্য 
আন্দোলনে সামিল হন৷ এই সময় পার্টি সদস্য, মহিলা ও ছাত্র ফ্রণ্টের সদস্তের 
সংখ্যা জেলায় ছিল যথাক্রমে ১৮৫ ১৪৯১ এবং:৮৫৯ জন্‌ মাত্র | . 
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১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রনীরী এবং 
‘সমাজের অন্যান্য অংশের জনগণের, মধ্যে পূর্ববণিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
বিভিন্ন an ও কর্মতৎপর্তার মাধ্যমে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাঁদ ৪. তার 
সঙ্গে গাটছড়া বাধা মুৎস্থদ্ব বুজোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলদের 
“বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রাম করে পূর্ববঙ্গের. রিভিন্ন জেলায় তাঁদের-গণ- 
ভিত্তি সত্যিই মজবুত করতে পেরেছিল | | 
“ পূৰ্ববজ্দের যে-জেলাগুলি প্রসঙ্গে আলোচন! sa হলো- সামাজিক; 
‘সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং' অর্থনৈতিকভাবে তাদের মধ্যে 'বিভিন্নত] 
লক্ষণীয় । উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে কৃষক আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে 
শক্তিশালী । আবার পার্বত্য জেলাগুলিতে বিরাট: সংখ্যক faaata 
উপজাতীয় বা তপশিলী জনগণ পার্টির মধ্যে এসেছিলেন। কৃষক- 
আন্দোলনের শক্তিশালী ঘ'টিগুলিতে, যেমন দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রংপুরে 
qafa লীগ সাম্প্রদায়িক দাঁজা হাজাম। VB করতে খুব একট! সফল হয় নি। 
AAS শ্রেণীচেতন! সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে দিয়েছিল 1 এসব 'অঞ্চলে 
মুসলিম কৃষক ব্যাপক সংখ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সমবেত হলেও 
"পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলাগুলিতে যেখানে কমিউনিস্টদের প্রভাব দুবল,সেখানে" 
‘মুসলিম লীগ নানা অপকৌশল প্রয়োগ করে মুসলিম কৃষকদের বিভ্রান্ত করুতে' 
পেরেছিল | আবার, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের “জদযুদ্ধ-নীতি বিভিন্ন 
‘জেলার মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে অনেকট 1ই পটি-দিরোধী করে তোলে, যদিও 
‘ছাত্র ও মহিলা সংগঠন বেশ কিছুটা | afar হয় ১৯৪৩-এর মহামন্বন্তরের 
-সময়ে ত্রাণ কাজের মাধ্যমে । ৫জলাগুলিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ছাড়াও 
-ফরোওয়ার্ড রক, আর. এস. পি, এমনকি তপশিলী সম্প্রদায়ের নেতাদের 
জাতপাত ভিত্তিক আন্দোলনের মুখে আক্ষরিক অর্থেই স্রোতের Bet দিকে 
Afya কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে। 
এর উপর ছিল জমিদার-জোতদার ও ব্রিটিশ সরকারের সীড়াশী আক্রমণ | এই 
সবকিছু বিবেচনা করলে সেই. সময়কালের ছোট পার্টি রূপে কমিউনিস্টদের 
"ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে গৌরবজনক ও এঁতিহাসিক.। de, ০৯৯ 
কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন বিশেষ শজিশালী হয়েছিল দিনাজপুর, রংপুর, 
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ময়মনসিংহ, ঢকা ও চট্টগ্রাম-_এই পাঁচটি জেলায় । এগুলি সম্পর্কে তাই- 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! হয়েছে । ১৯৩৭-৩৮ সালে পার্টি গঠনের সময় 
ময়মনসিংহে পার্টিনদস্ত ছিলেন মাত্র ৮ জন কিন্তু ১৯৪৭-এ তা বেড়ে হয়, সাড়ে- 
তিন হাজার । রংপুরে ছিল মাত্র ৬ জন, ১৯৪৭-এ হয় আড়াই হাজারের" 
মতো । দিনাজপুর, ঢাক! ও চট্টগ্রামেও পার্টি সংগঠন্রে অনুরূপ প্রসার" 
হয়েছিল | i i 

ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুরের পার্ট সদশ্তদের অধিকাংশই ছিলেন 
কৃষক । ঢাকা জেলার পাটি” সদশ্যদ্দের একট! বড় অংশ ছিল শ্রমিক । চট্রগ্রামে : 
পার্টি-মভাদের বড় অংশ ছিল মধ্যবিত্ত । ছাত্র ও মহিলাদের মধ্য থেকে সদস্ত' 
অল্প বিস্তর সকল জেলাতেই ছিল | 

ওই {tsi জেলা ছাড়া যশোর, খুলনা ও ব্রিশাল-_এই তিনটি জেলাতেও' 
তখন কমিউনিস্ট পার্টি কিছুটা শক্তিশালী ছিল 1 কিছু শক্তি ছিল বগুড়াতেও। 
কিন্তু. প্রয়োজনীয় তথা হাতে ন! থাকায় শেষোক্ত জেলাকে আলোচনার" 
atèa রেখেছি । পূর্ববঙ্গের বাকি ৬টি জেলার মধ্যে একমাত্র রাজশাহী” 
centres পার্টি সংগঠকের! কিছুটা তৎপর ছিলেন। অন্য জেলাগুলি 
cama পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াধ লী, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ায় (যুক্ত বঙ্গে- 
amata. মহকুমা) তখনও কমিউনিস্টরা বিশেব শক্তি সঞ্চয় করতে। 
পাঁবেনি বলে তাদের আলোচনার বাইরেই রাখা হয়েছে । তবু বল! 
ধায়, জনযুদ্ধের যুগে এবং তেভাগা! সংগ্রামে ওই জেলাগুলিও একেবারে" 
fafa ছিল al বরঞ্চ পূর্ববঙ্গের মধ্যে ন! হলেও অবিভক্ত আসাম প্রদেশের” 
Rca অবস্থিত Buy (সিলেট ) কাছাঁড় নিয়ে যে স্থরমা উপত্যকা অঞ্চল 
aasta কমিউনিস্ট পার্টি gata কভাবে বেশ কিছুটা শক্তি অর্জন" 
করেছিল | সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই জেলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
আমামের মধো হলেও কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা কমিটির মাধ্যমেই এখানকার" 
পার্টি পরিচালিত হতে। ৷ সামগ্রিক ভাবে পূর্ববঙ্গের ১৫টি জেলার পার্টি সদস্য 
১৯৪৩ সালে ছিল ২০০০-এর মতে! এবং ১৯৪৭ সালে ত! বেড়ে দাড়ায় ১২: 
হাজার এব দ্বারাই পার্টির জনপ্রিয় তা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বৃদ্ধি. 
FAAS প্রতিফলিত হয়েছিল ॥ তবে ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে: 
পার্টির জনপ্রিয়ত! বৃদ্ধির এই.প্রভাব কে কাজে লাগাতে এবং সংগঠিত করতে 
কমিউনিষ্ট পার্টি“ বার্থ হয়েছিল সন্দেছ নেই । এটা না! ঘটলে চট্টগ্রামে কল্পনা: 


জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পূর্ববাঙলার কমি; আস্দোঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ' ৮৯৯ 


দত্ত (যোশী ) এবং ময়মনসিংহে মণি সিংহ-র মতে! প্রার্থীর পরাজয় হয় 
কিভাবে? | 

তবে যাই হোক, সমগ্র saga সাল জুড়ে ( এমনকি ১৯৪৮ সালেও) 
কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার নেতৃত্বে পূর্ববাঙলার লক্ষ লক্ষ আধিয়ার ও. 


Bea চাষীরা তেভাগার দাবিতে মারণাস্ত্র afew সাম্রাজ্যবাদী e atag- 


তান্ত্রিক শক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে দাঁবানল জেলেছিল--অসংখ্য 
মৃত্যু, কারাধন্ত্রণা, বর্বর অত্যাচার, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ এবং প্রতিক্রিয়ার চরম 
আঘাতও তাকে নির্বাপিত করতে পারেনি costita দাবি শেষ পর্যন্ত ' 
সংগ্রামী কৃষকেরা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন । আর, এখানেই - 
পূর্ববাঙলাব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্থকতা | i 


সহায়ক aatia : 


* ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা ( ১খণ্ড) /'সরোজ ANTT 1- 
* সংগ্রামের তিন দশক / থোকা বায়। * ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনের অতীত যুগ | জ্ঞান চক্রবর্তা । * রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের 
ইতিহাস ও পার্টি! স্থধীর মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষ । * ARE 
বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন / চঞ্চল শর্মা । * বাঙলায় কমিউনিস্ট 


' পার্টি গঠনের প্রথম যুগ | রণেন সেন | * বাংলার কৃষক সংগ্রাম /স্থনীল মেন | 


ক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলন! | যুব সংঘের উদ্যোগে 


' প্রকাশিত গ্রস্থ। * দ্বিনের আলোর গভীরে / অকুণ'চৌধুৰী | * উজান te 
' বাইয়া * canta বিশ্বাস । * তেভাগা সংগ্রাম / বাংলাদেশ কৃষক সমিতি। * 


Life is a Struggle / Moni Singh. * কৃষক সভার ইতিহাস | আবদুল্লাহ্‌ 


£" বৃস্থল | * শেদিনের কথা / মণিকুন্তল! সেন । * মুক্তি-সংগ্রামে বাঙলার - 
. ' ছাঁত্রসমাজ / বরণ দে সম্পাদিত । * নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা ! কনক 
অুখোপাধ্যায্ব | * গণনাট্য কথা / নল রায়চৌধুরী'। * দ্বীপাস্তরের বন্দী /" 


নলিনী wie অমর কৃষক নেত! বিষ্ণু চট্টোপাধ্যাশ্ব { অশোক মিত্র 
কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনযুদ্ধ (১৯৪২-৪৫ ) ও স্বাধীনতা (১৯৪৬-৪৭ ), 


C অংখ্যা। 
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৯২ চিত .. পরিচয়: o মাঘ-ফান্তন ১৪০০ :' 


* শ্রমিক gi. পি. টি. ইউ. সি-তে ৬টি প্রধান জেলায় ৬৭ ga 
সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী ছিলেন৷ 

* কৃষক ফ্রট--সারাভাবত কৃষক সভায় ৪২৫ জন সৰ্ব্ষণের পার্ট” কর্মী 
ছিলেন । প্রাথমিক শাখা ছিল ৬৩৪ | 

* মহিলা ফ্রণ্ট-_মহিল1 আত্মরক্ষা সমিতিতে কাজ করতেন ৩৯৩ জন্‌ 
পার্টিসদস্ত । MAA BLES আসোমিয়েশনের সঁদস্ত সংখ্যা ছিল 
৩,০৫০ জন | কিশোর বাহিনীর সদন্ত ছিল ২,৫০০ জন | 

* ছাত্র ফ্রণ্ট--বি. পি. এস. এফ.-এ ১৬টি জেলায় ৯৭ জন সর্বক্ষণেক: 
পার্টি কর্মী কাজ করতেন | 

বিঃ দ্রঃ পূর্ববঙ্গে কৃষক সংগঠন ছিল সবথেকে WIGS | পশ্চিম বঙ্গে 

শ্রমিক সংগঠন ছিল শক্তিশালী ।* 


পরিশি৪_-২ 


পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার পা্টিজপ্পাদকের তালিকা : 

[ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যাঁর! বিভিন্ন সময়ে কমিউনিস্ট. 
পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদের নাম 
দেওয়া al! কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলেও এই তালিকা মোটামুটি সঠিক ও 
WS | SARA £ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটির ৪০ বছর | নুরুল ইসলাম, 
২১/১, পুরানা ADA, ঢাকা-১১০০ ] 

ঢাক! 2 

` ১৯৩৭ লালে ঢাকা জেলায় পার্টির সাংগঠনিক, কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন 
সময় সম্পাদক হয়েছিলেন £ নলীন্দ্র সেন (১৯৩৭), গোপাল বসাক (১৯ ৩৮), 
নিরঞ্জন গুপ্ত (১৯৪৩), জ্ঞান চক্রবর্তী (১৯৪৩), ফণী গুহ (১৯৪৭) | 

ময়মনসিংহ 3 ০281 

১৯৩৮ সালে এ সমস্ত বিশিষ্ট জেল] কমিটি গঠিত হয় । বিভিন্ন সমরে বারা 
অম্পাদক হয়েছিলেন £ খোকা রায় (১৯৩৮), পুলিন THAT (১৯৪২), মণি সিংহ: 
(১৯৪৩), ক্ষিভীশ চক্রবর্তাঁ (১৯৪৭)। 


szga: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-ও আমর! / সরোজ মুখোপাধ্যায়» 
২য় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৮৬ ; পৃ? ৪৩৮--৪৪১। 


'জামুয়াবী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পূর্ববাঙলার কমি: আন্দোঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা! ৯৩ 


রংপুর : 
wo £১৯৩৭ সালে প্রথম পার্টি গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জেল! 
কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক হয়েছিলেন £ অবনী বাগচী 
(১৯৩৮), সুধীর মুখাজীঁ (২৯৪০), মণিরুষ্ সেন (saso), অবনী বাগচী 
(ass ) } 


' সিলেট £ 
১৯৩৫ সালে ৬ WD বিশিষ্ট প্রথম জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। 
বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক হয়েছিলেন £ চিত্তরঞ্জন দাশ (১৯৩৫), বারীন দত্ত 
(১৯৪০), সত্যব্ৰত দত্ত (১৯৪২), বাৰীন দত্ত (১৯৪৬)। 


- চট্টগ্রাম £ 

১৯৩৮ সালে জেল! সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে যার! 
‘সম্পাদক হন £ ননী AGS (১৯৩৮-৩৪), বঙ্কিম সেন (১৯৪০-৪৩) যশোদ! 
চক্রবর্তী (১৯৪৩-৪৪) কল্পতরু সেনগুপ্ত (১৯৪৪-৪৮), অনন্ত দিংহ ও qifa 
WSS ১৯৪৬ সালে কিছুদিন দায়িত্বে ছিলেন | 


নোয়াখালি : 
১৯৩৮ সাঁলে প্রথম পার্টি গঠিত হয় । ১৯৪০ সালে জেলা কমিটি গঠিত 
হয় । ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক ছিলেন £ রসময় 
মজুমদার, মণি রক্ষিত ও কমুদ দত্ত ।. 
বগুড়া £ 
বগুড়ায় ১৯৩৮ সালের দিকে পাটি” গঠিত হয় । তবে বগুড়া জেল! ১৯৪২ 
“AGS রংপুর জেল! পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রথম সম্পাদক ছিলেন? ডাঃ 
আব,ল কাদের চৌধুরী (১৯৪৩-৪৮) | 


কুমিল্লা : 
১৯৩৮ সালে জেল! পার্টি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ের সম্পাদকগণ £ সুবোধ 
‘ঘোষ (১৯৩৮-৪২), অনিল অধিকারী (১৯৪২)। 


দিনাজপুর £ 
দিনাজপুর জেলায় ১৯৪৩ সালে জেল! কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক 
"ছিলেন স্থশীল সেন (১৪৪৩-৫০) | 


ই ০8. রিমা e ' মাঘ-ফান্তন ১৪০* 


বরিশাল : 

:১৯৩৪ সালের ৭ নভেম্বর মুকুল সেনের নেতৃত্বে ১০ জন: তরুণ কমিউনিষ্ট 
সংগঠন গঠন করেন, সম্পাদক হন £ জ্যোতি দাশগুপ্ত । ১৯৩৬ সালে 

- আনুষ্ঠানিকভাবে জেল! কমিটি গঠনের সময়ও সম্পাদক হন জ্যোতি দাশগুপ্ত 
(১৯৩৬), সুত্বদ দত্ত (১৯৩৭-এব প্রথম কয়েক মাস), অনিল eres (১৯৩৭- 
এর শেষ কয়েক মাস), নীরেন ঘোষ (১৯৩৮-৪০), নৃপেন সেন (১৯৪১) > 
নীবেন ঘোষ (১৯৪২-এ কিছুদিন) মুকুল সেন (১৯৪২), জ্যোতি দাশগুপ্ত 
(১৯৪২-এর শেষ দিক)। 

খুলনা 2 ge a 

১৯৩৬ সালে পার্টি গঠিত হয়। প্রথম সম্পাদক হন : প্রমথ ভৌমিক, 
পরে নির্মল দাস । আবার প্রমথ ভৌমিক | ১৯৪৩-এ সম্পাদক হন সন্তোষ 
ঘোষ | | : i 

রাজশাহী ঃ 

রাজশাহী জেলায় ১৯৪২ সালে জেলা কমিটি গঠিত gal বিভিন্ন সময়ে, 
সম্পাদক হন __খুলু লাহিড়ী, বিজন সেন, রমেন মিত্র, Gates মৈত্র । 

পাবনা £ - 

১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে পার্টি গঠিত হয় । তবে পার্টির জেলা সাংগঠনিক 
কাঠামো দাড়ায় ১৯৪১ সাল থেকে । . বিভিন্ন সময় সম্পাদক হুন_-অবণী 
atata (৯৪১), সুখীন মৈত্ৰ (১৯৪২-৪৩), হেমেন্দ্ৰ (ঘটু) চক্রবর্তী (১৯৪৪ - 
১৯৫০ )। 

যশোর £ ৃ 

১৯৩৫ সাল থেকে Mf cw ওঠে। বিভিন্ন সময় যাঁরা জেল! সম্পাদক 
হয়েছিলেন : কুষ্ণবিনোদ রায় (১৯৩৫), qie, ঘোষ নুর জালাল (১৯৪৫- 
১৯৫০ ) | 


ফরিদপুর : 

১৯৩৭-৩৮ সালের fice পার্টি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে যারা জেলা 
কমিটির সম্পাদক ছিলেন $ অনুকুল চাঁটাজাঁ (১৯৩৮-৪২), শ্যামল ভট্টাচার্য 
(১৯৪৩-৪৪), অন্থকূল চ্যাটাজী (3788-8) | * 

x এই বচনাটি ইতিহাস সংসদ-এর উলুবেড়িয়া অধিবেশনে পঠিত আমার 
নিবন্ধের (দ্র. ইতিহাধ-অস্থদন্ধান, ৮ম খণ্ড) পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ । 
cate | 8১ tp a পা set 





lee Hl এক CELEK তফাৎ: mere. 
: bee ie তা গীত. i P Boe 
দেবকীদির + সঙ্গে : ae দেখা ওর বাড়িতে, a nite fis Pi 
AUT একটি, ছোটবাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতৃ..দেবকীদি। আমি সন এরু- 
fafa, fia ‘ওর বাড়িতে ইলেরুট্রিক ata Stace গেছিলাম । বাড়ির 
উঠোনে পোস্ট পুতে, রাস্তার পোল থেকে. তার.টেনে জুড়ে দিয়েছিলাম, ita 
; বাড়ির দেওয়ালে একের পর এক বিট্‌ লাগাতে লাগাতে হঠাৎ তার. মুখের. 
face তাকিয়ে অবাক হয়ে Mas একটি বিট্‌. লাগানো হচ্ছে আর! aCe 
CF তার মুখে যেন আলো! জলে, যাচ্ছে |. ভাবি; 'বাড়িতে আলো আল্লার. 
আগেই ওর মুখে এত আলো কি করে? ets দেবকীদি বলে--“আছজ, রাতে 
(যখন ও আসবে, দেখবে ওর ঘর কেম্ন ঝলমল করছে আলোতে |” 1” দড়ি বেয়ে; 
লাইট পোস্টে উঠছি, নীচে তাকিয়ে দেখি--শঙ্কিত মূখে দেবকীদি এমনভাবে 
তাকিয়ে, যেন ওরই ভাই বা ছেলে 2 বিপদের মুখে ঝুলে আছে। 
বিজলিলাইন জুড়ে দেবার পর পরই ।আমাদের দু'জনের জন্যে দেবকীদি, চা 
নিয়ে আসে। বলে-_তোমবা আমার ঘর আলো. করে দিলে, একটু চা 
খাও ভাই৷ দড়িতে ঝুলে ঝুলে জীবনের ঝুকি নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি, 
আলো বিলি কর তোমরা। ; ঘর আলো করা কি সোজা কথা? এর আগেও 
কত লোকের বাড়ি লাইনের কানেকশন দিয়েছি কিন্ত এমন করে. তো 
কেউ আমাদের বলেনি যে আমরা, আলো বিলি করি, ঘর আলে! করি ।, 
বড় ভালো লাগে। আমাদের প্রতি RÉI অন্ধকার জীবনে এই প্রথম যেন 
কেউ একরাশ আলো ঢেলে দিল | 


তার জুড়ে দেবার পর'দেবকীদিকে বলি-_সব আলোগুলো জেলে দেখে 
| নিতে। দেবরীদি বারান্দায় দাড়িয়ে ছিল, অনায়াসে হাত: বাড়িয়ে 
বারান্দার স্থ্যইচটা টিপে দিতে পারত। fee সে বলে প্দাড়াও, 
সবচেয়ে আগে ওর ঘরে আলে! জালি |” বলে একটি ঘরের দরজা দেবকীছি 
এমনভারে খোলে যেন কোনও মন্দিরের TIGL, খুলছে |, যেন আলো) নয়, এক. 


ss Le ` ar pees 
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সাজি ফুল নিয়ে মন্দিরে উৎসর্গ করে তারপর সব ঘরে-বারান্দায় প্রসাদীফুল 
ছড়িয়ে দিতে থাকে । আমি সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। 
এক সবুজ গালিচা মোড়া ঘর, এক কোণে হলুদ রঙের ভিভান, যেন সবুজ 
ঘাসের উপর aye ফুলের বেড। একদিকে লম্বা লম্বা! তিনটে হান্কা সবুজ 
বঙের চেয়ার, পিঠট! এত লম্বা যে দেখলে মনে হয় তিনটে সরু সরু গাছ 
স্বাড়িয়ে আছে । ঘরের মাঝে একটি ছোট টেবিল তার ওপর একটি ফটে__ 
কোনো পুরুষ মানুষের | আলো জালতেই ঘরে যেন দুধের বান ভাকল। 
কী অদ্ভুত | মন্দিরের পবিত্রতা আর বাগানের সজীবতাকে এক সঙ্গে দেবকীদি 
কেমন করে একট! ঘবে বেঁধে ফেলেছে । দ্রেবকীদির ঘরের চৌকাঠে পা দিলে 
* আমার কেমন যেন মন্দিরের চৌকাঠে পা দেওয়ার অন্থভুতি হতো! মনে 
* হতো, আমার হাত-পা! বড় নোংরা, আগে ধুয়ে তবে ভেতরে যেতে হবে। সে 
. পবিত্রতার কোনো ব্যাখ্যা নেই, যেন যুগযুগান্তের মূর্তির মতো, পুরনো আবার 
; নিত্যপুজোর মতো নতুন | 
দেবকীদিব সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা বেশ কিছুদিন পর । তার এক প্রতিবেশী 
,ঝাঁড়ির পিছনে একটা ঘর তুলছে । অফিস থেকে আমায় পাঠানো হলে। 
দেবকীদির বাড়ির লাইট পোস্টট। তুলে অন্য জায়গায় পু'ততে-__না হলে 
- প্রতিবেশীর ঘরের ওপর দিয়ে তার যাওয়া নাকি বেআইনি ৷ দ্রেবকীদি বলল-_ 
- "আচ্ছা ভাই, যেখানে স্থবিধা হয় পুঁতে নাও । বাইরের দেওয়ালে গর্ভ 
. করতে গেলে দেবকীদি বলে--“ভাই, ঘরের ভেতরেও গর্ত হবে না তো?” ' 
_ হ্যা তা তো হতেই পাবে, কারণ আপনার দেওয়ালও ন'ইঞ্চি আর 
- আমাদের বিজলি বোর্ডও ন'ইঞ্চি 1” 
“কিন্ত ঘরের দেওয়াল খারাপ হয়ে যাবে যে, চার জায়গায় চারটে দাগ 
- হবে” 
— “pasta করিয়ে নেবেন” 
"কিন্ত এ ঘর cul আমি ভিস্টেম্পার কবিয়েছি। 
আবার করানো তো অনেক টাকার ব্যাপার 1”? 
সেই ঘর» যে ঘরকে আমি ভেবেছি--মন্দির। 
আমি চিন্তায় পড়ি । আমার সাথী বলে-_ 
“সামান্ত পলেন্তর! Baca দ্রিদ্ি। এক কাজ করবেন একট! ক্যালেণ্ডার 
-'টডিয়ে দেবেন, ব্যস আর বোঝা যাবে না। ABTS তো তাই করে।” 


x 


| NÀ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ এক নম্বরের তফাৎ 29. 


 দেবকীদি কেমন যেন হাসে -“লোকে যেষন মনের পাপ ঢাকার জন্য 
“ধর্মের ক্যালেগ্ডার at সমাজ.সেবার ক্যালেণ্ডার টাঙায় সেরকম ক í 

আমার খুব খারাপ লাগে, ছেনি হাতুড়ি তুলে নিয়ে বলি, আচ্ছা, চেষ্টা 
"করব ষেন দেওয়ালের এদিকে কিছু না হয়। তবুও কিছু বলা তো যায় ah 
আপনি এদিকে বরং একটা কাপড় বিছিয়ে দিন, যদি AC Awa ছাড়ে তো 
‘জিনিস ষেন খারাপ না ea 1? 


“না ভাই, তোমার মনে TH একটুকুও শঙ্কা থাকে তবে দেখো ঠিক কিছু 
"হবেই i” 

আমি কিছু ন! বলে চুপ করে চেয়ে থাকি। দেবকীদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে 
বলেঃ Pata, বিশ্বাসে যদি একবার একটুও চিড় খায় সে চিড় একেবারে 
ফাটল হয়ে যায়। বিশ্বাণ যে বড় অদ্ভুত জিনিস ভাই ।' আমি একবার 
'দেবক।দির মুখের দিকে চাই একথার হাতুড়ির দিকে। তারপর হাত দিয়ে 
নয়, বিশ্বাস দিয়ে হাতুড়িটাকে আঁকড়ে ধার । ভাবলে অবাক হয়ে যাই যে 
‘কেমন করে আমার হাতুড়ি দেওয়ালে সাত ই. গর্ভ করে ওপিঠে একটুও চিহ্ন 
না রেখে, আট ইঞ্চি লব! লোহার শিক একটু মুড়ে নাত Ble গর্ভের মধ্যে 
পুঁতে দিই। দেবকীদি খুশি হয়ে বলে--"বলিনি এই বিশ্বাস বড় YB 
জিনিম? একে যদি একইও ছট্‌ দাও Cel এক চিমটি arawd নয় বিশ্বাসের 


` "পুয়ে! চাঙড়ই ভেঙে পড়বে I” কদিন ধরে সব ভূলে বিশ্বাসের ফিলজফি নিয়ে 


মশগুল হয়ে থাকি । কথাটা মনে ধরেছে | 


দেবকীদির সঙ্গে তৃতীয়বার দেখা আরও কিছুদিন পর--ভাড়া বাড়ির 
খোজে । আমার মায়ের চিঠি পেয়েছি, মা আর গাঁয়ে তার বড়ছেলের কাছে 
থাকতে রাজি নয়, আমার কাছে শহরে আসতে চায় ॥ আমগ ছুই বন্ধু 
একট! ছোট ঘর নিয়ে থাকি । সেখানে মাকে রাখা যায় না। আরও একটা! 
ঘর অন্তত ভাড়া নিতে হবে । ঘরের ঠিকানায় আবার ও ষেতে হুল দেবকীদির; 
কাছে। দেবকীদি একটু ভেবে বলে--“এক কাজ করা TT, আমি পিছনের, 
ঘরট। তোমায় দিয়েই দিই, পুরো! বাড়িটির জন্যে অনেক styli এভে 
আমারও একটু স্থরাহা হবে।”--"কিন্ত দেবকী দি, উনি এলে ?* 

"উনি এখানে নেই, বাইরে গেছেন আর কিছু জিজ্ঞেস কর! উচিত 


না ভেবে RY করে যাই । তারপর একমাসের SI দেবকীদির সামনে রেখে 
4, . 


"ae পরিচস্ব | সমাঘ-ফান্তুন ১৪০০- 


চলে আসি 1 তিনদিন পর wi এলে জিনিসপত্র নিয়ে মেই পিছনের sica 
সিয়ে উঠি। 
. একট] বিশ্বাস মানুষকে কীভাবে Hea রেখেছে তা ওকে al দেখলে 
“বোকা যায় না। 'দেবকীদি বায় করে রোজ রাতে এমনভাবে খাবার নিয়ে 
বলে থাকত CIA এখ [খুনি কেউ এসে খেতে বসৰে। খাবার আগলে কত রাত. 
অবধি বসে থেকে সেই খাবার ঢাকা! দিয়ে রেখে সকালের ঠাণ্ডাখাবার নিজে 
খেয়ে শুয়ে পড়ত । CHA Ha এইভাবে প্রতীক্ষা করে ধাওয়। দেখে একদিন 
খাকতে না পেরে faca করি-“আচ্ছ। উনি কি তোমাকে বলে খাননি খে 
কবে আসবেন?” "না কালও যখন আসেনি আজ নিশ্চয়ই আসবে ।” 
কী দৃঢ় বিশ্বা__কী- অটুট বিশ্বাস__দিনের পর দিন এই প্রতীক্ষা আমাকে 
অভিভূত কবে দিয়েছিল! সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞত| । কিছুদিন পর বোধ 
ea আর্থিক অনটন শুরু হয় দেবকীদির, তাই স্কুলে চাকরি নিতে হয়। স্কুলে 
' বাবার সময় প্রতিদিন একটি চিঠি তালায় গুঁজে দিয়ে যায়--ও কটায় যাচ্ছে. 
আর কটায় আসবে সেকথা লিখে আর এদিনের তারিখ দিয়ে। একদিন 
অধীর হয়ে আমি দেবকীদিকে জিজ্ঞেদ করি ব্যাপারটা কি? সে বলে - 
দেখো ভাই ও এমন করে বহুবার আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আবার ফিতরে. 
ফিরে এসেছে । সে আনাকে ছেড়ে থাকতে পারে না।” 
“তার মানে? উনি বেশ কয়েকবার চলে গেছেন?” - 
_"্হ্য। যা তো! একমাস পরেই (িবে এল, তার পরের বার কিছুদিন 
পর তার পর-”* 
"কোথায় যান? কোনও ঠিকানা জান না?” 
—Hal) ধু এটুকু জানি ওর মনের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কি যেন হয় ॥* 
“ay কোনো ৪ ব্যাপার মানে অন্য কেউ ?” 
_ পপাগল1 আমি ছাড়া আর কেউ ওকে জানবে কি করে? বুঝবে ' 
“কি aca যে ওর কি ঢাই 2” 
"বেশ, fs ge ওকে কোনদিন কিছু বলনি কেন?” 
HBr, ঝলোছঃ কি বলেছি জান? বলেছি_ তুমি আমাকে ছেড়ে 
যতবার যেতে DIS যেও, কিন্তু তার চেয়ে অন্ততঃ একবার বেশী কিরে 
এসে. : 
cea হাত Ra বুক চেপে ধরে, বোধ হয় Oa হচ্ছে ae নিতে | 


জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ এক নম্বরের wate ১৯৯ 
আজকাল বুঝি কষ্ট হয় প্রা়ই। তুলোর শেক নিলে কমে uty | একটু 
CHR আবার বলে-- ছায়ার 

মানে আমি বলেছি ঘি দশবার ate এগারবার ফিরে এসো, পঞ্চাশ- ” 
বার গেলে একায়বার । আমার ভালবাসাকে এক নম্বরে জিতিয়ে frre ॥ 
ছেড়ে যাওয়ার বিচ্ছেদ যেন এক নম্বর কম পায় |” 

এ কিরকম গোলমেলে অঙ্ক দেবকীদি? এ অঙ্কের মানে.কি? এ 
তোমার কেমন অদ্ভুত বিশ্বাস? এ বিশ্বাস কখনোও ভেঙে যায় না ?” 

ভাঙে কিন্তু আবার জোড়া দিয়ে দিই। এঁষে বললাম, পঞ্চাশবার 
ভাঙলে একাম্নবার জোড়ে । এক নম্বপ্ে বিশ্বাসকে জিততেই হবে যে ভাই |» 
দেবকীদির নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাকে বলি তুলোর crs দিয়ে দিতে, 
বুকে ব্যথার জন্য ছুই-এক দিন পরপরই স্কুল কামাই হত দেবকীর্দির | কিন্তু 
সেই মন্দিরের মত ঘরটিকে রোদ ঝাকবাকে পবিত্র করে রাখা বান্না করে থাল! 
সাজিয়ে অপেক্ষা কর! আর মাঝ রাতে বাসি খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ায় কোনও 
কামাই ছিল না। শরীর যতই ক্লান্ত হোক, ফুদফুন যতই পচে যাক, দেবকীদির 
বিশ্বাস আগের মতই তরতাজা সবুজ । তাই নিতে এসেছিল, দেবকীদি যায়নি: 
কারণ, সে আসবে_আসবেই | . 

-ভাজাররা জবাব দিয়ে দিয়েছে কিন্ত দেবকীদির ফুপছুপ জানে, শেষ হবার 
. আগে সেই এক নম্বরের গোলমেলে অঙ্কটা তাকে মেলাতেই হবে_তাই 
নিজেকে নিজে বয়ে চলেছে। অবিশ্বাস পঞ্চাশ তো বিশ্বাস একান্নবার এক 
নম্বরে জিততেই হবে । একদিন শ্বাস ওঠে। দেবকীদি হাত থেকে চুড়ি, 
গলা থেকে হার খুলে আমাকে দেয় । বালিশের নীচে থেকে একতভাড়া নোট 
খের করে বলে--“একটা কথা রাখবে ভাই?" _শনিশ্চয়ই রাখব ।* 

“তুমি এখন অনেক বেশী মাইনে পাও, প্রোযোশন হয়েছে । আমার 
মৃত্যুর.পরও এ বাড়ি ছেড়ো না। আমার ঘরে তুমি থেকো আর ওর qaii 
যেমন আছে তেমনি caa দিও । এ টাকায় তোমার 4541 ছুই-এর ভাড়া 
হয়ে যাবে । ও কবে আসবে তা তো জানি না-_হয়তো বা আজই আসতে 
পারে এবার জোরে শ্বাস টানে দেবকীদি, হেঁচকে উঠতে থাকে । নাড়ী খুব 
ধীরে ধীরে চলছে | 

হঠাৎ কেউ যেন BS পায়ে এসে, দরজা হাট করে খুলে দেয়। রে ঢুকে 
এক মুহুর্ত থমকে থেমে যায় WHAT দেঃড়ে গিয়ে দেবকীদির চারপাইয়ের, 


এ o aR সান ১৯৮০. | 
“ওপর বসে পড়ে. তার" মাথা নিজের ' কোলে. তুলে “নেয়। দেবকীদি 
চোখ. খোলে_ছুচোখে কিরে পাওয়ার আলে! জলে ওঠে--দেবকীদি ঠোট 
“খোলে, দু-ঠোটে yiga হাসি ভরে যায়। এক শরীর তার কম্পনে আর স্পর্শে 
তি ওঠে"আমি এসেছি” | আরেক বিশ্বাস আর mr জবাব দেয় 
"ata জানতাম তুমি আসবে” i | 
তার জীবন চলে যেতে গিয়েও মৃত্যুর RIE ছাড়িয়ে নেয় এক RA 
'জন্য-_-থমকে থেমে গিয়ে web মিলিয়ে . দিয়ে যায়। এক নম্বরের জন্য 
ও হারিয়ে দিয়ে যায় মৃত্যুকে । a এক নম্বরের জন্য বিশ্বাস, আরেকবার রা 
'জেতে। ae 
. দেবকীদের' টাকায় "ওর তিনে বহু মু চিকিৎসা করিয়েছিলাম-বিদধ 
বাচাতে পারিনি । সে হয়তো জানত, দেবকীদি যেখানেই থাক, মন্দিরের মত, ' 
wa সাজিয়ে খাবার সাজিয়ে “আবার ECT বরে MEE I পবিত্রতা বড় ' 
CRITE SRI I. তা 126 আজকাল এ এই BRAKE, আমি রোজ সেই 
= ন্দৰকে বেড়ে মুছে পৰিত বরে বাইরে থেকে বঙ্ক বরে বাখি। সার! জীবন | 
কতবার আমার কত বিশ্বাস ভেঙে টুকবেন টুঝরে' হয়েছেঃ আবার তাকে. জুড়ে x 
faafe কাণ cued ites (ই (৩ক KR আমার চোখের সামনে দাড়িয়ে 
আমার রিশ্বাগের ঘটিকে পাহারা দিয়েছে বারবার । অবিশ্বাম যাদ পাশ 
O বার হয় বিশ্বাম অবশ্য, একানবার_ VA শুধু এক নম্বরের STISI 


অনুবাদ-_মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, 


(ঢাখবন্ধের খেলা 
জীবেন্দ্রকুমার WS 


আশ্বিনের মাঁঝামার্কি। ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও কদিন বাকি। 
বিকেল ফুরোতে সুরু করেছে । নিখিল বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে 
আছেন। বেলের অফিস থেকে রিটায়ার করার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই 
তার দু'বার স্ট্রোক হয়ে গেছে । তিনি বেশ বুঝতে পারছেন প্রথমবারের চেয়ে: 
দ্বিতীয়বারের স্ট্রোকে বেণী কাবু হয়ে পড়েছেন। প্রথমবারে ঘরের বাইরে 
বেরুনোর খানিকটা স্বাধীনতা Sta ছিল, কিন্ত এবারের ধাক্কায় ঘরের ভেতরে 
থিতু হয়ে বসেছেন। চলাফেরা নামে মাত্র । হাটি হাটি পা পা করে চলতে 
হয় . দুই মেয়ে-জামাইকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ও এপেছে। বিয়ের 
পর থেকে পুজোর সময় ছুই মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতশীদের ' কথনো। একসঙ্গে 
কাছে পাননি নিখিল। এবার পেয়েছেন অস্থথে পড়ে। বেহালায় বড় 
জামাই স্থশান্তর এক্সপোর্টের VAM | SAAT করেছে । এক ছেলে এক 
মেয়ে। বেশ ছিমছাম সাজানো গোছানো সংসার | জয়াকে WA রেখেছে | 
ছোট মেয়ে লতার অভাবের aatal জামাই অখিল তারাতলায় একটা 
প্রাইভেট saath হিপেবপত্তর দেখাশোনা করে। সামান্য আত্ম । দুই মেয়ে, 
বৌ, বিধবা মা, বেকার ভাই, আইবুড়ে বোন নিয়ে সংসার । খুব বুঝেগুনে 
ছালাতে হয় । 

পাশের ফাকা AS থেকে হৈ-হল্লোড় ভেদে এল । নিখিন -ঘাড় ফেরান t 
বাতি-নাতনীর! কুমীর-কুনীর খেলছে। এবাড়ি-সেধাড়ির ছু'চারন কচি- 
Hots জুটেছে ওদের মদদে । আশেপাশে সব জায়গায় বাড়ি উঠে গেছে 
ঘাসে ঢাকা এই এককালি জমি ফাকা পড়ে আছে । এখানে ছোটরা সকালে 
কি বিকেলে নিয়মিত খেলে । ষ্টেশন থেকে অনেকট। ভেতরের দিকে হলেও 
এ এলাকায় BFL ITN খুব কমই পড়ে আছে | এখন আর সেদিন নেই। 
খানাভোবা ভরাট করে বাড়ি তুলছে লোকে | এ পাড়ার বেশীর ভাগ 
বাঁশিন্দাই কলকাতার । বিষনগ্রর থেকে.খাশিকট। তফাতে সরে এসে একটু 
সবুজের ছোয়া, একটু নিরিবিলি কে না চায়? কিন্ত এখানেও সে বিষের 
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জ্বালা! শোন! যাচ্ছে, কাছেই লাটদের বাগানে একটা কাগজকুল TICE 
eB 1 চালু হলে ঘরে তিষ্টানে! যাবে কিনা কে জানে। না» ভেবে লাভ নেই? 

সবই সয়ে ধায় সময়ে । মাশষের শরীর বলে কথা। নিখিল ছোট করে শ্বাস 
ফেলেন । ' কচিকাচাদের হৈ হৈ ছাপিয়ে সামনের নেবুগাছের ডালে-বদা 
aaa ts ছাঁতারে পাখীর ক্যাচম্যাচ কানে আসছে। ভারী বেস্ুরে! গলা 
ওদের | শালিক কি চড়ইয়ের ওপর দিয়ে যাঁয়। লাটবাগান, ছাড়িয়ে 
তাল-স্থপুরির মাথায় বিকেলের বং ক্রমে গাড় হচ্ছে । তারপর ফিকে হে 
থাকবে AS ফিকে হবে তত গাঢ় হবে ঘরে ফের! পাখির ডাক । 

নিখিল চেয়ারের giera কন্ুইয়ের cha দিয়ে হাতের cerata gofa 
বাখলেন। দেখতে দেখতে এদিকটায় কত বাড়ি উঠে গেছে । বছর পনেরো 
_ আগে ভবানীগুরের বাসাভাড়া ছেড়ে চলে আসার কথা উঠতেই কল্যাণী 
এমন অসহায় চোখে তাকিয়েছিল, যেন ওকে দীপান্তরে পাঠানো হচ্ছে । ও 
নেই। পাচ বছর আগে চলে গেছে। ওর নেফ্রাইটিস ইয়েছিল। ও 
খাকলে দেখত, বনবাদাড় সাফ হয়ে কেমন জমজমাট পল্লীর চেহারা ফিরেছে 
এখানট!। 
ওপাশের ঘর থেকে দুধের বাচ্চার গলাফাটানে! চীৎকার ভেসে এল। 

অজয়ের বাচ্চাটা কাদছে। অজয় জয়া, লতার ছোট। রিষড়ায় একটা 
বেসরকারী কেমিকাল কোম্পানীর ন্বপারভাইজার। নিখিল: ভুরু 

কৌচকালেন। বৌমার কোনো কাওজ্ঞান নেই। ওভাবে বাচ্চাকে ধমবে- 
ধামকে মেবেধরে দুধ MSS আছে! অজয়ের বড় ছেলে 40,4 বেলায়, 
কোনো afe পোহাতে হয় নি। কল্যাণী সামলে দিয়েছে। ও.বেচে 
পাকলে দেখিয়ে দিত বাচ্চাকে কি করে ভূলিয়ে ভালিয়ে দুধ খাওয়াতে হয়। 
নিখিল মনে মনে হাসেন,ষে হাসি এই সং সাজ! সংশারটাকে উদ্দোম করে 

দেখার ব্যাপারে বড় নির্মম! অজয়, দৌমা যতই লুকোছাপা করুক, নিখিলের, 
নজর এড়ায় নি। Wats Qs হবার পর একটা বুড়ো হাবড়ার MEF 

দিনের--তার আনঙ্তুমানিক হিসেব ধরে নিয়ে ওর! দুটিতে মিলে, a aatia . 
* দেখাশোনা নিক্তিতে মেপে afaa আশায় আছে কবে এই বাড়িঘর, , 
" জনিজমা; ব্যাঙ্কের জমানে। টাকা ভোগদখল করবে- সে গুড়ে বালি । নিখিল 
' সলিসিটাবের সঙ্গে পরামর্শ করে সব.কাজ পাক! করে রেখেছেন । মেয়েদের 
বঞ্চিত করেন নি। বেতের চেয়ারের হাতলে, দু'বনুইয়ের ভর বেখে cares, 
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হলেন তিনি । চোখ সরু কৰে তাকালেন । ছেলেমান্থষের মতি ক্ষণে ক্ষণে 
পালটায়। এই তো খানিক আগে ওরা কুমীর কুমীর খেলছিল। এখন 
সসার ছোড়াছুড়ি চলছে । বেশ লাগে দেখতে। লালরঙের সিনথেটিক 
শচাকতি বাতাসে ভাসতে ভাসতে ওড়ে । যেন ডানা মেলে দেয়। দেখ 
কাণ্ড! উড়ন্ত সসার ধরতে গিয়ে জয়ার মেয়ে তি'য় পা পিছলে পড়ে গেছে | 
শাবাস | এই ভো চাই । aah কান্নাকাটি নেই। ঝটপট উঠে পড়ে 
ফ্রকের ধুলো বাড়তে লেগে গেছে তিন্নি। ওর চোখমুখের গড়ন চোখে 
পড়ার মত। বাপের ধাত পেয়েছে । তবে পড়াশোনায় ভাল নয় মোটেই । 
বইয়ের ace আড়ি পাতাতে ওস্তাদ । কিন্ত নতুন কিচ্ছু ভাবাটাবার বেলা 
ওর: মাথা খোলে । ভারী একট! মজার খেলা বার করেছে । নিখিল এন্ড 
নাম দিয়েছেন চোখবন্ধের খেলা । ক'দিন ধরে এ খেলা চলছে ঠিক সন্ধ্যে 
মুগ্নটায় । সামনের ফাকা জমি থেকে খেলাধুলা, সেরে নাতি-নাভনীবা 
MANİA বেতের চেয়ারে-বসা দাদুর কাছে আসবে । ওদের মধ্যে একজন 
কেউ পেছন দিক থেকে দাদুর চোখ টিপে ধরবে । চোখবন্দী NTG লে ACA 
দাদুকে বলতে হবে যে কে। প্রথম দুর্দিন পাশ মার্ক পান নি fafaa 
"একটা কি ছুটো৷ বাদে সবকটা উত্তরই বেঠিক হয়েছে। দাদুর মুখ থেকে 
“SH নাম শুনে লালটু, তিন্নি, ay, শিক্ষিত লুনা ‘যেখন হুল না, হুল না”_বলে 
হো হো করে হেসে উঠেছিল? তখন AS) ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধমকেছিলঃ 
এই cota কি আরস্ত করেছিস বল তে।? আর বুঝি খেলা নেই? একটা 
| STE qa, তার কানের কাঁছে অমন চীৎকার করতে আছে!’ নিখিল হা! 
Ql করে উঠেছেন বলেছেন, ‘আমি ওদের কাছে বেশ আছি। তুই তোর 
কাজ.করগে ঘা, লতা! কচিকাঁচাঁদের মুখের ওপর তীব্র চোখের ভ্রকুটি হেনে 
স্বরে চলে গেছিল । gea দিন পাশ মার্ক পেয়েছেন নিখিল। এবার 
আর আন্দাজে ঢিল ছোড়া নয্ন। চোখের ওপর . কচিহাতের 
-নরম, উষ্ণ চাপের কম-বেশী হিসেব করে নাম বলেছেন। যেমন_-লতাবর 
ছোট মেয়ে পিক্কির হাতের টিপুনিতে বেশ চাপ পড়ে চোখের afars i 
আবার জয়ার ছেলে লালটুর হাতের টিপুনি তুলনায় অনেক আলগা 1 চোখ 
বন্ধের খেলা, খেলতে খেলতে আফসোস করেছেন নিখিল। ভাটির টানে 
হইন্দ্রিযগুলোর ধার কত দ্রুত ক্ষয়ে যাছে-চোখ, কান, নাক, জিভ, চামড়া, 
SAÍRA ॥ ঘৌবনবেল। থাকলে একবার চেষ্টা করে দেখতেন বন্ধ চোখের, 
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"অপর কচি, নরম আঁঙ,লপগুলোঁর ডেলি ও মস্ণতার TASI ভেদ আর IF. 
মাংসের উষ্ণতার তারতম্য পরোখ করে সবকটা উত্তর সঠিক দিতে পাবেন, 
feats ‘বাবা, এই নাও, জয়! সাদা ধবধবে পোরসিলিনের প্লেট এগিয়ে দেয়। 
প্লেটে গোকল। -ছাড়ানে| আপেলের Fecal, নিখিল ঘাড় ফেরান। জয়াকে 
নিয়ে খুব ভাবনা ছিল 1 রঙ ময়লা । একহাবা গড়ন। পার করতে গিয়ে 

' ভূগতে হবে। কিন্তু কপাঁলগ্ুণে ও ভাল ছেলের হাতেই পড়েছে। WS 

যেমন বৌকজগগেরে, তেমনি নত, বিনয়ী । জয়াকে এখন বেশ লাগছে দেখতে | 

শরীর ভরে উঠলে স্বাস্থ যর উজ্জ্লতায় ময়লা রঙ অনেকটা কেটে যায়। “টক 
ধর, উন্ুনে দুধের Ful চাপিয়ে এসেছি» প্লেট নিখিলের হাতের কাছে আর৪ 
এগিয়ে আনে wal! নিখিল হাত সরিয়ে নেন, ‘এখন নিয়ে a, এই cot 
খানিক আগে হরলিকপ খেলাম ।? তার গলায় বিরক্তি গোপন থাকে.না | 
‘না, তোমাকে খেতে হবে । ভাক্তারকাকু pa বলেছে Brae তে, we 
ধৰে CYA—AY খাওয়ানো চাই ॥ 
ডাক্তাররা অমন অনেক কথাই বলে । লারাদিন এ ফর্দ মিলিয়ে কত আর" 
ater যায় - 
'‘দেখ বাবা, অবুঝের মত কথা বোলো ন!। ' তোমার শরীরের ধা অবস্থা. 
ডাঁ্জারকাকুর কথা না শুনলে চলবে কেন” ধমক দেয় জয়া। | 
eel গলায় নিখিল বলেন, ‘এত চিন্তা করছিস কেন? এখন তো: দিব্যি" 
সাছি। খাচ্ছি wife, ঘুমোচ্ছি, পুরোপুরি রেস্টে আছি । কোনো কষ্ট: 
নেই !” 
“না, ওসব কথায় ভুলছি ন|। খেতে তোমাকে হবেই I? 
CH তবে খাই । তোর পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন কি আর ন! খাইয়ে: 
ছাঁড়বি” নিখিল জয়ার হাত থেকে প্লেট তুলে নেন। 
‘এই তে! লক্ষ্মীছেলের মত কথা” জয়ার মুখে হামি CHIH । 
Spica, VTS কখন ফিরবে বলে গেছে?” i 
«বলেছে তে মন্ধোর আগেই ফিরবে। কিন্তু মাছ ধরার যা নেশ1 | 
ফিরতে কত রাত হয় দেখ ।, জয়! রান্ন'ঘরে চলে যায়। 
নিখিল আপেলের টুকরো বাধানো দ্াতে কাটতে থাকেন । বড় tatere 
“খুব মাছ ধরার বাই । এখানে এলে কোথাও ন! কোথাও ছিপ ফেলতে চলে, 
gina অন্থবিধে কিছু নেই! ওর মতই আর একজন নেশুড়ে আছে: 
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) র্‌ 
গ্রপাড়ায়। সেনত্তর জ্যাঠামশাই হবেন মিত্তির। বিয়ে-থা করেন নি 
ঝাড়া হাত-পা । এখন বিটায়ার করার পর সর্বক্ষণ মেছে| নেশায়. মত্তে - 
আছেন। মির্তিরমশাই স্থশাস্তকে মাছ ধরার সরঞ্রাম,'এমন কি যেখানে মাছ 
GS যাওয়া হবে, সেখানে ঘাওয়ার একট! পাইকেলেরও ব্যবস্থা seq ` 
দিয়েছেন। ওরা যাবে বীজপুরের ত'লপুকুরে ছিপ ফেলতে । বীজপুর - 
এখান থেকে পাক্কা দশ মাইলের MB নেশার স্যাঙাতদের 'জন্যে লোকে ' 
কিনা করে! সুশান্ত থাকলে ভাল হত। খোশগন্পে সবাইকে মাতিয়ে ' 
রাখতে পারে । কিন্তু ছোট জামাই অনিল অন্য ধরনের । কথাটথা খুবই কম 
ব্লে। বড় কাঠখোট্টা। হয়ত অভাবের সংসারে দায়-দায়িত্ব বেশী থাকায় - 
শ্রমন গোমড়া মুখ করে থাকে । ওর ছুটিছাট। পাওন। নেই। তাই থাকতে”. 
পারেনি । অষ্টমীর দিন আসবে বলেছে। স্থশান্তবও থাকার কথা নয় । 
ওর ব্যবপার ক্ষতি হয়ে ঘাচ্ছে।. দেখাশোনার লোকজন থাকলেও নিজে না 
দেখলে চলে ! কিন্তু মাছধরার নেশায় আটকা পড়ে আছে। শূন্য প্লেটট! 
মেঝেতে নামিয়ে রেখে ঢেকুর তোলেন নিখিল । কচিক্কাচার্দের হাকডাক 
জোড়ে সারা বাড়ি গমগম করছে । অথচ ক'দিন আগে এ বাড়ি যেন Ti খ। 
করছিল । বাড়িতে যে একটা ছেলেমাহুষ আছে, বোঝাই যেত না । বোঝান: 
কথা লয়! HRT বড় ছেলে রঞ্জুট। খড় রোগাভোগা; নিজাঁব। একটা at 
_ একটা রোগ লেগেই আছে ওর। এই কচি বয়েস, এখনই হাড্ডিসার, ফর্সা 
হাতে নীলচে শিরা ফুটে বেরুচ্ছে । এত প্রোটিন, ভিটামিন, টনিক কোথায় 
যে যায়! তবে পড়াশোনায় ওর মাথা সাফ । ফি বছর প্রথম হয় পরীক্ষায় ॥ 
fy তাতে লাভ্ট! কি? ক্লাস ফাইভে পড়ে, এখনই হাই পাওয়ারের চশমা! 
উঠেছে চোখে । পারাটা জীবন তো পড়েই আছে । খেলাধুলার জগতছাড়া 
এসব পড়ুয়া ছেলেদের দিয়ে কি হবে! এ cad করে tifga খেল! 
দেখছে! -ওদের মত লাফিয়ে ঝাপিয়ে হুড়োহুড়ি করতে পারে না? থে 
বয়সের যা__তাই তে| করতে হবে। - এজন্যে খৌমাই দায়ী । ছেলেকে 
বইয়ের পোকা বানাতে চায়, মানুষ নয় | - 

‘উচু আকাশ দিয়ে জেট প্লেন যাচ্ছে নিঃশব্দে । নীল আকাশের বুকে. 
যাদাটে ধোয়ার রেখ। টানতে টানতে। নিখিল মাথা তুলে তাকিয়ে আছেন ॥ 
নাতি-নাতনীরাও খেল! বন্ধ করে মাথা তুলে আছে। : গ্লেনটা-দেখা যাচ্ছে. 
AL বুড়ো বয়সে অত দূরে নদ্রর পৌছবে না ৷ তৰে esi থে ক্ৰমে আরও, 
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উচুতে উঠে ষাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে citant রেখার গতিপথ-দেখে। নিখিল. 
আপন মনে হাসেন Me কচিকীচাগুলো জেট প্লেন আগে দেখেছে, তবু, 
এই এ কেবেকে চল সাদা রেখা ধরে অনেকক্ষণ চোখ ছোটানে৷ যায়, ক্লান্তি. 
লাগে না । এ এক ভারী মজার খেন! । ছোটদের মন কাড়ার মত। শুধু. 
ওদের বোন, বড়দের মনও | AAR ধোয়ার রেখা বরাবর wga তুলে কি 
যেন বলছে । তাই শুনে বাকি সবাই etary নিখিল পলক ফেলতে তুলে 
যান। .নীল CD আঁকা ঢেউ খেলানো সাদা রেখ! বাতাসে আঙুলে একটু 
একটু করে মুছে যাচ্ছে । নাতি-নাতনীরা আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে 
নিয়েছে । ওদের হাতে হাতে ফের লাল চাকতি উড়ছে । নিখিল চোখ 
' সনামাচ্ছেন না। একভাবে তাকিয়ে আছেন পেঁজ! তুলোর আশের মত 
ধোয়ার রেখ! কিভাবে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে পড়ছে দেখছেন । দেখতে দেখতে 
তার মনে পড়ল বালক বয়সে প্রথম প্লেন দেখার কথ! ৷ মেয়েটির নাম মনে, 
নেই, BY তার রোগাটে ছিপছিপে ধরণের একট] আবছা aqaa স্বৃতিতে ধর? 
আছে। সেই খেলার সাথীর সঙ্গে ওপার বাংলার সাতমুড়া গায়ের কিনারে. 
সরু জলের রেখার মত এ'কেবেকে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে যে নদীটি বয়ে 
গেছে, সে নদী পেরিয়ে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে আলের atal ধরে কোথায় 
যে যাবার ছিল? মনে নেই তীর । শুধু মনে আছে; দিগন্তছোয়া ধানক্ষেতে 
মাঝখানে দাড়িয়ে প্রেনের গমগম শব্দে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ার 
| মৃত্যুভয়ে PAA দু'জনকে কিভাবে আঁকড়ে ধরে পাথর বনে গেছিল । প্লেনের 
শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরও দু'জনের একাকার বুক-ধড়ফড় শ্বাস থিতিয়ে.. 
"আসতে aay লেগেছিল । রুক্ত-শিশ্বাসে নেশা! সেই প্রথম প্লেন দেখ) 
নিখিলের। থা কপালের পাশে শিরাটা WARA করছে। আন্কুন দিসে 
সেখানট। টিপে ধরলেন তিনি ৷ যাবার বেলায় এত বেশী করে মনে পড়ছে 
কেন সেই নামহীন! খেলার সাথীটিকে? হয়ত সে বেচে নেই । তাই মরণ: 
খেলা খেলতে ভাকছে। কত চেষ্টা করেছেন তিনি তার মুখ মনে করার, 
সময়কীটের উদর fora তার রক্তমাংসের শরীর বার sata; কিন্তু প্রতিবারই 
gra স্মৃতি Siew শুন্য হাতে ফিরিয়েছে॥ এ কচি বয়সের কত ঘটনা ধুয়েমুছে 
গেছে) কিন্ত দ্রেশগীয়ের বাড়ির পেহনে পুকুরধারে মেয়েটির সঙ্গে গাছের 
ক্তালে দোলনা বেধে দোলার কথা তে! যনে আছে সেই যে দোলায় চেপে 
মেয়েটির হাতের ঠেলায় আকাশের face একবার পা তুলে” আর arata 
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ঘাসের দিকে পা নামিয়ে ছুলতে দুলতে পুকুরের জলে গাছের ছায়া, মেঘের 
ছায়া, নীলাভ রোদের উথালপাথাল দেখতে দেখতে খুশীর শিহরণ বোমকুপ 
বেয়ে কোমন রক্তে মিশে যেত! বড় করে শ্বাম টানতে গিয়ে মাথাটা কেমন 
বিমঝিম করে উঠল নিখিলের । আত বেশী দিন নেই । পাততাড়ি গুটোনোর 
সময় হয়ে এল--এই ভয় এখন মাঝেমধ্যেই চোখের আলো নিভিয়ে বুকের 
খ্বড়ফড়ানি Se বাড়িয়ে দেয় । তখন নিখিল হাতের কাছে q পান-_দেয়াল, . 
টেবিলের কোনা» দরজার পাল্লা, বারান্দার গ্রিল__তাই ধরে সামলান। 
তারপর থেকে অন্ধকার সরে গেলে, বুক ধড়ফড়ানি থিতিয়ে এলে তিনি ঘাসের 
ওপর উড়ন্ত প্রজাপতি দেখতে দেখতে, গাছের পাতার ঝুরঝুর শুনতে শুনতে, 
না হয় তারাভর1 আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার নতুন করে বাচতে BTA t 
এই ভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার সময় কেন জানি ক'দিন ধরে যার 
"নাম মনে নেই, অথচ যার স্থর করে গলা চড়ানোর শব্দ এলাভিন বেলাভিন 
নইলো” মনে আছে, যার মুখ মনে নেই, অথচ যার ফুলের তেলের TH, না 
‘ঠিক গন্ধ নয়, যেন গন্ধের একটা ঝাপসা-হদুর মায়া মনে আছে-_সেই নাম 
| হীন! মনের ভেতরটাকে এলো! করে দিচ্ছে। কত বার স্বপ্নে দেখা দিয়েছে 
CAL কথা কয়েছে। হেপেছে। মেলার মাঠে, কি যাত্রার মাঠে হাত ধরে 
টেনে নিয়ে গেছে । ভাঙা মন্দিরের পাচিলে গা ঢাক দিয়ে ‘টুকি' দিয়েছে । 
‘কানামাছি ভো। তো যাকে পারিস তাকে ছো' বলতে বলতে কুমাল-বাধ। 
'ছু'চোখের মাঝখানে টোকা দিয়ে পালিয়েছে 1 ভারী অবাক হন নিখিল । 
যে মুখ চোখের আড়ালে স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, সে মুখই চোখের আলোয় 
মিলিয়ে যায়। শুধু মনে থাকে তার হাসির ঝলক, তার অন্ধকারে সাগরের 
ফেনিল ঢেউয়ের যেমন ফপফরাস জলে । ছেঁড়া স্বপ্নের টুকরোটোকরা! জুড়ে. 
'মেই মুখের একট! আদল পাবার কত চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্ত কিছু ধরে 
"রাখতে পাবেন নি। হাতের মুঠো থেকে বালুর মত ঝরে গেছে রক্তমাংসের 
আকার । যা রয়েছে তা আয়তাকার অম্পষ্টত!--দেয়াল থেকে ফটো! afica 
নিলে যেমন দেখায় | 
বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে । পশ্চিমের রাঙা মেঘ একটু একট, করে ফিকে 
হচ্ছে । বাইরে কঠিকীচাদের হল্লা ছাপিয়ে ঘরে-ফের! পাখির ডাক ঘন হচ্ছে | 
এখুনি ওরা বাইরে থেকে ছুটে আসবে হাপাতে হাপাতে। 'হুড়মুড় করে 
"বারান্দায় উঠে আসবে atag, তিন্নি, রঞ্জু, fife, gal দাদুকে ঘিরে 
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হৈ হৈ করে উঠবে। wwe হবে চোখবদ্ধের গেলা | নিখিল বেতের চেয়ারে 
নড়েচড়ে বসেন | কিন্তু বিকেলের রঙ এত WS বদলাচ্ছে-কেন? ফিকে- '' 
থেকে VSS কেমন YAI হয়ে গেল। . কোনোদিন তো এমন্‌ হয় না 13 
gosa মত তাকিয়ে থাকেন শিখিল। তার চোখের সামনে বিকেলের: 
RGIA সব মৃছে নিয়ে একট! অন্ধকারের AT! দুলতে থাকে। দুলতে দুলতে 
aif Bt বারান্দা পেরিয়ে উঠোন, উঠোন. পেরিয়ে . মেটে ats, রাস্তা, 
পেরিয়ে লাটবাগান, লাটবাগানের ধারে তাল-স্থপুরির মাথা ডিঙিয়ে দিগন্তে: 
গিয়ে ঠেকে। বুকধড়ফড় শ্বাসে' জড়ানো অন্ধকারের পর্দাটাকে চোখ থেকে, 
 অবাবার aca নিখিল হাত তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাত তার বশে- 
নেই । একটু কেঁপেই ঝুলে পড়ে। যেন বুকের দুপাশে বাধসংলয্ হয়ে থাকা; 
ছাড়া ওদের আর কিছু কর।র নেই | 

' দ্বাদু দাদু, দেখো দেখো 

নিখিল, শোনা না শোনার atar পেরিয়ে যাচ্ছে, ধেন, ARIAL কানে, 

ea ই এবার মাথা কাত হয়ে স্থির হি যায় তথন। | 


$ 


> 


সোয়েটার শিল্প 
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কার দুঃখ বুনে চলেছে কাটা ও:কুরুম 
কার দুঃখ ধরে রাখছে ওই সোয়েটার 
- মেকি ওই শিল্পী নারীর? 

বার পুরুষ মেরেছে তাকে লাখ 
“সেই লাথই খুজে দিয়েছে age 


ওগো দুঃখি মেয়ে 
" বোনো;, তোমার 'দুঃখকে বোনো শিল্পীর মতোই 
“আর সেই শিল্প-চলে যাক সুখের ঘরেই... 


erat তোমার জুটবে রুটি : 


ছেঁড়াখোড়া রুটি 


‘যে রুটির জন্য তুমি শিল্প Saag- 


HF অস্পঃতা 

অজিত বসু... 

“=f দেখা যায় না ' 

তেমনি, এক অন্ধকারে 

দেখাকে পরখ করতে গিয়ে ঘ্যাখে = - 


বিন্দু বিন্দু জলন্ত অসংখ্য অস্পষ্টতা 
"কি বলতে চাইছে 1. 


কান পেতে শুনতে ' পেল. না 


"দিল বুক পেতে. 2০ 
অনুভূতির সমস্ত তন্ত্রীকে CE নজাগ ক'রে 


yeaa বিস্ময় গেল উদাসীন পা - 


শব্ধ পেরিয়ে, দেখা পেরিয়ে 
FAM পেরিয়ে - 
“agaa একাকারে আকর্ষিত বান 


“বিপন্ন অশ্রজলে ভেসে যায় দর্শনের উজ্জন প্রবাহ pe 


afana মাঘ-ফান্তুন ১৪০ ৮" 


রূপা দাশগুপ্ত 
বন্ধুদের শুভেচ্ছা নিয়ে সেরে উঠছি অতএব i জেগে উঠছি একটি TRTE 


জন্য | 


অতিবুত্তের এককোণে,সবে ছিলাম একফাঁলি araa পায়ে পায়ে। তার 
এপাশে ওপাশে ওপাশে fags আলোর দাপাদীপি | * 


শীৎকার আর শুধুই শীৎকার | অথচ; কথাগুলিকে ক্ষেপণ যোজন ঘোজন 
স্বাতাবিকতার তাবুতে আগুন লাগাবার শত্রতায়। 


কেননা, এক ফোটা চোখ ঝরে পড়লেও পৃথিবীকে নড়তে চড়তে দেখিনি 
তেমন ! পৃথিবী হাই তোলে মস্থণ পরোয়ানায় । 


দুনিয়া বদলের ব্যাখ্যা আমাকে রোগ! করতো দিনরাত । এবং আমি 
fary ফেলতাম কেতাসর্বস্য কু চিকাজ । 


জন্মদিনের উপহার পড়ে থাকতো পরিত্যক্ত ঠিকানায় ! আর, বন্ধুর শ্লানমুখ 
মনে করে অধত্ব ছড়িয়ে দিতাম নিজের পোশাক আশাকে 4 


নিজের পরিধান যা আমাকে মুগ্ধ করেনি কোনদিন | করেনি ক্রিষ্ট বা বিনত - 
চলতি ca trea দিকে । 


বং, ঝৌঁক বলতে বুঝেছি আমার অন্তর্মবীনতা। আর, রাস্তার পর 
ate) পার হয়ে গেছি স্বভাব মুছনায়। 


gar দিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির খেল!। দু'পাশ দিয়ে করুণাপ্রার্থার 
যাওয়া আমা । 


. খই কুড়ানো al অনুদান কোন মেরুদণ্ড প্রাণীকেই দিতে পারে ন! 
নিব gil ছাড়া অন্ত কিছু । দিতে পারে না রজশৃগ্তায় ক্ষীণ হতে হতে 
Tracy আকাশ ll i ee a 


ছাহয়ারী-বেক্রয়ারী ১৯৯৪. করিত ১৯৯ 

SRS আকাশের সংজ্ঞা কারে। কারো নোটখাতীর় এরু দেওয়াল থেকে. 

আরেক দেওয়ালে পৌছতে হাত কয়েকের ফারাক "মাত্র আর” এমন 
দেখতে দেখতে প্রস্বোজ্মন হয়েছে এই প্রহসনের, , 


নাট্য-উপশমের দীর্ঘতা দেখে সেরে উঠছি অতএব | মেরে উঠছি fane: 
মাত্রাবোধে, বন্ধুদের নিচুমুখে এবং একটি ঘাসফুলের F3. 


` 


s -r 
 ছুঃখ-ছুটি 
বিজয় মাখাল . 
ছুংখ-ছুটি স্থতোয় বাধ! 
(Bata নিমের পাতায়. 
তোমার মূখে fegi Sie 
কিছু আমার faota 
দুঃখ-দুটি নিমের পাত৷ 
' এটো-ছায়ায় মেলছে ডান। 
| এক গোধূলি পায়ে মাড়ায় 
"তোমার যেতে ওখানে মান! 


afany মেঘের বাড়ি 
মেঘ জানো কি TYAS ? 
. আকাশে মুখ আর দেখি ন! 
. ঝুলছে ঝুলুক ছুঃখ-ছুটি ! 
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" চোলি কে-পিছে 
মুরারী ভট্টাচার্য 


কী ভাবে কী ভীষণ ক্লান্ত পায়ে চলেছিস্নবাই 
ভিড়ের মধ্যে হাপিয়ে ওঠে শরীর ও মন।। 


চেনা লোকগুলি কোথায় কথন নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে 
‘কেউ নদীব-ধাবে, গভীর জঙ্গলে 
CHB আন্কাকুড়েঃ তন্ভনে মাছির 'জণ্তালে । 

হঠাৎ অঞ্চকার চিরে 'চোলি কে পিছে ceal ata 

কানফাট। at চিৎকারে 

আকাশ ও তার নিচে দীড়ানে! এক দল মানুষ 
-ভ্যাখো|, কেমন হতচকিত, বিহ্বল হয়ে পড়ছে, 
"তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে 

তাঁর! সকলে ঘরে ফিরে, সার] রাত 

সদর দ্বরুজায় খিল এটে বসে আ'ছে, 
‘জানল! খুললে {RCS পড়ে দল! পাকানো হিমেল হাওয়া & 


‘কার! ষেন খুড়িতে বঁড়শি গেঁথে বিদেশি পাখি ধরছে 
এসবের কী প্রয়োজন বুঝি নাঃ 
এখন দরজা খুললেই টের পাওয়া যায় 
' বিদেশি হাওয়ার গন্ধে ম ম ক্রছে পুরে! বাড়ি, 
qaa মধ্যে বিছান! মশারি শিলিং কড়িকাঠ 
-লুকোচুয়ি খেলছে পরস্পর খুশিতে লুটোপুটি, 
BY RCT নয়, তার সাথে আরও অনেক কিছু 
অন্দর মহলে ঢুকে পড়ছে হুটহাট ) 


ভিড়ের মধ্যে কে যেন অপুষ্ট বাসনায় হাত নেড়ে বলে উঠল 
স্থামুন মশাই, এসব এখন চলবে চলুক" ॥ 


যুক্ত বাজারে রঙ মেখে উড়ছে হরিয়াল সুখ, 
oats পিঠে কথ! কাপছে, HE প্রতুর সুখ ॥ 


' জাহয়ারী-ফেব্রুয়ারী ss কবি) ১১৩ 


' "যখন পে পুরোটাই মানবিক 
কৌশিক মিত্র i 


EG আবদ্ধ ছিল পনর হি এ। জলের. লাবগ্যেব সঙ্গে মিশেছিল 
‘নীলকণ্ঠ মাহুষের যন্ত্রণা । পরিসংখ্যানগুলো এলোমেলো করে দিয়ে, এক 
বালক সামনের বারান্দাটায় ছুটে এল । সম্ভবত এ বাদামওয়ালাকে ডাকবে 
বলে | ওকে যে কোনো রূপকথার দেশে নিয়ে যাবো, সে সামর্থ্য আমার নেই। 
"ওর চোখের পাতায়, কীভাবেই বা Grace পারি, ঘননীল আকাশ ছাপিয়ে 
ওঠা মায়াবী কাজল? ফুতিতে ভগ-মগ কড়া গাছের নীচে দাড়িয়ে মনে 
মনে লজ্জাবোধ করেছি। ধানগাছের মাথায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি, একের 
পর এক প্রশ্নবিহ্বল অতিক্রান্ত দুপুরের অভিজ্ঞতা । আমার পরাজয় 
গ্যালিলিওর আত্মনমর্পণের মতো মানবিক মনে হয়েছিল | 
অহল্য। কেন পাথর হয়ে গেলেন? সে প্রসঙ্গ থাক। শেষমেষ, BRT 
ছানার সন্ধে লুকোচুরি খেলবে বলে, আসরে অবতীর্ণ হলেন, এক বনেদী 
্রা্মণ। সকলেই সম্ভবত একমত হবেন | হওয়াটাই স্বাভাবিক। পাটক্ষেতে 
যে কিশোরীকে ধর্ষণ করা হল, আমরা তার আত্মহত্যার জন্যে দায়ী | 
আমাদের জন্যে কোনো উপদ্রবহীন শান্তিনিকেতন নেই । কালেভব্রে 
বোটানিকাল গার্ডেনস বা চিড়িয়াখানা ঝুল-কালিমাখা Eafe চেহারায় 
দাড়িয়ে রয়েছে । বাকি থাকে আউদ্রামঘ 1ট থেকে গঙ্গার ধার বরাবর হেঁটে 
Wey | 
বাসের পা-দানিতে দ্রাড়িয়ে সহযাত্রীর সঙ্গে গৃগুগোল শুরু হয়ে গেলে? 
ফাকে ফাকে কিছু মস্করাও যে হয় না, তা নয় | পর্বতের মুষিক প্রসব নিয়ে 
বিড়ম্বনার শেষ নেই। আর মাণ্টিস্টোরিভ বিল্ডিং, গা গুলানো আবর্জনার 
“BA, খইনি টেপা দারোয়ান কিংবা রাজনৈতিক নেতা? মহিলাটি ফুটপাতের 
ওপর বসে বসে পান চিবোচ্ছিলেন । আমি খেয়াল-ই করিনি । 'নর’ শব্দের 
পঞ্টমীর বহুবচনের রূপ আমি কোনোদিনই মুখস্থ বলতে পারিনি । 
তরু এরই আনাচে-কানাচে | সম্ভাব্য সকালের আগে, আবীরে উশকো- 
খুশকো হয়ে ওঠা বসন্ত উৎসবে । হন্তে হয়ে কখনো আস্তান! খু'জিনিকি? 
হেলায় হারাইনি কি টলোমলেো দীঘির মতো যৌবন? কে জানে asti 


MAR হয়তো আজ stenta ভরে গেছে। তুমিই হয়তো ঠিক, সময় মুছিয়! 
‘ ফেলে সব | 


৮ 


১১৪. hiki i মাঘ-ফাস্তন ১৪০৭ 


কাকতেজা বৃষ্টির পর, একফালি বোদ্দ,রের মতে! aft ফুঁসে ওঠা যেতো । 
দুপুরবেলা, উচ্চারিত ডাছকের মতো । ধীরে ধীরে সংগঠিত হওয়া বরফ- 
টুকরোর মতো'--কেউই জানে না, একজন মানুষ দক্ষিণ ARI SITIYE 
দ্বিকে পাড়ি জমাতে চেয়েছিল | | 


_ একদিন বাকি. 


. কৃষ্ণা রায় 


ছিলে শেষের কবিতায় 
আনত মুখ, হৃদয় ভালবাসা ভার 
বাঁতাশী ছন্দ আকাশী মেঘ 
এলোমেলে| করছিল বুভোভেনডু ন। 
এবার পর্যটনে পাহাড়ী বাঁকে বুনো fea । 
পরিচিত পাখির আদলে gga আনাগোনা I 
BUA কোলাহলে সবে যায় 
প্রিয়মুখ fara অভিমান | 
FIP ঢেকেছে পথ 
নিঃশব্দে Beas ভেঙে তেঙে চলেছে পর্যটক 
প্ররুর কবিতা শেষ হতে একদিন বাকি 
কৃপণ চাহনী ফেরে FAST Home 

' ইউক্যালিপটাস গন্ধ মেখে ক্যামেলিয়। 
'বাডোডেনড্রন রঙ | 


'জাহয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ কব্তা ১১৫ 


সমুদ্ররথ 
BA AA 


আমার এ ছদ্মবেশী শরীরে ভাখো! 

নগ্ন হাড় YTS! কস্কালক্ূপ 

পৃথিবী-যান্দাসে ভেসে যাই sagata 
মান্দানে কেউ জেগে থাকে 
তাকে বলি “ভালোবাসা” | 

আমাদের নিরুপায় করুণ যাত্রাপথে 

জাগতিক উত্থান পতন, সমুদ্রঝড় 

মাথার ওপর শকুনের ঝাঁক, 

নিচে কুমীরের দল, মৃত্যুদেবতা। 


মান্দা ভেসে চলে একই দিকে 
মৃত্যুর আগে তার মুখ ফেরানো ধাবে না ॥ 


(MATA বনাম মৌলবাদ.$ কটি পার - 
সমীরকুমার WA 


পরিচয় শারদ সগ্কলনে (১৪০০) “মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ? শিরোনামে 
এ কটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি।১ তারই ত্র aca পরবর্তী সংখ্যায় Agafar 
দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক অমিতাভ চন্দ্র যথাক্রমে একটি ex চিঠি'* এবং 
‘সংযোজন’ লেখেন | এই দুটিতেই এমন কিছু প্রাসজিক বিষয়ের অবতারণা 
করা WAR আমার তরফে প্রত্যুত্তরের দাবি রাখে । মুল পর্বে যাবার 
আগে ভূমিকার ছলে ছুয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। প্রবন্ধের অগ্যতম 
উদ্দেশ্য ae করতে গিয়ে আমি রলেছিলাম £ ‘---অস্তনিহিত যুক্তি এবং 
বভব্যগুলে! যদি বিতর্কের স্থুচন! করে তাহলে সেটাই আমার লাভ.” . এই 
fre দিয়ে দেখতে গেলে আমার উদ্দেশ্য সার্থক হৃয়েছে। সেজন্যে মাননীয় 
সম্পাদকের প্রতি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি | 
প্রীদাশগুপ্ত চিঠিতে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন । কিন্ত যে 
কাঁরণে তিনি আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন তাতে বড়ই বিপন্ন বোধ 
করছি । তার ভাষায় 23 “fey আমায় আত্মপ্রচাবের CK 
দিয়েছেন তার জন্তে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ 1? আমি সত্যিই জানিনা, 
আমার লেখায় এমন কি ছিল--য! তাকে ‘স্থযোগের সদ্্যবহার’ করার নাম 
করে স্বরচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের এক বিস্তারিত (7 ) FT পেশ করতে প্রবৃত্ত করেছে। 
SWAG বহর BAY এখানেই থেমে থাকেনি । তার লেখায় যে ‘দুখান। 
বিদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের উল্লেখ’ অথব। ‘দুখানি এনসাইক্লোপেডিয়1 ও সাত 
খানি বিদেশী বইয়ের নামোলেখ’ বুয়েছে_ সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোঁলেন 
নি। কবে কার সঙ্গে তীর ‘টক্কর’ লেগেছিল এবং এই Garay বিবরণ জানিয়ে 
কার কার সঙ্গে তার চিঠি-চাপাটি হয়,কে কে তীর দময়োচিত ঘতর্কবাণীতে 
কর্ণপাত করেন এবং কে কে করেন নি--এসবের ইতিবৃত্তান্তই তার চিঠিকে 
দীর্ঘায়িত কবেছে। এই প্রতিটি তথ্যই আমার প্রবন্ধের নারথে সম্পূর্ণ 
.. অবান্তর Bea এব্যাপারে আমি কোন মন্তব্যই করবো না। “আত্ম- 
পরিচয়ের: সুযোগ দেওয়ার জন্যে পরিচয়-এর সম্পাদক কৃতজ্ঞতার পাত্র হতে 
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পারেন_আমি কোনভাবেই নই । আমি এই দারিত্ব-গ্রহণে অস্বীকার. 
করছি। শুধু একটা কথা । এইরকম আত্মপ্রচার পিপাস্থ মৌলবাদবিবোধীই 
আমার প্রবন্ধে আক্রমনের লক্ষ্যবস্ত ছিল । আর বিদেশে প্রকাশিত বইয়ের, 
উল্লেখ a নামোল্লেখ আমাদের নিজস্ব চিন্তার Croce? অনাঁবরিত aa. 

বিদ্বেশে প্রকাশিত হলেই যে তাকে মাথায় তুলে নাচতে হবে এবং স্বদেশে 
প্রকাশিত aa তাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করতে হবে_আমি এমন মনে 
করিনা। চিন্তার উপনিবেশিকতা এদেশীয় মৌলবাদবিরোধীদের পেয়ে 

বসেছে ।. পরে সে প্রসঙ্গে আসছি। বলা বাহুলা, আত্মপ্রচারের Cust 
বাসনা সর্বদা পূর্ণতা লাভ করতে পাবেন) অপূর্ণ বাসনা থেকে জন্ম নেয় এক- 
ধরণের অভিমান £ “উপেক্ষা পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি ।” আত্মপ্রচার- 
মুখীনতা, চিন্তার উপনিবেশিকতা এবং অভিমান_-এ তিনটিই আমাদের দেশে 
ফৌলবাদবিরোধিতার প্রায় অপরিহার্ধ প্রাকশর্ত। . 

. রিপরীতদিকে অমিতাভর লেখা ঢেৱ বেশি শাণিত, পরিশীলিত, সর্বোপরি. 
afer, শীদাশগুপ্রের চিঠির পাশে তীর সংযোজন তাই বেশ বেমানান 
ঠেকে অমিতাভর কাছে আমি কৃতজ্ঞ করেন তাঁর সংযোজনে তিনি এমন 
কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন যা আমায় তাত্বিক.বিশ্লেষণের যথেষ্ট অবকাশ 
কবে দিয়েছে। মূল প্রবন্ধে অবশ্য মাত্রাতিরিক্ত কচকচির আশঙ্কায় ওপথে পা 
বাড়াই নি । বলতে দ্বিধা নেই, অমিতাভর সংযোজন আমায় তাত্বিক বিশ্লেষণে 
অনুপ্রাণিত, করেছে। প্রত্যুত্তর পর্বে ঘাবার আগে ছুটি সতৰ্কবাণী উচ্চারণ 
করা বিশেষ প্রয্বোজন £ এক, অমিতাভ বলেছেন যে তিনি আমার প্রবন্ধের 
প্রথম অংশের (যেখানে আমি আলোচনা করেছি প্রচলিত মৌলবাদ নিয়ে, 
বিশ্লেষণ করেছি তার স্বরূপ, প্রয়োজ্সনমত সমালোচনার ও বিরোধিতার শবে, 
frase করেছি এই মৌলবাদকে' ) সঙ্গে ‘সহমত’ পোষণ করেন কিন্ত দ্বিতীয় 
অংশের (যেখানে 'প্রচলিত যুক্তিসিদ্ধ যৌলবাদবিরোধিতার wa আলোচিত 
হয়েছে) ওপরে তীর “কিছু বক্তব্য’ আছে । ব্ল! বাল্য এই বত্ধব্যগুলো 
মোটের ওপর তার মতানৈকোর পরিচায়ক | এথেকে মনে হওয়া! স্বাভাবিক,, 
প্রবন্ধের দুটি অংশ বুঝি পরস্পর বিচ্ছিন্ন! আদতে তা কিন্তু নয়। কেনু, 
নয়__তা একটু স্পষ্ট করে বলে নেওয়া প্রয়োজন । মৌলবাদ আমার কাছে 
কিন্ত কোন বিশেষ চিন্তার স্ফুরণ নয়_-বরং ত! একটা বিশেষ চিন্তা পদ্ধতি 
(মোড অফ ঘট), এই পদ্ধতি অবলম্বন কুরে ধাকিছু চিন্তার ga ঘটে তাই 
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মৌলবাদের দ্বারা আক্রান্ত । মনে রাখতে হবে, এই ক্ষ,রিত চিন্তা প্রচলিত 
অর্থে মৌলবাদী হতে পারে; আবার তা না হয়ে তথাকথিত খ্যুজিবাদী’ a 
পবিজ্ঞানমনস্ক' হতে পারে। কিন্ত এই ছুই চিন্তার কেন্দ্রে aft মৌলবাদী 
পদ্ধতি অবস্থান করে তাহলে এদের মধ্যে গুণগত প্রতেদ নির্দেশ করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে। প্রবন্ধের প্রথম অংশে মৌলবাদ নামক চিন্তাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য- 
গুলোকেই পর্যালোচনা করতে" চেয়েছি। দ্বিতীয় অংশে আসার জন্যে এই 
পর্যালোচনা জরুরি ছিল কারণ আধুনিক ‘যুক্তিবাদ’ এবং “বিজ্ঞান' কিভাবে 
এই বৈশিষ্ট্যগ্তলোকে আত্মসাৎ করেছে__তাই দ্বিতীয় অংশে দেখানোর চেষ্টা 
করেছি। অমিতাভ স্বয়ং অবশ্য এই ছুটি অংশের পরস্পর-বিচ্ছিন্নতার 
অভিযোগ তোলেন নি। 

দ্িতীয়ত: সংযোজনে অমিতাভ অনেকগুলো! প্রাসন্সিক উদ্ধৃতির উল্লেখ 
করেছেন। তার কথা মতো, এই সংযোজন ‘অছেয় রামকৃষ্ণ তট্টাচাধের 
শইচিত্তিত afons aye) এতৎসত্বেও সংযোৌজনকে অমিতাভর একক 
কণ্ঠস্বর ' বলে ধরে নেবো । আমি মনে করি, আমরা কেউ কারো হয়ে 
{বকলমে ) কথা৷ বলতে পারিন!। অন্তের হয়ে আমরা যে কথা বলি তা 
আসলে আমাদেরই কথা-আমাদের মতো করে অন্যেকে নির্মাণ করার 
aa) অমিতাভ যেমন করে মার্কসকে নির্মাণ করেছেন | এটা wa 
অভিনব কিছু নয়। মার্কসের জীবদ্দশাতেই নির্মাণের এই বিশেষ ধারাটির 
LENS ঘটে । আজকের দিনে মার্কসবাদের “পুনরুজ্জীবন’ .নির্ভর করে 
আছে এই ধারাটির সচেতন অব-নির্নাণের ওপর | পরে সে প্রসঙ্গে 
আসছি। পরিশেষে একটা কথা৷ মুল প্রবন্ধে ছাপার অক্ষরে অনেকগুলি 
বানান তুল পাঠের সাবলীলতায় ব্যাঘাত ঘটায়। তার মধ্যে একটা বেশ 
Saas | প্রবন্ধের EY ৰা ছুশো?_এই দুটোই আসলে হবে ফুকো॥ 
উত্তর-কাঠামোবাদী চিন্তার অন্যতম পথপ্রদর্শক মিশেল ফুকো আধুনিক কালে 
এক সুপরিচিত নাম | তাকে নতুন করে চিনিয়ে দেবার গ্রয়োজন দেখিনা | 
অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় (অভ্র) ঘোষের সরস ভাষায়, ছাপার 
অক্ষরে ফুকো ফুঁসে উঠেছেন ।, 


রামচরিত্রের মুল্যারণ 
A aeda tera লজে-আমি সম্পূর্ণ একমত যে, সংঘপরিবার আজ ' 
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যে বামকে পাদপ্রদীপের তলায় নিয়ে এসেছে সে রাম ‘জনতাতোষণকারী 
রাজবেশী রাম’। এই রামের জনপ্রিয়তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন 
"সত্যপালনকারী বনবাসী রাম’। কিন্ত সংঘপরিবারের বিরোধিতা করতে 
গেলে যে আবার সিত্যপালনকারী বনবাশী রামের’ প্রতিরূপকে Cra তুলে 
AES হবে_আমি এমন মনে করি ন!। ‘কোমল-সরল রামের’ স্থানে যদি 
‘কঠোর-চতুর রামকে’ প্রতিস্থাপন করাই মৌলবাদবিরোধিতার সারমর্ম হয়, 
তাহলে আমি সেই মৌলবাদবিরোধীদের দলে পড়ি না। চিঠিতে পুস্তিকার 
‘IFRS অংশকে আবার পড়েও আমি আমার পূর্বতন সিদ্ধান্তকে পাণ্টাবার 
কোন কারণ দেখি না। 
বিপরীত প্রতিস্থাপনের ( ইনভার্সান ) যে যুক্তি ইদ্ানীস্তন মৌলবাদ- 
"বিরোধীদের লেখায় ক্রমেই ফুটে উঠছে তা আসলে এক শ্বতঃসিদ্বের জায়গায় 
আর এক স্বতঃসিদ্ধকে আকড়ে ধরতে চায়--স্বভাবতঃই এখানে যুজিবাদস্থুলত 
সংশয়ের কোন স্থান থাকে না। আজকের দিনে প্রশ্নটা -“ত্যপালন বনাম 
জনতাতোষণ’ নয়। প্রশ্নের মূল আরো গভীরে । সেটা হল; “সত্যপালন 
বনাম জনতাতোষণ”__এই টৈপরীত্যের সাহায্য নিয়ে বামচবিত্রের মূল্যায়নট! 
আদৌ এতে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লো কেন? এই টবপরীত্যের সাহায্য নিয়ে 
রামচরিত্রের মূল্যায়ণ তো রামায়ণ রচনার প্রথম হাজার বছরে হয়নি। 
একাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত রামচরিত্রের যে মূল্যায়ণ হয়েছে তার 
মধ্যেই প্রথম এই বৈপরীত্যের ছায়াপাত ঘটেছে ।৪ সেই সময়ের বিশেষ 
খতিহাশিক পরিশ্থিতিতেও এই ধরণের দ্বিভাগাশরয়ী মূল্যায়ণ জরুরি বলে 
বিবেচিত হয়েছিল । সে অবশ্য অন্য এক প্রসঙ্গ । তবে মনে রাখতে হবে 
এই বৈপরীত্যের আলোকে চিন্তার প্রবণতা মৌলবাদী চিন্তাপদ্ধতির একটি 
অপরিহার্য লক্ষণ। এই প্রবণতা লাবেকী ভারতীয় চিন্তাধারায় মোটেই 
"প্রতিফলিত হয়নি 1৫ 
তাই, বৈপরীত্যের একতরফা ফয়সাল| নয়--এর ইতিহাসট! খতিয়ে 
দেখাই মৌলবাদবিরোধী ইতিহাসচর্চার পূর্বশর্ত । আর তা করতে গিয়ে 
এমন মূল্যায়ণকে গুরুত্ব দিতে হবে যেখানে বৈপবীত্যকে আছে) আমল দেওয়া 
হয়নি । বরং তা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই 
লুপ্তপ্ৰায় মৃল্যায়ণের এঁতিহাকেই WS করেছেন। তার লেখায় রাম 
'অবিমিশ্র অর্থে 'সত্যপালনকারী বনবাসী’ বা “জনতাতোষণকারী রাজবেশী’ 
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_কোনওটাই নয় £ “রামের চির উচ্চ কি নীচ” লক্ষণের চিত্র আমার: 
ভালো লাগে fe মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে | WH হইয়! 
শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে, সমন্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর 
ইহাদিগকে কিন্ধপভাবে গ্রহণ, করিয়াছে | আমি ঘতবড়ো সমালোচকই g-a 
কেন; একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস-প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের: 
'নিকট যদি আমার শির নত না হয় তবে সেই Saws লজ্জ্বার বিষয় ।”৬ তিনি, 
cas বিচারের কথ। বলেছেন তার পথ ধরে এগোলেই আমরা বুঝতে পারি" 
দোষে- গুণের সমন্বয়ে বাম এক AIAT? arated সেই নরচন্দ্রমারই Fats - 
দেবতার etl নহে'। এই ‘বিচার’ কেবল মৌলবাদী আক্রমণ থেকে 
রামূচরিত্রকে রক্ষাই করে না বৈপরীত্য বা দ্বিভাগের যে প্রশ্নটি নতুন করে: 
সাপ তিককালে উঠেছে তাকেও অনবদ্য কুশলতায় অপ্রাসজ্গিক কবে দেয় | 
আজ: কর দিনে যথাৰ্থ মৌল বাদবিরোধিত। আমাদের কাছে এই কুশলতাই: 
দাৰি করে| এই দাবি না মিটিয়ে যদি আবার সংশয়ের অবকাশ না রেখে' 
Ferrata প্রশ্নের একতরক। মীমাংসা করতে চাই তাহলে নিঃসন্দেহে 
মৌলবাদী | চিন্তাপ্ধতির জালে. জড়িয়ে পড়বো, ঘর দাশগুপ্ত সেই জালেই: 
জড়িয়ে পড়েছেন . ; 

o Mares বলি, মূল প্রবুন্ধে বামচ fae সমন্ধে ভার বক্তব্যকে আমি কখনোই" 
'মৌববাদের পরিপোষক' বলে মন্তব্য করিনি.। এই শব্দযুগল তার আরোপিত | 
মৌলবাদী চিন্ত পদ্ধতিকে Aaa Wa করে প্রচলিত মৌলবাদের বিরোধিতা gal: 
a কার্যকরী” ৰা TAAR হতে পারে aatia কেবল নেকথাই ব্লেছি। 
মৌলবাদবিবোধিতা কার্ষকরশী বা FAA Al হওয়া এবং মৌলবাদের: 

'পরিপোণ' ay নিশ্চই এক কথা নয়। 


ncaa এবং ata দায়িকতা 


আমার sate’, স্বতঃসিদ্ধ: 'যুক্ত, “সংশয় ইত্যাদি শব্দ আশ্রিত, 
মৌনবাদের সং mtd দেখে Ataras ধারণা হয়েছে সমীববাবু “মৌলবাদ? 
টার অর্থ ঠিক ভাবে অনুধাবন করেননি” | এই aimed মৌলবাদের" 

REI AGIA করতে গিয়ে 'তিনি চারটে gaa নির্দেশ দিয়েছেন। তার 
এই অংশের আলোচনার কোথাও এটা খুজে পেলাম না, কেন আমার 
trei মৌলবাদের সংজ্ঞা ‘Be নয় বা আমি ' ঠিক কি অর্থে cianie 


1 
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শব্দটার অর্থ অন্ধাঁবন করতে পারিনি । পক্ষান্তরে, Sta দেওয়া মৌলবাদের. 


সংজ্ঞা দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি এর অঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ের একাংশের’ 


সাম্প্রদায়িকতাকে গুলিয়ে ফেলেছেন | মনে রাখতে হবে, সাশ্প্রদায়িকতাও' 
যে সবণময়ে “ংখ্যাগরিষ্ঠের একাংশের’ মধ্যে আবদ্ধ থাকবেই__এমন কোন, 


কথা নেই। ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুর একাংশের সাম্প্রদায়িকতাও বিরল নয়। 
যাই হোক, মৌলবাদ এবং সাষ্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে একটা ক্র পার্থক্য 
করা সম্ভব । এই পার্থক্যকে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ, দিক দিয়ে দেখা যেতে পাবে £ 
প্রথমতঃ, যখন ধর্মকে একটা ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থপৃরণের উপায় হিসেবে 


a 


ব্যবহার করা হয় তখন আমরা তাকে বলি শীশ্প্রদায়িকতা। মার্কসবাদী ; 


মহলে যেমন একটা কথা প্রায়ই বল! হয়ে থাকে__সাশ্রদায়িকতা কেবল 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থসাধন করে । এর .ফলে শ্রমিকশ্রেণী বা কৃষকের কোন 
"স্বার্থ রক্ষিত হয় না। হিন্দু এবং মুসলমান _এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে 
ভেদাভেদের বিষ শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী । 


ফাটল ধরে তাদের শ্রেণীগত এঁক্ে- ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে মজবৃত.. gg 


মধ্যবিত্তের শাসন এবং শোষণ । বিপান চন্দ্র তাই সাল্প্রদায়িকতাকে শ্রমিক 
এবং কৃষকের “ভ্রান্ত চেতনা” বলে অভিহিত কবেছেন।. অন্যদিকে মৌলবাদে 
এই ব্যক্তিগত বা শ্রেনীগত স্থার্থপূরণের ব্যাপারটা অবধারিততাবে উপস্থিত 


থাকে না। একজন ক্ল্যাসিকাল’ মৌলবাদী এই ধরণের স্বার্থের দিকে qÈ - 


না দিয়েও তার সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থে . মৌলবাদী হতে পাবেন I 
সম্প্রদায়ের স্বার্থে তিনি তীর ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ farsa দিতে 
পারেন। অর্থাৎ এখানে তার সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থই বড় হয়ে দাড়ায় । 


বলা বাহুল্য, তার সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থ অন্য সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থের ~ 


থেকে কেবল আলাদাই cE দৃষ্টিতে অনেক জরুরি এবং আদ্রণীয় | 
অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা ভেবে তিনি ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত. স্বার্থ 
বিসর্জন দিতে রাজি হবেন না। 

দ্বিতীয়তঃ, fafa সাম্প্রদায়িক মনোভাবাঁপন্ন তিনি অন্তের ( অর্থাৎ, অন্য 
সম্প্রদায়ের কোনো. সদসোর ) বিরুদ্ধে বিরূপ. মনোভাব পোষণ করেন। 
সময়বিশেষে অন্যের ক্ষতিসাধনে উদ্যত হন বা ক্ষতিসাধন করে, ফেলেন | 


এমনও হতে পারে যে অন্য কেউ বিরূপ মনোভাব পোষণ কবলে, ক্ষতিসাধনে ~ 


উদ্ধত হলে বা ক্ষতিসাধন করে ফেললে মনে মনে . আস্মপ্রদাদ লাভ ক্রেন | 
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কিন্তু, একজন মৌলবাদী অন্তের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও 
ক্ষতিশাধন নাও করতে পাবেন। এমনকি ate চাইতে পারেন । নিজের 
সম্প্রদায়ের সামগ্রিক এবং বৃহত্তর স্বার্থে অন্যের সাথে অহাবস্থানের পথ বেছে 
নিতে পাবেন। এক্ষেত্রে যে উদ্দাহরণের কথা বলছি ত! শ্রীদন্দীপ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শোনা । ডিসেম্বর ১৯৯২তে অযোধ্যার 
' ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজন1 দেখা দেয় তারই 
' পরিপ্রেক্ষিতে এই উদাহরণ £ . “মল্লিকবাজাবে প্রথমে ছোড়া হয়েছিল কিছু 
- বিজেপি পোস্টার, পরে ছিন্ন হলো লাল পতাকাও । উন্মত্ত জনতা তেড়ে 
গেল একটি ছুর্গামন্দিবের দিকে; মন্দির আড়াল করে ধাড়িয়ে তাদের বাধা 
দিলেন স্থানীয় জামা মসজিদের ইমাম কোয়ারী মহম্মদ নামাজুদ্দিন 1”৭ বলা 
" বাহুল্য, ইমামের কথায় কাজ হয় ; উন্মত্ত জনত! মন্দিরস্থান পরিত্যাগ করে। 
কিছু ইমাম মনে করেন, অধোধ্যায় উন্মত্ত 'করসেবকরা” যা ভেঙেছে তা 
"নিঃসন্দেহে একটা ‘মসজিদ’। এ ‘মসজিদের’ জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, 
mat বা ওরকম কোনে! কিছুই গড়ে উঠতে পাবেনা-_মন্দির তে দুরের 
FU তাঁর ভাষায়, 'ওটা আল্লাহর সম্পত্তি'। ‘মসজিদ’ ভাঙা গহিত জেনেও 
তিনি স্থানীয় মন্দির যাতে ক্ষতিগ্রস্থ ন! হয় তার জন্যে এরকম একটা ঝুঁকি 
" নিলেন কেন? কেন তিনি সশস্ত, উন্মত্ত জনতার সামনে নিরস্ত্র অবস্থায় এসে 
' teiaa কেন তাদের নিরস্ত করলেন? stad Sta মাথায় ছিল তার 
সম্প্রদায়ের মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ এবং স্বরক্ষা £ “আমি জানতাম, মন্দিরের 
ক্ষতি হলে দ্বারুণ ফ্যাসাদ হবে, তখন এলাকার মুসলমানরাই বেশি মার খাবে। 
আমি তাই ওদের বলি, মন্দিরে হাত দেওয়ার আগে আমার গাঁয়ে হাত দিতে 
হবে। ওরা চলে যায়। আমি জানতাম ইমামের গাঁয়ে হাতি তুলতে ওরা 
সাহস পাবে না1৮ সামগ্রিক স্বার্থের প্রশ্নে মৌলবাদের স সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার 
- তফাৎ লক্ষ্য করা যায় ৷ 


যুক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ 


অধ্যাপক চন্দ্রের ‘বিনীত নিবেদন’ হল ?' “ - যুক্তি যদি একবার অকাঁট্য 
-- বলে প্রমাণিতই হয়, তবে সেই অকাট্য যুক্তি মান! এবং সেই যুক্তির পথ 
agad করাটা কিভাবে চরম অসহিষ্ণুতা হল, সেটা ঠিক পরিষ্কার হলনা» 
- এই বক্তব্যের দুটো অনুসিদ্ধান্ত আছেঃ প্রথমতঃ, যুক্তি যখন ‘একবার* 


# 
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অকাট্য বলে প্রমাণিত হয় তখন তা স্বতঃসিদ্বের মধীদা WA) আর al 
“একবার” অকাট্য বলে প্রমাণিত হতে পারলো না তা “অন্ধবিশ্বাসে” পর্যবসিত 
হয় 2 qefa বলে তো কিছু থাকবেই | অন্ধবিশ্বাসের তুলনায় যুক্তির 
CSG এই দ্বতঃসিদ্ধের পর্যায়েই পড়ে৷ এই অনুসিদ্ধাস্ততকে মেনে নিতে 
হলে আমাদের অন্ততঃ ছুটে! বিপদের সম্মুখীন হতে হয় যাঁর উল্লেখ এখানে 
মোটেই, অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অমিতাভ সম্ভবতঃ তার “বিনীত নিবেদন” 
একবার কথাটা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন নি। এই “একবার? 
"কথাটা আমার মূল প্রবন্ধেও ছিল । জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্বালোচন। 
করলে দেখা যাবে, যুক্তি এবং অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্যটা হল আপেক্ষিক । 
আজ (একবার ) at “অকাট্য যুক্তি” বলে প্রমাণিত হল কাল তাই ag- 
বিশ্বাসে’ পর্যবসিত হতে পাবে । “অকাট্য যুক্তি” এবং “অন্ধবিশ্বাসের এই 
পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তনের ইতিহাসটার প্রতি আজ আর উদাসীন থাক . 
-সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক কালের জনবিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যেও এই ইতিহাসের 
প্রতি স্পর্শ কাঁতরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে । এর একটা! উদাহরণ ন! দিলে আমার 
বক্তব্য অসম্ূর্ণ বলে মনে হতে পারে £ “এই ব্যাপারটার সবথেকে ভাল 
উদাহরণ গ্যালিলিও বা geata বিচার । এ্যাবিষ্টটল একজন aise দার্শনিক 
ছিলেন, বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তার সিদ্ধান্ত ছিল পৃথিবী স্থির, তূর্য তার 
. চোরদিকে ঘোবে। পরবে দেখা গেল সে সিদ্ধান্ত gal কিন্তু ততদিনে 
_ অদ্বিশ্বাসীদের কাছে খ্যারিষ্টলের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় মৌলবাদী সিদ্ধান্তে 
পরিণত হয়েছে । তাই গ্যালিলিও বা ক্রনোর বিচার... 1৮৯ কাজেই 
chal যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিব ধারণ! বা দিদ্ধান্তও আবার মৌলবাদী অন্ধবিশ্বাস 
পরিণত হতে পাবে । কিন্ত জন্বিজ্ঞান আন্দোলনের সাম্প্রতিক পর্যায়েও 
এই বক্তব্যের সম্যক তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব AfA তা Ahh করা হত 
তাহলে গ্যালিলিও ব!'ক্রনোর সিদ্ধান্তও ভবিশ্যতে যে ‘অপরির্তনীয় মৌলবাদী 
fate’ পরিণত হতে পারে_তীবু স্বীকৃতি থাকতো।। আমি বিজ্ঞানের 
ছাত্র নই | কিন্ত aega জানি, বিজ্ঞানের ইতিহাস গ্যালিলিওর পরেও 
অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে । বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মধ্যে যদি এই AA 
“অবকাশ al থাকে তাহলে তা আবার বিজ্ঞান কি? 

এক্ষেত্রেই শ্রীদাসপ্তপ্তের নিয়ো ব্যক্তবা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ঃ 
“ama ‘siete’ “্বতঃসিছ', যুক্তি’, “সংশয়” ইত্যাদি শব্দ আশ্রিত 


A 


১২৪ i পরিচয় মাঘ-ফ্যন্তন ১৪০ =" 


মৌলবাদের সংজ্ঞার্থ অন্থুসাবে The history of all hitherto existing 
societies isthe history of class struggles ঘোষণা দিয়ে শুরু 
Manifesto of the Communist Party পুস্তকথানির ated কীভাবে. 
কর! যাবে?” এ নিছক প্রশ্ন নম়--পত্রলেখকের মতে এই ঘোষণাও, 
স্বভঃপিদ্বের পর্যায়েই পড়ে । কেন স্বতঃসিদ্ধ ? যেহেতু মার্কস “ইহা ঘোষণ।' 
করিয়াছেন’ ? বলতে বাধ্য হচ্ছি, মার্কপবাদকে এহেন আপ্তবাকোর শে, 
নামিয়ে আনাঁটা সত্যিই একধরণের মৌলবাদী অবক্ষয় । আজকের দিলে, 
অনেকেই (am, গেইল ওমভেৎ প্রমুখ) শ্রেণীবিশ্লেষণকে মার্কসবাদের" 
অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মনে করবেন না । এরকম SAIA মনোভাব পোষণ 
না করলেও নিখাদ শ্রেণী বিশ্লেষণষে ভারতীয়, সমাজের গতি-প্ররূতি অন্ধাবনে- 
অন্ততঃ অপর্যাপ্ত সে ' স্বীকৃতি অনেকের লেখাতেই মিলবে । CAAA গৌতম 
Sa লিখেছেন 2. “বহক্ষেত্রেই শ্রেণীর লড়াইয়ের প্রশ্ন অন্ধান্দীভাবে ছড়িয়ে, 
যায় সত্তার sats লড়াইয়ের সঙ্গে, জট ছাড়ানো, gate হয়ে পড়ে | 
শ্রেণীর প্রকাশ তখন “বিশতদ্ধ' থাকেনা অন্তর প্রকাশেই মে লীন থাকে 1° 
তাছাড়া, যুক্তিকে অকাট্য বলে প্রমাণ করতে গেলে এক যুক্তির সঙ্গে’ 
আর এক যুক্তির তুলনা করার মতো! সাধারণ মানদও থাকার HABIT |, 
বলা বাহুল্য, এই সাধারণ মানদণ্ডের নিরিখেই আমবা এক যুক্তির তুলনা]: 
আর এক যুক্তির উৎকর্ষ বুঝতে পারি । ce যুক্তি অকাট্য বলে প্রমাণিত SCG . 
staal ন! ত! অবশ্য ' বর্জনীয় অন্কবিশ্বাসের তকমা QB, SUE ' 
অস্তাজ করে বাধি। যুক্তির তুলনার ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতবাবস্থার ছুৎ্মার্গের- 
বিচার ভয়াবহ হলেও অব্যাহত আছে। কথা হল, এক যুক্তির তুলনায় আঁত, 
এক যুক্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করার মতো কোন সাধারণ মানদণ্ড আমার হাতে 
নেই | এই মানদণ্ড না থাকার দরুণ.আঁমর! নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারিনা, 
(ক) afer তুলনায় থৈ) যুক্তি ' উৎকুষ্ট ; Boats (খ) যুক্তিবাদেক্ 
স্বীকৃতি পাবে এবং (ক) মৌলবাদ হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেরকম কোপা 
faat যানদণ্ড থাকলে সমাজ প্বিচালনাব কাজ বোধ হয় অনেক বেশি, 
সহজ হয়ে যেতো॥ .কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের হাতে কোন মানদণ্ড নেই; 
__নেই যে সেকথা অমিতাত৪ স্বীকার, করেন, “'''যেহেতু মূল্যায়নের. 
কোনও সাধারণ মানদণ্ড নেই এবং TSA মূল্যায়ণ ও মৌলবাদী মূলাায়ণ 
দুই ভিন্ন ধরণের. মানদণ্ডের উপর ভিত্তি কবে গড়ে উঠেছে-”*।” সাধারণ 
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tatier “অভাবে এক যুক্তির তুলনায় আর এক যুক্তি যখন অকাট্য বলে 
মনে হয় তখন তার পেছনে তুলনামূলক,বিচার ব প্রমাণ থাকেনা-_যা থাকে 
হল নিছক আরেগ (ইমোশন)। অকারণ উদ্ধৃতিতে রণ্টকিত'কবতে 
াইনা'আমাব বক্তব্য । কিন্ত নিচের উদ্ধৃতিটা ইংরেজিতেই ব্যবহার করার 
জন্যে মার্জন। চেয়ে নিচ্ছি । বাংলায় তর্জম! আমার সামথ্যে কুলোল নী, £ 
-“.sscomtions ‘act autonomously, or at least appear. to da 
905. Ín giving sense to an interpretation, not through 
comparison whith other possible decisions but by making 
‘that’ particular interpretation seem fitting.” মৌলবাদী 
যেমন আবেগতাড়িত, যুক্তিবাদীও তেমনি । মৌলবাদীর ওপরে যুক্তিবাদী 
agya ভিত্তিও এই আবেগ । আবেগ থেকেই জন্ম নেয় গায়ের জোর 
-ফ্যাসিবাদ। পরে সে প্রসন্দে আসছি। ; | l 
... প্রথম পর্বে অমিতাতর তরফে যা ছিল “বিনীত নিবেদন” পরে তা দুবিনীত, 
অসহিষ্কুতার অধিকারে পরিণত হয়েছেঃ “পৃথিবী যে সর্ষের চারিদিকে 
খুরছে; অন্ধবিশ্বাসের জোরে এটাও cel কেউ না মানতেও পাবেন, এবং সেই 
মৃতের লোকও একেবারে GR, এমনও নয় । তবে কি চরম সহিষুত! 
দেখিয়ে সেই মতকে মূল্য দিতে হবে.?” যুক্তিবাদীর তরফে অসহিষ্ণুতার 
অধিকার হল স্বতঃশিদ্ধের আর এক পিঠ আঁমতাভর দ্বিতীয় অন্কসিদ্ধান্ত |, 
যুক্তি এবং অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য যখন কেবল অস্পষ্টই নয়, নিয়ত 
পরিবর্তনশীল, তখন অসহিষুট আমরা কেউই হতে পারিনা । সহিষ্ণুতার 
পক্ষে আমি কোন নীতিবাগীশের বুলি আওড়া(চ্ছ না_আমাব মনে হয়েছেঃ 
‘সহিষ্ণুতাই যুক্তিবাদী ক্যাশিবাদ থেকে আমাদের বাচার একমাত্র রাস্তা | 
সেই জায়গাতেই মৌলবাদীর, ace কথোপকথনের একটা প্রাসর্দিকতা 


" বুয়েছে'। 


যুক্তি এবং ফ্যাঁসিবাদ £ 


অমিতাভ লিখেছেন? “এতদিন তে! জানতাম যুক্তির বিরোধী হচ্ছে 
অযুক্তি, যুক্তিবাদের বিরোধী হচ্ছে ASAT, আঁর গণতন্ত্রের বিরোধী হচ্ছে 
একনায়কতন্্ ফ্যাসিবাদ-“এই মত বদলানোর এখনও কোনও. কারণ দেখছি 
না” যুক্তিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্র. এবং অযুক্তিবাদের Aer একনায়কতন্ত্র বা 


১২৬ পরিচুয় মাঘ্‌-ফার্ুন্‌ ১৪২” 


ফ্যাসিবাদকে খাপে খাপে মিলিয়ে দেওয়ার ইতিহাস TII এই. শতাব্দীর 
গোড়ায় ফ্যাসিবাদের উত্থান পর্ব থেকে শুরু হতে দেখা গিয়েছে। এই ARTY 
পাশাপাশি অন্য আর এক ধরণের প্রয়াসও চোখে পড়বে, যেখানে ফ্যাসিবাদের 
ভিত্তি ‘আলোবপ্রাপ্ত যুগান্তরের ( এনলাইটেনমেণ্ট) বৌদ্ধিক কাঠামোর: 
মধ্যে প্রোথিত আছে বলে মনে কর! হয়েছে। এব্যাপারে ঘে গ্রন্থের শাম 
সর্বাগ্রে মনে আসে তা হল, থিয়ডোর এ্যাডোর্নে। এবং te হরখাইমারের: i 
ডায়ালেকটিক অক এনলাইটেনমেণ্ট | “আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তর’ যে বৌদ্ধিক: 
কাঠামোকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে তাতে যুক্তির একমুখী গতিই 
স্বীকৃত হয়েছে । গোটা বিশ্বে যেমন ইউৰোপই কেবল মুক্তি বা “নব aq 
চিন্তার পথপ্রদর্শক’ ঠিক তেমনি তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যন্ত সমাজগুলিতেও qf 
এবং “নব নব চিন্তার' অধিকারী কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ । যুক্তির প্রসার 
যেমন ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যন্ত সমাজগুলিতে ঘটতে 
থাকবে । ঠিক তেমনি তৃতীয় বিশ্বে যুক্তির প্রসার ঘটবে এ মুষ্টিমেয় কিছু, 
মাস্থষের থেকে সমাজের বৃহত্তর অংশে । এইভাবে ইউরোপ নিজের আদলে, 
গোটা পৃথিবীকে গড়ে নেবে। (এই প্রচেষ্টাকে মৌলবাদী ছাড়। আর কি 
বলা যেতে পারে--আমি জানিনা । এই জায়গায় যুক্তিবাদ এবং মৌলবাদের 
অদ্ভূত গলাগলি লক্ষ্য করা ধাবে।) যুক্তির এই ওপর থেকে নিচে চুইয়ে' 
পড়াকে aneth এবং হর্খাইমার প্রতিস্থাপন” ( প্রজেকশন? ), 
বলে মন্তব্য করেছিলেন। শ্বতাবতঃই এখানে grea বিপরীত গতি 
স্বীকৃত হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের থেকে ইউরোপের বৌদ্ধিক দিক দিয়ে পাওয়ার 
কিছু নেই ( caacaa সেই wifes উক্তির কথাই বারবার মনে পড়ে যায় ),. 
তৃতীয় বিশ্বে যুক্তির অধিকারী কিছু মানুষের ধেমন সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে. 
পাওয়ার কিছ নেই। যুক্তির একমুখীতাই Stews মতে, ক্যাসিবাদের জন্ম, 
দিয়েছে_বিংশ শতাব্দীর ধ্যাসিবাদ ইউরোপীয় “আলোকগ্রাপ্ত যুগান্তরের” 
উত্তরাধিকার যা একই সঙ্গে এই gatear সীমাবদ্ধতাগুলিকেও উন্মোচিত, 
করে দিয়েছে ।১২ অমিতাভ ভালোই জানেন, গণতন্ত্র কখনো একমুখী নয় । 
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আমি £ ছিলাম £ “আধুনিক যুক্তিবাদ বলতে আমি সেই বিশেষ 
ধরণের যুক্তি” এ থা বলছি যাঁর, স্বরূপ অষ্টাদশ শতকের “আলোকপাত 


জান্ুয্ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ £ একটি প্রত্যুত্তয় ১২৭ 


যুগান্তরের” ( এিনলাইটেনমেপ্ট” ) পর্ব থেকে উদঘাটিত হতে দেখা যাচ্ছে।” 
উদ্ধতাংশে ‘বিশেষ’ শব্দটার একটা তাৎপর্য আছে--আমি যুক্তির রূপভেদ’ 
সম্পর্কে wages নই, শব্দটি তাবই, cates; এখন HER এই 
‘যুগান্তরের’ বৌদ্ধিক atitea অন্তর্গত কিনা মূল প্রবন্ধে আমি সেই বিতর্কে 
প্রবেশ কিনি । আমার মনে হয়ঃ এই বিতর্কে অমিতাভর অবস্থান বেশ 
গোলমেলে | একবার তিনি মার্কসবাদকে 'যুক্তিবাদেপ্র BASH বলে মনে 
FURI এবং আমি এই ভিন্ন ব্ূপকে অস্বীকার কবেছি--এমন অন্ুষোগ 
করেছেন ঃ “্যুক্তিবাদেরও FASE আছে, CY বূপতেদকে এখানে অস্বীকার 
কর! হয়েছে ৮৮ আবার অন্যত্র বলেছেন এই ‘রূপতেদ’ এতোটাই fea নয় 
যে তা “যুগান্তরের বৌদ্ধিক কাঠাযোকে ‘পুরোপুরিভাবে খারিজ’ করবে £ 
প্মার্কপবাদ প্রগতির যাবতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে এইভাবে পুরোপুরি 
ঘান্ত্রিকভাবে খারিজ করে না 1” 

উল্টোদিকে মিশেল ফুকো মনে করেন, মা্কসবাদ ইউরোপের "আলোকপ্রাপ্ত . 
যুগান্তরের’ বৌদ্ধিক কাঠামোকে আদে অতিক্রম করতে পারেনি । তিনি 
মার্কসবাদকে তুলনা করেছেন মাছের সাথে । এই মাছ “যুগাস্তবের” জল ছাড় 
AFE বাচতে পারবে না। আমি মার্কপবাদের কোন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা 
করবো নাঁ। বরং বলার চেষ্ট। করবো, অমিতাভর AAs মার্কমবাছের যে 
চেছাব! সংষোজনটিতে পরিস্ফুট তা "আধুনিক যুক্কিবাদের আদিকপ বা atas 
কূপের’ থেকে বেশিদুর এগোতে পারেনি । অমিতাভর মতে, মার্কসবাদ যান্ত্রিক 
নয় কারণ “***মার্কসের লেখায় যখন reason ( ‘যুক্তি’ ) কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে, 
তখন ঘ স্থান-কাল-মাত্র-নিরপেক্ষভাবে Wags হচ্ছে ay বলা বাহুল্য, 
ফুদ্তিবাতর “আদিরূপে" স্থান-কাল-পাত্রের স্বীকৃতি মেলে না। কিন্ত স্থান- 
কাল-পাত্রের কতটা স্বীকৃতি আছে অমিতাভ-নিগ্সিত Treaster? এই প্রশ্নের 
উত্তর খু'জতে গিয়ে মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এক অভিধানের 
শরণাপন্ন হয়েছেন অমিতাভ । উদ্ধৃতির প্রাসজিক অংশটুকু পুনরায় বিবৃত 
করছি :—“Rationalism---does not recognise the dialectics of 
transition of knowledge from the lesser universality 
and neccessity to the greater and absolute ones. This 


limitation of Rationalism was overcome by Marxism 
ce” | উদ্ধৃতাংশে PAS, (CAMP) এবং “বৃহত্তর আর অমোঘঃ 


Y 
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(‘গ্রেটার este tafa) eat 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।' যখন বলা হল 
, যে, জ্ঞানের গতিধারা HAST থেকে “্ৰৃহত্তর আর অমোধঘের'’ দিকে প্রবাহিত 
হয়'তখন তো পরিষ্কার ফরমান চাঁপিয়ে দেওয়া হলঃ এর কোন খ্যাতায় হতে 
পারে aly অর্থাৎ, জ্ঞানের গতিধারা যদি বিপরীত দিকে চলে তবে তা জ্ঞান 
- agato Al হল অ-জ্ঞান বা অমিতাভর ভাষায়, “অযুক্তিবাদ”। এই 
ফরমানে স্থান-কাল-পাত্রের স্বীকৃতি কোথায়? এই ফরমানের ACF মৌলবাদীব' 
ফরমান বাঁ ফতোয়ার তফাৎই বা কোথায়? মানুষের জ্ঞানের ইতিহাস বহুমুখী 
এখানে “এগিয়ে চলা, বা ‘পিছিয়ে পড়ার’ কোন নিরবচ্ছিন্ন ধারা নেই। 
সব ধারাই যুগপৎ চলতে থাকে। এই বহুমুখীন্তা অগ্রাহ্য করলে আমরা 
ইতিহাসের এক অতিসরুলীকৃত ব্যাখ্যাকে আকড়ে থাকবো | এইবুকম ব্যাখ্যা 
ইতিহাসের এক “নিরবচ্ছিন্ন ক্রমকে" ( ‘আনইণ্টারাপটেড কর্টিনিউটি' >) 
আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিশ্ব ইতিহাসের কক্ষপথ আগেভাগে নির্ধারণ 
করে দেওয়ার বিধ্বংসী প্রয়াস ‘যুগান্তরের’ সময়কাল থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছে | 
অমিতাভর মার্কমবাদও এব ব্যতিক্রম নয়। 
আর একটা কথাও অমিতাভকে ভেবে দেখতে অন্থরোধ করি। 
অসহিষুতার অধিকার দাবি করে যখন ইতিহাষের কক্ষপথ আগেভাগে নির্ধারণ, 
করে দেওয়া হয় তখন হাত-পা গুঠিয়ে ক্বেল আশাই করা হয়না যে বিশ্ব 
“ইতিহাস এই পূর্বনির্ধারিত কক্ষপথ ধরেই অগ্রসর হবে বরং সর্বতোভাবে 
. ইতিহাসকে পূর্বনির্ধারিত পথে চালানোর চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টা নিঃপন্দেহে 
. একটি ফ্যাসিবাদী চেষ্টা । বিশ্বকে বৌঝবার এবং পত্রিবর্তন করার নাম করে 
- পরিকল্পিত হিংসাপ্রয়োগের . উদাহরণ নিকট ইতিহাসেও কড় কম নেই। 
এমতাবস্থায় জ্ঞান আর বিশুদ্ধ থাকে না-_তা হয়ে যায় কতৃত্বের নামান্তর । | 
"জ্ঞান কর্তৃত্বের এই লুকোচুরি খেলার কথা Al বলেছিলেন। 


, যুক্তি এবং জাতিরাষ্টর 


আমি লিখেছিলাম £ “আমরা ধারা নিজেদের যুক্তিবাদী বলে জাহির 
করি তারা মুক্তির আড়ালে জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান গাই ।” এই বক্তব্যকে 
আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলা, একজন যুক্তিবাদীর কাছে জাতি- 
রাষ্ট্রের জয়গান ন! গেয়ে কোন উপায় নেই। যুক্তিবাদের সঙ্গে জাতি-রাষ্ট্রের . 
এক প্রয়োজনীয় সম্পর্ক আছে মুক্তিবাঁদী অমিতাঁতও এক বিশেষ অর্থে 
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“জাঁতি-রাষ্ট্রের জয়গান গেয়েছেন । পরে সে প্রসঙ্গে আসছি । আগে যুক্তি- 
"বাদের সঙ্গে জাতিরাষ্ট্রের যে প্রয়োজনীয় সম্পর্কের কথা বলছি-_তার প্রকৃতি 
অনুধাবন করে দেখা যাক। অমিতাভ অবশ্য এই প্রয়োজনীয় সম্পর্কের কথ! 
“স্বীকার করেন নি £ “মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদীদের একটা বড় (7) অংশই 
"ভারতীয় জাতির ও ভারতীয় জাতি-বাষ্ট্রের জয়গান তো গানই না) বরং এই 
চাপিয়ে দেওয়া অলীক wala বিরোধিতাই করে থাকেন ।» | 
যুক্তিবাদ আমাদের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিচ্ছিন্ন জাগতিক ঘটনাগুলিকে 
বিচার করার এক “সাধারণ মানদণ্ড (কমন মেজার? ) দিয়েছে | যেমন এই 
মানদণ্ডের নিরিখেই “অন্ধবিশ্বাসের তুলনায় যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যাঁয়। 
আবার এই মানদণ্ডের নিরিখেই ‘সত্য’ এবং “মিথ্যার” মধ্যে তফাৎ কর! সম্ভব 
হয়। এই মানদণ্ড ‘সাধারণ’ এই অর্থে যে তা স্থান-কাল-পাত্রের ওপর 
নির্ভর করেনা। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, এই মানদণ্ড এই অর্থে ‘সাধারণ’ 
নয় যে তা মৌলবাদীও গ্রহণ করতে চাইবে । আগেই সে কথা বলেছি। 
তার পুনরাবৃত্তি নিশায়োজন | এই “সাধারণ যানদণ্ডের” ছুটি সামাজিক 
প্রতিফলন আছে £ এক, এর ফলে সমজাতীয় ঘটনাগুলিকে, সমজাতীয় নয় 
এমন ঘটনাবলী থেকে পৃথক করে ফেল! সম্ভব হয়। এই শ্রেণীবিভাজন 
(ক্ল্যাপিফিকেশন ) প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় উদ্দাহরণ, পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগ | 
পুঁজিবাদ বিকশিত হবার সাথে সাথে শ্রমবিভাগ জটিল থেকে জটিলতর হতে 
থাকে। এর ফলে, শ্রেণীবিভাজন প্রক্রিয়া এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। 
কিন্ত যুক্তিবাদ: যে ‘সাধারণ মানদণ্ডকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে, 
তার একটা নেতিবাচক প্রতিফল আছে--যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে 
পারেনা । সমাজে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাই একক, অনন্য বা বিচ্ছিন্ন নয় 
এমন কোন ঘটনাই নেই যা অলৌকিক, অসাধারণ, অশ্রনতপূর্ব অথবা বিশিষ্ট 
_যার কোন বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিগ্রাহ্ ব্যাখ্যা chen সম্ভবপর নয়? শ্রীপ্রবীর 
ঘোষের অলৌকিক নয়, লৌকিক-__এর প্রকৃষ্ট Brest) গ্রন্থটিতে লেখক 
প্রমাণ করেছেন কোথাও অলৌকিক কিছু ছিলনা, অলৌকিক কিছু নেই” 1১৪ 
We: জনবিজ্ঞান আন্দোলন এই নেতিবাচক প্রতিফলেরই এক বিশেষ 
- বহিঃপ্রকাশ | 
কিন্ত যুক্তিবাদ-প্রদত্ত এই ‘সাধারণ মানদণ্ডের' সঙ্গে জাতি-বাষ্ট্রের 
"প্রয়োজনীয় সম্পর্কটাকি? আমরা আগেই বলেছি, “সাধারণ মানদণ্ডের, 
a 


5৩০ পরিচয় মাঘ-ফান্তন ১৪০০, 


উদ্ভব এবং ব্যবহার বৌদ্ধিক স্তরে জাগতিক ঘটনাকে স্পষ্টভাবে শ্রেণীবিভক্ত- 
করতে শিখিয়েছে । আর বৌদ্ধিক স্তরে যা ঘটেছে, তাই সামাজিক গোঠী- 
বিভাজন প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করেছে । ভাষা, ধর্মবা অনুরূপ কোনো 
জনগোষীগত ভিত্তিকে আশ্রয় করে সমজাতীয় মানুষেরা, সমজাতীয় নয়--এমন 
মানুষদের থেকে তীর্দের পৃথক করেছেন। এইভাবে È হয়েছে জনগোষ্ঠী 
(বা জাতীয়তা )। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীই কালক্রমে আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধিকার 
দাবি করেছে--রাষ্্রক্ষমতার ওপর নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করে পরিচিত হয়েছে 
জাতিরপে। জাতিরপে আত্মপ্রতিষ্টিত না হতে পারলে তীব্র আন্দোলনে 
লিপ্ত হয়েছে । সামাজিক গোষ্ঠীবিভাজনকে বৌদ্ধিক শ্রেণীবিভাজনের ‘সমতুল’ 
(“ইকুইভ্যালেপ্ট” ) বলে মন্তব্য করেছেন অগ্রগণ্য সমাজতাত্বিক আবনেস্ট 
গেলনার 1°* 

স্থতরাং, যুক্তিবাদী যে জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান করবেন__এতে আর apg 
কি.! মনে রাখতে হবে, এই জয়গান ছুই অর্থে Sal যেতে পারে £ প্রথমত 
মৌলবাদ যে “জাতীয় সংহতির” হস্তারক-_তা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা ষেতে- 
পারে। অমিতাভর We: “বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্টদের একট] বড়- 
অংশই নিজেদের প্রয়োজনে “জাতীয় সংহতির নামে’ এক অখণ্ড ভারতীয় 
জাতির wee তাল মিলিয়ে থাকেন ।, আমি এব্যাপারে কোন মন্তব্য 
করবো না; বিষয়টি অমিতাভর পূর্ণ অধিগত বলেই আমার বিশ্বাস। 
এ তো গেল ইতিবাচক অর্থে ভারতীয় জাতিবাষ্ট্রের জয়গান করা। 
দ্বিতীয় যে অর্থে জাতি-বাষ্ট্রের জয়গান করা যায়, তা অবশ্য 
নেতিবাচক । এই অর্থে ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের বিরোধিতা” করে ভারতে. 
বদবাপকারী বিভিন্ন জাতির তরফে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা হয়। 
অমিতাভ এই অর্থে ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের বিরোধী । তার ভাষায় £. 
“প্রকৃতপক্ষে ভারত হচ্ছে বহু জাতর সমন্বয়ে গঠিত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র, 
যেখানে প্রতিটি mtfs আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাতস্ত্র্যের অধিকার থাকা 
উচিত 1” উচিত কি উচিত নয়__তা নিয়ে ব্যক্তিগত অভিমতকে তড়িঘড়ি 
প্রকাশ করার কোন কারণ দেখিনা । পরে স্থযোগ হলে করা যাবে। ওচিত্যের 
প্রশ্ন নয় _প্র্থ হল ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামোকে অতিক্রম করতে 
পারলেও অমিতাভর এই অবস্থান জাতি-রাষ্ট্রের তাত্বিক কাঠামোকে অতিক্রম 
করতে সক্ষম হয়নি। “আত্মনিয়ন্ত্র বা ema অধিকার”, গৃহীত হলে 
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বর্তমান পৃথিবীতে অনুমানিক ১৭*টিব জায়গায় হয়তো! () হাজারখানেক 
জাতি-রাষ্ট্র জন্ম নেবে কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না । উপমহাদেশে 
পাকিস্তান বা বাংলাদেশ পৃথক জাতি-বাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করলেও কাজের 
sty কিছু হয়নি-_-তা বোধ করি অমিতাভও মানবেন । এই অধিকার 
বলাই বাহুলা, জাতি রাষ্ট্রের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে কোনমতেই প্রশ্ন করেনা 1১৬. 


যুক্তি এবং fasta 


প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো, ১৯৭৮ সালে সংঘটিত ইরাণের 
শিয়াপন্থী Rags আমি “দাতত্রাজ্যবাদবিরোধিতার' মডেল হিসেবে খাড়া 
করতে চাইনি, অমিতাভ গোড়াতেই ভুল করেছেন । আমি লিখেছিলাম : 
«আমাদের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকাবের যা কিছু তাঁর “মূল'-এ ছিল এ যুক্তিবাদ । 
১৯৭৮--এব সেই faga প্রগতি-সন্বদ্ধীয় আমাদের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে গর্জে উঠলো ।” সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এবং 
যুক্তিবাদবিবোধিতাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা পার্থক্য আছে। ইরাণের 
সাম্রাজ্যবাদবিবোধিতা পরে কতদূর ফলপ্রস্থ হয়েছে_-তা নিয়ে আমার কোন 
মোহ নেই ৷ কিন্তু, এই বিপ্লবের প্রতিবাদী চিত্র ( তা যতই সাময়িক হোক 


না কেন! )যে যুক্িবাদবিবোধিতার মধ্যে নিহিত ছিল--তা নিয়ে কোনো . 


সন্দেহ থাকতে পাবেনা | ইবাণের বিপ্রবে যুক্তিবাদবিরোধিতাই ছিল মুখ্য-_ 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাট! গৌণ । 

সাত্াজাবাদবিরোধিতা excel ইবাঁণের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রভাবে 
পরিলক্ষিত হবে ভিয়েতনাম এবং কিউবার বিপ্লবে | এই ছুটি বিপ্লব সম্বন্ধেই 
আমার ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। প্রাথমিকভাবে মনে হয়, অমিতাভও এই 
শেষোক্ত ছুটি বিপ্লবকে যুক্তিবাদবিরোধিতার মডেল হিসেবে খাড়া করতে বাজি 


হবে নাঃ “সতেজ আপসহীন সাআজ্যবাদখিরোধিতাঁর সাথে সাথে 


ভিয়েতনাম-কিউবাও প্রগতির যাবতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে-..বর্জন 
করেনি, আর মধ্যযুগ থেকেও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের বিকল্পের সন্ধান করেনি 1” 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাঁর সঙ্গে যুক্তিবাদ বিরোধিতার 
অনিবার্য কোন সম্পর্ক নেই £ যুক্তিবাদবিরোধিতা সাত্রাজ্যবাদবিরোধিতাকে 
অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল অনুসঙ্গ করে নিলেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা যে 
যুভিবাদবিরোধিতাব থেকে নিজের স্বাতন্ত্য বজায় রাখতে পারে--তার 


১৩২ | পরিচয় মাঘ ফান্তন ১৪০০ 


উপযুক্ত উদাহরণ হল ভিয়েতনাম-কিউবা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে 
পারে, এই ছুটি বিপ্রবের অবস্থানই যুক্তিবাদী জাতি-বাষ্ট্রের পরিকাঠামোর 
মধ্যে ।৯৭ এই ধরণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাই বা কতদূর সাফল্যলাভ 
করতে পারে_-তাও লক্ষণীয় । সাআাজ্যবাদবিরোধিতা এবং যুক্তিৰাদ- 
সবিরোৌধিতারই মধ্যে সুষ্ঠ, পামগ্রদ্য সাধন করাটাই আজকের দিনে অত্যন্ত 
জরুরি হয়ে পড়েছে । ইরাণের বিপ্লব এই ataga সাধন করতে পারেনি। 


বিজ্ঞান এবং ব্যবহার 2 


বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাপক চন্দ্রের ধারণ! নিয়োক্ত উদ্ধ তির মধ্যে প্রতিফলিত 
হয়েছে £ “বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের উপকরণ 
হিসাবে দেখে ও ব্যবহার করে, রাষ্ট্রপতি ও বাষ্্রপরিচালনাকাঁরী শাদক শ্রেণী, 
বিজ্ঞানকে অমানবিক ও জনবিরোধী রূপ CHT তারাই, কিন্তু বিজ্ঞানের এই 
শাসকশ্রেণীর দেওয়া রূপ আমরা গ্রহণ করব কেন? আমাদের কাছে তে 
বিজ্ঞানের মানে অন্য | আমাদের কাছে বিজ্ঞান একট! চেতনা, একট! দর্শন, 
একটা দৃষ্টিভঙ্গী ৷? একনজরে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও এই উদ্ধৃতির পেছনে 
‘এমন ছুটো অনুমান কাজ করছে যা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব | 
আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা সেই agata দুটোর ওপরেই আমাদের দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখতে চাইছি £ প্রথমতঃ, আজকের দিনে বিজ্ঞান যে ক্রমশঃ বিপজ্জনক 
হয়ে উঠেছে, তার পেছনে কৈজ্ঞানিকদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। 
এই দায়িত্ব রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রচালনাকারী শাসকশ্রেণীর কাধে চাপানো 
হয়েছে। বিজ্ঞান যে মানবজাতির অস্তিত্বকে আজ বিপন্ন করে তুলেছে 
তার জন্যে এই “শানকশ্রেণী' নামক এক নৈর্ব্যক্তিক গোষ্ঠীকে দায়ী কর! 
হয়েছে । এর ফলে বৈজ্ঞানিক তার নিজস্ব কৃতকর্মের দায়িত্ব দিব্যি এড়াতে 
পারেনঃ সামাজিক দায় থেকে নিষ্কৃতি পান। এইরকম ভাবলেশহীন, নিরাসক্ত, 
fasta বৈজ্ঞানিকের চেহারা আমাদের সনাতন ত্রাক্ষণ্যথাদী ভাবধারাকেই 
পুন্ঃসংস্থাপিত করতে চায়।১৮ কিন্তু এর Geo কথাটা আবার সত্যি নয়। 
মানবজাতির কল্যাণে যে বিজ্ঞান নিয়োজিত--তার বাহবাট1 সচরাচর 
বৈজ্ঞানিককেই দেওয়া হয়-_“রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রপরিচালনাকারী শাসক? 
পায়না । বিজ্ঞানকে ঘিরে আমাদের যে মনোভঙ্গী তার মধো এই দ্বৈততা! 
অতি সহজেই চোখে পড়বে | 


জাহয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ £ একটি প্রত্যুত্তর soe 


দ্বিতীয়তঃ কেবল বৈজ্ঞানিকই নন-_বিজ্ঞানের যে “অমানবিক ও জন- 
বিরোধীরূপ” আজ আমর! দেখতে পাই, তার শেকড় আধুনিক বিজ্ঞানের 
বৌদ্ধিক পরিকাঠাযোর মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। অমিতাভ লিখেছেন,, 
বিজ্ঞান তার কাছে “একটা চেতন। একটা দর্শন, একট! PREP? | খুব ভালো 
কথা! কিন্তু, সে কেমন “চেতনা” কেমন ‘দর্শন’ বা কেমন "দৃষ্টিভঙ্গী? ? 
চেতনা-দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গী তো আর একরকমই qI—Site Fee আছে। 
অমিতাভর মতে, এই চেতন।-দর্শন-ৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রশ্নাতীত- 
ভাবে “ম্বতঃপিদ্ব' হিসেবে মেনে নেয় £ *ম্বতঃসিদ্ধ...বলে তো কিছু থাকবেই | 
অন্ধবিশ্বাসের তুলনায় যুক্তির শেষ্টত্বও এই স্বতঃসিদ্ধের পর্মীয়েই পড়ে 1৮ এই 
শ্রেষ্ঠত্বের অস্থমানটি আধুনিক বিজ্ঞানের অবিচ্ছে্ত অজ--একে বাদ দিয়ে! 
আধুনিক বিজ্ঞানকে বোঝা অসম্ভব। অমিতাভও বুঝতে চাননি, কিম্বা পারেন 
fai এটা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার সাময়িক ভুল বা নিছক বদমায়েশি- 
নয় বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত জীবনবোধ। শ্রেষ্ঠত্ববোধ q1 Borge! অমিতাভকে 
অসহিষ্ণুতার অধিকার দাবি করতে প্রবৃত্ত করেছে এবং আপন দস্তের বশবর্তী" 
হয়ে মৌলবাদধীর সঙ্গে কথোপকথনের সম্ভবনাটুকু প্রত্যাখ্যান করতে, 
শিখিয়েছে । আলোচনার শেষ পর্যায়ে কথোপকথনের সম্ভবনা নিয়ে ছুয়েকটা 
কথা বলতে চাই | 


রেওয়াজ এবং কথোপকথন 2 


যুক্তিবাদ এবং মৌলবাদের মধ্যে coucaal ষখন বিপজ্জনকতাবে অন্তস্থিত 
হয়েছে তখন কথোপকথনই মৌলবাদ থেকে পরিত্রাণের পথ । মূল প্রবন্ধে 
আমি এই কথোপকথনের পক্ষেই আজি জানিয়েছিলাম। 

| বলতে বাধা হচ্ছি, এই প্রশ্নে অমিতাভর অবস্থান আমার কাছে খুবই 
অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে। বেশ কয়েকবারই তিনি বলেছেন, ‘যুক্তিবাদীর' 
aa মৌলবাদীর কথোপকথন অসম্ভব £ “মৌলবাদীর অন্ধবিশ্বাস যুকিবাদীর, 
পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ay, আবার যুক্তিবাদী যুক্তি মৌলবাদী কখনোই 
মানবে না। স্থতরাং কথোপকথন অনভ্ভব।” এর ঠিক অব্যবহিত পরেই 
তিনি বলেছেন £ "আর মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদীর কাছে প্রশ্নট!. 
মৌলবাদের সঙ্গে কথোপকথনের নয়, প্রশ্ন মৌলবাদবিরোধিতার ৷” 
মৌলবাদবিরোধিতাও যে একপ্রকার কথোপকথন হতে পারে--একথা 


১৩৪ পরিচয় মাঘ-ফান্তন ১৪০০ 


বোধ করি অমিতাভ বুঝতে পাবেন fai আমি এমন কোনো 
কথোপকথনের পক্ষে ওকালতি করিনি যেখানে মৌলবাদবিরোধিতা করার 
ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ কর! হবে। প্রশ্নোত্তরও তে! কখোপকথনেরই একট! 
ধরণ । কথোপকথনের এমন সীমিত অর্থ আমার কাছে .অকল্পনীয়। অন্যত্র 
তিতনি বলেছেনঃ কথোপকথন যত 'অসম্ভবই” হোক, যুক্তিবাদীকে তার জন্যে 
নিরন্তর চেষ্টা চালাতে হবে £ “তীর ( ঘুক্তিবাদীর |) মত যৌলবাদীর] মেনে 
নেবে, বা এমন কি সাধারণ মানুষও সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবেন এমন কোনও 
কথা নেই, তবে তিনি চেষ্টা করবেন না কেন?” এ থেকে মনে হয়, অমিতাভর 
মতো "যুকিবাদীরাও কথোপকথনে আগ্রহী । অসম্ভব জেনেও আগ্রহ 
প্রকাশ করার কি কারণ থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য হল না-সেই 
কারণেই বলেছিলাম, শ্রীদাশগ্ুপ্ডের প্রশ্নগুলি তোলা “বৃথা” । এই নিস্ষলতাই 
সম্ভবতঃ অমিতাভর মনে এক ট্র্যাজিক ব্যর্থতাবোধ এনে দিয়েছে--যেজন্ত 
পল ব্যারাণকে উদ্ভুত করে মোটাদাগে বলেছেন, ‘পশুর? সঙ্গে মানুষের বিষয়ে 
'রুথা বলা, সময় নষ্ট করাবই নামাত্তর। মৌলবাদীকে পশু জ্ঞান করা এক 
প্রকার অব-মনুয্ীকরণ (ভি-হিউম্যান ইজেশন ) ছাড়া কিছু নয়। আড়কাঠি 
বর্ণহিন্দু মহাজনও আদিবাসী ঝাড়খণ্ডীকে Ae জ্ঞান করেন। এই অৰু 
মন্ুষ্ঠীকরণ আমাদের সমাজে শোষণকে একপ্রকার বৈধতা দান করে কারণ 
আমর! ATATIA ওপর মানুষের শোষণকে পাপ মনে করলেও AST ওপরে 
মানুষের শোষণকে পাপ মনে করিনা। মৌলবাদীর ওপর যুভিবাদীর 
‘শোষণের CIB হুবহু একইরকমের। অমিতাভ লিখেছেন £ “মৌলবাদ 
নির্বিচারে দমন করে সমস্ত প্রতিবাদ পদদলিত করে সব-প্রতিবাদী শক্তিকে, 
agaa করে সকল বিরোধিতায়। ---এই হচ্ছে মৌলবাদের প্রকৃত রূপ 
রক্তপিপাস্থ, নিগীড়ক ay” অমিতাভর যুক্কিবাদের ate এর থেকে কম 
“বুক্তপিপাস্থ বা নিপীড়ক’ নয়। 
যুক্তিবাদের সুউচ্চ মিনারে চড়ে মৌলবাদীর সঙ্গে কোন কথোপকথনই 
সম্ভব নয়_যে ‘অসম্ভব’ হু-য-ব-র-ল কথোপকথন চলে তা অকারণ হাসির 
Bras করে । যথার্থ কথোপকথন 'তখনই চলতে পারে যখন কথোপকথন- 
কারী ছুই (বা ততোধিক ) প্রতিপক্ষ ভাষা-ব্যবহাবের ক্ষেত্রে কতকগুলি aie 
বা €রওয়াজ' (“কনভেনশনস” ) মেনে চলে। এই বেওয়াজগুলি একদিনে 
তৈরি হয় না) যে কোন সমাজেই এঁতিহাসিক বিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠে । 


ক্জানুয়ারী-কেব্রুয়ারী ১৯৯৪ মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ £ একটি প্রত্যুত্তর ১৩৫ 


'এই বেওয়াজগুলি রপ্ত এবং “আত্মস্থ” ন! করতে পারলে আমরা কোন 
কথোপকথন চালাতে পারি না ।১৯ কথা হুল, এগুলিকে “আত্মস্থ করতে 
হলে মৌলবাদের ফাদে ন! পড়ে যুক্তিবাদের পরিসীমা অতিক্রম করার মতো! 
কুশলতা থাকার প্রয়োজন হুয়। এর অর্থ কখনোই প্রশ্নহীন সহিষ্ণুতা নয়। 
ভাষার অলজ্ঘনীয়তাকে ভাঙতে গেলে ভাষাবুই শরণাপন্ন হতে হয় । এটা 
কি করে সম্ভব__তার একটা আংশিক উত্তর দিয়েছিলাম মোটামুটি সাম্প্রতিক 
এক বাংলা প্রবন্ধে 1২০ সেখানে যা বলেছিলাম তার মর্মার্থ হল, প্রাতিষ্ঠানিক 
“ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাই ধর্মের নামেই ; ধর্মকে নাকচ করে নয়'। ধর্মই 
হল ভারতবর্ষে যে কোনো কথোপকথনের রেওয়াজ । আসামের পরিপ্রেক্ষিতে 
'আলফার রাজনীতি ( ১৯৭৯-৯১ ) এই লক্ষ্যেই অব্তীর্ণ হয়েছে । আশ্চর্য 
অধ্যবসায়েব AASB দেখিয়ে এই সংগঠনটি সমাজের প্রচলিত রেওয়াজগুলিকে 
আয়ত এবং “আত্মস্থঁ করেছে--মৌলবাদ এবং সাম্প্রদাপ্সিকতাকে প্রশ্নবাণে 
জর্জরিত করার জন্যে । আলফা ভারতীয় রাজনীতিতে যে নতুন ধরণের 
সমালোচনার ধারা প্রবর্তন করেছে তার নান্দনিক ( ইস্থেটিক ) উৎকর্ষ ঠিক এই 
“জায়গাটায় ।২১ 
ঠিক এই ধরণের মৌলবাদবিবোধিতাই আমাদের কাছ থেকে রেওয়াজ- 
“গুলিকে “আত্মস্থ করা কেবল সহিষ্ণুতাই নয়__কুশলতাও দাবি করে। 
' বলা বাহুল্য, প্রত্যুত্তরের ছোট পরিসরের বাইরেও বয়ে গেল আরো 
“কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন_ধা অমিতাভ তুলেছেন। সাম্প্রতিক তারতবর্ষের 
বাষ্ট্রচরিত্র নির্ণয়ে অমিতাভর প্রশ্ন যেমন খুব afasi তার ভাষায়, 
“ভারতের atea মৌলবাদবিরোধী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক কোনওটাই নয়, 
মৌলবাদ তোষণ এবং মৌলবাদের সঙ্গে আপস আমাদের রাষ্ট্রের শুরু থেকে 
আজ অবধি ইতিহাস।” আমি এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারছি না! 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা ‘মৌলবাদী বনাম যুক্তিবাদী”_-এভাবে আসেনি 1 যেখানে 
মৌলবাদ এবং যুক্তিবাদ অবিশ্বাস্য ক্রুততায় পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করছে 
. সেখানে এই প্রশ্নের এককাট্টা মীমাংসার চেষ্টা করা নিরর্থক । এই বিষয়টি 
নিয়ে ভবিষ্যতে বিশদভাবে লেখার ইচ্ছে পোষণ করুছি। 
সূত্ৰনিদেশ £ om 
১। মীর কুমার দাস, “মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ", পরিচয়, ৬৩ (১-৩), 
শ্রাবণআশ্বিনঃ ১৪০০, পৃঃ ৬৫-১০৩৭ 


১৩৬ 


২। 
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১৯] 


১৩ | 


পত্রিচয় মাঘ-ফান্তন ১৪০০ - 


স্থরজিৎ দাশগুপ্ত, ‘প্রসল্ঃ ‘মৌলবাদ বনাম+মৌলবাদ, পরিচুর 
৬৩ (৪-৫), অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৪০০, পৃঃ ১৫-২২ | 

অমিতাভ চন্দ্র ‘মৌলবাদ বনাম যুক্তিবাদরূপ” মৌলবাদ বিরোধিতা 
‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ" প্রবন্ধের সংযোজনে’, ও, পৃঃ” 
১৪৫-৫৮ | 

শেলডন পোলক, ‘রামায়ণ ashe পোলিটিক্যাল ইম্যাজিনেশন - 
ইন ইণ্ডিয়া’, দ্য জানর্পল অফ এসিয়ান স্টাডিজ, ৫২ (২),মে,. 
১৯৯৩ | 

ম্যাককিম ম্যারিয়ট, asta. ata ইণ্ডিয়ান এখনোলসো- - 
সিওলজি' শষ্য, ম্যার্ককিম ম্যারিয়ট (সম্পাদিত ), ইণ্ডিয়া থ.. 
হিন্দু ক্যাটেগরিজ ( নয়াদিল্লী £ সেজ, ১৯৯০ ), পৃঃ ৮। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রামায়ণ’, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড ( কলিকাত| ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 
১৯৮৯) পৃঃ ১১০ | 

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কলকাতার জীবনে দাঙ্গা’, অনুপ ১৭, 

(৪), ১৯৯৩, পৃঃ ২ | 

&, পৃঃ 2-0 | 

আশিস চ্যাটাজাঁ, মৌলবাদ £ বিজ্ঞানের চরমতম শক্ত 
( কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ১৯৯৪ ), পৃঃ ৬। 

গৌতম ভদ্র : ‘প্রসঙ্গ £ সাশ্রদাপ্িকতা ২, নাইয়া, ২ (১), 
বৈশাখ-আষাঁট, ১৩৯৯. পৃঃ ১৯। 

ডেভিড পার্কিন, বিজন, ইমোশন, arte গ্ভ এমবডিমেন্ট অফ. 
পাওয়ার" দ্রষ্টব্য; জোয়ানা ওভাবিং (সম্পাদিত ), বিজন arte, 
মরালিটি ( লণ্ডন £ ট্যাভিস্টক ১৯৮৫ )১ পৃঃ ১৪২। 

থিয়ডোর এ্যাভোর্পে। এবং ম্যাক্স হরখাইমার, ডায়ালেকটিক অফ, 
এনলাইটেনমেন্ট, জন কামিং অনৃষ্দিত.( লণ্ডন £ ভাসে, ১৯৭৯), 
প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪, এএলিমেপ্টস অফ এ্যা্টি-সেমিটিজম : 
লিমিটস অফ এনলাইটেনমেন্ট । 

ব্যারি ন্মাট? Ral, tfaar, ate ক্রিটিক ( রুটলেজ ate: 
কেগান পল, ১৯৮৩ ), পৃঃ ৭৬ | 


জাহয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ £ একটি প্রত্যুত্তর ১৩%, 
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প্রবীর ঘোষ, অলোকিক নয়, লৌকিক (কলকাতা ঃ এ-মুখাজী, 
১৯৮৬)। 

আরনেন্ট গেলনার, নেশনস arte ন্যাশনালিজম ( অক্সফোর্ড ঃ 

ব্যাসিল ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৮৩ ), পৃঃ ২২১ 

ইউবেসিয়৷ এবং পূর্ব ইউরোপের ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এই একই 
যুক্তির অবতারণা 'করেছেন এরিক হবসবম । দ্রষ্টব্য, এরিক 
হবসবম, ‘দ্য পেরিলস অফ দ্য নিউ ন্যাশনালিজম”, ম্যাথু এ. 
ক্র্যালজিচ (সম্পাদিত ), ছ্য ব্ৰেকডাউন অফ স্যাশনালিজম ঃ দ্য ' 
সোভিয়েত ইউনিয়ন arte ইস্টার্ন ইউরোপ (নিউ ইয়র্ক £ w এইচ. 
g উইলসন কোম্পানি, ১৯৯৩ ), পৃঃ ৬৫-৮ | 

জন ডান, মডার্ণ রেভলিউশনস : এ! (ন ইনট্রোডাকশন py 
এ্যানালিসি অফ এ পোলিটিক্যাল ফিনোমেনন (কে্বি'জঃ কেম্বিজ 
ইউনিভাসিটি প্রেস, ১৯৮৯), পৃঃ ১৫৫, ave | 

আশিন নন্দী, অলটারনেটিত সায়েন্স ঃ ক্রিয়েটিভিটি ate. 
অখেনটিনিটি ইন Fr ইণ্ডিয়ান সায়েটিপটস (নয়াদিল্লীঃ এযালাফেড, 
১৯৮০), পৃঃ yo | 

ফার্দিনান্দ সাস্থ্যর, ‘সাইনস arte ল্যাঙুয়েজ,’ জেফ্ৰি সি. এ্যালেক- 
জাগার এবং স্টিভেন সেইভম্যান (সম্পাদিত), কালচার arte. 
মোমাইটি ঃ কনটেমপোরারি ডিবেটস '( কেম্বি,জঃ cree 
ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০ ), পৃঃ ce | 

সমীর কুমার দাস, “সাম্প্রদায়িকতা বনাম atere, প্রতিক্ষণ 
এপ্রিল, ১৯৯৩ | 

সমীর কুমার দাস, আলফা-এ পোলিটিক্যাল খ্যানালিসিস (দিলীঃ 
SHB, ১৯৯৪ ), চতুর্থ অধ্যায়, ‘দ্য ক্রিটিক’ | 


" আলোচনা | বিতক+1 মতামত 


যুক্তি, বিদ্বান ও জীবন 
প্রদীপ বস্তু 


“মৌলবাদ বিরোধিতার যে চবিত্র ইদানীং লক্ষ্য করছি তার সঙ্গে 
প্রচলিত মৌলবাদের বড় একট! ফারাক আছে বলে আমার মনে হয় না। 
এসেও আর এক ধরণের মৌলবাদই বল! চলে ।”৯ 

সম্প্রতি পরিচয় (শারদ সঙ্কলন, ১৪০০ )-তে প্রকাশিত তার সুলিখিত 

প্রবন্ধে শ্রী সমীর কুমার দাস উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছেন এবং এ মন্তব্যের 
সমর্থনে তিনি উল্লিখিত প্রবন্ধটতে একটি তাত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। 

- তীর প্রবন্ধটির উপর ইতিমধ্যেই পরিচয়-এর অপর একটি সংখ্যায় A স্থবুজিত 
দাশগুপ্ত এবং শ্রী অমিতাভ sa দুটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। 
এরূপ বিতর্ক WPA জন্য সমীরকে ধন্যবাদ | 

সমীৱের প্রবন্ধের বহ অংশই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি । 

এমনকি কোথাও কোথাও স্ব-বিরোধিতা আছে বলেও মনে হয়েছে | কিন্ত 
স্থানাভাবে নবিস্তারে সেই সবকিছুই নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হল লা | 
তাই কেবল তীর প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বলে যেগুলিকে আমার মনে হয়েছে? 
-বর্তঘান আলোচনাকে সেগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো | 
সমীরের মূল বক্তব্য হল, মৌলবাদ-বিরোধিতা একধরণের গৌড়ামীপূর্ণ 
বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে । তার ভিত্তি হল আধুনিক যুক্তিবাদ “যার স্বরূপ 
অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের “আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তরের’ ( এনলাইটেনমেন্ট ) 
পর্ব থেকে উদ্ঘাটিত হতে দেখা যাচ্ছে” (পৃ ৯*)1 এ আধুনিক ফুভিবাদের 
তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন সমীর “যার সঙ্গে মৌলবাদ সুলভ বিশ্বাসের 
"কোন পার্থক্য নেই” (পৃ ৯০)। 
সমীরের মতে প্রথম উপাদানটি হল এই যে, (ক) উক্ত আধুনিক যুক্তি 
“স্থান-কাল-পাত্রের ওপরে নির্ভরশীল নয়” । তাছাড়া, (খ) যুকিবাদীরা 
-fea আড়ালে জাতি-াষ্ট্রের জয়গান গেয়ে থাকেন। এ জাঁতি-বাষ্ট্রের 
.যৌক্তিকতা স্থান-কাল পাত্রের ওপরে নির্ভর করে না | | 
(ক) আমাদের মতে, সমীরের প্রথম অভিযোগটি অতি FIFS । 
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এটা ঠিক যে এওঁ আধুনিক যুক্তি তার জন্মের আদিপর্বে একটি বিমূর্ত, আধি- 
fanz, fas ও অনৈতিহাঁসিক ধারণা ছিল। সতেরো শতকেই কার্ডে 
যে যুক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করেন” তাত মধ্যে এই qifa বিদ্যমান ছিল | 
কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার রূপান্তর ঘটেছে । স্থান-কাল-পাত্র, ইতিহাস 
শ্রেণী চরিত্র, সাংস্কৃতিক প্রভাব ইত্যাদি বিবিধ মাত্রার স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে 
তাঁর বহুর্প প্রকাশ পেয়েছে। মাইকেল স্যাণ্ডেল যাকে ‘de-ontological 
liberalism’ বলেছেন, তা কাণ্টের বিমূর্ত ও ভাববাদী যুক্তি এবং 
“transcendental ৪61£-এর পথ অতিক্রম করে উপনীত হয়েছে Rawls-a¥ 
আধুনিক উদ্বারনীতিবাদে ধেখানে ‘Thin Theory of Justice’-এর মত 


একটি ‘empirical theory’”-র লাহায্যে উদাবনীতিবাদকে অধিবিষ্যার শৃঙ্খন 
‘থেকে মুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে | 


Higa, অন্যদিকে পোষ্টএনলাইটেনমেপ্ট রিজন-এর Critique হিসেবে 
উদ্ভব ঘটেছে মার্কস ও এজেলস-এর দ্বান্দিক যুক্তির} Anti-Duhring 
গ্রন্থে En6el5-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য £ 


“...in its theoretical form, modern socialism originally 
‘appears ostensibly as a more logical extension of the 
principles laid down by the great French philosophers of 
the eighteenth century---everything must justify its 
-existence before the judgement-seat of reason or give up 
existence. Reason became the sole measure of everything. 
«Every form of society and government then existing, 
every old traditional notion was flung into the lumber-room 


-as irrationality---. 


We know today that this kingdom of reason was 
nothing more than the idealised kingdom of the bourgeoisie 
-that the government of reason, the Contrat Social of 
Rousseau, came into being, and only could come into 
‘being, as a democratic bourgeois republic. The great 


thinkers of the eighteenth century could, mo more than 
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their predecessors, go beyond the limits imposed upon them. 
by their epoch.” 8 

মার্কস-এঞ্জেলসের’ দ্বান্দিক যুক্তি শেষ পর্য্যন্ত আঠারো শতকের 
যুক্তিবাদকে tnanscend করে যায়, তার negation of negation-4% 
মধ্যে দিয়েই wifes যুক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ative যুক্তি- 
বস্তুবাদী, এটি খতিহানেক afsta, বিশেষত শ্রেণীগত চরিত্রের 
নির্ণায়ক ভূমিকায় বিশ্বাসী ! অর্থাৎ যুক্তিবাদ ক্রমশঃ স্থান-কাল-পাত্র-নির্তর 
হয়ে ওঠে । লক্ষ্য করুণ, ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি, উৎস মানুষ পত্রিক। 
এরাও মূর্ত ও ইতিহাল-নির্ভর q feaa স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছেন I স্থতরাং: 
এখানে সমীরের ধারণাটি সংকীর্ণতাদোষে ge ।৩ 

(খ) জাতি-রাষ্ট্রের ace সমীর যেভাবে পোষ্ট-এনলাইটেনমেণ্ট রিজনকে' 
afon কবে দেখিয়েছেন সেটাও প্রশ্নযোগা । প্রথমে এতিহাসিক fre 
থেকে দেখা যাক্‌। এটা! ঠিক যে আলোচ্য আধুনিক যুক্তির ধ্যান-ধারণাগুলি 
আধুনিক জাতি-বাষ্টর দারা বহুক্ষেত্রেই বাবহৃত হয়েছে। ্রতিহাসিকভাবে 
তা সত্য, জাতি-বাষ্ট্রের সংবিধানে, আইন-আদাঁলতে, প্রশাসনে এ যুভিবাদের 
ঘোষিত স্বীকৃতি লক্ষ্য করা ঘাঁয়। যুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির অভ্রান্ততা 
দাবী করে জাতি-রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতাকে সর্বব্পী করে তোলে । সমাজের 
বিভিন্ন গোঠীগ্তলিকে সে পদানত করে, দমন করে, appropriate করে, A 
আরোপিত ম্বাভাবিকতার (normal standard) মানদণ্ডের নিরিখে” 
বলপ্রয়োগ দ্বারা সে তাদের একধর্মী করে তোলে (15905086155)? | 
এসবই সত্য, fee এগুলি বাস্তব ইতিহানের বিষয় । তত্বের ক্ষেত্রে যা 
অসম্গতিপূর্ণ, বাস্তবে তা থাকবে না এমন কথা বলা যায় না 1৮ বিশেষত: 
সেখানে যথন এক মহাশক্তিধর শাসক শ্রেণী থাকে । তার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে. 
যায় অন্যদের, তাঁর ক্ষমতা তার অযুকিকে যুক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করে, সত্যের: 
একমাত্র প্রতিনিধি হয় সে, তাত্বিক অসঙ্ঘতিকে সে নিশ্ছিদ্র যুজিনিষ্ঠরূপে 
পরিচয় দেয়। কিন্ত নিঃসন্দেহে এর দায়িত্ব এ যুক্তির নয়, বরং জাতি-রাষ্ট্রের: 
ও তার শাসক শ্রেণীর । 

বরং আমরা এবার তাত্বিক দিক থেকে জাতি-রাষ্ট্র ও আলোচ্য 
যুক্তির সম্পর্কটিকে বিবেচনা করতে পারি। এ যুক্তিবাদ তবগতভাবে প্রৃতিটি- 
ব্যক্তির মধ্যে সার্বজনীন যুক্তির অস্তিত্বে বিশ্বামী। সতেরো শতকের, শেষেই, 
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“লক প্রতিটি ব্যক্তির self interest ও instrumental reason-4% কথা 
-বলেন। আঠারো শতকের শেষার্ধের কান্টীয় দর্শনে বয়েছে প্রতিটি ব্যক্তির 
moral autonomy-4 ধারণা, বস্তুত যুক্তি-নির্ভর উদ্বারনীতিবাদের TE- 
সম্পূর্ণ atomic individual-দের নিয়ে বিশ্বজুড়ে একটাই Civil Society 
ও একটাই সীমিত রাষ্ট্র গড়ে ওঠাটাই কি যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হবে না? 
এখানে তব্গতভাবে জাতি-রাষ্ট্রে উপনীত হওয়া অসম্ভব। কারণ সেখানে 
“ব্যক্তির! প্রত্যেকেই সার্বজনীন, অনৈতিহাসিক, সংস্কৃতি মুক্ত, শ্রেণী নিবপেক্ষঃ 
-বিশ্তুদ্ধ যুক্তির দ্বারা চালিত। নেশান হুল একটি কমিউনিটি, যাঁর সাথে 
সিভিল সোসাইটির ব্যক্তি ভিত্তিক যুক্তিবোধের ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ হয় A | 
এ কমিউনিটির ভিত্তি হতে পারে অভিন্ন ভাষা; ধর্ম, wer আস্লীয়তা, 
ভালবাসা, মানসিক একাত্বতাঃ Sfeg ইত্যাদি৷ নেশানের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
Agr, এতিহাসিক কারণ, অর্থনৈতিক ও বাঁজনৈতিক প্রয়োজন ইত্যাদির 
‘উপস্থিতি থাকা সম্ভব । কিন্তু সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠে যুক্তিবাদী, স্বাৰ্থ 
"সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে, ব্যক্তির rights-43 ভাষায় সেখানে কথা বল! যায়, 
ব্যক্তিদের পরস্পরের সাথে চুক্তির স্বাধীনতা সেখানে স্বীকৃত। Bests জাতি 
"রাষ্ট্রের সদম্ভ আস্ফালনের জন্য তত্বগতভাবে যুক্তিবাদকে দায়ী কর! চলে al 1 
সমীবের অভিযোগ ঠিক নয়! 
সমীরের মতে, আলোচ্য যুক্তিবাদের দ্বিতীয় মৌলবাদ স্থলভ উপাদান 
হলো এই যে, এটি বিশ্বাস করে নেয় যে বিভন্ন পরস্পর-বিরোধী যুক্তির মধ্যে 
এমন সাধারণ নিয়ম আছে যার নিরিখে তাদের Gaal করে তাদের মধ্যে 
‘কোনটি শেষ্ঠ সেটা নিদ্ধারণ করা চলে । তাই ভিন্দ্রাণওয়ালে যেভাবে বলেন 
একজন শিখ সওয়া লাখ হিন্দুর সমকক্ষ, একইভাবে যুক্ভিবাদীবা বলেন যে 
নির্বাচনী প্রচারে প্রভূত অর্থব্যয় না করে খরাপ্রবণ গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের 
জন্য নলকূপ বসানো Sta! সমীর আরও দেখান যে, একইভাবে স্থরজিৎ 
দাশগুপ্ত হিন্দু মৌলবাদের বিরোধিতা করেন নিজস্ব স্বতঃসিদ্ধ বা বিশ্বাসের 
দ্বারা চালিত হবার ফলে। সমীৱের মতে, “তাহলে cael যাচ্ছে, মৌলবাদ 
বা মৌলবাদ-বিধোধিতা__ছুইয়ের ভিত্তিতেই আছে বিশ্বাস । পরম্পর- 
বিরোধী বিশ্বাস কোন সাধারণ নিয়মের আওতায় পড়ে না” (পৃ ৯৪)। 
সমীরের বক্তব্যের উক্ত অংশকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । 
"কারণ তিনি ভিন.ব্রাণওয়ালের বিশ্বাস এবং নলকুপের প্রশ্নটিকে একই চরিত্রের 
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বলে মনে করেছেন । সমস্যাটি এখানে আদলে জ্ঞান্তাত্বিক ( epistemolo- 
gical) ratata মনে ga এখানে “যুক্তি (reason ) শব্দটিকে আরও. 
সাব্ধানতার সঙ্গে ব্যবহার কর! উচিত। এটা ঠিক যে সাম্প্রতিক কালে পোষ্ট 
মডানিষ্ট ও পোষ্ট-স্ট্রাকচাবালিষ্ট চিন্তা ঘরানার প্রভাবে, যুক্তির আপেক্ষিকতা' 
(relativism) নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে । ফরাসী দার্শনিক 
ফুকো থেকে শুরু করে বাঙালী Afeafe দীপেশ চক্রবর্তী পর্য্যন্ত অনেকেই, 
এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যুক্তির সাথে ক্ষমতা, dominant 
discourse জাতি-রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ইত্যাদির সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে | 
একথা অনম্বীকাধ্য যে, যে অর্থে পাশ্চাত্যের আধুনিক যুক্তিকে সর্বজনীন সত্য 
বিজ্ঞান, wats, ইত্যাদি বলে এযাবৎ দাবী করে আসা হয়েছে তার মধ্যে 
বহুবিধ অসংগতি ও মিথ্যা weet করেছিল | যুক্তিবোধের মূলে এক. 
একটি সমাজের সংস্কৃতির ভূমিকা কম নয়। তাই পাশ্চাত্য এ যুক্তিই এক-- 
মাত্র যুক্তি নয়। বহু অবদমিত, পার্স, সীমান্তবর্তী ( marginalised ) 
যুক্তি থাকা সম্ভব। তাদের মধ্যে কোন্ট! শ্রেষ্ট তার বিচার এত সহজ AT | 
এককথায় বলা যাবে না যে পাশ্চান্ত্য ও যুক্তির মাপকাঠিতেই পৃথিবীর সব 
গোষ্ঠীর, সব লোক-সমাজের যুক্তির মূল্যায়ণ সম্ভব । যা কিছু পশ্চিমী | 
যুক্তিসশ্মত, তাই সত্য, Wats ও প্রগতি এমন দাবী করা যায় না। এটাকে 
অনুধাবন করতে না পারলে আজকের বিশ্বে কমিউনিটারিয়ান তত্বচিন্ত।,. 
ফেমিনিজম বা পরিবেশবাদী আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাকে বোঝা দুষ্কর | 
সমীৱের বক্তব্য তাই এদিক থেকে ভূল নয় | 

ভুলটা অন্য জায়গায় । লে ভূল পোষ্ট-মভানিষ্ট ও পোষ্ট-স্্রাক্‌চারালিষ্ট. 
ধারার অনেক বচনাতেই লক্ষ্য করা সম্ভব । সেটা হল যুক্তির কোন বাস্তব 
ভিত্তি যে থাকতে পারে সেটাকেই অস্বীকার করা । যুক্তিকে নিছকই faye 
কল্পনা ও বিশ্বাসের বিষয় করে তোলা হয় । বাস্তব সম্মত কোন যুক্তির অস্তিত্বের 
সম্ভবনাকেই নাকচ করে দেওয়া হয়। সব যুক্তিই বিশ্বাসের ফসল, বিভিন্ন 
লোক-সমাজের সংস্কৃতি অনুসারে তাই যুক্তিও বিভিন্ন | ॥স্থতরাং যুক্তি- 
অযুক্তির মধ্যে কোন.টা Boge তা নিয়ে বিচার চলে না। যুক্তি-অধুক্তি বলে 
কিছু নেই। সবগুলিই হল বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস প্রক্রিয়া । এভাবে স্থষ্ট 
হয় এক চরম আপেক্ষিকতা, “সব কিছুই মায়া” এমন এক চিন্তাগত অবস্থান ৮ 
পোষ্ট এনলাইটেন ফেণ্ট যুক্তির “বৈজ্ঞানিকতা' ও “অভ্রান্ততা'র বাড়াবাঁড়ির 
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পরিণামে তার বিরুদ্ধে এক. তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে আজ এরূপ STANT ও. 
বিপরীত মেরুর অবস্থান ZÈ হয়েছে । একে বলা চলে philosophical 
nihilism-43 আধুনিক বূপ। এর চরম প্রকাশ ঘটে দেবিদার রচনাতে | 
‘text’-a9 বহুবিধ অর্থ ( দেরিদ! ), ‘grand narrative’ হিসেবে ইতিহাসকে. 
বর্জন ( xF), চিন্তার অনিন্দি্তা১ ‘fixed identities and boundaries 
এর বিরোধিতাঃ ‘unilinearity -4a ধারণাকে ত্যাগ করা ইত্যাদির মাধ্যমে 
কান্টীয় যুক্তির চরম কর্তৃত্ববাদের যেমন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সম্ভব হয়েছে, তেমনি 
আবার দার্শনিক নৈরাজ্যেব অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার চরমপন্থী প্রবণতা, 
বিছ্ভমান রয়েছে। 

কিন্তু সমস্তা হল বাস্তব জগতটাতো ঠিক এরকম নয় | বাস্তব দুনিয়ায়, 
বেঁচে থাকার কতকগুলি প্রাথমিক যুক্তিকে মেনে নিয়ে তবেই কিন্ত এ বেঁচে 
থাকাকে, তার প্রাথমিক যুক্তিকে প্রশ্ন করা চলে । বাস্তবে অস্তিত্ব থাকা ও 
ওঁ অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা-_এ দুইয়ের মধ্যে একটি দ্বান্দিকতা'র 
সম্পর্ক রয়েছে । সজীব, চিন্তা করতে সক্ষম মানুষের মধ্যে জৈব অস্তিত্ব, . 
বাস্তবতা, চিন্তন প্ৰক্ৰিয়া ইত্যাদি fara সংশয় ও সন্দেহ জাগবে নিশ্চয়ই ৷ 
কিন্ত একইসাথে এটাও সত্য যে, বাস্তবতার যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রাকৃ-- 
শর্ত [ oes না বলে সমকালীন বা সহ বিদ্যমান ( simultaneous ) শর্ত: 
বললে আরও যথার্থ হবে ] হল বাস্তবতার যুক্তি মান্য করে নিয়ে বাস্তবে 
বিদ্যমান থাকার সামর্থ্য | একটিকে বর্জন করে অপরটি হয় না। একটি হয়ে 
থাকে অপরটির সমকালীন অপরিহাধ্যতার মধ্যে দিয়ে । একটির মধ্যে দিয়েই 
অপবুটিকে ধরে নিতে হয়। জীবন ও জীবন-ভাবনা এদুইয়ের মধ্যে একধরণের 
অভিন্নতা আছে, একধরণের ভেদ আছে, একের মধ্যে অপরের মিলে যাওয়1 
আছে ও আবার বেরিয়ে আসাও আছে, একটির মধ্যে অন্যটিব জীবন ভোমরা 
লুকিয়ে আছে" একটির সাথে অপরটির দন্দ, সংঘাত ওবিরোধ আছে | জীবনের 
বিরোধিতার ভাবনা নিশ্চয়ই করা চলে । কিন্তু এ ভাবন! নিজে সম্ভবপর হয় 
জীবনের পাথে যুক্ত থেকে? জীবনের মধ্যে থেকে । কেউ বলতে পাবেন তার 
ভাবনা জীবন ও বাস্তবতার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন। কিন্ত এ 
| বলাটাও সম্ভব হয় এ “কেউ' এর বাস্তব জীবন ও অস্তিত্বের সম্ভবপরতার্‌ মধ্যে 
দিয়ে । . 

যারা বাস্তব নিয়ে চিন্তাকে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন, তারা এ-- 
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“ছুটির দ্বান্দিক এই সম্পর্কটিকে বিশ্বৃত হয়েছেন । এ সম্পর্কটি ষে পারস্পরিক 
-নির্ভরশীলতার, ওক্য ও সংগ্রামের, একথা Stal বুঝতে চান না। বাস্তব কী?' 
সত্য কী? মূল অস্তিত্ব, মান্য, ভাধা__এসব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন একান্তই 
. কাম্য এতে কোন সন্দেহ নেই । নইলে বন্ধ, সুত্রায়িত, “ভ্রান্ত” সত্য নিয়ে 
অন্ধ জীবনযাপন করতে হবে । তাই প্রশ্ন তোলা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এটাও ঠিক 
“যে প্রশ্ন তোলার মত বান্তবতাটাকে মেনে নিয়েই এ প্রশ্ন তোল। চলে, “মানুষ? 
বলে কিছু নেই, “ত্য নেই’, 'জ্ঞান নেই’, ‘শব্দ নেই”, ‘লেখক নেই’ ‘লেখাও 
॥নেই’, - প্রশ্ন আকারেই শুধু একথাগুলির দার্শনিক মুল্য আছে। 
উত্তর হিসেবে নয়, প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ববাদী “ভ্রান্ত” জ্ঞান-চর্চাকে প্রশ্ন করার 
ক্ষেত্রেই এগুলির সার্থকতা, বিকল্প জ্ঞানের সন্ধান দেবার ক্ষেত্রে নয়। কারণ 
‘cata কিছু নেই’ এটাই fe সত্যি হয়, তাহলে সেটা বলার জন্যেও কেউ 
থাকতে পাবে al) অর্থাৎ সত্য উদ্ঘাটনকারী কেউ থাকতে পারে না। 
- ফলে “কোন কিছু নেই’ এ সত্যটা জানাটাও সম্ভব হতে পারে না। “কোন 
- কিছু কি আছে?’ এ প্রশ্নটা বরং তোল! চলে | কিন্ত “কোন কিছু নেই” 
মানে আমিও নেই, তুমিও নেই । কে তাহলে বাস্তবতাকে প্রশ্ন করছে? প্রশ্ন 
. করতে গেলে প্রশ্নকর্তীকে থাকতে হয় । এটা তার প্রাকৃ-শর্ত বা সমকালীন 
. শর্ত। “বাস্তব বা ‘সত্য’ নেই, এরূপ সিদ্ধান্তের পরিবর্তে বা তার ateka 
বলা বরং সঙ্গত হবে যে, বাস্তব’ বা AV’ সংক্রান্ত প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত 
দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে বহু ফাক ও ফাটল আছে । ব্যাপারটা হল, আমি 
‘বুলে উঠছি --“আমি কিছু বলছি ai” ভেকার্তের বিখ্য'ত উক্তিটিকে উণ্টে- 
পাল্টে নিয়ে বরং বল! চলে “1 think as Iam” । আমি আছি ও চিন্তা 

. করতে পারছি যে “আমি চিন্তা করতে পারি'ন!?। 
awe Post Enlightenment Reason ছাড়াও চেতনার জগতে আর 
এক ধরণের মৌলিক যুক্তির অস্তিত্ব আছে যাকে আমরা বলতে পারি Reason 
of Life বা জীবন-ধর্মীযুদ্তি । এব চরিত্র প্রায় সর্বজনীন | এন্লাইটেন- 
- মেন্টের বছ পূর্ব থেকে এর প্রায় সর্বব্যপী অস্তিত্ব লক্ষ্যনীয়। প্রাকৃআধুনিক 
যুগে, কমিউনিটির মধ্যে, অথবা? জন-সাধারণের Common Sense-এ, প্রায় 
সর্বপ্রকার যুক্তি ও বিশ্বাসের পিছনে, কাণ্টীয় যুক্তি, হেগেলীয় যুক্তি, মার্কসীয় 
যুক্তি, এমনকি বহু ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে, সেগুলির গভীরে বা মর্মমুলে, এ 
ও ীবন-ধর্ষী যুক্তির উপস্থিতি সম্ভব, এট] ঠিক যে, মার্কপীয় তত্বে কিন্তু fees, 
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অনৈতিহাপিক, সার্বজনীন ও ভাববাদী রিজনের ধারণাটি বর্জিত। সেখানে 
অর্থ নৈতিক স্বার্থ ও শ্রেণীগত অস্তিত্ব যুক্তি-নির্ধারণে মূল ভূমিকা গ্রহণ 
করে থাকে | তার ফলে একশ্রেণীর যুক্তি অপর এক শ্রেণীর যুক্তি থেকে স্বত্ত 
হয়ে থাকে । মতাদর্শগতভাবে যুক্তির চরিত্র নির্ধারিত হয় | কিন্তু সেখানেও 
নিঃসন্দেহে মূলে উপস্থিত রয়েছে জীবন-ধর্মী যুক্তি । না হলে মার্কসবাদ 
শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির কথা বলতো! না, বলতো না যে কমিউনিষ্ট 
সমাজে প্রতিটি মানুষ জীবনের পরিপূর্ণতম বিকাশ ঘটাতে পারবে । মার্কপবাদ 
fafeata স্বহারার যুক্তিবোধকে বুর্জোয়া বা সামন্ততান্ত্িক যুক্তিবোধের তুলনায় 
ab বলে মনে.করে। কিসের নিরিখে এটা সে মনে করে? আরও গভীর 
aaa প্রবাহিত কোন জীবন-ধর্ম যুক্তি ব্যতীত আর কোন, নিরিখ ত! হতে 
পারে? 
বাস্তবিকই এট! ভুলে যাওয়া সঙ্গত নয় যে, মান্থষের জীবনে সংস্কৃতি ও 
অর্থনীতির বিপুল ভূমিকা থাকলেও মানব-সত্তার একটি জৈব ভিত্তি আছে। 
তার অস্তিত্বের একটি মূলগত মাত্রা হল এই সত্য যে সে একটি জৈব AS 
‘(biological being )। বর্তমান মানব হল একটি প্রাণী যার বয়স দশ লক্ষ 
বছর। স্থতরাং মানুষের যুক্তি নির্ধারণে জৈব মাত্রাটিকে উপেক্ষা করার 
কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আজ প্রয়োজন হল এঁ জৈব ভিত্তিটির পুনঃসন্ধান। 
সকল প্রকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্রা, সংশয়, আচ পক্ষিকতা, ভাষাগত বন্ধন, 
শ্রেণীত সীম! ইত্যাদি সত্বেও এমন একটি স্থানকে সন্ধান করে নেওয়া সম্ভব 
যেটি সাধারণভাবে মানুষের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং 
যেখানে শ্রেণী ও সংস্কৃতির প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব 
অন্গুপস্থিত। অর্থাৎ, কোথাও এক স্থানে মানুষের চেতনার 'প্রায় বিশুদ্ধ 
এক রূপকে খুঁজে নেওয়া যায়, যেখানে বল! যায় যে ক্ষিদেটা আমার 
নয়; সাংস্কৃতিক চেতনায় নয়, বরং ক্ষিদে আমার পাকস্থলীতে ৷ বিষয়টিকে 
ব্যাখ্যা করা TIF ৷ 
আমরা এখন মানব-জীবনের একটি নির্দিষ্ট space কে বেছে নেব। তা 
হল ক্রণাবস্থা থেকে প্রথম শৈশব। এই অবস্থাকে আমর! সচেতনভাবে খুজে 
নিয়েছি কারণ এর সার্বজনীন চরিত্র আছে। শুধু তাই নয়, এসময়ে সংস্কৃতি, 
সভ্যতা, শ্রেণী-চেতনা ইত্যাদির প্রভাব নিতান্তই উপেক্ষণীয়। কোন শিশুই হিন্দু 


নয়, মুসলমান নয়, বাঙালী নয়, বিহারী নয়। সামাজিকভাবে তার এরকম 
১০ 


১৪৩ পরিচয় মাথে-ফান্ধন ১৪০০" 


অন্তর্ভুক্তি নেই তা বলা আমাদের Bree নয়, তা আদৌ সম্ভব AT কারণ 
শিশু জন্মায় কোন বুর্জোয়া বা শ্রমিক পরিবারে, কোন হিন্দু বা মুসলিম ঘরে। 
কিন্তু আমরা বলতে . চাইছি শিশুর চেতনার ক্ষেত্রটিকে পর্যালোচনা করা 
প্রয়োজন। এ শিশু অবশ্যই ভবিষ্যতে একটি fare TET হবে তখন তার: 
চেতনা অনুসারে লে হয়তো হিন্দু হবে, অথবা মুসলমান । হুয়তে! ara, ৷ 
অথবা হরিজন, অথবা নিবীশ্বরবাঁদী কোন কমিউনিষ্ট কিন্ত আলোচ্য 
পর্য্যায়টির কথা ভাবা যাক্‌ aaa শিশুর নিজন্ব চেতনার জগতে ওঁ ধ্যান- 
ধারণাগুলি থাকা অসম্ভব 1 তার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে তখন তাঁর মধ্যে 
কোন চেতনাই নেই। ব্রং চিকিৎসাশাস্্র সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে CT 
মাতৃগর্ভে যখন মানবশিপ্ত থাকে, তখনও তার মধ্যে এক অস্ফুট চেতনা থাকে। 
এ ক্রমশঃ ক্ষুটনোন্মুখ চেতনা ও ক্রুণের জৈব অস্তিত্বের মধ্যে এক atas 
সম্পর্ক থাকে । প্রকৃতির নিয়মে তার জৈব চাহিদাগুলি মেটানোর তাগিদ 
সৃষ্টি হয় । তার নার্ভাপ সিস্টেমের স্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফলেই তার এঁ 
অস্ফুট চেতনাতে | তাগিদ-বোধ সৃষ্টি হয়। আবার এই চাহিদাগুলি ন! 
fabra তার যন্ত্রণা-বোধ হয়। মায়ের শরীরে অপুষ্টি, রোগ dewa অভাব 
ইত্যাদির ফলে ভ্রণেরও কষ্ট হয় 1 চিকিৎনা-বিজ্ঞানীরা! একে foetal distress 
বলেন। তখন Bw গর্ভের মধ্যেই হাত-পা ছোড়ে, ছটফট করে। অর্থাৎ- 
এসময়ে তার চেতনায় দু'টি উপাদান থাকে £ (ক) জৈব চাহিদাবোধ এবং 
(খ) জৈব চাহিদা না-পুরণ-জনিত যন্ত্ৰণা-বোধ। 

এই স্তবে তাঁর চেতনা প্রায় ‘বিশুদ্ধ' অবস্থায় থাকে! কারণ তখনও কোন 
সাংস্কৃতিক, শ্রেণীগত, ক্ষমতা-জাত কোন প্রভাবের সামনে সে প্রত্যক্ষভাবে. 
উন্মোচিত হয়নি । এটা ঠিক যে সংস্কৃতি, সভ্যতা, সমাজ-জীবন, শ্রেণী, ক্ষমতা 
ইত্যাদির পরোক্ষ প্রভাব থাকে । নেগুলির উপর নির্ভর করে তার পিতা- 
মাতার রোগ, NCAA স্বাস্থ্য, খাগ্ভাভাস, ওষুধের ব্যবহার ইত্যাদি । এছাড়া 
ভৌগোলিক পরিবেশ, বংশগতি ইত্যাদির ভূমিকাও থাকে 1 ফলে বিশ্বের 
সকল শিশু ক্রণাবস্থায় সম্পূর্ণ fos ও ঞ্রুবক, সার্বজনীন, চরমও শৃন্তসম কোন 
চেতন! নিয়ে থাকে একথ! বলা আমাদের উদ্দেগ্ত নয়। তাই কোন শিশুর 
অন্যের চেয়ে AAT বোধ বেশী বা কম হতে পাবে । WIA পর্যবেক্ষন দ্বারা 
তা নির্ণয় করা চিকিৎস-বিজ্ঞানের পক্ষে কঠিন না হতেই পাঁরে। কিছু শিশু 
'জড়বুদ্ধি বা AF, কালা ও বোবা হয়ে জন্মাতে পারে। এভাবে এমনকি , 
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wl স্তরেও চেতনার পার্থক্য থাকতে পারে, থাকে। কিন্ত আমাদের বক্তব্য 
হলো যে, এ ধরণের বৈচিত্র্য ও অনিশ্চয়তা সত্বেও, একটি স্বাভাবিক সাধারণ 
প্রবণতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব । নির্দিধায় তাই এটা বল! যায় যে বিশ্বের 
যে কোন শ্রেণী, সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, জাতির ক্ষেত্রেই, স্বাভাবিক অবস্থাতে 
গর্ভস্থ শিশুর চেতনায় উল্লিখিত উপাদান দু'টি উপস্থিত থাকে। আমরা 
এথানে সচেতনভাবে স্বাভাবিকতার মানদণ্ডকে ব্যবহার করছি । মানব্-শিশ্তর 
চেতনায় এমনকি ক্রণাবস্থার চেতনায় ও উপাদান দু’টি থাকতে বাধ্য। বস্তুত 
শুধু মানব শিশু কেন, বিশ্ব জুড়ে প্রাণী জগতের মধ্যে instince হিসেবে এ 
দুই উপাদান বিদ্যমান । অস্বীকার করার তো উপায় নেই যে মানুষ বিশাল 
এক জীব-জগতেরও ATT] তার সত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল তার È 
প্রাণী-সতা, জৈব অস্তিত্ব | 
STAT যে চেতনা অস্ফুটভাবে বিদ্যমান, শিশুর জন্মের পর থেকে তা 
ক্রমশঃ আরও স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করতে থাকে। তাই চার মাসের fie খিদে 
পেলে কীদতে থাকে, হাত পা ছোড়ে, চীৎকার করে ওঠে । পে হিন্দু হোক্‌ 
বা মুমলমান cate, নারী cate পুরুষ cate ধনী বা দরিদ্র যাই হোক না 
কেন। তার এই বৈশিষ্ট্য মোটামুটি সার্বজনীন। প্রেটোর গ্রীক নগর 
রাষ্ট্রে, মধ্যযুগের সামন্ততন্তরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কৃষক সম্প্রদায় বা চলন 
টেলরদের কমিউনিটিতে, লকের সিভিল সোসাইটিতে, হেগেলের রাষ্ট্র ব1 | 
মার্কসের কমিউনিষ্ট সমাজে--সর্বত্রই মানুষের চেতনা এই পর্যায়ে সাধারণ 
ভাবে একই । পাশ্চাত্যের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী চেতনার জগতে, অথবা কমিউনিষ্ট: 
চৈতন্যের আবহে, অথবা প্রাচ্যের faatia চেতনায়, প্রাক্‌-আধুনিক, 
আধুনিক বা উত্তর-আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবন-ধাায়__সর্বক্ষেত্রে স্বাভাবিক 
অবস্থায় সকল মানুষের চেতনার এই সার্বজনীনতা৷ লক্ষ্যনীয়। এই ঘটনার 
গুরুত্ব কিন্ত নেহাত কম AF | 
কারণ চেতনার এই প্রাথমিক জৈব ভিত্তি থেকেই কিন্ত জন্ম নেয় ক্রমশঃ 
জীবন-ধর্মী যুক্তি (reason of life): q কিছু শিশুর জৈব চাহিদাকে 
মেটায় তাই তাকে এনে দেয় স্বাচ্ছন্দ্য । এ স্বাচ্ছন্য্যের অনুভূতি ক্রমশঃ তার 
মধ্যে VE Ae স্বাধীনতার উপলব্ধি, তা সে যতই প্রাথমিক ও অসম্পূর্ণ হোক 
নাকেন। আবার যা কিছু শিশুকে তার জৈব চাহিদাগুলি না cabra যন্ত্রণা 
থেকে মুক্তি দেয়, তাও তার কাছে স্বাধীনতার আরেকটি দিককে পৌঁছে দেয়। 
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এভাবে স্বাধীনতার দু'টি দিক তার অনুভূতিতে গ্রাহ্য হয়ঃ (ক) চাহিদা 
মেটানোর-_কিছু পাবার-_অর্থাৎ পূর্ণতালাভের দিক্‌ এবং (থে) যন্ত্রণাবোধ 
থেকে মুক্তি, কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসার দিক্‌ | প্রথমটি ইতিবাচক আর দ্বিতীয়টি 
নেতিবাচক চরিত্রের । এই স্বাধীনতাবোধ থেকেই গড়ে উঠতে থাকে মানুষের 
প্রাথমিকতম যুক্তিবোধ যাকে আমরা জীবন-ধর্মী যুক্তি বলছি। ঘা কিছু তার 
প্রাথমিক জৈব চাহিদা! মেটায়, তাই তার কাছে যুক্তিনঙ্গত মনে হতে থাকে। 
যা কিছু তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয় তাই তার কাছে কাম্য, AAS | ক্রমশঃ 
সে বড় হয়ে উঠতে থাকে । তাঁর যৌক্তিক চেতনার মর্মমূলে, পরতে পরতে 
গভীর অন্তঃস্থলে প্রোথিত থাকে ওঁ জীবন-ধর্মী যুক্তি যার ভিত্তি হল জৈবধর্ম। 
aga শিল্তর মধ্যে কোন প্রকার “জীবন-বোধ” “জীবনের প্রতি ভালবাসা’ এসব 
থাকা সম্ভব নয় । কিন্ত উপরোক্ত উপাদান দু'টি তার চেতনায় থাকবেই | 
বড় হওয়ায় নাথে, সাথে তার মধ্যে ‘জীবন’ সম্পর্কে একটি ধারণা, “জীবনের 
প্রতি অনুবু্ধি গড়ে উঠতে থাকে । জৈব চাঁহিদ। ও যন্ত্রণা-বোধের BAR 
স্মৃতি তাকে তাড়িত করে আজীবন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, সামাজিক 
বাস্তবতা, অন্যের অভিজ্ঞতা-_এসব কিছুর সাথে মিলে মিশে যায় এ শৈশব" 
স্বৃতি। তার সাথে বড় হওয়ার পরেও তো৷ জাগ্রত থাকে এ জৈব চাহিদ। ও 
যন্ত্রণাবোধ। কারণ মানুষ সর্বদাই জৈব সভা | 
স্পষ্টতই যুক্তির একটি জীবন-মুখী চিত্র একটি বাস্তব ভিত্তি, একটি জৈব 
ভিত্তি আছে। যুক্তিমাত্রেই নিছক বিশ্বাসের বিষয় নয়। যে যুক্তি জৈব 
ভিত্তির বিরোধী তা যুক্তি নয়, অর্থাৎ, প্রাথমিক জীবন-ধর্মী যুক্তির সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা! অযুক্তি। এই জীবন-ধর্মী যুক্তি আর পোষ্ট-এনলাইটেনমেণ্ট 
আধুনিক যুক্তিবাদ এক নয়। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান কিন্ত নিঃসন্দেহে 
তারা ভিন্ন । আধুনিক যুক্তিবাদ যতট! পরিমাণে উদার চিন্তাকে উৎসাহ 
দেয়, যানবতাবাদকে সমর্থন করে, ততটা পরিমাণে এটি জীবন-ধর্মী যুক্তির 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । আবার যতটা মাত্রায় এটি অনৈতিহাসিক, ব্যক্তি-কেন্দরিক 
ও অনমনীক়, ততটা মাত্রায় এটি মূল জীবন-ধর্মা যুক্তির বিরোধী । আজকের 
ভারতে মৌলবাদ È করেছে রক্তাক্ত দাক্গা, অর্থহীন মৃত্যুঃ Wa, ভয়াবহ 
হত্যালীল।। এটি নিঃসন্দেহে জীবন-সুখী প্রাথমিক যুক্তিরই বিৰোধী । 
ধারা আজ এই ভয়ঙ্কর মৌলবাদের বিরোধিতা করছেন, Stal সকলেই কিন্ত এ 
পশ্চিমী আধুনিক যুক্তিবাদী নন, বরং জীবনধর্মী এক প্রাথমিক যুজিতে তারা 
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বিশ্বাসী । তারা মান্ষকে ভালবাসেন, জীবনকে মূল্যবান মনে করেন, 
যন্ত্রণাবোধকে জীবন থেকে নির্বাসিত করতে চান। তাঁরা জীবনধর্মী মূল 
কোন যুক্তিবাদের অনুসারী । সমীর তাদের সবাইকেই ধরে নিয়েছেন এ 
আঠীবো শতকের যুক্তিবাদী, এটাই তার ভুল । 

বস্তুত, এ জীবনধর্মী যুক্তি হুল সর্বপ্রকার মানবতাবাদের সম্ভবপর মূল 
ভিত্তি, তা সে এভাবে স্বীকৃত হোক্‌ বানা হোকৃ। ভবিষ্যতের কোন 
মানবতাবাদী, জীবনধর্ষী তত্ব বা আদর্শের ভিত্তি হতে পারে এটাই । আর 
এটা নিঃসন্দেহে কোন নতুন কথা নয্ন। বিভিন্ন মতাদর্শ, তত্ব ও আন্দোলনের 
গভীরে এই জীবন-মুখী যুক্তি নীরবে লুকিয়ে থাকে । আমাদের দৈনন্দিন 
চিন্তা-ভাবনায়, তত্বে ও প্রয়োগে, সংগ্রামে, এই জীবনমুখী যুক্তির অন্তঃসলিলা 
ধার! প্রবহমান । সকল মানবীয় মূল্যবোধ, নীতিবোধ, দর্শন, তত্ব, মতাদর্শকে 
জীবন-মূখী যুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে হুয়। যেখানে তার! এ সঙ্গতি 
রেখে চলতে অক্ষম, সেখানেই তারা৷ মূলত অযুক্তি, পরিত্জ্য। যতই 
সাংস্কৃতিক প্রভাবে atya বিভিন্ন ধারণাকে প্রশ্ন করুক না কেন, শ্রেনী-চেতনাঁর 
দ্বারা বিশেষ কোন শ্রেণীর যুক্তির সমর্থক হয়ে উঠুক না কেন, এটা তাকে মেনে 
নিতে হয় যে জৈব অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটি স্বতঃপিদ্ধ। জীবনের মূল্য সর্বোচ্চ। 
তাই মার্কপবাদ শ্রেণী চেতনা, CHATS যুক্তি ইত্যাদি ষেদৰ ধারণাকে wh 
করে ও গুরুত্ব দেয়, তাদের গভীরে কিন্ত এ দৈব ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান: 
প্রাথমিক জীবন-মুখী যুক্তি বিদ্যমান থাকে। তাই মার্কপবাদ্র শোষণ থেকে 
মুক্তি, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ এসবের কথা বলে। site যুক্তিবাদও তার 
ভিত্তিমূলে জীবন মুখী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । জাতীয়তাবাদী তত্বগুলি চায় 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের জোয়াল থেকে জাতিগুলিকে মুক্ত করতে। 
পোষ্ট-মর্ডানিষ্ট ও ও পোষ্ট-স্ট্াকচারালিস্টরা এই ‘জীবন’, মানুষ» 'স্বাধীনত!,” 

ভি'__এসব ধাবরণাকেই প্রশ্ন কবেন। সবকিছুই ভাষার tela মধ্যে আবদ্ধ, 

ভাঁষা-নির্তর, ভাষা-জাত। সাংস্কৃতিক মানদগ্ডের উপর নির্ভরশীল । সমস্ত 
ধারণাগুলিই আপেক্ষিক, কেন্দ্র বিহীন ( decentred )। চরম সত্য বলে কিছু 
নেই। লিওটার্ডের চোখে ‘Universality, ‘Unity, এগুলি অন্যদেক 
পদানত কবে রাখার অস্ত্র । FF) ‘standardization’-aq বিরোধী | 
জ্ঞান বা সত্য সবই আপেক্ষিক ও ক্ষমতার সাথে অঙ্কাদীরূপে যুক্ত | 

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠতে বাধ্য | ফুকে! যখন ক্ষমতার সর্বব্যাপী প্রকৃতির" 
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স্বরূপ উন্মোচন করেন, তখন কি তার রচনাতে প্রচ্ছন্ন থাকে না ক্ষমতার 
দমনমূলক চরিত্রের উদ্ঘাটন যা মানুষের সামর্থ্যকে বাড়ানোর সাথে সাথে 
তার স্বাধীনতাকে পিষ্টও করে? প্রচ্ছন্ন থাকে না জীবনের পূর্ণতম স্বচ্ছন্দ 
বিকাশের প্রতি তীর নীরব আগ্রহ ? নইলে তিনি কেন বলেন-_-4+:-0066 
is indeed always something in the social body, in classes, 
groups and individuals themselves which in some sense 
escapes relations of power, something which is by no means 
a more or less docile or reactive primal matter, but rather 
a centrifugal movement, an inverse energy, a discharge”? 
তার মতে, “there are no relations of power without 
resistances ; the latter are all the more real and effective 
" because they are formed right at the point where relations 
of power are exercised ;---” 19° প্ৰশ্ন হল ক্ষমত। হুল সর্বব্যাপী 
ও তা সর্বত্র সৃষ্টি করে প্রতিবোধকে--কিন্ত কেন? তার ভিত্তি কী? জীবন 
মুখী যুক্তির ভিত্বিকে স্বীকার করতে না পারার মধ্যে কিন্তু eB হয়ে যায় 
স্ব-বিরোধিতা । স্বীকার করুন বা না করুন, দীপেশ BHAT! তার সাম্প্রতিক 
একটি Interview-cs যা বলেছেন তাতে এ. প্রচ্ছন্ন জীবন-মুখী যুক্তির 
অস্তিত্বই কিন্ত প্ৰমাণিত aq) দীপেশ বলছেন £ aa একটা ভয়ঙ্কর ঘটন! 
ঘটছে, আমার মনে হচ্ছে যে এখুনি একট] কিছু করা উচিত। তোষে 
আমিটা তা ভাবছে, সেটা কিন্ত আমার একাডেমিক সত্বা, তত্ব করা সত্বা ATI 
আমার তত্ব নিরপেক্ষেই সেখানে একটা কিছু SH করতে হবে! একটা 
উদাহরণ দিই | ধরে! দেওরালার রূপ কানোয়াবের সতী হওয়ার ঘটনা। 
একজন আকাডেমিক হিসেবে আমি সতী নিযে যাই-ই লিখি ব। ভাবি না 
কেন, তা নিয়ে আমার ক্যাটেগবাইজেশন যাই-ই হোক না কেন, দেওরালাক় 
, সেই মুহূর্তে থাকলে, প্রাথমিকভাবে আমি সতীর বিরোধিতা করতাম এবং 
যে জায়গা থেকে করতাম সেটা আমার সত্বা AT) তার মধ্যে আবো অনেক 
কিছু আছে-_-আমার শৈশব আছে, বড় হওয়া আছে । আমিও ইতিহাসের 
প্রোডাক্ট, শুধু ইতিহান লেখক নই” >? । 

একই কারণে রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ডেভিড atts প্রমুখেরা 
সাব-অলটার্ণদের প্রতিরোধ, ক্ষমতার বিরোধিতা ও প্রতিরোধী চেতনাকে 
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গুরুত্ব দেন। স্পষ্টতঃই এগুলির গভীরে নিহিত আছে একটি প্রাথমিক, 
জীবনমুখী যুক্তি । পোষ্ট-মডানিজম, পোষ্ট-সট্রীকচারালিষ্ট ঘরানায় কেউ কেউ 
তবুও এ প্রাথমিক রিজন অফ লাইফকে অস্বীকার করেন । তাদের মতে 
যুক্তির কোন বাস্তব বা জৈব ভিত্তি নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতির ফসল, 
"যুক্তির কেন্দ্রে থাকে নিছকই বিশ্বা। এই সমস্তার কথা ভেবেই বোধহয় পার্থ 
চট্টোপাধ্যায় তার সাম্প্রতিক গ্রন্থের ভূমিকায় বলছেন? 

“By now knowledgeable people all over the world have 
“become familiar with the charges leveled against the subject- 
. centred rationality characteristic of Post-Enlightenment 
- modernity, «Against this arro gant, intolerant, self- 
- aggrandizing tational subject of modernity, critics in recent 

years have been trying to resurrect the virtues of the 
- fragmentary, the local,and the subjugated in order to unmask 
-the will to power that lies at the very heart of modern 
tationality and to decenter its epistemological and moral 

«subject. However, a persistent difficulty has been that 
iby asserting an inseparable complicity between knowledge 
Land power, this critique has been unable adequately to 
‘vindicate its own normative preferences and thus to provide 
‘valid grounds for claiming agency cn behalf of persons, 
‘groups, of movements.” ৯২ 

সমীরের ভুল এখানেই যে তিনি জীবন মুখী যুক্তির প্রচ্ছন্ন উপস্থিতিকে 
‘উপেক্ষা করেছেন । তাই তার চোখে ভিনব্রানওয়ালের মন্তব্য আর 
. নূলকৃপের প্রয্মোজনীয়তা_এছুটি একই s 6৪589-এর প্রশ্ন, এরা নিছকই দুটি 

বিভিন্ন বিশ্বাসের ফসলমাত্র । কারণ যুজির কোন বাস্তব মানদণ্ড নেই। 

"তাহলে সমীর নিজে কেন দাঙ্গা, মসজিদ-ধ্বংস, রক্তপাত এসবের বিরোধিতা 
করেছেন? কেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফুকোর অনুসরণে সমীর 
ইরাণের মৌলবাদী সংগ্রামকে সমর্থন করলেন? কেন তাহলে পোষ্ট- 
-অভানিস্টরা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিকের প্রতিরোধকে celebrate করেন ? কেন লমীর ' 
যুক্তিবাদী কর্তৃত্ব জাতি রাষ্ট্রের দমন-পীড়ন ইত্যাদির বিরোধিতা করছেন? 
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য়ে পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের কন্যাণ-দাধন নাকরে যুদ্ধ, ধ্বংস ও. 
জীরনহানি, aga ঘটায়, তার নিন্দা করেন? একি তাদের নিছক - 
বিশ্বাসের প্রশ্ন? বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিঠিত যুক্তি? তিনি দেরকম- 
ব্যাখ্যাই দিয়েছেন | কিন্তু আমরা বলবো আসলে তার চিন্তা ও যুক্তির ' 
গভীরেও এ প্রচ্ছন্ন জীবন-ধর্মী যুক্তিবোধ ক্রিয়াশীল. এ জীবনমুখী যুক্তির. 
RASH, দুরবর্তা মর্মমূলে একটি জৈব ভিত্তি রয়েছে । সেটাকে অনুভব 
করতে না পারাটাই তীর ভুল । সব যুক্তিই একধরণের বিশ্বাস মাত্র নয়, কিছু 
যুক্তির একটি বাস্তব ভিত্তি আছে, সেখানেই তার উৎক্বষ্টতা । 

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, মান্থষের সংস্কৃতি, Afeta তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি- 
বোধ ইত্যাদি aatas ও যান্তরিকভাবে reason of life-এর ফল নয় | 
তেমনি reason of life- সরলরৈথিক যোগস্থত্রে জৈব ভিত্তির ফসল নয় | 
এগুলির মধ্যবর্তী বহু স্তর থাকে। বহু জটিলতা ও বহুমাত্রিক fagat 
থাকে | শিশুর জন্মের পর থেকেই তার চেতনায় সংস্কৃতি ও শ্রেণীর প্রত্যক্ষ 
প্রভাব পড়তে থাকে | সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক. সাংস্কৃতিক, 
কারণগুলির সামনে সরাসরি উন্মোচিত হয় সে। তার মূল্যবোধ, নৈতিকতা, 
আশা-আকাজ্ষ যুক্তিবোধ, BASS, সত্য সম্পর্কে ধারণা, যুক্তির মানদণ্ড». 
বিশ্বাস এসবকিছুই যথেষ্ট পরিমাণে নিদ্ধারিত হতে থাকে তার সাংস্কৃতিক. 
পুরিমণ্ডলঃ ক্ষমতার পারিপার্থিক ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা | এ এক 
জটিলতম প্রক্রিয়া সন্দেহ নেই । ব্যক্তির একক, বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংস্ষ্ট (9614 
determined) কোন স্বার্থ কোন অনৈতিহাপিক, বিশুদ্ধ যুক্তি থাকা সম্ভব - 
নয়! লকের ব্যক্তি", কাণ্টের rational autonomy সত্যকে প্রকাশ করতে : 
অক্ষম । ব্যক্তি-হষ্টির মূলে থাকে সমষ্টি গোষ্ঠী, শ্রেণী, সমাজ, সাংস্কৃতিক 
সপ্রদায়। PÍS RÈ হয় এ সমষ্টির একজন হয়ে । ব্যক্তিকে ভাবা সম্ভব. 
একই সাথে সে যার NIYE সেই সমষ্টিকে ভেবে নেওয়ার মাধ্যমে I FEIS 
- ভৌগোলিক পরিবেশ, বংশগতি, জীবধর্ম, সংস্কৃতি, শ্রেণী, সমষ্টি জীবন 
এসবের জটিলতম এক প্রক্রি য়ার মধ্যে দিয়ে চলমান অবস্থাতেই, দ্বান্দিকতার - 
অবস্থাতেই ব্যক্তির যুক্তিবোধকে কোন একটা নির্দিষ্ট ওতিহাসিক সময়ে চিহ্নিত . 
করা চলে । আবার; সমষ্টিগত সংস্কৃতি, যৌথ চেতনা, শ্রেণী চেতন! ইত্যাদি 
নিজেকে বিভিন্ন পৃথক পৃথক ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে মূর্ত ও স্থনির্দিষ্ট্নপে বিশেষরূপে: 
(particular) Aet করে । ফলে RE হয় বহুবিচিত্র ব্যক্তি, মূল্যবোধ, তত্ব. 
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দর্শন ও আদর্শ । বহু সময়েই নৈতিক, সাংস্কৃতিক, শ্রেশীগত চাহিঘাগুলি' 
অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। সেগুলি না মিটলে তীব্র যন্তরণাবোধের - 
জন্ম দিতে পাবে। সাংস্কৃতিক ও শ্রেণীগত চাহিদার অস্ুগামী যুক্তির অবশ্যই 
কিছুটা স্বাতন্ত্য-স্বাধীনতা থাকতে পারে । বিপ্লব, আদর্শ, নীতিবোধ,. 
tafe, জাতীয় স্বাধীনতা বড় হয়ে দেখ! face পারে । ফলে হয়তো 
তাৎক্ষণিক জৈব চাহিদার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। মানুষের সাংস্কৃতিক: 
জীবনের সবটুকু নিশ্চয়ই মূল কোন জীবন-ধর্মী যুক্তির দ্বার! নির্ধারিত হয় না। 
তাই পমীরের মনে হয়, বিভিন্ন প্রকার যুক্তির গভীবে আছে বিভিন্ন প্রকার 
বিশ্বাস । যখন বিভিন্ন যুক্তির অস্তিত্ব আছে, তখন সমীবের মতে সাধারণ -, 
মানঘণ্ডের অভাবে তাদের তুলনামূলক মূল্যায়ণ সম্ভব নয় | 
কিন্তু আমর! বলবো যে বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে তুলনা করা সম্ভব, উৎকর্ষ 
অপকর্ষ বিচার করা! সম্ভব । এটা দেখা সম্ভব যে বিশেষ কোন যুক্তি মূল জীবন 
ধর্মী যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা । আমরা যখন বিভিন্ন যুক্তি ও তর্কের মধ্যে 
বিতর্ক থেকে Bpa যুক্তিকে নির্বাচন করি, তখন এ প্রক্রিয়ার গভীবে নিহিত 
থাকে একটি মূল মানদণ্ড । ত! হল শেষ বিচারে কোন্‌ যুক্তিটি জীবন-ধর্মী - 
তাকে সনাজকরণের প্রচ্ছন্ন চেতনা । তাই যদি উপরিতলের বিবাদযান যুক্তি- 
গুলিকে ক্রমাগত প্রশ্ন করা যায়--কেন? কেন? কেন ?’ যদি বলি উপরের 
ওঁ স্তরের আপাত-ম্বাধীন ধারণাগুলি দাড়িয়ে আছে নীচের কোন, ধারণাগত - 
ভিত্তির উপর ? তারও নীচে, আরও মূলে প্রচ্ছ্নকূপে প্রোথিত আছে কোন, 
ধারণা? ক্রমাগত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শেষে এসে পৌছবো এই Berg: 
যে-_এটি জীবনের জন্য প্রয়োজন আর অন্যটি ডেকে আনবে বিনাশ। 
Common sense-aa মূলেও নিহিত আছে এই জীবনধর্মী যুক্তি। বিশ্ব জুড়ে - 
বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক সংস্কৃতিগুলির তলদেশে রয়ে গিয়েছে এক 
জীবনধর্মী প্রবণতা । সেজন্য আঁজ কয়েক wey বছর অতিবাহিত হবার পরে ' 
মানুষের সংস্কৃতির নিজন্ব ক্ষেত্রেও জীবনের একটি স্বতন্ত্র মূল্য গড়ে উঠেছে। 
জীবন-বোধ তার একটি প্রধান সাংস্কৃতিক চাহিদ! হয়ে উঠতে পেরেছে । 
সংস্কৃতি ও শ্রেণী চেতনা যতই বিমূর্ত ও জটিল হয়ে উঠুক না কেন, যতই তার, 
" তাদের মূল জৈব ভিত্তি থেকে দুরে চলে যাক, না কেন, মূল জৈব উৎসকে 
RIS হোক না কেন, যতই স্বাতন্ত্য-সম্পন্ন হোক, তাঁরা কখনই জীবনধর্মী 
যুক্তি ও তার জৈব ভিত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তি হয়ে ওঠে ন]। তা যদি হত». 
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- তাহলে মান্য কবেই নিজেদের জৈব অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। বরং 
. এব উন্টোটাই সত্যি । তাই সংস্কৃতির গভীরে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হয়েছে প্রচণ্ড 
. শক্তিশালী এক জীবন মুখী যুক্তি। সাধারণভাবে ও স্বাভাবিক অবস্থা এটাই 
সত্য | Post--Modern এবং Post—Structuralist ধারার অনেকে অবশ্ঠ 
এই “স্বাভাবিকত!’ (normal 56802:0)কেই প্রশ্ন করৱেন। আমরা 
সচেতন, স্থচিন্তিতভাবেই তবু ও স্বাভাবিকতার মানদণ্কে গ্রহণ করেছি। 
কেন সেকথা অন্যত্র কখনও ব্যাখ্য। করা যেতে পারে। 
সমীরের বক্তব্যে আবার ফিরে যাই। তার মতে, আধুনিক যুক্তিবাদের 
 মৌলবাদ-স্ূলভ তৃতীয় উপাদান হল এই যে যুক্তি একবার অকাট্য বলে 
প্রমাণিত হলে সে চরম অসহিষ্ণু ও সর্বময় FH GTA হয়ে ওঠে। 
এটা ঠিক যে অনহিষ্ণু ও কতৃ‘ত্বশালী যুক্তিবাদ নিজেকে অগ্তদের থেকে 
- বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, শেষ পর্য্যন্ত গজদন্তমিনারে বসে “ভ্রান্ত জ্ঞান’ নিয়ে 
তৃপ্ত থাকে ও লক্ষ লক্ষ ‘অজ্ঞতম’ জনগণকে ইতিহাসের নিয়ম মানছে না বলে 
গালি-গালাজ করে। এরকম প্রবণতা নাক-উ'চু পশ্চিমী যুক্তিবাদী, সেকুলার- 
বাদী ও গৌড় মার্কসবাদীদের অনেকের মধ্যে দেখা গেছে বটে। জ্ঞান ও 
যুক্তির সাথে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ঘোগন্থত্র নিয়ে ফুকোর FEAT আমরা জানি। 
নিঃসন্দেহে মূল জীবন মুখী যুক্তির সাথে সবরকমের দমনকারী ও স্বেচ্ছাচারী 
কতৃত্ব অসংগতিপূর্ণ। 
কিন্ত প্রশ্নটা হল শুধু আধুনিক যুক্তিবাদ আর গোড়া মার্কসবাদ কেন, 
মৌলবাদী যুক্তিও কি কম কর্তৃত্ববাদী1 বরং আমরা বলবো যে মৌলবাদের 
-তত্বগত চরিত্রের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী ও দমনকারী কর্তৃত্বের সপক্ষে যৌক্তিক 
অনুমোদন উপস্থিত । মৌলবাদের যে সংজ্ঞ। সমীর নিজেই তার প্রবন্ধের 
প্রথমাংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, তাতে কর্তৃত্ব ও অসহিষ্ণুতায় 
বিশ্বাসের দিকটি সুম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। চিন্তা ও মতপ্রকাশের 
. স্বাধীনতা, MSE, জীবনযাপনের TAI ইত্যাদি যদি আদ মূল্যবান হয় 
তাহলে বাস্তবে যে মৌলবাদী-ফ্যাপিবাদী শক্তি এ সহিষ্ণুত৷ ও স্বাধীনতাকে 
দমন করতে প্রয়াপী, তাকে নির্মূল করাটাই কি জীবনমুখী মূল Wes সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়? হ্যা, বাস্তব সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রের এমন উদাহরণ আছে 
যেখানে স্বাধীনতাকে দমন করা হয়েছে। মার্কলবাদের এক প্রধান ধারাতে 
. এরূপ দমনের যৌক্তিক অনুমোদন আছে তাও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্ত 


'আন্বয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ যুক্তি বিশ্বাস ও জীবন ১৫৫ 


'একইসাথে এটাও সত্য যে, মার্কসবাদের-তাত্বিক ধারায় স্বাধীনতা ও: গণতন্ত্রের 
গুরুত্বও NFS] মাও সে তুং-এর সাংস্কৃতিক বিপ্রব, ‘from the masses 
to the masses’, বোজা লুকসেমবুর্গের সমালোচনা, গ্রামশ্চির চিন্তা 

ইত্যাদিতে এই ধারাটির প্রতিফলন ঘটেছে। আর যদি পোষ্ট"এন্লাইটেনমেণ্ট 
যুক্তিবাদের কথা ওঠে, তাহলে নিঃসংশয়ে বল! চলে যে, তার, মধ্যে কর্তৃত্ব- 
বিরোধিতার উপাদানটিও যথেষ্টভাবে যৌক্তিক অনুমোদন লাভ করেছে। 

‘জীবনমুখী যুক্তির অনুসারী কিছু উপাদানও তার মধ্যে আছে যা মানুষের পক্ষে 

‘কল্যাণকর | তন্বগতভাবে এ যুক্তিবাদ AFA মানুষের মধ্যে যুক্তির অস্তিত্বে, 
ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতায়, মতপ্রকাশের অধিকারে বিশ্বাসী । চিন্তার 

"স্বাধীনতা, গণতন্ত্র উদারনীতি, বিতর্ক, মুক্ত মন, জিজ্ঞাসা, সহিষ্ণুতা, ইত্যাদি 

“সেখানে NES | সেখানে £18,:-এর ভাষায় কথ! বলা চলে । শুধু পাশ্চাত্য 

"বলেই তাকে বর্জন করা চলে কি? প্রাচ্যে, প্রাক-আধুনিক সমাজে, কোন 

কমিউনিটিতে যখন কোন বিশেষ যুক্তি বা বিশ্বাসের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে, 

“যেখানে পশ্চিমী যুক্ষিবাদের প্রতিনিধি অবদমিত হয়, তসলিমা নাসরিন যখন 

মৌলবাদের হাতে দংশিতা হন, তখন শুধু প্রাচ্য বলেই তার সব দোষ মাপ 
করতে হবে? প্রশ্নটা প্রাচ্য বনাম প্রতীচ্যের নয়, প্রশ্নটা কতৃ“ত্ববাদ বনাম 

"স্বাধীনতার | 

পরিশেষে এট] বলেই শেষ করতে চাই যে, মৌলবাদের সাথে কথোপকথন 

"সম্ভব কিনা এ প্রশ্নটি বিশেষ এতিহাসিক পরিস্থিতির উপর দাড়িয়ে বিচার কর! 
প্রয়োজন ৷ সাধারণভাবে শতপুষ্পের বিকাশ ঘটতে দেওয়াই কাম্য, যাতে 

বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আগাছা care ফেলে দেওয়া চলে | কিন্ত যখন বাস্তবে 
অযুক্তি হয়ে ওঠে সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তার চরম শত্রু, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে 

“বিরোধী, ফ্যামিবাদের wifes হাতিয়ার, মানুষের জীবনমুখী যুক্তির বিপরীত, 
জৈব ভিত্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, তখন তার সাথে dialogue হলে! কি হলে! 

“AS বড় কথা আর থাকতে পারে না। যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দাড়ায় তা হল 
‘লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, যারা মৌলবাদের অযুক্তি দ্বারা, চালিত, তাদের 
সাথে dialogue-4q প্রশ্ন । তাদের চেতনার নিজস্ব জগতটিতে (sub- 
-altern consciousness ) চুকতে পার, interact করতে পাবা প্রয়োজন l 
আর এটা সম্ভবও। কারণ তাদের যুক্তির মূলেও শুধু বিশ্বাস আছে, তা নয়। 

“বরং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষকের চিন্তার গভীরে রয়ে গেছে সেই একই সার্বজনীন 


১৫৬ 


পরিচয় মাঘ্ব-ফান্তুন ১৪১ 


জীবন-ধর্মী যুক্তিবোধ। মৌলবাদের সাথে dialogue 939 তখনও চলতে 
পারে, তবে তা হবে মাও সেতুং-এর ভাষায় একটি নিছক রণকৌশলগত প্রশ্ন” 
যুদ্ধের সময় শত্রুর সাথে মানুষ যেভাবে কথা বলতে পারে। 


(১) 


(২) 


(৩) 


(8) 


(e) 


(o) 


(a) 


৬) 


জূত্রনির্দেশ 


সমীর কুমার দাস, ‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ? পরিচয় ৬৩ বর্ষ, 


১-৩ সংখ্যা) শারদ AFAT, ১৪০০, ( আগষ্ট--অক্টোবর, ১৯৯৩৯ 

কলকাতা, পৃ৬৫। 

afa দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ £ ‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ”, পরিচয়, 

৬৩ বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, ( নভেম্বর__ভিসেম্বরঃ ১৯৯৩ ) পৃ ১৫--২২।. 

অমিতাভ চন্দ্র, ‘মৌলবাদ বনাম যুক্তিবাদরূপ মৌলবাদ বিরোধিতা 

‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ’ প্রবন্ধের সংযোজনে’, Gees, পৃ ১৪৫ 

১৫৮। 

F. Engels, Anti-Duhring, Introduction, ‘General’, 

in Karl Marx and F. Engels, Collected Works, Vol. 

25, (Moscow Progress Publishers: 1987), PP.. 

16—19. 

প্রবীর ঘোষ, সংস্কৃতিঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ (কলকাতা: PF 
পাবলিশিং, ১৯৯৩ ) এবং 

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত ), প্রতিবোঁধ, উৎসমানুষ বিশেষ: 

সংকলন (কলকাতা £ ১৯৯১ )। 

অমিতাভ sa তার উল্লিখিত প্রবন্ধে যুক্তির এই বিবর্তন টার 

কিছুটা আলোচন! করেছেন। 

পার্থ চ্যাটার্জী তীর সম্প্রতি প্রকাশিত ত এ বিষয়ে আলোচনা. 

করেছেন, Partha Chatterjee. The Nation and Its 

Fragments : Colonial and Post-Colonial Histories: 

(New Delhi: Oxfored University Press, 1994 ). 

এ বিষয়ে অধ্যাপক সব্বীব মুখাজাঁর নাথে আলোচন! করে VATS 

হয়েছি। 


"জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ যুক্তি, বিশ্বাস ও জীবন ১৫৭ 


(৯) M. Foucault, Power | Knowledge, edited by C. 


Gordon (New York: Pantheon Books, 1980 ) P. 
-138. : i 


(১০) ibid, P. 142, 
(১১) নামগুলোকে ভেঙে দিতে হে’, ‘অঙ্গন’, যুগান্তর, ২৪ শে ডিসেম্বর, 
-১৯৯৩ দীপেশ চক্রবর্তীর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। 


(১২) Partha Chatterjee, op. cit. ‘Preface and Acknow- 
ledgements’, P, XI. 


afam নাসরিন ৪ আলঝোড়বে-সম্তাবনায় 
শিবাশিস দত্ত 


[ তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য আমাদের দেশে ও সমাজে যে আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছে তার প্রতিক্রিয়। ও সম্ভাবনা নিয়ে এ নিবন্ধের আলোচনা । দেশ 
ও সমাজ বলতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত stat সমাজের SEFE মানুষ ও. 
তার পরিসর এক্ষেত্রে বিবেচ্য । নিয্নবর্গের শোষিত নিরক্ষর মানুষ ও তার 
সমাজ তসলিমার বক্তব্যে আলোড়িত হয়নি, হবার কথাও নয়। মুষ্টিমেয়: 
শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই তপলিমার কণ্ঠস্বর কলমুখরিত বলে আলোড়ন ও 
তার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধতা অনন্বীকার্ষ_নিবন্ধকার ] 

তসলিমা-ঢেউ পশ্চিমবাঙলায় ছড়িয়ে পড়বার পর 'পাঁঠকমহলে যথেষ্ঠ; 
উত্তেজনা দেখা দিয়েছে । এবকম উত্তেজন! উপভোগের স্থষোগ বহুকাল 
পাঠকের সামনে আসেনি । উত্তেজনার ব্যাপ্তি, মেয়াদকাল এবং গুনাগুণ 
বিচার করে বলা যায় বিষয়টি পাঠককে যেমন আন্দোলিত করেছে সে কোন 
mate, নির্ভীক চরিত্রগুণসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে তা ঈর্ষণীয় । তসলিমা. 
আমাদের একট! বড় মাপের ধাক। দিয়েছেন। ফলে আমাদের মনের. ATT 
কিট) খণ্ড অসংলগ্ন ও লুক্কায়িত অন্থভূতিগুলো আক্রান্ত হয়ে AETS. 
আচরণে প্রলুব্ধ হবেছে, YH ভাবনাগুলো! বেগার্ত হয়েছে, অব্যক্ত TIAA 
শব্দমুখর হয়েছে । তসলিমা প্রসঙ্গে আলোচনা সহজ; কিন্ত তার প্রাণখোল। 
মেজাজ কিংবা দুঃদাহসকে আয়ত করা agantar নয় ! জীবনের নিবাপভাহানি 
বা খ্যাতির বিড়ম্বন! স্বীকার করে নেবার অভিপ্রায় আছে এমন লেখক বিরল | 
তসলিমা! সেজন্য বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি নিজের পথ নিজে 
খুঁজেছেন বলে প্রতিষ্ঠানের ঘেরাটোপ অগ্রান্থ করে প্রাণের a fe নিয়েও. 
নিৰ্মম সত্যকে উপস্থিত করেছেন পাঠকের কাছে। তিনি এ কারণে অনন্ত», 
SSIS । 

নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন তা নতুন নয় | প্রাণবন্ত" 
মেজাজে কথা৷ বলবার ভদ্দীটাই এক্ষেত্রে অভিনৰ 1 “নিৰ্বাচিত কলাম” 
পড়বার পর নষ্ট মেয়ের নষ্ট গণ্য” পড়লে একই বই দ্বিতীয়বার পাঠের কথা মনে 


জাহয্বারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ তললিম! নাসরিন £ আলোড়নে-সম্ভাবনাস্ব ১৫৯. 


ইতে পারে। এতদসত্বেও শাণিত শবগুচ্ছের আস্রান ও আস্বাদ অর্জনের 
তাগিদ ছুটি বই-ই বহন করায় পড়বার মেজাজ ক্ষুন্ন হয় না। পুরুষশাসিত 
সমাজে নারীর অসহায় জীবনের বেদনা যখন প্রায়শঃই বিরুদ্ধবাদিতার পরিবর্তে 
বাগ বিমুখতাকেই লালন করে Safan তখন আমাদের জড়প্রকুতিকে কশাঘাত 
করেন। নিজের পথ নিজেই খিনি গড়ে তোলেন তার প্রকাশভঙ্গীমা রুক্ষ হওয়া! 
বিচিত্র নয়। তসলিমা state শব্দের ছোবলে তার প্রতিবাদের স্বরুকে 
অনমনীয় করে তুলেছেন। নিজন্ব dialect-a নিজের কথা ব্লার লাহস- 
সংকল্প মেজাজ তার বক্তব্যকে INF করেছেন । তার লিখিত বক্তব্য নিজ 
অভিজ্ঞতার নির্ভেজাল দলিলম্বক্রপ । কথার ভাঁজে কথা নেই, এমন একটি . 
প্রতিবাদের স্বর এক্ষেত্রে ধ্বনিত হয়েছে যা নগ্ন, আবরণ্হীন হলেও সত্যভাষণে 
আলোকিত হয়েছে এবং আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল জীবনযাত্রার - 
ভণ্ডামিকে SHA করেছে । স্পষ্টবথনের বাসন! এত প্রবল যে কাল, সময় 
বিবেচনা করে কোঁশল অবলম্বন করে কথা বলতে তিনি নাবাজ। মৌলবাদী : 
রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়ে সরাসরি মৌলবাদকে আক্রমণ করবার মনোভাব জীবন- 
নাশের কারণ হতে পারে একথা জেনেও তদলিম! ভার বক্তব্যকে মুহূর্তের জন্য 
আড়াল করেননি এ রকমের কৌশল বিমুখতা এবং অনমনীয় আচরণ 
বিপজ্জনক হলেও তার এই ভাকাবুকোভাবকে শ্রদ্ধা জানাতে হয় কারণ তিনি 
AP জান মৃককে শব্দমুখর করে তুলতে চেয়েছেন । তসলিমার কথায় তাই এত 
উত্তেজনা | 

শাস্ত্রের অনুশাসন, রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক আইন ভেঙ্গে পূর্ণ মর্যাদাবোধের 
ভিত্তিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক গড়ে তোলবার স্বপ্ন তসলিমা আমাদের 
দেখিয়েছেন । নারী তার আত্মমর্ধাদা যে কোন মূল্যে ছিনিয়ে নেবে এটা 
তসলিমার gaei নারী দাম্পত্য-জীবনে একান্ত ভাবেই পুরুষ-নির্ভর ; 
বৈবাহিক সম্পর্কের বন্ধনে নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা নারীর 
কাছে পতিধর্ম পালনের একট! সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে অন্ধ পতিসেবা তার 
কাছে অবশ্ত কর্তব্য। হরপ্রসাদ IA মহাশয়ের হিন্দু-বিবাহ সম্পর্কে মন্তব্য 
পাঠকের মনে পড়বে। বিবাহিত স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে কিনা এ প্রশ্নে at 
ভালবাসে বলে উত্তর ছেয়। A স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে বিবাহ করলে 
সেক্ষেত্রে সে উক্ত পুরুষকে ভালবাসার পাত্র বলে গ্রহণ করতেন কিনা এ 
প্রশ্নেও স্ত্রী তার সম্মতি নিঃসংশয়ে জানায়। পুরুষ-মাহ্নষটি ভালবাসার. 


২১৬৪ ; পরিচয় মাঘ-ফান্তন ১৪০০ 


«যোগ্য কিনা স্ত্রী নামাঙ্কিত নারীর কাছে তা বিবেচ্য নয়। স্বামীকে ভালবাস! 
Ga কাছে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা | হিন্দু-বিবাহ বাঁতিকে শাস্ত্রী মহাশয় 
-এভাবে কটাক্ষ করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর গুণাগুন বিচারে স্বামীর অধিকার 
- রক্ষার জন্য তৎপরতা আমাদের সমাজে বহুকাল বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় | 
বঞ্চিমবাবু PEDIS রচনায় লিখেছিলেন £::-“যাহার পত্নী TBA বা এরূপ 
রুগ্ন যে, সে কোনমতেই সংসার ধর্মের লহায়তা করিতে পারে নাঃ তাহার যে 
ate পরিগ্রহ পাপ এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী 
aiai কুলকলদ্বিনী, সে যে কেন আদালতে ন! fara দ্বিতীয়বার দার ANAN 
করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের HA বুদ্ধিতে আনে না।” [ ক্বষ্চচরিত্র 
বনঞ্ধিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩] বৰান্দ্রনাথ এরূপ মন্তব্যের স্থযোগ্য 
সমালোচন! করেছিলেন। অধিকারের প্রশ্নে স্ত্রী কেন পিছিয়ে থাকবে ত 
প্রশ্ন হয়েছিল বৰীন্দ্রনাথের কাছে। “...জিজ্ঞান্ত এই যে স্বামীকে যে 
যুক্তি অনুসারে.যে সকল স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করা হইল, ঠিক সেই যুক্তি 
TRACT অনুরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় কিনা; এবং 
আমাদের সমাজে স্ত্রীর সেই সকল স্বাধীন FAS না থাকাতে অনেক স্ত্রী. 
‘অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হয় কিনা ।” [ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম 
খণ্ড, আধুনিক সাহিত্য পৃঃ ৫৭১ ] আজ যখন তসলিমা নারীকে জীবনযাত্রার 
প্রতিটি আচবণ-মুহূর্তে পুরুষের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানাল তখন তা 
অন্ধ পুরুষবিদ্বেষ বলে অভিযুক্ত হলেও যুগযুগব্যাপী পুক্রষশ্রেণীর আধিপত্য 
বজায় রাখার faba অমানবিক আচরণবিধি কোনভাবেই লঘু করে দেখা চলে 
না। এখানে একটা গুরুতর প্রশ্ন এসে যায়। আত্মমর্ধাদা অর্জনের ad 
শ্রমের ন্যায্য মূল্য অর্জন। পুরুষের আধিপত্য যখন রাষ্ট্রের দমনমূলক শোষণ 
নীতির একটা কৌশল হয়ে বেঁচে থাকে, সেখানে সবল (?) পুরুষ feral 
দুর্বল নারীর বৈষম্য তো রাষ্ট্র ব্যবস্থাই গড়ে তোলে।* স্কুল-কলেজ সহ 
পারিবারিক-সামাজিক শিক্ষাবিধি যখন নারী-পুরুষ অমাম্যকেই গড়ে তুলতে 
সাহায্য করে তখন প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাবিক সংগ্রাম এবং তাতে 


x পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদেই পুরুষ আধিপত্য অবসিত হবে 
এরকম ভাবার কোন কারণ নেই! পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুলোচ্ছেদ ঘটাবার 
সাথে সাথে নারীকে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে পুরুষ আধিপত্যের 
“বিরুদ্ধে । তদলিমা একথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 


দজানয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ তসলিমা নাসরিন 3 আলোড়নে-সস্তাবনায় ১৬১ 


“নারী-পুরুষের যুগপৎ অংশগ্রহণ জরুরী । তমলিমা fà শুধুমাত্র পুরুষ- 
-বিদ্বেকেই তার বক্তব্যের হাতিয়ার করতেন তাহলে এক্ষেত্রে তার সমালোচন। 
ays fen কিন্ত তিনি যখন তার আক্রমণকে WTI এবং প্রচলিত 
শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে শাণিত করেন তখন আমরা অযথা পুরুষ-বিদেষের 
অভিযোগ তুলে তসলিমাকে নিন্দী-জর্জর করে তুলতে ভরসা পাই না? মূল 
সংগ্রামের দিশা আমাদের গোচরে তসলিমা হাজির করেন বলে তার যৌন- 
“বিষয়ক আলোচনা আমাদের কুরুচিপূর্ণ মনে হয় না অবাধ যৌন স্বাধীনতার 
মন্ত্র আওড়ানে। হচ্ছে বলে কোন উদ্বেগ আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত 
-করে না। : 
তসলিমা নারীকে বদলাতে চান, দে লঙ্গে পুরুষকেও a কাজ তিনি 
সাহসের সঙ্গে শুরু করেছেন । তা সত্বেও তার কথায় প্রাথমিক গ্রতিক্রিয়। 
জানাতে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে তাকে দোষারোপ করতে পারেন। “তোমার 
পেছনে একপাল পুরুষ লেগেছে জেনে রেখে! সিঁফলিন”- তসলিমার এ 
জাতীয় কথা তার বক্তব্যের সমগ্রতা ( মর্যাদার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক 
বচন!) fags হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কেউ যদি গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে নারী বা 
পুরুষ কারও প্রতিক্রিয়! সুখকর হবে না। তখন আধিপত্যের জবাবে ATT 
আধিপত্য প্রদর্শনের অভিলাষ, নারী স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতা ও 
বিকৃত মানসভঙ্গী সমাজের WH বন্ধে নতুন করে বাসা বাধতে পারে। 
বেশ্তাবৃভিতে নাবীদেহ ব্যবহারের কথা আমাদের জান।। বর্তমানকালে 
বোধ্বাইয়ের মত শহরে এরূপ বৃত্তিতে পুরুষদেহও ব্যবস্ৃত হচ্ছে নাকি? 
রূপ-কানোয়ারের মৃত্যু বা আদিবাসী রমণী চুনী কোটালের ওপর নির্মম 
অত্যাচার ও প্রাণনাশের ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীক্ম। আবার চিত দৌর্বল্যের 
হেতুজনিত আচরণে কিংবা অতিমাত্রায় সরল ও কর্তব্যজ্ঞানবোধের পারচয় 
প্রদানে কোন কোন স্বামী স্ত্রীর আধিপত্য ( অন্যায় আব্দার ) সহ করে 
চলেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এসব ভুল নিরদন করতে হলে পুরুষ- 
নারীর মিলিত প্রচেষ্টাকে stea করেই এগোতে হবে। মূঢ় চেতনা বা অন্ধ 
আচরণ সহজে দূর হয় না। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বললেও ন1। শ্রদ্ধেক্জনকে 
দূর থেকে শ্রদ্ধা জীনানে। যায়, কিন্ত ব্যক্তিগত জীবন- আচরণে তাকে গ্রহণ কর 
কঠিন কাজ ৷ বিদ্যাপাগরের বিধবা-বিবাহ সংস্কার আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় 
আমর! এ শিক্ষা পাই। এরকম দৃষ্টান্ত নেহাৎ কম নয়। 
১১ 


১৬২ পরিচয় মাঁধ-ফান্তুন ১৪০০" 


তসলিমার রণং দেহি মূর্তিকে wal জানিয়ে আমাদের তাই স্থবিবেচনার ' 
পথে অগ্রনর হৃতে হবে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ভাবাক্রান্ত হয়ে পড়লে 
অগ্রসর হওয়া যাবে Al | তার বক্তব্যকে জীবন-প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে ফেলতে না. 
পারলে পুরুষ বা নারীর প্রচলিত ভাবনার খুব বেশি রদবদল হবে বলে মনে 
হয় না। পুরুষ-নারী কখনও সমান নগ্ন, হতেও পাবে 'না। সামাজিক- 
মর্যাদা বোধ যেন উভয়ের অধিকারভুক্ত হয়, শ্রমের ফল যেন উভয়ের মধ্যে 
qatasqa ন্তাধ্যভাঁবে বণ্টন করা যাঁয়--এরকম সামাজিক পরিস্থিতি নির্মাণের 
জন্য সচেতন সংগ্রাম গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প নেই । SAT এ পথে' 
এগোবার রাস্তায় একটা বিন্দু একে দিয়েছেন! তার জীবন ও ব্জ্তব্যকে” 
বুক্ষা করে, সে পথের সম্ভাবনাকে আমাদের খুঁজতে হবে। 


বিতর্ক, তসনিয়া নাসরিন 


সম্প্রতি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিত্ব সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিদের 
লেখা বিশেষতঃ তার ছুটি বিস্ফোরক রচনা-_লজ্জা এবং নির্বাচিত কলাম এবং 
গত শারদীয় দেশ পত্রিকায্ন প্রকাশিত তার একটি কবিতার উপর উভয় বাংলার 
qe বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া এবং মতামত পড়ে বিশ্ময়ের সঙ্গে লক্ষ 
করলাম চিন্তার ম্বোতহীনত! এবং অবক্ষয় উভমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের কতখানি 
আচ্ছন্ন করে ফেলেছে । সামাজিক রাজনৈতিক সাহিত্য ( Socio Political 
literary ) বর্তমান যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় । বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের 
লেখায় AAT ষে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন এই স্থজনশীলতাকে স্বাগত 
জানাবার মত মানসিকতা অন্ততঃ কিছু বুদ্ধিজীবী দেখিয়েছেন এটা আমার 
Fel | 

Sgr ( বর্ষা, ১৪০০ ) শিবনারায়ণ রায় উল্লেখ করেছেন যে শৈলবালা 
ঘোষ জায় প্রথম বাঙ্গালী লেখিকা! যিনি মুসলমান নায়ক এবং হিন্দু নাফ্মিক। 
নিয়ে প্রথম উপন্যাস, ‘শেখ sty? রচনা করে চমক VP করেছিলেন 1 ১৯১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে ‘শেখ apy’ বচিত ggi আটাত্তর বছর পর মুসলমান বাঙ্গালী 
লেখিকা তসলিমা নাসরিন হিন্দু নায়ক নিয়ে ‘লজ্জা’ উপন্যাস লেখেন । শৈল- 
বালার চেয়ে তসলিমার কৃতিত্ব অনেক বেশী কারণ তিনি নিজে মুনলমান _ 
হয়েও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মুসলিম মৌলবাদের 
" আক্রমনের এক দলিল চিত্র একেছেন। বাংলাদেশে Islamisation 
প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছেন ৷ শিবনাবায়ণ তসলিমা সম্পর্কে লিখেছেন» 
“তার আপসহীন র্যাভিকালিজমঃ তার সাহস এবং সততা, তার Prat নির্মেদ 
তড়িন্সয় qa আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে*".বিশের দশকে যেমন নজরুল 
ইসলাম তার বৈপ্লবিক প্রাণ প্রাবল্যে এবং গোষ্ীমুক্ত কল্পনার সামর্থে বাংলা 
সাহিত্য সংস্কৃতিকে সামপ্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তরণের সম্ভাবন) 
দেখিয়েছিলেন, শতাব্দীর শেষ দশকে তসলিমা নাসরিন তেমনি আমাদের 
দেখালেন সাম্প্রদায়িকতার ট্রাজেডি কৃত ভয়ঙ্কর হয়ত বা অপ্রতিরোধ্য: কিন্ত 
বিবেকবান চেতনা তার Brea’ উঠতে সক্ষম 1” 
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পরিচয় পত্রিকায় ( অগ্রহায়ণপৌষ, ১৪০০ ) রঞ্জন ধরের প্রবন্ধ_-তললিমা 
নাসরিন বনাম মৌলবাদ একটি effec ব্যতিক্রমী রচনা। রঞ্জন ধর 
তসলিমার বিভিন্ন রচনার মধ্যে যে সামাজিক, বাজনৈতিক প্রশ্ন এবং সমস্তা- 
গুলো তুলে ধরেছেন তার বিস্তৃত আলোচনা এবং' বিচার বিশ্লেষণ করেছেন | 
তার মতে “তসলিমার লেখা জ্যামুজতীরের মত সামাজিক মানুষের আজীবন 
লালিত অনেক অন্ধ বিশ্বাস ধ্যান ধারণা সংস্কারের মূলে অব্যর্থ আঘাত হানতে 
সক্ষম হয়েছে, যা অন্য লেখকদের লেখা পারেনি । এর ফলেই আজ নানা 
প্রতিক্রিয়া | watz সত্য কথাটি অনেক মোলায়েম করে বলেছেন। AFS- 
পক্ষে তদলিমার iconoclasm curate বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের বহু myth 
এবং fetishism কে ভেঙে দিচ্ছে | cultural relativisim এবং ethical 
‘relativism এর মানে কিছু কিছু নৃতত্ববিধ এবং সমাজবিজ্ঞানী ধর্মীয় এবং 
খর্মাশ্রিয় কিছু সংস্কার এবং বিশ্বাস অপরিবর্তিত থাকে বলে যে মতবাদ তৈরী 
করছেন তার ফলে ধর্মীয় মৌলবাদ সমাজকে অপরিবতিত রাখার এক 
intellectual support পেয়ে যাচ্ছেন তনলিমার iconoclasm এই ধরণের 
relativism তাত্বিক ভিত্তিকে অনেকট। দুর্বল করবে । নরনাকীর বৈষম্য 
মূলক সম্পর্ক, পুরুষ প্রাধান্য নারীর উপর পুরুষ শাসিত সমাজের নিপীড়ন এবং 
বঞ্চনা এবং যৌন সম্পর্কে নারীর স্বাধীনতা প্রভৃতি ca প্রশ্নগুলি তসলিম। 
তুলেছেন Vl নতুন নয়। উনবিংশ . শতকে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস সর্বপ্রথম এই 
মৌলিক agafa তোলেন এক ‘The origin of the family, Private 
` Property and the State’ গ্রন্থে_4 What forthe woman is a crime 
“entailing grave legal and social consequences is considered 
honourable in a man or at the worst a slight moral blemish 
which he cheerfully bears.” এক্সেল বলেছেন উৎপাদনের উপকরণের 
. উপর যৌথ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে যে সামাজিক বিপ্লব ঘটবে 
তার ফলে নর নারীর বৈষম্য মূলক সম্পর্ক ও দুর হবে। এই সামাজিক বিপ্লব 
এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার | দোবিয়েত মডেল ভেঙ্গে গেলেও তার মধ্যে 
এই প্রক্রিয়া ফল ভাবেই শুরু হয়েছিল । যাই হোক তসলিমা এক্ষেলস-এর 
গ্রন্থটির দারা প্রভাবিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
তসলিমা ছাড়াও আজকাল Gender bias, Gender ideology, 
Gender discrimination নিয়ে বছ আলোচনা হচ্ছে। Rait, বানতলার 


জান্ুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ মতামত ১৬৫ 


Rape case নিয়ে Economic and Political Weeklyতে কয়েকটি 
গবেষণামূলক লেখাও বেরিয়েছে । তপলিম। বাংল! সাহিত্যে এই সব 
চিন্তার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছে । দুঃখের বিষয় তসলিমার লেখার 
অনেককেই সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করছেন all ১৯৫২ 
সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন থেকে তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ম্বাতন্ত্ররোঁধ জাগ্রত হয়েছিল 
তা পরিণত হয়েছিল স্বতন্ত্র বাঙ্গালী পরিচয়ে ( Bengali national 
identity. ) 1 এই বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধ ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মের বিশেষতঃ 
এসসামিক চেতনার প্রভাবমুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় 
ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের 
আদর্শ । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে BS: 
Islamisation এর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলেই শুরু হয় বাংলাদেশে এক 
identity crisis. Linguistic homogenisation-র বদলে শুর হল 
Islamic identity-4 ভিত্তিতে communal homogenisation. এর “tal 
এক ঢিলে ছু পাখি মারা হবে। শ্রেণী ভিত্তিক সমজাতীয়করণ এবং ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সমজাতীয়করণ বন্ধ হবে। বাংলাদেশের আধা সামন্ত 
এবং আধা বুর্জোয়! সামাজিক কাঠামো বজায় থাকবে । তসলিমা এই 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এন্সামীয় সম্জাতীয়করণের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী অভিযানে 
নেমেছেন। ধর্মীয় নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একুশের বাঙ্গালী 
জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তা হলে তসলিমা কী 
প্রতিক্রিয়াশীল ? 

রঞ্জন ধর সখেদে লিখেছেন, ধর্ম-নিবপেক্ষতা, গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা 
নারীমুক্তি ইত্যাদি faces স্স্থসমাজ জীবন ও বাষ্্রনীতির পক্ষে আজ প্রধান 
বাধা ধৰ্মীয় মৌলবাদ ; শুধু বাংলাদেশে নয়, এদেশেও | অথচ এর বিরুদ্ধে 
লিখতে গিয়ে তপলিম। নাসরিন ঘখন মৌলবাদীদের হাতে বিপন্ন হতে চলেছে 
তখন তথা কথিত প্রগতিবাদীরা, বুদ্ধিজীবীগণ মামুলীভাবে কাগজে বিবৃতি 
দিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করছেন। এটা তাদের বোধ, বুদ্ধি 
এবং আদর্শনিষ্ঠার দৈন্যই প্রকাশ করেছে | 


he + ate সুভাষ +z 
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চিঠিগন্র 


এক 


পরিচয়ের নভেম্বর-ভিসেম্বর সংখ্যায় সেরিন! জাহানের লেখা “খাদের 
সামনে দাড়িয়ে” প্রবন্ধ-খান! পড়লাম । তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র | 

বর্তমান সমাজে নারীদের হাঁলহকিকত নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধ । প্রসঙ্গতই 
এসে যায় তললিমা নাসরিনের নাম । তিনিও একই বিষয়ে লিখে খুব হৈচৈ 
বাধিয়েছেন। এপারের সেরিনা আব ওপারের তসলিম] দুজনই নারীজাতির 
দুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন ধর্ম ও পুরুষ জাতির অস্ত আ্বাতাতকে। 
কিয়দংশে নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করার জন্য নাবীকুলকেও দায়ী 
করেছেন তাবু | 

সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীজাতিকে জেহাদ ঘোষণ! করতে আহ্বান 
জানিয়েছেন তসলিমা । তীদের উদ্দেশ্যে কিছু নিদানও দান করেছেন | 
তার নিদানগুলি উগ্র ভাবাবেগে পূর্ণ। যা দ্বারা রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনা 
ক্ষীণ বরং বিতর্কিত হওয়ার জন্যই লিখিত বলে মনে হয়। সেইদিক থেকে 
সেরিনা অনেক সংযত এবং দাক্রিত্বশীল। তার লেখাতেই আসছি। 

লেখিকা মেঘালয়ের খাঁসিমা সম্প্রদায় এবং আদিবাসী সমাজের, মাতৃ 
wifes সমাজের কথা বলেছেন যেখানে নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত 
এবং নারীর! পণ্য বলে বিবেচিত হন না। তিনি লক্ষ্য করেছেন 
আধুনিক শিক্ষা এবং ধর্মের চোবাগলি দিয়ে আদিবাসী সমাজেও “পুরুষ- 
দূষণ” ঢুকছে এবং মায়ের গুরুত্ব কমছে। প্রথমত "পুরুষ দূষণ” কথাটায় 
আমার ভীষণ আপত্তি । কথাটা অসংসদীয় এবং অসম্মানস্থচক | ছিতীয়ত, 
আদিবাসী সমাজে মায়ের গুরুত্ব কমার জন্য ধর্মের চোবাঁগলিকে দায়ী করেছেন 
তিনি । এখানেও লেখিকার সঙ্গে আমি একমত নই । ধর্মের চেয়ে অর্থ- 
cafes কারণই এরজন্য দায়ী । আদিবাসী সমাজে রোজগারের চাবিকাঠি 
ছিল মেয়েদের হাতে। বর্তমানে সেই চাবিকাঠি চলে আসছে পুরুষদের 
হাতে। কমছে মেয়েদের প্রভাব । মেয়েদের রোজগারের হাত শক্ত না করে 


*জাহুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ "_ মতামত ১৬৭ 
- আধুনিক শিক্ষা ও চিরায়ত অভ্যাসের মধ্যে সময় গড়ে তোল! অসম্ভব | 
তবে নিঃসন্দেহে নৃতাত্বিক qi সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্দর বিষয়বস্ত 
" হতে ATT | 
অতীতের রুশ সমাজও বর্তমান রুশ সমাজের নারীদের কথাও এসেছে এই 
প্রবন্ধে । সোভিয়েতের ঘরে ঘরে তৈরী হয়েছিল “মানুষ মহিলা” । এর 
পেছনে চিল রাষ্ট্র শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা! | বর্তমানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
ভিত, নড়বড়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুশি নারীরা আবার ধীরে ধীরে মানুষ 
-মহিল] থেকে মাত্র মছিলায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। এবার আমাদের দেশের 
নারীদের কথা চিন্তা করুণ তো? তাদের মধ্যে কয়জন আধিক দিক থেকে 
স্বনির্ভর | পুরুষেরা টি'কে রয়েছে কারণ তার অর্থ, আর পেশীতে বল। ধর্মের 
-কলতো আছেই | 
ধর্ম । প্রতিটি মানুষই গায়ে ধর্মের ছাপ নিয়ে amta তাই-ধর্ম 
-জিনিসটাকে খুব সহজে ঝেড়ে ফেল! যাবে না। ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। 
নজর দিতে হবে নারীদের শিক্ষা এবং আধিক স্বনির্ভরতার দিকে। আদায় 
' করতে হবে রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা । সেরিনা নিশ্চই অস্বীকার করবে না আিক 
"দি ক দিয়ে স্বনির্ভর হলে মেয়ের! ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বেশী করে সোচ্চার 
-হতে সাহলী হবেন। 
তাই বলছি শুধু সমস্তাগ্ডলির কথা লিখে দায়িত্ব খালাস করলে চলবে না। 
(ময়েদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য এবং লড়াই-এর ময়দানে টেনে 
আনার জন্যও কলম ধরতে হবে। তা না! হলে খাদের সামনেই দাড়িয়ে 
“থাকতে হবে | নিতাই চক্রবর্তী 


দুই 


শারদীয় পরিচয় খুবই ভাল হয়েছে। এখানে যাদের হাতে এই সংখ্যাটি 
“পড়ছে, তীর! এক কথায় এর উৎকর্ষ সম্পর্কে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 
করছেন। আমার তে ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভাল লেগেছে । বিশেষতঃ বিশেষ 
-নিবপ্বগুলি। তত্ব তথ্যে সমৃদ্ধ প্রায় তিনটি প্রবদ্ধই অকাট্যভাবে যুক্তিনির্তর 
“ও পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ | 
সমীর কুমার দাসের ‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ’ ও বাসব সরকারের 


১৬৮ í পরিচয় . মাঘ-ফাঁপ্তন ১৪০০ 


"রাজনীতি, সমাজ ও মূল্যবোধ বচনাছুটির সংযোজন খুবই সময়োচিত ও” 
বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য । 

গল্প কবিতাগুলিও যথারীতি পরিচয় পত্রিকার মানকে কোথাও খৰ্ব" 
করেনি। কবিতা তো সাহিতোর Tao শিল্প, তাকে ‘সর্বত্রগামী’ হওয়ার 
আশা বড একটা কেউ করেও না, তবে গল্পের ক্ষেত্রে বোধহয় জটিলতার ' 
বারিকেডকে আর একটু আলগা করা যায় যাতে সে “দর্বন্রগামী না হোক' 
অন্ততঃ বেশী সংখাক পাঠকের মনকে তো! অনায়াসে ছয়ে যেতে পারে | 
যেহেতু গল্পের ক্ষেত্রে সে অবকাশ ও সুযোগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান 


আমার তো মনে হয় না, তাতে গল্পের মানের তেমন কোন ইতরবিশেষ হবে। 
এবারের শারদ সংকলনে যে গল্পকা ব্রগণ স্থান পেয়েছেন, তাদের অধিকাংশের ' 
রচনার গুণমান সম্পর্কে কারোরই সন্দেহ নেই, তারা এক একজন প্রতিষ্ঠিত 
লেখক | সেই স্থবাদে তাদের গল্পের সংবেদনশীলতা'র ca tal পেতে আমর! 
অনেক বেশী প্রত্যাশী ।' 

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস “পুতুল নাচের ইতিকথা” 
সম্পর্কে স্বয়ং লেখকেরই পর্বর্তীকালীন এমন আশ্চর্য অভিমত পোষণের 
তথ্যটা আমাদের কাছে একেবাবেই অজানা ছিল । দেবীপ্রসাদবাবুর নাতি- 
দীর্ঘ লেখায় তা পেয়ে উপক্ৃতই হলাম। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিতে 
লেখা কয়েকটি Saat নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ জাতীয় 
SATTAR তো এক একটা! বিশেষ সময়ের প্রামান্ত দলিলের কাঁজ করে। দুঃসহ 
সময়ের অভিঘাতের মুখোমুখি দীড়িয়ে কৰি সাহিত্যিক শিল্পীরা যে কর্তব্যচ্যুত ' 
হন না. বা দায় এড়িয়ে ঘাপটি মেরে থাকেন না, এ তো তারই প্রমাণ | 
ames: দুর্ভিক্ষের সে অবিস্মরণীয় চিত্র প্রয়াত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা 
কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী অত্যন্ত নিপুণতার সাথে তাঁর ‘se’ নামক গল্পে 
এ'কেছেন, ধা তাঁর গল্প-সংকলন “কলিষুগের গল্পে” রাখা হয়েছে, আমার তো 
মনে হয় দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে অমন প্রাঞ্জল মর্মস্পর্শী ও সংবেদনশীল গল্প বড় - 
একটা! চোখে পড়ে al) গল্পটি কালের নিরিখে বসোতীর্ণ বলেই বোধ হয়, 
দেশী বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 
“  গ্চাতলের কৃষক আন্দোলন-_ন্থচনাঁপর্ব থেকে তেভাগা? স্বৃতিনির্ভর এই” 
দীর্ঘ লেখাটি এবারকার শারদসংকলনের এক মূল্যবান দলিল বিশেষ । SF- 
তথ্যে Stal লেখাটি যেমনি atten তেমনি মর্মস্পর্শী । লেখাটি পড়তে পড়তে, 


জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ মতামত ১৬৯: 


আত্মকেন্ত্রীকতার কারাগারে আবদ্ধ আমাদের মতো মানুষের শির, অতীত. 
দিনের আত্মত্যাগ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যাওয়া উচিত। রঞ্জন 

ধরের এই দীর্ঘ রচনায় গোড়ার দিককার সাম্যবাদী আন্দোলন ও কৃষক - 
আন্দোলন যে কত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসেছে তার পরিষ্কার চিত্র পাওয়া. 
যায়। পাওয়া যায় আত্মত্যাগী অসংখ্য চরিত্রের দেখা। আদর্শের জন্য 

পিতা-পুত্রের ছুই বিপরীত মেরুবিদ্দুতে মুখোমুখি দীড়ানো,' এক কাপড়ে” 
এক কথায় স্থখ-সম্প্ সম্পর্ক পরিত্যাগ করা, কিম্বা আদর্শনিষ্ঠ আন্দোলনের 

বিন্দুতম ক্ষতির আশংকায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীকে শেষ দেখার মতো অস্তিম ' 
ইচ্ছেকে পূরণ না করে এক আশ্চর্য দৃঢ়তায় NMS করে নিজেকে- 
আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ করে বাখা ইত্যাদি ঘটনাগুলি তো একালের 

আত্মসর্বশ্ব TACIT কাছে বিরল TEINI লেখাটার জন্য রঞ্জনবাবুকে - 
বিশেষভাবে অভিনন্দন | তার কাছ থেকে এ জাতীয় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আরে: 
অনেক লেখা পেতে আমরা আগ্রহী । এ চিঠির গোড়ায় যে “Haat Teta” 
(কথা বলা হয়েছে, রঞ্জনবাবুর লেখাটি এক কথায় সেই দদ্বত্রগামীই হয়েছে 


সমীর সেন 
হিন্দুস্থান কেবল্স্‌- 


তিন 


পরিচয় ( অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০০) পেয়েই আপনার লেখাটি পড়ে 
ফেলেছি । অসাধারণ হয়েছে লেখাটি । তসলিমা নাসরিনকে আপনি সুন্দর 
ভাবে তুলে ধরেছেন আপনার লেখায় । লেখিকাকে বোঝার জন্য লেখাটি 
খুবই সহায়ক হুবে। এবং সংস্কৃতিমনস্ক দুই বাংলাকে পরস্পরের আরো 
কাছাকাছি নিয়ে আসবে | ‘একজন প্রধানমন্ত্রীকে আমি যে শ্রদ্ধা করি, 
একজন পতিতাকে তার চেরে কম করি না” এরকম 'কথ! যিনি বলতে পারেন, 
তীর মধ্যে যে আগুন কাজ করবে, তা বুঝতে অস্থবিধে হয় না। আজকের 
বাংলাদেশের পটভূমিকায্ন একজন তসলিমার প্রয়োজন ছিল । বাংলাদেশের, 
সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একজন যুগান্তকারী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রূপেই- 
স্থান পাবেন। মাহুষের চিন্তাভাবনা যে শেকল বাধা থাকবে না। তাক: 


১৭০ পরিচয় মাঘ-ফান্তুন ১৪০০ 
: পেছনেও বোধ হয় ইতিহাসই কাজ Faq তবে মনে হলো! বইটিকে 
ইতিহাসভিত্ভিক Brot না বলে বাস্তবভিত্তিক a বাস্তবে স্থাপিত দলিল 
- ভিত্তিক উপন্যাস বলাই ঠিক হবে | 

স্থবীর রায়চৌধুবীকে আমি নতুন সাহিত্য অফিসে দেখেছি। এবারে 
অমিয় দেবের কাছেও তার কথা শুনি। পূর্বোত্তর সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে 
` আমার প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কি? প্রীতিপহ 
gS গুপ্ত 


N 


চার 


পরিচয়ের অগ্রহায়ণ পৌষ ১৪০০ সংখ্যায় শ্রীঅজেয়! সরকারের “সাম্প্রতিক 
" রিধানসভা নির্বাচন ? একটি মূল্যায়ন’ পাঠ করলাম 1 পরিবতিত রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের ভূমিকা কেমন হবে, এট! যথার্থই একটি ভাবনা ও 
' ভাবনা-উত্তরণের বিষয় । এই সঙ্গে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির কথাও আমাদের 

' মনে রাখা দরকার । আমার অবস্যই মনে হয়। দেশের বর্তমান অবস্থায় 

বামপন্থী রাজনীতি ও তৎসংলগ্ন চিন্তাধারা একটি staha মধ্যে ঘুরপাক 

খাচ্ছে। দেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক চলমান কোনো দর্শনে 

পৌছানো যাচ্ছে a) তারজন্ত ব্যাপক বাস্তব সমীক্ষা ও আশান্সন্ধানের 

প্রয়োজন। পরিচয়ের পৃষ্ঠায় সে আলোচনা আহ্বান ও প্রকাশের স্থঘোগ 
থাকা উচিত। বর্তমান দুৰ্বল অবস্থা অবশ্যই কাটিয়ে ওঠ! দরকার । আশা! 

করি এ ব্যাপারে পরিচয় এর পথসন্ধানী দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই পালন 
করবে। পরিচয়ের সঙ্গে দীর্ঘকালেব সম্পর্ক থাকার জন্তই এ রকম প্রস্তাব 
উপস্থাপনে সাহসী হয়েছি। পরিচয় আমাদের কাছে জরুরি হয়ে পড়েছে 1 
” সশুভেচ্ছান্তে_ 


Ls গুপ্ত 


সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ 


কানোরিয়ার স্বপ্ন 


শিবাশিস দত্ত 
" পশ্চিমবঙ্গের শহবঘেষা শিল্পাঞ্চলে বিশেষতঃ চটকল সমূহের আশেপাশে 
শ্রমিক জনসমষ্টির যে বিন্যাস গড়ে উঠেছে উৎপাদন সম্পর্কস্থত্রে তা afte 
হুলেও শ্রমিকের চভ্ঘবদ্ধ চেতনা একহবে বাধ! নেই । ভিন্‌ রাজ্য থেকে আগত 
অ-বাঙালী শ্রমিকের ভীড় স্থানীয় বাঙালী শ্রমিকের সঙ্গে বিভিন্ন সংগ্রাম ও 
আন্দোলনে তাল মেলালেও বছরের কয়েকমাস fagta, উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য 
রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকেরা নিজেদের কৃষি-উৎপাদনের কাজে জড়িয়ে 
রাখে | চটকলে কাজ করেও পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করেও এরা মিলের 
রোজগারের ওপর একমাত্র নির্ভরশীল না হয়ে একই সঙ্গে কৃষি-শ্রমিক এবং 
শিল্প শ্রমিকের দ্বৈত ভূমিকায় বিচরণ করে। সে কারণে চটকল এদের প্রাণ 
হয়ে ওঠে না, কারখানার যন্ত্রপাতিকে এরা সন্তানতূল্য ভাবতে পারে al | 
তাছাড়া ট্রেড-ইউনিয়নের আখড়ায়, রাজনৈতিক দলের আখড়ায়, বস্তী-মহল্লায় 
এরা যে জীবন কাটায় তার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর নির্দিষ্ট ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে সংগ্রামে উদ্ধ,দ্ধ হবার কথা এদের ভাবনায় স্থান পায় না। উৎপাদনকে 
হাতিয়ার করে শ্রমিক যে চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বা একস্থরে নিজেদের 
বাঁধে তা এরূপ শ্রমিকমহলে গড়ে ওঠা তাই সহজ AF | 
হাওড়া জেলার ফুলেশ্বর এলাকার কানোরিয়া জুট মিল ও তার শ্রমিক 
বিন্যাস সম্পর্কে এসব কথা খাটে না। ৯২ শতাংশ বাঙালী শ্রমিক আশে- 
পাশের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং এদের অনেকেই কৃষক পরিবারের 
AB | সিজবেরিয়া, কোটালঘাটা tagida, জামবেড়িয়াঃ জগৎ্পুর, 
বাণীতবন, খালিসানি প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ৪৫০* জন শ্রমিকের ঘরবাড়ী। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক যেন এক পরিবার ভুক্ত, কৃষক এবং গ্রামবাসীর মিলিত এক 
অখণ্ড জনসত্তা নিজেদের ANAT বেঁধে রেখেছে । কানোরিয়ার শ্রমিকদের 
সংগ্রাম এরকম পরিপ্রেক্ষিতে থেকে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে | 
শিল্প-কারখানায় শুধুমাত্র মালিকী স্বত্ব (ownership) নয়, দখলি-স্বত্ব 
15995695107) চাই, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রায়-বিস্বত এবং 


2১৭২ পরিচয় TTP ১৪০০. 


অবহেলিত এ দাবী কানোরিয়ার শ্রমিকদের কণ্ঠে তাই শোনা গেল। 
কারখানা দখলের ঘটনা নৃতন নয়, উৎপাদন যন্ত্র দখলের যে স্বপ্ন সামনে থাকলে: 
শ্রমিকশ্রেণী সংকল্পবন্ধ হয়ে উঠতে পারে, কানোরিয়ার শ্রমিক তার একটা 
সংকেত ঘোষণা করলেন। শ্রমিক আন্দোলনের পথ বা পদ্ধতির অভিনব তব 
নয়, কানাগলি-আশ্রিত প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কাছে কানোরিয়ার 
ঘটন! এক অশনি-সংকেত বল! যায় । .এ সংগ্রাম সফল হবে কিনা GI এখনই 
. বলা সম্ভব নয়। তবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক গতিশীল অভিব্যক্তি 
সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারে। সন্তাবনা গড়ে উঠলেই তা থেকে শ্রমিক 
লাভবান হবেন এমন কোন কথা নেই। মালিকশ্রেণী শ্রমিকের সংগ্রামী, 
মনোভাবকে কৌশলে ব্যবহার করে শ্রমিক নেতৃত্বকে অকেজো করে দিতে: 
পারেন। নেতৃত্ব শ্রমিকের মনে আস্থা ও বিকল্প পথের সন্ধান দিতে al- 
পারলে শুধুমাত্র আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত শ্রমিক আন্দোলনকে সাফল্য এনে দেবে: 
এ এক আত্ম প্রবঞ্চনামূলক ধারণা | 

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী আজ এত মধুময় এবং তার ফলাফল এমন WATTS: 
যে ভ্রমিকশ্রেনীর ট্রেড-ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সতর্ক বিবেচনার 
মধ্যে বাখতে gal বহু সংগ্রামে পরীক্ষিত হয়েও পূর্বতন সোভিয়েত- 
ইউনিয়নের জনগণ এবং কমিউনিষ্ট পার্টি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত. 
স্থাপন করেছেন বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তার শিক্ষা গ্রহণ জরুরী” 
হয়ে পড়েছে। কানোরিয় শ্রমিক ট্রেড-ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা: 
বলেছেন । শ্রমিক-মাঁলিক সম্পর্কের মধ্যস্থতা করে শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ করবার ' 
মাধ্যমে এদেশে যে শ্রমিক-আন্দোলনের সুচনা হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন" . 
' বাবু-শ্রেণী। পরবর্তী সময়ের বহু এঁতিহৃমপ্ডিত সংগ্রাম সংগঠিত হলেও. 
নেতৃত্বের বদল হয়নি__বাবুশ্রেণীর নেতৃত্বই বহাল আছে। বাবুশ্রেণী সর্ববাংশে 
শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নয় ঠিকই কিন্ত এরূপ ছুই শ্রেণীর মধ্যে একাত্মতা গড়ে: 
ওঠেনি বলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনে গণতন্ত্রের বিষয়টি অবহেলিত হয়ে আছে ।' 
শ্রমিকের মধ্য থেকে শ্রমিকত্রেণীর নেতৃত্ব গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা আজও TF 
হয়ে আছে। কানোরিয়ার শ্রমিকদের ট্রেভ-ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ 
হলঃ পুরনো শ্রমিক ইউনিয়ন ও তার বাবু নেতৃত্বকে খারিজ করে নৃতন 
সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় এমন এক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা যার কাছে প্রতারণের বদলে 
স্ববিচার আশ! কর! যায় | কানোরিয়! জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব 


বজানয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ কানোরিয়ার প্র ১৭৩ 


এষারং শ্রমিকের এরূপ প্রত্যাশা-পুরণে সমর্থ হয়েছে বলেই শ্রমিকের ইজ্জৎ 
“peta লড়াই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। _ 
ছত্তিশগড়ে আমরা যে বীজ পুঁতেছিলাম, এখানে তার অঙ্কুর ফুটেছে | 
"আমার বিশ্বাস, কানোবিয়ার, এই আন্দোলন গোটা দেশের শ্রমিকদের নতুন 
“পথের সন্ধান দেবে ।৯ -_ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চার নেত্রী আশা গুহনিয়োগীর 
এ মন্তব্য প্রয়াত শ্রমিক নেতা শঙ্কর গুহনিয়োগীর “সংঘর্ষ ও নির্মাণ” মডেলকে 
"স্মরণ করিয়ে দেয়। এ মডেলের প্রতিফলন কানোরিয়ার সংগ্রামে Baws 
আছে। মডেল RTI নয়, ছত্তিশগড়ের লড়াই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন. 
-কানোরিয়াক শ্রমিক। যেমন আন্দোলনে আইনের ব্যবহারের প্রশ্ন। “ভারতে 
আইনের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করার 
-পরিপ্রেক্ষিতেই আইনকে দেখতে হবে 1৮২ -_ শঙ্কর- গুহনিয়োগীর আইনি 
পথ সম্পর্কে এক্স মতামত সংগ্রামী ইউনিয়নের ১৪ দফা ঘোষিত নীতির 
'[ “এই লড়াই আইনি অধিকার রক্ষা এবং ইজ্জতের সাথে মানুষের মতো 
. বাচার জন্য শ্রমিকদের লড়াই বলে বিবেচিত হবে”৩ ] সঙ্গে সামন্তস্তপূর্ণ। 
হাইকোর্টের অর্ডার প্রথমে অমান্য করলেও পরে উৎপাদন বন্ধ রাখার আদেশ 
সত্বেও সংগ্রামী ইউনিয়ন তা মেনেছেন ; এর অর্থ হাইকোর্টের আইনী আদেশ 
চুড়ান্ত বলে গ্রাহ্‌ হয়ে গেল তা নয়। আন্দোলনের বিস্তার ঘটিয়ে শ্রমিক- 
বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কানোরিয়া নেতৃত্বের একট! কৌশল | 
পুরনো শ্রমিক ইউনিয়ন দখল করে লড়াই, ন! নৃতন ইউনিয়ন গঠন করে 
RAHA প্রশ্নেও কানোরিয় নেতৃত্ব দ্বিধা-দ্বন্বে আক্রান্ত নন। নৃতন 
ইউনিয়ন গঠনের পর আইনী স্বীকৃতি (রেজিষ্ট্রেশন ) পাবার সমস্তা আছে। 
এরকম ইউনিয়ন গড়লে ট্রেড-ইউনিয়ন ভাঙ্গবার ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত হবার 
ঝুঁকি আছে। বিশেষত বর্তমান সময়ে মালিকপক্ষের যে আক্রমণ ট্রেড- 
ইউনিয়নের ওপর নেমে এসেছে তা ট্রেড-ইউনিয়নকে De-unionise করবার 
ষড়যন্ত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। মালিকপক্ষের এই চক্রান্তের সঙ্গে 
-কানোরিয়ার সংগ্রামী ইউনিয়ন গড়ে ওঠার সংযোগ আছে কিন! wl অনু- 
সন্ধানে কেউ কেউ সচেষ্ট হয়েছেন। এতদসত্বেও সংগ্রামী ইউনিয়ন “বিনাশের 
প্রক্রিয়াকে নির্মাণের স্জনশীলতা? দিয়ে মোকাবিলা করার জন্য নৃতন ইউনিয়ন 
-গড়েছেন শ্রমিকের ইচ্ছায় ও কল্যাণে । ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার প্রক্রিয়ায় 
“যে কৌশল অবলঘিত হয়েছে Gi কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশনামায় 
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বাধা পড়ে নি। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর ঘোরতর: 
বিরোধী সংগ্রামী ইউনিয়ন । শ্রমিকের মনোভাব স্বতঃস্ফর্ততার শিকার না 
হয়ে সংগঠিত রূপ পেয়েছে বলেই কানোঁরিয়া মাথা তুলে দাড়াতে পেরেছে । 

বর্মশ্রমই age মূলধন। প্রতিটি শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে এক জায়গায়: 
মেলাতে পারলে তা শক্তিশালী মূলধন হয়ে ওঠে । মালিকশ্রেণী যে শ্রমকে 
আত্মসাৎ করে শ্রমিক-উচ্ছেদর এবং শ্রম-বিযুক্তির খেলায় মাতে তাকে পরাস্ত. 
করতে না পারলে শ্রমিক পরাজিত হয়, শ্রমিকের মন derailed হয়ে যায় | 
কোর্ট-নির্দেশে উৎপাদন বন্ধ রেখে সে ব্যবস্থাই পাকা হয়েছে যাতে শ্রমিক মুখ 
থুবড়ে পড়ে। আশার কথা হল বিগত তিনমাস উৎপাদন বন্ধ থাকা সত্বেও 
শ্রমিকের মনোবল ভাঙ্গেনি। কেউ চাষের জমিতে খেতমজুবের কাজে মন 
দিয়েছেন কেউ বা জবির কাজে । কেউ তহবিল সংগ্রহে ও প্রচারে ব্যস্ত) 
কেউবা যৌথ রান্নাঘরের দায়িত্ব পালন করছেন। “জলের মাছ জলে থাকতে 
পারলে মরবে না”__এ বিশ্বাস কানোরিয়! শ্রমিক অর্জন করেছেন | তাই অজ 
প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে শ্রমিক নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছেন। ৭ /৮টি 
গ্রামের মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শ্রমিকের মনোবল বৃদ্ধি করেছে। ATA 
সমাজ বলতে সে সমাজবদ্ধ গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্ব-নির্ভর এবং স্ব-শাসিত বলে 
মনে করা হতে! তার অস্তিত্ব আজ নেই একথা ত্য । রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতা, 
আমলাতন্ত্রের কূটজাল এবং শহুরে ফ্যাশানের চোলাই গ্রাম জীবনকে বিধ্বস্ত 
করেছে। বাস্তঘুঘুদের প্রতাপ, পঞ্চায়েত পৌরসভার খবরদারি, সমাজ বিরোধী 
চক্র সবই স্বার্থচক্রের জাল বিছিয়ে আছে। এতদমত্বেও কানোরিয়ার 
শ্রমিক লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন তার কারণ £ কানোরিয়া মিল 
ফুলেশ্বর এলাকার মানুষের রুজি-রোজগারের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান বলে গ্রাম- 
শহবের মানুষের স্বার্থের অভিন্নতা গড়ে উঠেছে এর মাধ্যমে । এভাবেই 
গোষ্ঠিবদ্ধ বাঁ সমাজবদ্ধ জীবনের একটা আদল গড়ে উঠেছে এখানে 
কানোরিয়ার সংগ্রামে এট। একট! বড় হাতিয়ার | 

প্রযুক্তি বিপ্লবকে হাতিয়ার করে আই. এম, এফ বিশ্বব্যাঙ্ক যে নীতি» 
কলাকৌশল, আইনকানুন, ধ্যানধারনা এমনকি ARs গঠন-প্রক্রিয়া চাপিয়ে 
দিচ্ছে আমাদের দেশে, তা দেশজ প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণে এক উদ্ভট চেহাব। 
নিচ্ছে। নিয়মানের পাট, সেকেলে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উত্পাদনের কাজে 
নাট ব্যবহারের বদলে কখনও কখনও বিক্রি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে মালিক 
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নামধারী MoT যখন.চটকলের মাতত্বর হয়ে দাড়ায়, তখন বিদেশী মূলধন ও - 
প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিল্প-কাঠাযোকে মুনাফাপসর্বস্ব করে গড়ে ভোলবার 
পাণ্টা মহড়া চলে । বিভিন্ন শিল্পে বিশেষতঃ চটশিল্পে শ্রমিকের ওপর আক্রমণ 
তাই এত প্রবল। অর্থনীতি, রাজনীতির ছক ভেঙে দিয়ে যখন রাজনৈতিক - 
দল (বিশেষতঃ বামপন্থী ) কেই অকেজো করে দেয় রাজনীতির লড়াই wd- 
নৈতিক ক্ষেত্রে তখন প্রবেশাধিকার পায় না__-একই দলের রাজনীতি এবং 
অর্থনীতি পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে | দেশের বামপন্থী দলের আচরণ থেকে 
একথা বুঝতে AR হয় না । যে দেশের শ্রমিক-কুষক কিছুদিন আগেও 
রামমন্দির নির্মাণের জন্য করসেবকের ভূমিকা পালন করেছেন সেদেশের 
সমাজব্যবস্থায় কোন অগ্রসর ভিত গড়ে ওঠা দূরে থাক শ্রমিক শ্রেণী যে তার 
অজিত অধিকার রক্ষা করতে হিমসিম খাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? 

কানোরিয়ায় শ্রমিক নেতৃত্ব দেশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে লড়াইয়ের যে কৌশল বেছে নিয়েছেন তা হল অংশ থেকে 
সমগ্রতে পৌছনো» সংঘর্ষের পাশাপাশি ছোটে! ছোট Atta | “মৃত্যুর 
আতঙ্ক মাখা বন্ধ রুগ্ন কারখানায় মজদুরদের জীবনে হাজারো সংঘর্ষের মাঝে 
এক স্বপ্নের নির্মাণ |” 

রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে টেড-ইউনিয়ন শ্রমিকের ষে কোষবদ্ধ 
জীবন গড়ে তুলেছিল, স্বার্থ-মগ্নতায় fase অর্থনীতিবাদ্নের ফাদে পড়ে তার 
মৃত্যু ঘনিয়ে আমছিল Se) কানোরিয়ার শ্রমিক ঠিক সে সময়েই স্বপ্ন 
গড়ে দিতে চেয়েছেন শ্রমিকের বুকে। শ্রমিক এতে জেগে উঠবে, পঙ্ক, 
অস্তিত্বের বাহক মধ্যবিত্ত কর্মচারীকৃল এতে ভরসা পাবে। কানোরিয়ার স্বপ্নে 
শ্রমিক কর্মচারীর নব্জন্ম cate | 


উদ্ধতিসূত্র : 
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পুস্তক-গরিচয় 


অন্তুভবী মন ও মানবিকতার chia 


যতদূর জানি “ভালোবাসার ডালপালা’ স্থদর্শণ সেনশর্মার প্রথম গল্প গ্রন্থ, 
হয়ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তীর প্রথম প্রয়াসও। যদি তাই হয়, তবে বলতে 
হবে স্থদর্শণ সেনশর্মী বাংল! কথা সাহিত্যে একটি স্থান করে নিলেন প্রথম 
Hs । “ভালোবাসার ভালপালা”র গন্পগুলি ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সালের 
মধ্যে লেখা, এবং গন্পগুলি প্রকাশের-কালঅন্থ্যাক়ী সাজানো হয়েছে | এরকম- 
ভাবে পরপর লেখা পেয়ে গেলে লেখকের বিকাশ ও পরিণতির একট! রূপরেখা 
APSA যায় অনেক ক্ষেত্রে, কিন্ত যার save সালের গল্প যেখানে পরিণত লেখা 
বলে মনে হয়, সেখানে এ নিয়ম বোধ হয় ঘটে না। তাছাড়া গল্পগুলি 
“পরিচয়”, “প্রতিক্ষণ”, Er- মত সিরিয়াস পত্রিকায় বের হয়। 
এতেও প্রমাণিত হয় যে ‘ভালোবাসার ভালপালা”-র গল্পগুলি_-বেশ উচ্চ- 
মানের পরীক্ষায় উতরে গেছে গ্রস্থভূক্ত হওয়ার আগেই | 

তবে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প যখন সংকলিত হয়ে বই হয়, তখন 
অন্ত এক আমেজ পাওয়া যায় পড়ার AA) আস্তে আস্তে আমরা লেখক 
সন্বন্বেও একট! ধারণা করে নিতে পারি, যেমন--আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলি 
পড়লে বোঝা যায় লেখক হয় নিজে চিকিৎসক, নয়ত চিকিৎসা জগতের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাস্তবে সুদর্শশ একজন চিকিৎ্সকই বটে। এথেকে আবে 
ধারণা করা যায়, পেশায় আর্তপীড়িত মান্থষের শারীরিক মানসিক পীড়ার 
cata হালকা করতে চান বা যিনি এসব মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন 
এমন কি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে মানুষকে বাচাবার চেষ্টা করছেন, তার 
লেখায় APSR যাবে মানুষের উষ্ণ সানিধ্য মানুষের জন্য ভালোবাসা, তাদের 
আপদে বিপদে পাশে দাড়াবার সাহস। 

এইজন্য BT সমাজ-সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন না কখনো! । গল্প 
লিখছেন নিশ্চয় তিনি, কিন্ত আকড়া বাস্তবকে তুলে আনছেন শিল্পিত 
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“আবেগে । হাসপাতাল নিশ্চয়ই আরোগ্যশালা, মানুষ সেখানে আসে 
আবোগ্যের আশায়ঃজীবনের আশায় । আতুর মানুষ জানেঃডাক্তারবাবু তাকে 
ছিনিয়ে আনবেন মৃত্যুর হাত থেকে। দুর দূর থেকে গ্রাম গঞ্জ থেকে সেই 
আশা নিয়ে আসে মানুষ হাসপাতালে । কিন্ত ধার কাছে পৌছুতে পারলে 
রোগ নিরাময় হতে পাবে, সেই চিকিৎসকের কাছে পৌছুবার আগে সে নিঃস্ব 
হয়ে যায় একশ্রেণীর প্রতারকের প্রবঞ্চনায় | শোষণ শুধু শোষক শ্রেণীর 
মানুষই করে না, স্বশ্রেণীর মানুষও প্রবঞ্চনা করে, যার আলেখ্য সুদর্শন তুলে 
"আনেন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার abi এক পরিহাসই 
বটে, নির্মম হলেও বাস্তব পরিহাস। স্থদর্শন সেই চিত্র তুলে ধরলেও সৎ 
wigan তার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায় না। তিনি সৎ atgas খুঁজতে 
থাকেন এ afer পরিবেশেও | সাধারণ মানুষের আশা-আশঙ্কা স্থখ-ছুঃথ 
প্রেম-অপ্রেম লেখকের উপজীব্য বলেই স্থদর্শন বলার Sled অযথা জটিল 
করেন না, সহজভাবে বলতে চেষ্টা করেন গল্পঃ তাই মুখের কথা অনায়াসে এসে 
যায় তার কথন ভঙ্গিতে । বাস্তবকে ধর ত চান বলে লেখক একই গল্পে বহু 
চরিত্র এনে থাকেন প্রায়ই । হয়ত বাস্তবের Weisel আনতে এ-বকম 
ভঙ্গি বেশ কাজের হয় । তবে কখনো কখনে। একের পর এক চরিত্র আসার 
ফলে গল্পের মূল ধারাটি ধরতে একটু ধৈর্যের দরকার হয়, তবে সেটি ধরতে 
পারলে পাঠক-লেখকের লক্ষ্য ও বক্তব্য বুঝতে পারেন সহজে | “পায়ের তলার 
মাটি”, “পায়ের wats মাটি__ছুই”ঃ “ভালোবাসার ডালাপাল!” পড়লে 
চমকে যেতে হয় | ভিতবে-ভিতরে মানুষ যে কত জটিল নিজের কাছে নিজেই 
কত অপরিচিত-__গল্পগুলো। পড়লে CATAL যায় । ধরা-বীধা, রাস্তায় মানুষকে 
জানা যায় না সব সময়, পিল মনের বিচিত্র গতি-_তেমনই একটি আলেখ্য 
পাই "অন্ত্যেষ্টি, অনস্তোষ্টি” গল্পে । কোনো তত্ব কথা নয়, সহজ ভাবে বলতে 
বলতে স্থদর্শন হদিশ করতে চাঁন মনের অলিগলিতে তার চাওয়া-পাওয়ার 
আশাকে। 

o আর ব্যাদের কশাঘাত প্রায় প্রতিটি গল্পের খাঁজে খাজে ভরা আছে। 
সুদর্শণ সেনশর্ম। তাই বলে মানুষকে ধ্বস্ত করেন নি, সমাজের স্তরে-স্তরে যে 
হু্নীতি, ভেজাল আছে, তাকেই তুলে আনেন নির্মম চাবুকের ঘায়ে, সেই 
-আঘাত থেকে কেউ-ই রেহাই পায় না। “দাম্পত্য” “সমাধি-পর্বে কুশীলব” 

১২ 
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প্রভৃতি গল্পের সুক্ষ seal আমাদের বিচলিত ক'রে খুব সেই ব্যঙ্গের ভিতরে. 
এগিয়ে যেতে যেতে । এ 

‘ভালোবাসার ডালপালা”-র প্রায় সব গল্পের চরিত্র পটভূমি প্রত্যক্ষ ql- 
পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছে চিকিৎসা জগতের সঙ্গে | এ জগৎ বর্ণময় খুবই, 
যেখানে সৎ অসৎ ধান্দাবাজ প্রবঞ্চক ইত্যাদি নানা ধরণের চরিত্রের দেখা 
পাওয়া যায় । সুদর্শন সেনশর্ম৷ সেই জগৎ কাছ থেকে দেখেছেন বলে তিনি 
এ জগতের আলেখ্য নিপুণভাবে তুলে আনতে পেরেছেন পাঠকের সামনে, 
কিন্ত লেখক সেই ছবি দেখতে দেখতে বিচলিত ও চিন্তিতও হয়ে পড়েন | 
তীর গল্পে সেই উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখা ATA | 

সুদর্শন সেনশর্মীর দক্ষতার উপর আস্থা! আছে এই জন্য বলতে ইচ্ছ] করে, . 
লেখক কি চিকিৎসা জগতের বাইরে তাকাবেন ন! একটু এরপরে? সুদর্শন 
সেনশর্মা চিকিৎসক, অস্ুস্থ হলে লোকে তার কাছে যাবেই, কিন্ত সুস্থ লোক 
তো পড়বে সাহিত্যিক সুদর্শন সেনশর্মীর কথা-সাহিত্য । আমর তাঁকে একজন 
ডাক্তার-সাহিত্যিক হিসেবে দেখতে চাই না, পেতে চাই কথা-সাহিত্যিক 
হিসেবে বাংলা সাহিত্যের আডিনায় | তার অন্ুভবী মন ও মানবিকতার 
কাছে আমাদের প্রত্যাশার কথা জানিয়ে রাখতে পারি শুধু, তিনি সেই আশা, 
পূরণ করবেন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই | * 


কাতিক লাহিড়ী 





+ ‘ভালোবাসার ভালপালা”। gefa chi । রক্তকরবী । পঁয়ত্রিশ টাক! 


€ 


কবিতার উত্তরণ 

a 

fana বিদ্রোহ মুক্তি পায় কবিতায় । আর তাই কবিতা হল এক মানস- 
সঙ্ঞাত প্রতিবাদী-অন্ত্র। সে অস্ত্র আঘাত কবে মননে, বোধে, অহংকারে। 
আঘাতে আঘাতে জন্ম নেয় পরিবর্তন, নিণাঁত হয় নতুন দিগন্ত । সেখানেই 
কবিতার মুক্তি, কবির বিশ্বাস । কবিতা এক অর্থে ভিত্তিভূমিও, সহজ 
মানবিক-বোধের সাবলীল বিকাশ-_যা। ধরা দেয় তাই সত্য, যা প্রকাশিত 
তাই সুন্দর | . 

কবি নীরদ রায়ের সাবলীল উচ্চারণ--'এখনে স্বদেশ আমার মধ্যরাতের ; 
মুখোমুখি । এখনো প্রিয় শব্দের iaca কেউ শেকল পরিয়ে রাখে ।, 

( এখনো স্বদেশ আমার / ২৭) 

প্রতিবাদের ভূমিতে দাড়িয়ে সত্যকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরা, কবির 
বৈশিষ্ট্য। সহজ কথাকে পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তা গ্রহ্ণীক্স হয়ে ওঠে, তখন 
তা শুধু কবিরই ফসল নয়; আমাদেরও তাতে অধিকার জন্মায় । নীরদ 
রায়ের “তিরিশ বছর অদ্ভুত অরণ্যের পাশে”__কাব্যগ্রন্থে ব্যক্তিগত কথন 
ভঙ্গীতে কৰি নানা বিষয়কে তুলেছেন। স্বদেশপ্রীতি যে S সারগর্ভ বাক্য 
নয়, তা বাস্তব সত্য তা যেষন উদ্বাহরণ রয়েছে, তেমনি নিজের প্রতি বিদ্রোহ 
ও আঘাত-_-এও কবিরই স্বকীয়তা | 

‘শোকে তাপে ভারতবর্ষ এখনো আগের মতোই বয়ে গেছে। ষেমন 
প্রতীক্ষায় IEI ভালোবাসা । অপেক্ষমান শব্দে গন্ধে তোবড়ানো APEN | 
বহুদিন একা চুপচাপ দাড়িয়ে থাকে। (ঠিক থাকা । ৪৬)। কবি লেখেন__ 
‘তবুও মানুষ একদিন কবিতা হবে, গল্প হবে। এবং রাত্রি শেষের 
FFT e 

(কখনো FACA | ৪৭) 
কিংবা ‘আমার অহংকার শোকে তাপে ভারতবর্ষ হয়ে যায়’ 
(তোমার আকাশ থেকে! ২৮) 

টুকরো টুকরো aea পংক্তির ভেতরে কবির এই নিজস্ব-নির্মাণ লক্ষ্য 

কর যায়। ছু একটি অংশ-_ 
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“তবুও সময় এক অবাধ্য মলিন প্রেমের ITE] | 
সরাসরি জননী জন্মভূমি | কতখন তোমার কাছে৷? 
(তবুও সময় এক | ৯) 
কখনে! প্রতিবাদ, কখনো নির্মাণ-প্রজ্ঞা ইত্যাদি নিয়ে কবির কাব্য 
বুচনা। 
তিরিশ বছর অদ্ভুত অরণ্যের পাশে | নীরদ বায় | 
বিশ্বজ্ঞান--৯/৩ টেমাঁর লেন £ কলি-৯। 
দাম পাঁচ টাকা | 
Re 
তুমি আমার দুঃখী স্বদেশ ঘোলাটে ভোর ময়লা আকাশ। তুমি 
আমার সন্ধ্যারাতের একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস। অপেক্ষার এই শান্ত ছবি | 
সারাজীবন নিরবধি 1 মাতাল আমার বুকের মধ্যে বিছিয়ে যাচ্ছে পবিত্র 
খাস । হাজার ছোঁটাছুটির মধ্যে তুমিই আমার নীল অবকাশ ।-মনে 
করিয়ে দেয় ‘চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'--।”--কবি gafas ঘোষ ষোল 
আন! নিজস্ব-কথা লিখতে জানেন, আর তাই কথাগুলি কাবো কারো কাছে, 
কখনে] FACAL একেবারে নিজের হয়ে ওঠে । কবিতার ক্ষেত্রে এই “AQAA 
স্বদয়-সম্বাদী’_ভূমিকাটি কবি Avias করায়ত্ত । 
‘ag ভাবছি 1 জন্মদিনের উপহার । ততই বিশ্বাস হয়ে উঠছে। 
জল বাড়ছে। হীটুর কাছে ময়লা ঘোলাজলের ঠাণ্ডা হাতছানি’ 
(জন্মদিনের উপহার | ২৭) 
পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থ “SAA চলে জলে স্থলে-তে এরকমই অজন পংক্তি 
wares ঘোষ লিখেছেন। 
“চোখের কোলে কেবল গভীর দাগ । প্রশ্ন করলে হেসে 
ওড়ার জীবন নয় তো খোলাম কুচি ৷ নখের নিচে গোপন 
বাখে রাগ!” ( অহংকার । ২৫) 
অনেক বল! কথার মধ্যেও যে না-বল! কথাগুলি থাকে, তাকে কৰি 
খোঁজেন ; প্রকৃত অর্থে, অনেক কিছুই হারিয়ে যায় এই হারানোর দিনে 
গুরোনোকে নতুন করে কাছে নেওয়া ভালোবাসার বাধ দিয়ে বন্দর গড়ে 
সাগরকে কাছে নেওয়া__এক মূল্যবোধের ফসল । HS পরিবেশনার মধ্যে ন! 
গিয়ে বিলাসী-কথকতার ভঙ্গিতে কবি লিখছেন_ 


জান্ুয়াবী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পুস্তক-পরিচয় ১৮১ 


পুরুনো পৃথিবী আরো বুড়ো হোক আমি তো নবীন 
জন্মান্তবে যেন পাই বিম্ময় আয়ত গাঢ় চোখ 
আমার মাথার চুল দীঘল শরীর বেয়ে নেমে যাবে, 
যেমন সহজ জল ঝাঝি নেমে যায় নিবালা পুকুরটির 
গভীর অতলে ।*_( জন্মান্তর | ৩৩) 
অথবাঃ মেছুর ভাষণ 
ঘা তুমি গেয়েছ আগে তবু আজ নতুন শোনাবে | 
যদিও শরীরে কোনো প্রথণামের ভাষা নেই, মন্দিরে 
বিগ্রহ নেই কেউ |” 
মাঝে মাঝে গন্যগন্ধী দু-একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তবু কবিতার 
স্বার্থে তা গ্রহণযোগ্য, সহজ ভাষা এবং স্থরুচি পরিবেশন মুগ্ধ করে । 
ভাসান চলে জলে স্থলে | স্থরজিৎ ঘোষ | বুক্তকরবী ১০।২ বুমানাঁথ, 
মজুমদার BS, কলি-৯। দাম বারো টাকা। 


৩. 


এই সময়ের কবিতা ধারায় জয়দেব বস্থ ইতিম্ধোই wou কবি হিসেবে 
চিহ্নিত হয়েছেন। সরল বাগ ভঙ্গীমার চাইতেও বস্তজীবন ও পারিপান্থিকতা, 
এই সময়, স্বদেশ, সমাজ, এমনকি অতিব্যক্কিগত State RIFI করেন 
জয়দেব | সাহণী হতে চাইলেও পরিনামে স্বচ্ছ বোম্যার্টিক মন তার 
কবিতায় এক অন্যদিক বয়ে আনে। ‘ভবিষ্যৎ কবিতার বইটিতে তিনি 
লিখেছেন__'আমাদেরও বেঁচে থাকবার কথা ছিল। কোনোদিন আগে ছুটি 
পেলে বুকের দারুণ শব্দে কেঁপে ওঠে পৃথিবীর মাটি-.-ওহে ভাই, আমাদের 
মত বোগা মানুষেরা, লেদের প্রচণ্ড শব্দে টুকরো টুকরো করো বাত 1” 
(ভূমিদাস, ৫২০) 
শ্রমিক-মুক্ি-বিপ্রব ও মেহনতী মান্মষের কথা তার অজানা নয়, ATT 
তিনি অনুপ্রাণিত । তবে তা অন্ধত্ব নয়, শিল্প বিচারে যোগ্য মননশীলতা। 
নাম-কবিতাষ জয়দেবের এক সহজ আহ্বান “..জাগো নিশানেরা, জাগো 
মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছার cats, নীতি থেকে শব্দ তুলে আনতে জাগে! ৷” 
(ভবিষ্যৎ । ৫২) 
জয়দেব আত্মদহনে বিশ্বাপী নন, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিবাদ প্রবণতা তার 


১৮২ পরিচয় মাঘ-ফাস্তন ১৪০০ 


' লক্ষ্য । ‘লিখনি কিছু তেমন ইতিহাস ৷ লিখনি, কোনো মানুষ আছে 
faiaga প্রত্যন্ত অন্ভব সীমান্তে “..আমি বলতে পারতাম ; ও বৃষ্টি 
থেমো না | ঝরে যাও সারারাত্রি, Here হরিণের চোখ । যেরকম ছলছল 
করে ওঠে, ঠিক সেইভাবে । এ শহর ফুঁপিয়ে Ve) সমকালীন বিষন্নতার 
চিত্র ত্বাকতে কবি যতটা ক্লান্তি অনুভব করেন তার চাইতেও তিনি বিশ্বাসী 
ভবিষ্যতের দিনের কথা ভেবে- হাত থেকে হাতে পৌছে দিতে পারব 
ভবিষ্যৎ |” 

ভবিষ্যৎ | জয়দেব qF | প্রমা। ৫ ওয়ে CAM, একলি-১৭। দাম 
বারো টাকা | 
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শস্তফলনের হাসিতে বিশ্বজিৎ satel বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা! 
লিখেছেন । কুপার্স ক্যাম্প পর্বে একটি কবিতায় লিখছেন_-“মহাদেশের 
পর মহাদেশ পেরিয়ে ধায় তার] । আমাদের সবল হৃদয়ে ছায়া পড়েনা |? 
.( বধ্য ভূমি 1-৩৪) 
শব্দ নির্বাচানে বিশ্বজিৎ পাণ্ডা খুব দক্ষ না হলেও বিষয় নির্বাচন ও সহজ 
বক্তব্য তার আয়তে । “মরেই চলেছে শুধু হাসিগুলো আমি তোমাদের 
বলেছিলাম | এই সেই শন্তফলনের হাসি | (শস্তফলনের হালি, ২1১৪) 
অথবা 
তাছাড়া একটি মেয়ের কাছে তোমারই বা কি পাওয়ার আছে i 
এই নয়ের দশকে, তারচেয়ে লোক মতামতে ভিড়ে যাওয়া ভালে | 
FATS দাবি নেই তার পক্ষপাত নেই, Bical | তবুও তো একদিন 
কালো হয়ে আসে গ্রামদেশ স্থর্যশিশিব গোমেদ প্রবাল |, 
(কলসপত্র। ২১) 


বিশ্বজিৎ পাণ্ডা কবিতায় গন্য Stal ব্যবহারে ও অবয়ব নির্মাণে সচেতন। 
একটি-ছুটি উদাহরণ 
“হে বোমশ পাহাড়, আমাদের সমস্তার সমাধান নেই, 
হে রোমশ পাহাড়, শোকের বশ্যতা তুমি স্বীকার করো ন! 
(ডানা গজানোর পদ্ধতি ও পরিণাম, ৪ 19০) 


আনুয়াবী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পুস্তক-পরিচস্্ ১৮৩ 


অথবা, 

“অবসর জড় হতে হতে বুকের নরম Fic অভিভূত হব একদিন 

ধর্মভষ্ট কুকুরের মতো । আলো ধার নিতে আমি এখানে এসেছি 

হে রোমশ প্রবাল প্রাচীর’ 

(ডানা গজানোর পদ্ধতি ও পরিণাম ৬। ৪১) 

'এ ধরণের বছ কবিতা রয়েছে এ বইটিতে । নিরাভরণ প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। 
শম্তকলনের হাসি, বিশ্বজিৎ Atel) প্রমা ৫ ওয়েস্ট Ce, কল-১৭। 
দাম বারো টাকা | 


‘আনতবন্রা’ VS সেনগুপ্ুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ । স্থতপা কবিতায় নিজেকে 
বিভিন্ন ভাবে বদলে নিয়েছেন | সহজ শিল্পমন ও সহজ বক্তব্য তীর আয়তে | 
তাই Bor] ভাবের প্রতি অধিক সচেতন, প্রকাশেও। 
“ও ডানায় ভর করে শান্তি হলে এই ঝোঁড়ে। aren 
ও উত্থান জানে ক্রমে বিন্দুতে মিলিয়ে যেতে সিন্ধু সিন্ধু 
করে.-* P (বিন্দুমালিনী / ১৪) 

“অন্যত্ৰ তিনি লেখেন--‘এই অঙ্গীকার হোক, স্থৃতি থেকে মুছে ফেলো জরা | 
নৃপুরের মতো বাজে অবেলার এলোমেলো পথ ৷ তুমি 
আর্ধরাজা, তুমি বিস্মরণপ্রিয় তবু আর্যপুত্র আজে! | 
অভিজ্ঞান দেবে তুমি, আমি শুধু বন্ধল খসাব 1, 

(নির্মোহ / ২৭) 


প্রেমবাসনা ও কারুতাবন। স্থতপার কবিতায় কোথাও মিশে গেছে। 
.এ প্রেম শুধু নিবেদনের নয় ; সমর্পণেরও | তবু স্বকীয়তা বৰ্তমান, ঘা নারীরই 
থাকে 
‘তোমাকে তো চিনিয়াছিলাম। কবে সেই ধূসর বিকেলে 
আজও চেনা শেষ হয় নাই । খুলিয়া দিয়াছি বাজুবন্দ ৷ 
( মঙ্গলকাব্য, ২ / ৫৮) 
কিংবা) ‘-''তীব্ৰতম সে পুরুষকে দিতে চেয়েছি ফোলছড়ানো Fie’ 
( গতিণীমালা ১/ ২৯) 
‘তুমি হে তৃষ্ণার জল তুমি হে আমার অতীত | তোমার 
sata পাতাগুলি goa শিরশির করে আমার | শরীর আমার 


১৮৪ পরিচয় মাঘ-কান্তন ১৪০০ 


চেতনা খুলে খুলে ধায় অতলের মতো অতলম্প্শী গুহার 
মৃতন অন্ধকার | বাকে বাঁকে ।? 
(aftrat, ৪1 ১৯), 
আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ এ বইটির অন্য আকর্ষণ | 
আনতবজ্র | YSN CHAT! AM ৫, ওয়েষ্ট cz, কলি-১৭ 
দাম বাবে টাকা। 


সব্যসাচী সরকার 


পুস্তক-পরিচকনখ 


নজরুল ইমলাম ? পুনবিবেচন! 


নজরুল ইসলাম অনেক ধরনের গান বচন! করেছিলেন । তার শ্যামাসঙ্গীত,. 
কীর্তনের পাশাপাশি ছিল কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, আবার অন্তর- 
ন্যাশানাল সঙ্গীতের মতে| গান। শেষোক্ত গানগুলি আমাদের আলোচ্য 
গ্রন্থের লেখিকাকে "আরেক নজরুল”এব অস্তিত্ব আবিষ্কারে সক্ষম করে 
তুলেছে | নজরুলেবুই একটি কবিতার শীর্ষক ব্যবহার করে তিনি দিখেছেন-_ 
“এইসব গান তো শুধু নান্দনিক ক্ষুধা মেটাবার সামগ্রী নয়, এইসব গান এ 
অন্নবন্ত্রহীন পরাধীন মানুষগুলোকে দেয় জীবনের দুশমনের সাথে লড়াই করার 
প্রেরণা, দেয় শিরদাড়াটা টান টান করে বাঁচবার প্রেরণা । সত্যিই বাংলা 
সাহিত্যে এই ধরনের গান আগে ছিল ন! | নজরুলই তার পথকার | স্বভাবতই 
এই ধরনের গানের BB নজরুল তো শুধু গীতিকার, TIFI নন, তার 
আড়ালে রয়েছেন আরেক নজরুল 1, এই আরেক নজরুলের সন্ধান করতে 
গেছেন আমাদের লেখিকা । তার ফলস্বরূপ আমরা তার কাছ থেকে পেয়েছি - 
বর্তমান গ্রন্থ নজরুল : একটি রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব” | 


জাহুয়াবী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পুস্তক-পরিচয় ১৮ 


রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা, করতে গিয়ে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যাক্গ - 
কোনে! তাড়াহুড়ে| করেন নি দ্রুত মন্তব্য বা fiata যাবার জন্য চেষ্টা 
কবেননি | বরং স্থুচিত্তিততাবে গুছিয়ে কাজ করারই তিনি, সর্ববিধ চেষ্টা - 
করেছেন । চারটি অধ্যায়ের মধ্যে তীর মূল কাঁজ সম্পন্ন হলেও, অধ্যায়গুলি 
তিনি স্থশৃংখলিত ভাবেই, গ্রথিত করেছেন । চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ নজরুল 
ইসলামের মতাদর্শ, তিনি ধরে আলোচনা করেছেন! এতে পাঠকদের কাছে 
তা ঘেমন মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে, তেমনি geag হয়। একটি জিনিল উল্লেখ 
করতেই হবে । ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নজরুল ইসলামের মনের গতি বা ভাবাবেগ 
ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন, বা কেন হয় তীর È কর্ম সেই সেই অনুযায়ী, তাঁর ব্যাখ্যা 
দিতে গিয়ে লেখিকা কোনো মনোগত ধারণার ওপরে তাঁর JEI স্থাপন করেন 
না, বরং তিনি পারস্পেক্টিত বা যথাযোগ্য পশ্চাদূপট পাঠকের চোখের সম্মুখে 
উন্মোচন করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে পারিপান্থিক অবস্থা বা পুরিবেশ 
যাঁর থেকে কোনো সৃষ্টিশীল TRI ANN দুরে সবে থাকতে পারেন না, 
বিশেষ করে নজরুলের মতন সংবেদনশীল ব্যক্তি, ফেটা৷ শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় 
কোনো ক্ষেত্রেই ভোলেন a1; এবং এজন্য তিনি কঠোর পরিশ্রমে বিমুখ নন | 
এ খুব দুরূহ কাজ.! কিন্তু শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তা সম্পন্ন ক্রেন | পাঠক 
হিসাবে তার গুণমুগ্ধ ন! হয়ে থাকার, বা তাকে উপেক্ষা করার কোনে উপায় 
থাকে না । 

তার লেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার Wel | বিশিষ্ট গবেষকদের 
মন্তব্য উল্লেখ করার পর তিনি নিজের বক্তব্যে অগ্রসর হয়েছেন । এতে তিনি 
যুক্তির দিকে এগুতে পেরেছেন । এজাতীয় গ্রন্থে এই গুণের সাক্ষাৎ সচরাচর 
পাওয়া যায় Ali এই cl কৃত্রিমূতা পবিহাবের আন্তরিক প্রচেষ্টা একে 
প্রশংসা করতেই হয়। সমালোচনাত্মক মনোভাব না থাকলে cH সত্যমিথ্যার 
স্বরূপ উদ্ঘাটন কর! সম্ভব নয় লেখিকার বচনাশৈলী থেকে আমর! সে-জ্ঞান 
লাভ কবে থাকি। 

নজরুলের ‘ধূমকেতু’ সম্পাদনার ভূমিকা আমাদের সাধারণের অগোচরে 
থাকে। সম্পাদকীয় লেখার মধ্য দিয়ে তিনি যে শুধু দেশপ্রেমের জালা-যন্ত্রণাই 
প্রকাশ করেন তাই নয়। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে নজরুল যে একটি মুখ্য ভূমিকা 
নেন, প্রবন্ধকার নজরুল যে কবি নজরুল থেকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষণীয় নন, অনেক. 
রাজনীতিবিদ্‌ দেশপ্রেমিক নেতার থেকে অনেক বেশী অগ্রবর্তী হয়ে নজরুলই- 


সি পরিচয় | মাঘ-ফান্তন ১৪** 


‘যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে হাজির হন, এমন অনেক সব সাধারণের অজানা 
তথ্য পরিবেশন করে লেখিকা শুধুমাত্র ধন্যবাদই হন না; তিনি মূলতঃ 
'ক্তজ্ঞতাপাশে আমাদের আবদ্ধ করেন এটা আমাদের স্বীকার করতেই 
হয়) 
"এ গ্রন্থ রচনায় ধারা তার মূল সহায়ক হন তাদের কথা লেখিকা মুক্ত কণ্ঠে 
“স্বীকার করেন | এরা হলেন ২ মুজফফর আহমদ (এঁর গ্রন্থ, কাজী 
‘নজরুল ইসলাম £ শ্বতিকথা ), প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (এর গ্রন্থ, কাজী 
“নজরুল এবং সাংবাদিক নজরুল ), আজহাবউদ্দীন খান (এর গ্রন্থ, বাংলা 
" সাহিত্যে নজরুল ), এবং ডঃ স্থশীল গুপ্ত (এর ay, নজরুল চরিত মানস) 1 

একটি আপত্তি হয়তো উঠতে পারে । Getafe নান্দনিকদের | কিন্ত 
“শে-আলোচনায় লেখিকা যে আবার কেন প্রবৃত্ত হননি, তা বুঝতেও আমাদের 
অস্থবিধা হয় না। লেখিকা যেহেতু নজরুলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব 
'আলোচনাতেই পদক্ষেপ করেছেন, সেইহেতু প্রসঙ্গান্তরে খাওয়ারও কোনে! 
অবকাশ বা স্থষোগ তার নেই । আমার কৈফিয়ৎ শীর্ষকে তিনি তা ব্যক্তও 
“করেছেন। তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিশ্রয়োজন | 

পরিশেষে বলব, এম, ফিল,-এর ভিমারটেশন বা উপাধির জন্য লিখিত 
“আলোচন! হিসাৰে কাজ শুরু করলেও, শ্রীমতী শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের মূল্যায়ণ-শাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন | 


সিদ্ধার্থ সাহা 


নজরুল £ একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । শান্ত! বন্দ্যোপাধ্যায় I 
প্রকাশক £ নবপত্র প্রকাশন । দাম £ ৩৫ টাকা। 


অজান! ইতিহাসের সন্ধানে 


সাংবাদিকতার ইতিহাসের উপর গ্রন্থের অভাব ন! থাকলেও সংবাদপত্র 
৭ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম-গ্ৰস্থের অভাব বিদ্যমান । অধুনা সাংবাদিকতায় এ 
সম্পর্কে গবেষনার কাজ হচ্ছে । সেদিক থেকে eath বিশ্ববিদ্ঞালয়ের 
সাংবাদিকতার অধ্যাপক অরবিন্দ মজুমদার এবিষয়ে বিশেবতঃ ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে পরিস্ফুটিত করে প্রশংসনীয় উদ্যোগ 
নিয়েছেন। তিনি ৩৫৩ পৃষ্ঠায় ইণ্ডিয়ান প্রেস arte ফিড়াম স্ট্যাগেল 
'( ১৯৩৭-১৯৪২) গ্রন্থ রচনা করেছেন | 

১৯৩৭ ও ১৯৪২ সাল ছুটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
"গুরুত্বপূর্ণ । ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ ও ১৯৪২ সালে 
এভারতছাড়ো” আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ | উক্ত গ্রস্থটিতে নথিভুক্ত এঁতিহাসিক 
aata নিবীখে আলোচনার স্তরটি বিন্তন্ত-_ 

প্রথম ভাগ--ভাবতীয় সংবাদপত্রের পথিকৃৎ, প্রাক কংগ্রেস আন্দোলন 
“ও সংবাদপত্র, সংবাদপত্রে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, বঙ্গভঙ্গ, প্রাদেশিক স্থায়িত্ব- 
শাসনাধীন সংবাদপত্র কংগ্রেস ও অকংগ্রেসী সরকার, দেশীয় রাজ্যগুলি, 
সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রারামস্ত, সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক বন্দী- কংগ্রেস ও 
অকংগ্রেসী সরকার, কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের উন্নতি, ভারতীয় সংবাদপত্র ও 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এ আই এন ই পি এর atate ও ভূমিকা, দ্বিতীয় ভাগ 
সংবাদপত্র ও বিচারাধীন সংবাদপত্র মামলা, কংগ্রেস ও অকংগ্রেপী সরকারী 
সংবাদপত্র ও যুদ্ধ, উপসংহার পরিশিষ্ট রয়েছে যে বেঙ্গলী পত্রিকার বিরুদ্ধে 
বিখ্যাত আবমাননা মামলা, তেজবাহাদুর কমিটির প্রতিবেদন, 
'সেনাবাহিনীয় বয়কট-_শ্রাঅরবিন্দ। 


১৮৮ পরিচয় মাঘ-ফাস্তুন ১৪০০- 


বিষয়গুলি সংযোজন! করে প্রাথমিক সুত্র থেকে কাজ করার প্রবণতা 
লক্ষণীয় | 


১৯৩৭তে প্রকাশিত সংবাদপত্র প্রকাশনায় বয়েছে ইংরাজীতে হিন্দুস্থান 
স্ট্যাণ্টডার্ড বাংলায় ‘যুগান্তর’, বোদ্বাইর “ফ্রি প্রেস জার্নাল’ এটি প্রয়োজনে 
সর্বদলের নেতাদের সমালোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না, 


এম. এন, বায়-এর ‘সম্পাদনায় ইনডিপেনডেণ্ট ইণ্ডিয়া’ মুসলীম লীগের: 
‘স্টার অফ ইণ্ডিয়া', অপরদিকে PUAA দলে রাজ্যে TCH সরকার গঠন | 


১৯৩৭ লালে হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড, “দি স্টোটসম্যান’, ফজলুল হকের প্রতি 
সহনাভূতিশীল থাকলেও, আনন্দবাজার পত্রিকার আচরণ ছিল সংযত, 
অন্যদিকে কালীনাথ রায়-সম্পাদিত ‘ট্রি বিউন, পত্রিকার সহানভূৃতিব স্থরটি- 

. সরকার. ও, কংগ্রেসের প্রতি থাকলেও কিন্তু মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতি. 
সদয় স্বর ছিল ন1+ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া’ মন্তব্য প্রকাশ ছিল সর্ভকতায়। 


১৯৩৭-৩৮ লালে ছেশব্যাঁপী শুরু হয়েছিল গণসংযোগ আন্দোলন | গণ" 
মাধ্যমে গড়ে উঠে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। এই আন্দোলনের AAP 
ছিলেন মুণালকাস্তি ay, কলকাতার মেয়র এ. কে এম. জাকারিয়া | 
ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮ সালে geta q3 ইণ্ডিয়ান জারনালিষ্ট এসোসিয়েশনের 
সভায় সভাপতির ভাষণ দেন | ১১,৬, ১৯৩৯ সালে আসামে সাংবাদিক সমিতি. 
গঠিত হয়_-সাঁংবাদিকেরা তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য দাবী তুলে ধরেন । 
এপ্ডিল, ১৯৩৮ সালে অন্ধ প্রাদেশিক জারনালিষ্ট এযাসোপিয়েশনের সভাক 
সভাপতির ভাদনে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ, 
সাংবাদিকতার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রদেশগুলিতে ক্রমশঃ 
সাংবাদিকতার ইউনিয়ন সংগঠিত হতে থাকে । ১৯৩৯ সালের মার্চে fari 
কংগ্রেস এবং ১ সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামাম! শুরু হলে সংবাদপত্রের, 
উপর সংবাদ পরিবেশনে নিষেদ্ধজ্ঞা জারী কর] হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়া 
আও ইস্টান নিউজ পেপার সোলাইটি। অধুনা ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপার 
সোসাইটি ১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহরুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 
ন্যশানাল ate প্রকাশিত হয় জমিদারী সমাজের মুখপত্র পাওনিয়ার’ 
‘কৃষক’ ও ভারত” “মর্নিং স্টাপ্ডার’ এবং উদ্ারপন্থী দলের ‘লীডাব পত্রিকা’ | 

{১৯৪০ সালে রামগর কংগ্রেসে মহম্মদ আলি fani পৃথক পাকিস্থান রাষ্ট্রের 


'জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পুস্তক-পরিচয় ১৮৯ 


‘দাবী উত্থাপিত করেন। অনুষ্ঠিত হয় অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর” 
'কনফারেন্স। বেঙ্গল প্রেস পরামর্শদাত। কমিটি গঠিত হয়। 

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা রচনার দাবী 
COTA] হয়। 

জুন” ১৯৪১ সালে জার্মানী ইউ. এস. এস. আর আক্রমণ করে। ভারতে 
ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজ (LANGUAGE) নিউজপেপার এ্াসোপিয়েশন গঠিত 
হ্য় l 

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঘটনার সাথে সিঙ্গাপুর পতন, 
"২২ মার্চ ১২ এপ্রিল ভারতে ক্রীপস মিশনের আগমণও উল্লেখ্য | সরকার 
জারী করেন স্পেশাল কোর্ট অভিন্যান্স এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রথম সংবাদপত্র “পিপলস ওয়ার’ প্রকাশিত হয়। কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থে 
'এসম্পর্কে আলোচনা না থাকায় ঠিক হয়নি। 

বইটির সামগ্রিক আলোচনায় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্ৰ কর্ম 

আন্দোলন এবং সংবাদপত্র আইনের ইতিহাসের শ্পর্শতা থাকলেও 
১৯৩৮-এর বিখ্যাত টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার হাইকোটের বায় সম্পর্কে উল্লেখ 
না থাকার কারণ কি? 

IA পরিচ্ছন্নতা,ও ভূল সম্পর্কে প্রকাশক যত্ববান হলেও গ্রন্থের অত্যাধিক 
মুল্যের কারণে সাধারণ পাঠকের কাছে Ga হবে। এই গ্রন্থটি সাংবাদিকতা, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস অনুসন্ধানী, গবেষক, ছাত্র, অধ্যাপক এবং সংবাদপত্র- 
সংশ্লিষ্টদের রেফারেন্স বুক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় | 


প্রবীরকুমার লাহ! 





দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের ক্রটিগুলি দুর হবে প্রত্যাশিত। 
অরবিন্দ মজুমদাঁর। ইণ্ডিয়ান প্রেস ashe ফ্রিডম ক্ট্যাগেন্স ওরিয়েণ্ট 
ALI] | ১৯৯৩, ৩৫৩ পৃষ্ঠা 1 নির্ঘণ্ট । দাম ১৩০ টাকা । 


রামায়ণ-_ খোল চোখে 


আগ্রাসী রামতক্তদের মোকাবিলা করার জন্য শুধু রাজনৈতিক ভাবে নয়» 
সাংস্কৃতিক স্তরেও যে ব্যাপকভাবে লড়াই করা প্রয়োজন, তা কমবেশি দেশের 
বুদ্ধিজীবী-মহলে কম বেশি অনুভূত হচ্ছে । এ নিয়ে আত্মপ্রসাদের 
কোনো স্থযোগ নেই । কারণ, দীর্ঘ উদ্দাসীনতার স্থযোগে মৌলবাদ দর্শন- 
ইতিহাঁস-সাহিত্য-_সর্বস্তরেই জাতীয়-চৈতন্তের শিকড় পর্যন্ত ইতিমধ্যে বিষাক্ত 
. করে তুলতে সক্ষম হয়েছে । এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেহারা এখনো কাটা- 
ছেঁড়া দ্ৈপায়ণ। | 

এমনই এক পর্বে আমাদের হাতে এসে পড়েছে হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়' 
রচিত ‘খোল! চোখে বামায়ণ’ নামে একটি গ্রন্থ । বইটি প্রধানত রামায়ণের 
রাঁজতিলক রামচন্দ্র এবং অযোধ্যার রাজ-পরিবারের সদস্তদ্রের আত্তসম্পর্কের 
পুনহিৰেচন!। প্রাচীন আৰ্য ইতিহাসের তিনটি প্রধান ঘটনা-_মৃগয়াজীবী ও 
গোধন-নিভ'র আর্যদের কৃষি-কেন্দ্রিক সভ্যতার eal ও রাজ্যবিস্তার, আর্ষ- 
অনাৰ্য সংঘাত এবং aafaa বিরোধ এই বিষয়গুলির ওপর রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি বর্তমান গ্রন্থের 
লেখক a প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তা হল, তারই ভাষায়” * -'বামায়ণে' 
আরও কিছু ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে । আছে প্রাসাদ বিপ্লবের কাহিনী 
আছে নীচতা শঠতা ও চক্রান্তের ইতিহাস, আছে দশরথের পরিবারের নিদারুণ 
ভ্রাত-কলহ, সিংহাশনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ এবং সর্বোপরি একদা 
প্রগতির সমর্থক, হ্রধন্ু-ভঙ্গকারী রাবণ-বিনাশকারী রামচন্দ্রের পরবর্তী 
সময়ের রক্ষণশীল ভূমিকা ও সেই সঙ্গে রামচরিত্রের ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলির 
উন্মোচন 1” 

অলৌকিক ও অলীক বাতাবরণ ছি'ড়ে এই গ্রন্থের লেখক যুক্তি ও বিজ্ঞানের 
ভিত্তিতে এককথায় গোটা বামায়ণী কথাকেই পুনধিবেচনার মাধ্যমে fas 
করার coal করেছেন । তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেছেন যে আদিকবি বান্মীকি 
রামচন্দ্রকে কখনো অবতার আখ্যা দেননি, বড়জোর তাকে 'নরজেষ্ বা. 
qaar- মর্যাদ। দিয়েছেন । বাল্মীকির দশরথ যে অযোধ্যার বাজা ত! 


জাহুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পুস্তক-পরিচয় ১৯১, 


মাত্র বারো যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তৃত কৌশল্যা কোশলরাজেক 
PO নন, কোশল দেশের মেয়ে । দ্রশরথের কনিষ্ঠা স্তর স্মিত্রা-ও যে অভিজাত, 
বংশীয়া এর কোনো প্রমাণ বামায়ণে নেই। লক্ষ্মণ ও শক্রত্ন ছিলেন ষথাক্রমে.. 
রাম ও ভরতের দেহবক্ষক | 

গ্রন্থটির লেখক বান্মীকির রচনাকেই অন্থসবণ করে দেখাতে চেয়েছেন 
নবলন্ধ কষিবিদ্ভাকে রক্ষা ও বিস্তার করার মানসে কেন রাজা জনক RINT- 
ভঙ্গকারী ব্ামচন্দ্রকে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে যুক্ত করেছিলেন। এই. 
কন্তাটি লৌকিক । আর, রামায়ণে যে অযোনিসম্ভবা সীতার কথা বলা 
হয়েছে তা আর কিছুই নয়, ‘হল’ বা “লালের, মুখে পৃথিবীর পেট চিরে, 
আনা কৃষিজাত ফসল ৷ ‘সীতা’ নামটিরও হুলরেখা* ছাড়া অন্য কোনো অর্থ 
নেই। কৃষিসভাতার প্রাথমিক স্তরে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিবৃত্তের . 
রূপকথা হরপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়ের অযৌক্তিক আলোচনার তথ্যনিষ্ঠ চেহারায় 
দাড়িয়ে গেছে। 

রামচন্দ্রের অসম্পন্ন বাজ্যাভিষেককে কেন্দ্র করে অধোধ্যায় প্রাসাদ-চক্তান্ত_ 
যে বহুমুখী মাত্রা নিয়েছিল, তার প্রতিটি স্তর হরপ্রসাদবাবু অত্যন্ত সতর্কতায়, 
অথচ বিশ্বাস্তভাবে উন্মোচিত করেছেন | এব্যাপারে তিনি তীর পর্যবেক্ষণ- 
ক্ষমতার মাধ্যমে যে-সব সিদ্ধান্তে এসেছেন, তা অযোধ্যা রাজপরিবারের 
তথাকথিত আদর্শ পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে গদগদ ভক্ভিবাদী চিন্তাধারার 
একটির পর একটি ই'ট খুলে নিয়েছে । লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন 

১। . দশরথ চেয়েছিলেন, ভরত মাতুলালয়ে থাকতে থাকতে কেকয়বাঁজ, 
ও ভুতের অজ্ঞাতে বামচন্দ্রের অভিষেক সম্পন্ন করতে | 

২। রাম-অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন ক'রে এবং এই সংবাদ 
আগের রাত পর্যন্ত কৈকেয়ীর অজানা রয়েছে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে 
দশরথ তার মেজরাণীর প্রাসাদে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কৈকেয়ীর ag 
অন্ুচরদের হাতে কার্যত বন্দী হয়েছিলেন | 

৩। এককথায় রাজা দশরথের প্রতি বলপ্রয়োগ করে রামের বনবাস- 
ব্যাপারটি সিদ্ধ হয়েছিল | 

81 রামায়ণে কোথাও লেখা হয়নি যে দশরথ রাম্চন্দ্রকে বনবাসের- 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । কৈকেয়ীর প্রাসাদে খোদ কৈকেয়ীর মুখ থেকে রামের, 
প্রতি এই ফতোয়া নির্বাক দশরথের নামে উচ্চারিত হয়েছিল | . 


উন _ পরিচয় খাঘ-ফান্তন ১৪০ 


- ৫ কৈকেয়ীর নির্দেশ না মানলে প্রবল কেকয় বাজের আক্রমণে রাজ- 
সিংহাসন ও জীবন বিপন্ন হতে পারে, এই আশংকাতেই রামচন্দ্র বনবাসে 
যেতে সম্মত হন ৷ ' | 

vi কৌশল্য। তার প্রতি অনুরাগহীন দশরথকে স্বণা এবং কর্কশতাধিণী, 
.ক্রোথী কৈকেয়ী ও তার পুত্র ভরতকে ভয় করতেন | 

a) লক্ষণ তো! সরাসবিই ‘কৈকেয়ীর প্রতি age, বালস্বতাবীপন্ন 
-পিতা"-কে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন | 

৮। দশবথকে হত্যা করে রামের রাজ্যলাভেও কৌশল্যার আপত্তি 
,ছিল না৷ 

৯1 বামচন্দ্রও তীব্রভাষায় cad পিতার প্রতি gi প্রকাশ করেছিলেন। 
- তিনি তাকে ধর্মত্যাগী” ও "কামের অন্থুসারী” আখা! দিয়েছেন | 

দ্শরথের বাজন্তঃপুবের হিংসা, দ্বেষ, ক্ষমতাঁলোলুপতা ও চক্রান্তের রূপকে 
. এভাবেই উন্মোচিত করে তথাকথিত fagefe, পতিভক্তিঃ ভ্রাতৃপ্রেমের Stal 
.ফানুসগুলোকে ফাটিয়ে দিতে পেরেছেন লেখক । 


ভরতকে হরপ্রসাদবাবু দেখেছেন মাস্টার ভিপ্লোম্যাট” হিসেবে । 
" মাঁতুলালয় থেকে ফিরে এসে রামচন্জের বনবাসে fora গোটা অযোধ্যা- 
ন্গরীকে সামলানোর জন্য তিনি অরণ্য থেকে বামকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসের 
একটা নাটক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তা না হলে চতুরদে নভ্জিত হয়ে 
হাতি-ঘোড়া-হয়-পদাতিকে পৃথিবী কীপিয়ে তিনি অগ্রজ-কে ‘ফিরিয়ে আনতে’ 
যাবেন কেন? এই স্থবিপুল সৈন্তবাহিনী দেখে বুদ্ধিমান রাম বুঝেছিলেন, 
ক্ষমতা প্রকাশের CI না দেখিয়ে ভরতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে প্রাণ 
বাঁচানো চেষ্টা করাটাই যুক্তিযুক্ত | ফলে রাম আত্মসমর্পণ করলেন | বলগ্রয়োগে 
নয়, বলপ্রদর্শনেই কার্ধাসদ্ধি করে অযোধ্যার প্রজাদের AER বিধানে বামচন্দ্রের 
পাছুকা মাথায় নিয়ে পাকা অভিনেতা SIS রাজ্যে ফিরে এলেন। এ প্রসঙ্গে 
ভারী চমৎকারভাবে হবরপ্রসাদবাবু মন্তব্য করেছেন? “...একথা তিনি জানেন, 
-খুড়ম কখনও বাঁজ্যশালন করে না। SATS aicaa Awa সামনে রেখে 
প্রজার! যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাতে তরতের লাভ বই ক্ষতি নেই ।” 
ঘরে-বাইরে এভাবে পরিপূর্ণ জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ভরত সর্বসমক্ষে 
নাটকীয় ভাবে উচ্চারণ করেছিলেন যে" পঞ্চাশ বৎসরের প্রথম দিনে রামের 
‘দর্শন না পেলে তিনি অগ্নিতে আসত্মব্দির্জন দেবেন। কিন্তু কার্যত যে ভরত 


“জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পুস্তক-পারিচয় ১৯৩ 


“ate হিসেবের খাতা থেমে মুছে ফেলে দিয়েছিলেন, হুরপ্রসাদবাবু তা 
প্রমাণিত করার জন্য কয়েকটি যুক্তি প্রয়োগ করেছেন | যেমন-__রামের গোট! 
বনবাসকালে ভরত কোনোদিন সামান্য যোগাযোগ রাখেন নি। সীতার 
অপহরণের পর তরতের কাছে বাম কোনে! খবর পাঠাননি । ভরতও একটি 
সৈন্য দিয়েও বিপদের সময় অগ্রজকে সাহাষ্য করেনি । পঞ্চদশ বছরের প্রথম 
দিন নয়, তারও অন্তত ছয়-সাত মাস বাদে রাম অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। 
'লেখক বলছেন, “অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেওয়া দুরে থাকুক, এই দীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে রামচন্দ্রদের না ফিরবার কারণ সম্বন্ধ এতটুকু অনুসন্ধান করেন নি 
ভরত |” ; 
চোদ্ব বছর পরে ভরতেরই অস্ত্রে ভবতকে আ'ত্বসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন 
MBH | বানর, ভল্ুক, মহাবল রাক্ষস সৈন্যবাহিনী, মিত্র বিভীষণ ও 
স্থগ্রীবকে নিয়ে যখন তিনি অযোধ্যার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, 
প্রাণভয়ে ভীত ভরত কেবল তখনই অগ্রজকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। রাম 
অব্য ভরতকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারেন নি। চুড়ান্ত বিশদৃশভাবে 
“তিনি ভরতের উপস্থিতিতেই লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চান। 
লক্ষ্মণ অব্য এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর বাধ্য হয়ে রাম ভরতকে যুবরাজ 
করেন। তবে বহিযুদ্ধে তিনি লক্ষ্মণকে না পাঠিয়ে বা নিজে না গিয়ে 
সবসময়ই ভরত ও AFF প্রেরণ করতেন। সীত! এবং ANTE ভরত- 
সম্পর্কে কটুক্তি করেছেন খুব কম AT | 
নানারকম অলৌকিক ঘটনা ও অিতকল্পনার যে sees 
'ঘটনাগুলি কিছু কিছু খোদ বালীকির কাব্যেও পরব্তাঁ বামায়ন-প্রণেতাদের 
রচনায় ভূরি, ভুরি আছে, অমোঘ যুক্তির শরসন্ধানে সেগুলিকে বারবার 
ছিন্নভিন্ন করেছেন বর্তমান গ্রন্থের লেখক | 
ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে শতযোজনব্যপী? aye কোনোদিনই ছিল না। 
বর্তমান কালে এই পকপ্রণালীর প্রস্থ প্রায় ছত্রিশ মাইল। পণ্ডিত 
গিরীন্দ্রশেখর বস্তুর মতে প্রায় চার হাজার বছর আগে বামায়ণের যুদ্ধ 
হয়েছিল । লেখক এখানে মেগাস্থিনিসের প্রামাণ্য বিবরণের ওপর জোর 
দিয়েছেন | প্রায় ছুহাজার তিনশো বছর আগে মৌর্য চন্্রগুপ্তের রাজসভায় 
এই গ্রীক WIS অবস্থান করেছিলেন | তার বর্ণনায় আছে, ভারত ও 
'লংকার মধ্যে ‘সাগর? নামে এক অগভীর নদী ছিল। 


১৩ 


১৯৪ পরিচয় মাঘস্ফান্তন ১৪০০ 

হনুমান লাফিয়ে যে সেই সাগর পার হননি, তা বান্দীকির 'রিবরণীতেই- 
আছে। বাল্মীকি লিখছেন, হস্থমান নৌধানের মত সীতার কাটছিলেন। 
তিনি সাগরের উত্মিজাল প্রতিহত করতে করতে মহাবেগে যাচ্ছিলেন। সেই 
সাতারের সময় “সিংহিকা” নামে এক হাঙ্গর Sta বাধাস্থটি করেছিল । আর, 
আকাশে হাঙরের অবস্থান__এতে। ভাবাই যায় না। 

এভাবেই সীতার অগ্নিপ্রবেশ, পাতালপ্রবেশ ইত্যাদির ঘটনার অলীক- 
কল্পনাকে নানা প্রমাণনহ ছেদন করেছেন প্রাবন্ধিক । দেখিয়েছেন, কিভাবে 
কেবল বিপুল taag atasca লংকা অভিযানের পরই বিভীষণের ধর্মবোধ- 
জাগ্রত হয়েছিল | রামচন্্রও স্বয়ং রাজ্যলাভাষী বিতীষণের সঙ্গে কুটনৈতিক 


মতাব স্থাপনই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন | . 
রামচন্দ্র প্রতি Feta ও লক্্মণের অচল বিশ্বাসের সৌধ কিভাবে চূর্ণ 


বিচরণ হয়ে যেতে থাকে, তার যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক মর্মম্পর্শ বিশ্লেষণ 
করেছেন হরপ্রসাদবাবু । সঠিকভাবেই তিনি উক্তি করেছেনঃ প্উচ্চস্থান থেকে 
পতনে ট্রাজেডির স্ষ্টি হয়ে থাকে । একটা স্থগভীর বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ার 
চেয়ে বড় পতন আর কিছু হতে পাবে না। সীতার জীবনের ট্রাজেডি 
বোধহয় এই কারণেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি রূপে গণ্য হতে Aiea |” 
রামের প্রতি লক্ষণের চূড়ান্ত বিশ্বাসভন্দের এছেন পটভূমিতেই বামায়ণের 
লক্ষ্মণবর্জন’ অংশটির কারুণ্যকে তুলে ধরেছেন লেখক | 

‘খোলাচোখে রামায়ণ এই আলোচকের মত অনেক পাঠককেই সম্পূর্ণ 
নতুনভাবে বামায়ণ পাঠ ও বিবেচনায় প্ররোচিত করবে, আশা fat 
গ্রন্থটির অস্তিমপর্বে লেখকের একটি বক্তব্য উদ্ধার করে আলোচনার ইতি. 
টানছি_- l 

“প্রথম জীবনে বাম ব্ৰাহ্মণ্য শক্তিকে খর্ব করার ভূমিকা নিয়েছিলেন। 
ক্ষাত্র শক্তির বিকাশ সাধনে তৎপর facta কিন্ত সারাজীবনই রামচন্দ্র 
সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজ-প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, একথা বলা 
যায় না। যে রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে মিত্র রূপে স্বীকার করতে দ্বিধা 
করেন নি, পরবর্তী যুগে তিনিই eT তপস্বী STS স্বহস্তে বধ করেছিলেন 
খডডগাঘাতে । সমাজ বিপ্লবের যে অঙ্কুর রাম চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান faa, 
সেখান থেকে ক্রমশই তিনি সরে এসে লোকাপবাদ ও লোকাচারের তুচ্ছ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন । ব্রাহ্মণ বশিষ্টের অনুগত হয়ে রাম ব্ৰাহ্মণ্য 
ধর্মের পুণঃপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন 1 

অমিতাভ দাশগুপ্ত 

খোলাচোথে ' রামায়ণ | হরপ্রদাদ মুখোপাধ্যায়। বিংশশতাব্দী,। aaa পাক'স্থিট,- 
- কলকাত-১৬। দাম ত্রিশ টাকা 





বিভূতিভূষণের দিনলিপি 


বিভূতিভূষণের অবিস্মরণীয় দিনলিপি fea লেখায় sae Jira 
২৪ এপ্রিল তারিখের দ্িনলিপিতে লেখা আছে 
“আজ আমার সাহিত্য সাধনার একটা সার্থক দিন--এই জন্যে যে আজ 
আমি আমার ছুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের 
পাচালী ) বিচিত্রা-তে পাঠিয়ে দিয়েছি 1” 

বিচিত্রা পত্রিকায় “পথের পাঁচালী” প্রায় ১ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে 
অবশেষে ১৯২৯ Ataa ২ অক্টোবর বুধবার মহালয়ার দিন গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয় । 

পথের পাচালী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বিভূতিভূষণ একজন সাহিজীষণঃ 
প্রার্থী নবীন লেখক। কিন্তু উক্ত গ্রস্থপ্রকাশের মুহূর্ত থেকে তিনি বিশেষ 
ভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি এসেছেন বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী পরোয়ানা. 
নিয়ে । বলাবাহুল্য ১৯২৮ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ QBI নভেম্বর 
( বিভৃতিভূষণের মৃত্যুদিন ) পর্যন্ত প্রায় ২২ বছর পর্যন্ত তিনি নিবিড় নিষ্ঠায় 
সাহিত্য সেবা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তৎকালীন প্রায় 
সমস্ত কবিসাহিত্যিকদের কাছ থেকে বিভূতিভূষণ পেয়েছেন অকু$ অভিনন্দন | 
অগণিত পাঠক মাধারণ তাঁকে বলিয়েছেন তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় | 
‘পথের পাচালী’ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ যে সমালোচনা লিখেছেন, সেটি পরিচয় 
পত্রিকার বৈশাখ ১৩৪০ aig প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি মন্তব্য 
করেছিলেন, “সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া. গেল অথচ পুরাতন 
পরিচিত জিনিসের মতো স্থস্পষ্ট ।৮ সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাবেই যে লেখক 
যাবতীয় পাঠক কুলের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারেন তিনি যে কালে জয়ী হবেন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । পথের পাঁচালী প্রকাশের পর বিভূতিভূষণ একের 
পর এক GABA ও ছোট গল্প উপহার দিয়েছেন। তার ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে 
বাংলা সাহিত্যের Streit) বিভূতিভূষণের বিশাল সাহিত্যসম্তার আজও 
জনপ্রিয়তার শীর্ষে । বিভূতি সাহিত্যের মূল্যায়ণে সমালোচকদের ক্লান্তিহীন 
প্রয়াস চোখে পড়ার মত। নানা পত্রপত্রিকা আজও বিপুল সমারোছে 
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বিভৃতিভূষণের স্বৃতিতে মুখর ৷. দুঃখের বিষয় নিবলম সাহিত্য সেবক বিভূতি- 
ভূষণের সাহিতোর মুল্যায়ণে যতখানি আগ্রহ প্রকাশিত হয়, ততখানি আগ্রহ 
বর্ধিত হয় না বিভূতিভূষণের জীবনীচর্চায়। সাহিত্যে নতুন জিনিস দেবার 
জন্যে যে-লেখকের আবিভ্ণব ঘটেছে, তার জীবনকে জানার যে প্রয়োজন 
আছে, এই কথাট] কিছুতেই অবহেলা করা যায় না | চণ্ডীদান চট্টোপাধ্যায় 
এই gpd নিয়ে fag তিভূষণের জীবনবন্গমঞ্চের পর্দা উত্তোলন করেছেন। 
আলোচ্য ‘অপরাজিত বিভূতিভূষণ’ গ্রন্থথানি তারই ফলশ্রুতি। গ্রন্থটিকে 
লেখক প্রধান যে তিনটি বিষয়ের কেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছেন তা হল-_- 
বিভূতিজীবনী, স্বতিচারণ ও সাহিত্যের উৎস। শুধু তাই নয় শ্রী চট্টোপাধ্যায় 
_ ১৮৯৪ থেকে ১৯২৮-_অর্থাৎৎ ৩৪ বছরের কালসীমার মধ্যে বিভূতিভূষণের 
'জীবন 'পর্যালোচনাকে সীমিত রেখেছেন । ১৮৯৪ খ্ৰীষ্টাব্দ হল বিভূতিভূষণের 
জন্মসন আর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হুল “পথের পাচাঁলী'র বচন! সমাপ্তি বর্ষ। 
বিভূতিভূষণ তাঁর জন্মের পর কেমন ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত ও 
. সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বর্ধিত ও পালিত হয়ে এক পরিপূর্ণ লেখকে পরিণত 
হলেন তাঁরই রোমাঞ্চকর কাহিনী লেখক A চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থে 
প্রাধান্ত দিয়েছেন । ‘অপরাজিত বিভূতিভূষণ’ সাহিত্যিক হয়ে ওঠ] 
বিভূতিভূষণের সাবশ্বত জীবনের প্রস্তুতির ইতিহাস ছাড়া আব কিছু AT I 
সেইদিক থেকে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম ! সেইজন্য লেখক গ্রন্থটির ভূমিকায় 
সঙ্গত কারণেই জানিয়েছেন “বিভূতিভূষণের জীবনী রচনায় Sta জীবনের 
প্রথম ৩৪ বৎসর খুবই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ 1” 
সৌভাগ্যবশ ত লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের নিকটতম আত্মীয়। 
আত্মীয়তার স্থবাদেই তিনি বিভূতিভূষণকে অতি কাছ থেকেই দ্রেখেছিলেন। 
we আত্মীয় হলেই যে কাউকে A fea দেখা সহজ, তা মান! কঠিন। বিশেষ 
করে যে লোক লেখক হয়ে ওঠার উচ্চাকাজ্কায় আচ্ছন্ন তাকে খুঁটিয়ে দেখার 
মত কোন GBT হলেই যে সম্ভব, তা নয়। J চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের 
নিকট আত্মীয় বলেই নয় তিনি নিজে বিভূতি-অন্থবাগী সংবেদনশীল এক 
জীবনসন্ধানী সত্যাহেষী ! তিনি যেদিন থেকে বিভূতিভূষণের লেখা পড়তে 
শুরু করেন, সেইদিন থেকেই বিভূতিভূষণের জীবনের নিভৃত কক্ষের কপাট 
উদ্ঘাটনের জন্তে প্রস্তুত হন। “অপরাজিত বিভূতিভূষণ গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতিপর্ব 
সেইদিন থেকে শুরু । সেই জন্যেই বিভূতিভূষণের বংশলতিকা বিভূতিভূষণের 
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জন্মশিক্ষা, জীবিকা, বিবাহ বচনান্থশীলনের খুঁটিনাটি তথ্য মনোযোগ সহকারে 
সংগ্রহ করেছেন। জানতে চেয়েছেন তিনি বিভৃতিভূষণের মনের ভূগোল» 
মর্মের ইতিহাস। অপরাজিত বিভূতিভূষণ গ্রন্থথানি লেখকের সেই নিষ্ঠাবান 
অনুশীলনের প্রকাশ | 


আলোচ্য গ্রন্থটির তিনটি ভাগ-__স্থচনা’, “কথা আরম্ভ" ও পরিশিষ্ট | 
agal অংশে লেখক জানিয়েছেন কেমনভাবে বিভূতিভূষণের নিকট সংস্পর্শে 
এসে ব্যক্তি বিভৃতিভূষণের Af আকর্ষণকে মূলধন করে “অপরাজিত 
বিভূতিভূষণ গ্রন্থ রচনার দায় অনুভব করেন | 


প্রকৃতপক্ষে কখাআবস্ত অংশটি গ্রন্থটির মূল অংশ শ্তধু নয়, দীর্ঘতম অংশও 
বটে । এই অংশে বর্ণিত হয়েছে বিভূতি ভূষণের বংশ পরিচয়। জন্ম, শিক্ষা 
জীবিকাঁসংগ্রহের আগ্রহ, সাহিত্য রচনার অনুশীলনের আন্পূর্বক ইতিহাস | 
এই ইতিহাস রচনায় লেখক যেমন সাহাধ্য নিয়েছেন বিভূতিভূষণের 
পরিচিতমণ্ডলীর, তেমনি তারই বচিত নানা স্বতিচারণা ও দিনলিপিব । 
বিভূতিভূষণ Sta বচনার বিষয় খুজে পেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন 
থেকে । সেই জীবনের নানা মূলাবান তথ্য ও তত্ব ARATI লেখকের উদ্যম 
অপরিসীম | 


পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হয়েছে বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত নীনা গুরুত্বপূর্ণ 
তথা (যেমন বিভৃতিভূষণের জন্ম পত্রিকা বিভৃতিভূষণের জন্মকালীন 
কলকাতাঁও তৎসন্সিবিষ্ট অঞ্চলের একসপ্তাহের আবহাওয়ার বিবরণ, বিভৃতি- 
ভূষণের পিত! মহানন্দ বন্য্যোপাধ্যায়ের লিখিত শক্তিশেল নাটকের Grae | 
ববীন্দ্রনাথকে ‘পথের পাঁচালী? সম্বন্ধে সমালোচনা লিখে দেবার অনুরোধ 
জানিয়ে পত্র পরিচয়, (বৈশাখ ৩৪০) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের “পথের পাঁচালী 
সম্পঙ্কিত ga রচনা Bales এবং সেই সংগে লেখককে লেখ। বিভূতি 
ভূষণ সম্পর্কে তথা পরিবেশনকারী নানা ব্যক্তির মূল্যবান পত্র। এই 
বাকিদের তালিকায় আছেন, গোপাল হালদার, নলিনীকান্ত সরকার, বুদ্ধদেব 
বস্তু, অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত, AFISE গুপ্ত, সন্তোষকূখার ce পরিশিষ্টে 
সংযোজিত হয়েছে আরও একটি রচনা যার লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই বুচনাটি লেখকের বিভূতিভূষণের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি তারাশংকবেব 
Be রচনাটির নাম অপরাজিত বিভূতিভূষণ লেখক এ5ট্রোপাধ্যায় তার 
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গ্রন্থের নামকরণ ব্যাপারে তারাশংকবের উত্তিখিত রচনাটির দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে থাকতে পারেন। - 
শ্রচট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের তথ্য আহরণের ব্যাপারে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির 
দ্বারস্থ হয়েছেন, তেমনি লগ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতেও পত্রাঘাত 
করেছিলেন। এসবই তার বিভূতিভূষণের প্রতি অসীম অন্ুরাগের চিহ্ন বহন 
করে। শুধু আক্ষেপ এবং অপেক্ষা লেখক ১৯২৮ সালের পরবর্তাঁকালের 
বিভূতিভূষণেব সারস্বত জীবন কাহিনী শোনাবেন । শিল্পী গণেশ বস্ুর 
প্রচ্ছদচিত্রণ এক অসাধারণ শিল্প মহিমায় পূর্ণ। প্রকাশক দেবকুমার বস্তু 
গ্রন্থটি র প্রকাশে কতখানি সতর্ক ও শিল্পরুচিসম্পন্ন তা গ্রস্থটির মুদ্রণ পরিপাট্যে 


খরা পড়ে | 


জগন্নাথ ঘোষ 


অপরাজিত বিভূতিভূষণ । চণ্ীদাস চট্টোপাধ্যায় । বিশ্ব জ্ঞান, ৯৩ 
COMTI লেন কলকাতা-৭০০**৯ | মূল্য £ ৩৫.০* টাকা। 


বিয়োগপঞ্জি 


শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় 


এরকমই ছিলেন মানুষটি, নিজের নাম বলার সময়ে পুরো সব নামটা! 
"উচ্চারণ করুতেন। টেলিফোন তুলে ‘হালে!’ বা Cara’ বলতেন নাঃ বলতেন 
ব্বুলুনঃ। আর নিজে ফোন করলে বলতেন “আমার নাম শুভেন্দুশেখর 
মুখোপাধ্যায় । আমর! যারা নামে মধ্যপদলোপী তাদের বিশ্বাস করতেন না 
বলতেন ও নামের তো! কোনো মানেই হয় না। তিরস্কার উনি নানা বিষয়েই 
করতেন, বস্তুত উনি যে কোনো বিষয় নিয়েই আমাদের তিরস্কার করতে 
পারতেন । অত্ষিতে লাঠি চালানোর মতো কোন ব্যাপারে কোথায় সে 
কাকে কখন তিরস্কার করে বসবেন তা অনেক সময়েই আন্দাজ করা যেত না. 
আমরা এটাকে ওঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলতাম, হাসতেন। বলতেন, 
আপনাদের দোষ ধরবার জন্যে ছিদ্রান্বেষী হতে হয় নাঃ এত দোষ আপনাদের 
: চতুর্দিকে । এই ‘আপনাদের’ কথাটার মধ্যে ওর কিন্তু সত্যিকারের বলবার 
‘একটা কথা থাকত 1 এটার মধ্যে কোনে! ফাজলামি ছিল না। বুঝতামও 
সেটা । তবুও STH তাতাবার জন্যে বলতাম, এই “আপনাদের” মধ্যে কে 
CH আছে নাম করুনঃ আপনি নিজেও নেই তো, ইত্যাদি | 
শেষের বেশ কয়েকটা বছর আমার সঙ্গে এমনি ধরনের একটা অন্তর 
. সম্বন্ধ গড়ে ওঠবার স্থযোগ হয়েছিল । নান! বিষয়ে কথা হত, নানা বিষয়ে 
" তর্ক হৃত, মতের মিল অনেক হত, গরমিল আরো অনেক বেশি হত । তবে 
' তাতে খুব কিছু এসে যেত না, কারণ আমাদের সঙ্গে তে! ওর মতের গরমিল 
হবেই, উনি তো আব নিজে এ “আপনাদের” মধ্যে নন। আসলে å 
‘আপনাদের’ শব্দটাকে তো প্রায় গালি হিসেবেই ব্যবহার করতেন। বুঝতাম ' 
কী বলতে চাইছেন । যে মধ্যবিত্ত তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, ইংরেজি জানে, 
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চাকরিবাকরি করে, জীবনে উন্নতির চেষ্টা করে,- উন্নতি. হয়, নামডাক হয়” 
Ayfa হয়, তাদের - বাইরে নিজেকে ভাবতে: চাইতেন । এই আত্মমগ্ন 
ঘূণীন্রোতে আটকে থাকা মধ্যবিত্তকে তিনি বকতেন, কেউ eRe বা না 
ORs তিনি বকে যেতেন, আমরা যারা কাছাকাছি থাকতাম তারা সবাই 
মিলে সেই বকুনিই ভাগ করে নিতাম | এমনি করে নিজেকেও তো বকতেন। 
এর ভেতরে যে-একটা লড়াই আছে সেই লড়াইটা তো করতেই চাইতেন | 
লড়াইটা আর শেষ করে যাবার সময় পেলেন না। অবশ্য এ লড়াইয়ের তো 
শেষ নেই। বাকি যারা রইলেন রিলে রেসের বেটন তাদের হাতে দিয়ে? 
গেলেন । | 

মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতা করা আমাদের মানায় না। তবে মৃত্যু তো 
জীবনকে একটা কিছু দিয়েও যায়। নইলে সবাই মিলে আবার বাচি 
কীভাবে ৷ মৃত্যু থেকে উৎসারিত এত যে মৃত্যু । এক মাসের মধ্যেই দুপাশ 
থেকে দুজনে মুখ ফিরিয়ে সরে গেলেন । খুব আলতো ভাবে উন্টে। দিকে: 
হেঁটে চলে গেলেন যেন। অক্টোবরের স্মরণসভায় ঘরের বাইরে বারান্দায়* 
দেয়ালে ভর দিয়ে দ্বাড়িয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে আর জায়গা ছিল না; - 
অনেকেই এসেছিলেন স্থৃতিতে মেলবার জন্য । ছবিটা এখনো একটুও ধৃর 
হয়নি। শুভেন্দুববুও দীড়িয়েছিলেন আমার পাশেই, এ দেয়ালেই ভব: 
দিয়ে। চুপকরে। বাইরের wey এক একজন আসছেন, আর উনি 
এগিয়ে যাচ্ছেন তাকে এ বারান্দায় কোনো খালি চেয়ারে একটু জায়গা করে p 
দেবার জন্য । এলেন মহাশ্বেতা cas}, এলেন রাধাপ্রসাদ্ গুপ্ত, এরকম 
অনেকেই ॥ উনি বারবার এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন এ এক 
জায়গায় । হাতে ধরা, কোল ঘেসে Rte করিয়ে রেখেছেন সেই বালককে - 
যে চা দিত স্তার’কে। 

নভেম্বরের ম্মরণসভা | পরিণত বয়সেই চলে গেলেন গোপাল হালদার |- 
ওর খুবই কাছের মান্টিষ | মঞ্চ থেকে ঘোষণা হুল £ গোপাল হালদারের - 
স্মরণে একটি লেখা পাঠিয়েছেন অরুণা হালদার । সেটি পড়ে দেবেন 
শ্ুতেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । আমাদেরই পাশে বসা ছিলেন তিনি । পেছনের 
দিককার এক সারিতে । সেখান থেকে উঠে গেলেন । পড়তে গিয়ে দু-এক. 
জায়গায় গলা একটু ধরে গেল । মনে হল কান্না চাঁপলেন। নাকি তখনই 
কিছু বোধ করছিলেন? আর জানবার উপায় নেই। পড়া শেষ করে ফিরলেন 
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আমাদের পাশেই | পাশেই কেউ একজন লেখাটা পড়তে চাইলেন h- 
বললেন £ এই যে মঞ্চের ওখানে নিয়ে নিল কে যেন । একটু পরেই উঠলেন Y. 
ফিরে এলেন লেখাটি সংগ্রহ করে। আমরা ওখানেই পড়ে নিলাম ছু-. 
তিনজনে । লেখাটি নিজের কাধের ব্যাগে রাখলেন। দু-এক মিনিট পরে. 
কিছু না বলে উঠে বাইরে গেলেন। প্রায় তথুনি ফিরে এলেন । আমাকে . 
ডাকলেন বাইবে। বাইরে যেতেই বললেন, “শরীর খারাপ লাগছে |. 
সরবিট্রেট আছে? 

মৃত্যু থেকে উৎসারিত এত যে মৃত্যু । 

একটা কথা প্রায়ই বলতেন : শহুরে বাঙালি মধ্যবিত্তের কোনো জবাব. 
নেই | মার্কসবাদ, রবীন্দ্রসংগীত আর ক্রিকেট একসন্দে মেলাতে পারে, 
এরকম প্রাণী এই একটিই স্থষ্টি হয়েছে। আসলে নিজে এই তিনটিকেই 
মিলিয়ে ছিলেন। সঙ্গে আরে! একটা চতুর্থ জিনিসও ছিল Sa ভুবনে | 
গান্ধী, গান্ধীবাদ । এই কথাটা আমার সঙ্গে প্রায়ই হত । একটু ভয়ে ভয়ে. 
লিখেই ফেলি । আমার এই একট কথা ঘা নিয়ে উনি আমার সঙ্গে Sarat. 
ঝগড়া করেননি । আমাদের কমিউনিস্টবা যদি গান্ধীকে বাদ দিয়ে গান্ধীবাদ- 
আর একটু গ্রহণ করতেন তবে বোধ হয় বেঁচে ধেতেন । এ কথাটার অনেকে, 
মানেই হতে পারে, অনেক বিসম্বাদের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই উড়িয়ে crer) যায় 
Al তবুও আমার মনে হয় এ কথাটায় আমর! মিলতে পারতাম ৷. 
এমনিতেও বাইরের দিক থেকেও ওর একটা ‘ate? ছিল। কিন্তু জীবনীর 
সেই বহিব্রজ অধ্যায় আমার মনে হয় খুব জরুরি নয় । কে কী কীভাবে পায়, 
সে বলা খুব মুশকিল। এমন হতেই পাঁবে যে উনি ওর গান্ধীকে পেয়েছিলেন 
বববীন্দ্রনাথের পথে | ঠিক এই বিন্বৃতে আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা হয়নি! 
তবে গান্ধী নিয়ে যেটুকু আর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যতটা কথা বলার স্থযোগ, 
' হয়েছিল, তার থেকে এরকম একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না b- 
রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা অনেক দিকে যেতে পারি, অনেক দিকেই, অনেক- 
সময়ে অনেক অপ্রত্যাশিত দিকেই হয়ত চলে যেতে পারি একথাটা উনি 
কিন্তু খুব সহজেই সায় দিতেন । তাহলে অত দূরত্ব সত্বেও কিছুটা গান্ধীই:- 
বা পাব না কেন? 

এসব কোনে কথাই প্রায় কখনো গুছিয়ে বসে ঠাণ্ডা মাথায় ওঁর সঙ্গে, 
আলোচনা কৰে মীমাংসায় এসেছি তা নয়। ও ঠাণ্ডা মাথায়” কথাটা, 
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শুনলেই উনি চটে উঠতেন। বলতেন ঃ আপনার মুখে এ ঠাণ্ডা মাথায়’ 
কথাটা শুনলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় । আমি যোগ করতাম, আমাকে খুন 
করতে ইচ্ছে করে । বেশির ভাগ কথাই হত হাটতে হাঁটতে, পথে, গাঁড়িতে, 
ট্যান্সিতে, মিনি বামে । একবার একটা কাণ্ড হয়েছিল। ট্যান্সিতে বসে তর্ক 
হচ্ছিল | ওঁকে চটানো যেত, উনি চটেও যেতেন, তখন গলা চড়ত, বারণ 
করতে হত, রক্তচাপ বৃদ্ধি পাবার ভয় দেখাতে হত, তাতেও কিছু হত না। এ 
রকমই একটা কিছু নিয়ে তর্ক হচ্ছিল, খুবই তুমূল তর্ক। আমাদের ট্যাক্সি 
'মৌলালির মোড়ে ট্র্যাফিকের ভিড়ে আটকে আছে । পাশের ট্যাক্সির চালক 
সুখ বাড়িয়ে আমাদের চালককে জিজ্ঞেস করলেন £ “কুচ, হুয়া”? আমাদের 
চালক মনে হয় দুজনকেই ঠিক বুঝে গিয়েছিলেন । খুব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর 
দিলেন? ‘কুচ, নেই হয়া?। 
রবীন্ত্রপ্রাসজ্িক একট! ব্যাপারে ওঁকে খুব ' দুঃখ দিয়েছিলাম । বুঝি। 
সম্ভবত আঘাত পেয়েছিলেন। আমাকে অনেক বকুনিই শুনতে হয়েছিল। 
‘নাছোড়বান্দার মতো তর্ক করেছি আমিও 1 কী করব, ওঁর সেই ব্যাপারের 
অবস্থান মেনে নিতে পারি নি। আমার কথাও উনি আদৌ গ্রহণ করেন fA | 
-গরনস্বত্ব-বিতর্কে নেপথ্যেও গর পাশে থাকতে পারি নি। নতুন আইন পাশ 
হল, উনি মোটের উপর খুশি হলেন। তখনও বলেছিলাম, দেখি দশ বছর 
“বাদে আপনি কী করেন। SSB শেষ হতে দিলেন AI । 
রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ছেলেমান্থষিও ছিল মজার । পেছনে লাগতাম। চুপচাপ 
₹ ' হাসতেন। প্রায় প্রত্যেকবারই হৃত, বইমেলাতে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে 
- বিশ্বভারতীব স্টলের বাইরে এসে ফ্লাড়াতেন। কাছাকাছি হয়ত আছেন 
ক্থবিমলবাবু বা অরুণ। আমাদের পেলেই বলতেন, দেখলেন, আপনাদের 
"তো সব এত বড় বড় লেখক আছে, এখনো কার বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় 
"দেখেছেন? পেছনে লাগার জন্যেই বলতাম, বিক্রি তো হয় বুঝলাম, দামও 
" কম একটু, বইগুলো দেখতে শুনতেও বেশ, পড়ে কি কেউ? ছেলেমাহ্ষির গল্প 
আরো আছে। বেশ কয়েক বছর আগে অমল ভট্টাচার্য সেন্টার ফর 
-ইয়োরোপীয়ান স্টাডিজ-এর তরফে সত্যজিৎ রায়ের একটি বক্তৃতার আয়োজন 
করা হয়েছিল! অত খ্যাতিমান মানুষ, অমন ব্যক্তিত্ব, আর সভাসমিতি 
বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্যে বেশি যেতেন না COLL সেবারের ' বক্ত তায় দারুণ 
"আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল । আযাকাভেমি অব ফাইন আর্টস-এর একতলা 
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দোতলা উপচে পড়েছিল। বিশেষত অল্পবয়শীরা ভীষণ আগ্রহে শুনতে 
গিয়েছিল সেদিনের বক্তৃতা । অনেকেই ভেতরে ঢুকতে পারেন নি। বাইরে 
বোধ হয় মাইকেরও ব্যবস্থা করা হয়েদ্ধিল। ভিড় পৌছে গিক্সেছিল বড় রাস্তা 
পর্যন্ত । বক্তৃতার শেষে ওঁকে দেখলাম খুব চিস্তিত। এদিক ওদিক একটু 
আধটু হেটে বেড়াচ্ছেন । জিজ্ঞেস করলাম, “কী ব্যাপার, এত চিন্তার কী? 
আস্তে আস্তে বললেন, ভিড়টা বুঝলেন, বোধ হয় ববীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে 
গেল। আব একবার মেই তেইশে এপ্রিল। সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পরদিন 
নন্বন-রবীন্দ্রসদনের সামনে মানুষের সেই ভেঙে-পড়া ভিড়। লাইন যে 
একেবেকে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌছেছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। 
লাইনের বাইরে ঘোরাঘুরি করতে করতে শুভেন্দুবাবুকে দেখলাম | রকমই 
িন্তাকিষ্ট মুখে এদিক ওদিক হাটা-চলা করছেন। একবার একটু কাছে 
গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী, আপনি বাইশে শ্রাবণের সঙ্গে মেলাচ্ছেন 
'তো? নিঃশব্দে একটু ম্লান হেসে ঘাড় নাড়লেন। জানি উনি তাই 
«মেলাবেন | 

'রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী এদের ছুয়ে থেকেই রেশ নিয়ে সময় নিয়ে; এই সময়ের 
হালচাল নিয়ে কত কথাই হত ST সঙ্গে । চারপাশের চলনবলনে যে বদল 
ঘটে যাচ্ছে তার অনেক কিছুই হয়তো ঠিক মানতে পারতেন না। তবে ত! 
নিয়ে আপত্তির ধরণটা কিন্তু ঠিক একাল-সেকালের প্রচলিত ধরণ ছিল aly 
বলতামও, নিজেদের বয়স বাড়ছে, এসব কথ! ভাববার সময় মে-বিপদের কথ! 
মনে রাখবেন । বিপদ যে আছে নেট? বুঝতেন । যুব লমণজকে, তাঁদের 
চিন্তাভাবনায় ধরুণকে বুঝতেই চাইতেন উনি । অনেকটাই মানতে পারতেন 
না বলেই আমার ধারণ! ৷ অনেক সময়ে বলতেন, আমরা কি এতই সেকেলে 
হয়ে গেছি, কী জানি । বলেই আবার হয়তো আমাদের একটু বকে দিলেন, 
কী যে সব ছাত্রছাত্রী তৈরি করেন আপনারা, বুঝি al) আমলে এক 
রকমের আদর্শের সংকট থেকে কষ্ট পেতেন । এর ধরনের নির্জলা আদর্শবোধের 
কথা৷ ভাবতেন বলতেন 1 এর জটিলত। নিয়ে অনেক সময়ে তর্ক করার চেষ্টা 
করেছি । বলতেন, এসব আমাদের বই পড়া কথা» এখানকার মাটির সঙ্গে 
কোনে! ফোগ নেই আপনাদের, তাই এসব বইয়ের SSSA আউড়ে যান শুধু 
শুধু। আপনাদের দিয়ে কিশস্থ হবে ন! কারো। বলতাম, এই কথাটা একদম 
ঠিক বলেছেন, কিন্তু তাতে কী হবে? মাঝেমাঝে থেমে গিয়ে ইতি 
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টানবার মতো করে বলতেন, কী জানি, আপনাদের আমি বুঝি না, বুঝতে' 
চাইও al | 

সাম্প্রতিক ইতিহাসের ছুটে? ব্যাপারে সত্যিই খুব বিচলিত ছিলেন বলে" 
আমান মনে হয়েছে । আমাদের দেশের হালফিল নাশ্রদ্বায়িকতার রকম 
FETT সোভিয়েত সমেত পূর্ব ইউরোপের পালাবদল এই দুইই ওঁকে খুব" 
atsl দিয়েছিল । ওঁর ধারণার ছকে এছুটোর কোনোটাকেই মেলাতে 
পারতেন না, আবার গা সওয়া গোছের মেনে নিতেও পারতেন না। ১৯৯২- 
এর ৬ ডিসেম্বরের পরে সবাই খুবই বিচলিত ছিলেন। কিন্তু ওঁকে দেখেছি 
একেবারে ছটফট করতেন { এ সময়ে এক নাগাড়ে অনর্গল কথা বলেছি গর 
acy কয়েকদিন। তাতে ঝাঝ উত্তাপ সবই ছিল। বুঝতে পারছি উনি 
অস্থিরচিত্তে শুধু হাতড়াচ্ছেন। এই রকম মনের অবস্থাতেই এ সময়ে একদিন 
আমার কর্মক্ষেত্রে বলার ঘরে দ্রুত পায়ে ঢুকলেন । উনি সব সময়েই খুব ক্রু 
পায়েই ঢুকতেন | চেয়ারে বসবার আগেই ওঁর স্বতাঁবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন” 
‘যা বলি চুপ করে শুনবেন, কোনো কথা না বলে | চেয়ারে বমেই পাঞ্জাবির 
পকেট থেকে কয়েকট! কাগজ বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন! ৬ তারিখে 
যা ঘটে গেল তাই নিয়ে একটা রূপকধর্মী গল্প । কোনো কথা ন! বলেই; 
শুনলাম । আমি ঠিক জানি না লেখাট? কোথাও ছাপা হয়েছে কিনা। পরে 
আমি খুঁজেছি 1 কিন্তু ঠিক হদিশ করতে পারি fA | 

নিজেকে বেশ সাবেক আমলের লোক বলে জাহির করতে ভালোবাসতেন t- 
এমনকি নিজের জন্মসাল নিয়েও মনে হয় একট! গোলমাল করতেন t 
পারিবারিক সুত্রে ওঁর জন্মসাল ধরা হয় সম্ভবত ১৯৩২ | উনি বলতে চাইতেন . 
১৯৩১ | আমর! ওঁকে ঠাট্টা করে বলতাম, ভিবোজিও বিদ্যাসাগরের | 
সমবয়সী | এ বকম ভাবে নিজেকে সাজাতে উনি পছন্দ করতেন । মনে হয় 
এট ওঁর প্রতিবাদের একটি ভঙ্গি । যা কিছু হচ্ছে চলছে ঘটছে, এসবের ঘা 
কিছু ওঁর মনোমত নয়, তার সবকিছুকে অস্বীকার করবার ওটা একট! ধরণ | 
এ যে আপনাদের বলে নিজেকে একটু আলাদ। কবে বাখতেন, তেমনি 
নিজেকে aga সাজিয়ে অমনি লময়ের দিক থেকে নিজেকে একটু দূরে 
বাখতেন। চাঁব্লিপাশের চলমান সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েই 
বাখতেন, অনেক সময় হয়তো একটু বেশিই জড়িয়ে রাখতেন কিন্তু এ ভঙ্গিতে' 
gaa প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ওঁর কিছু সমালোচনাও নিহিত থাকত মনে হয় b 
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এমনি করে পুবনে। সময়ে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে এক ধরনের সারের 
-আত্বীয়তাও বোধ করতেন মনে হয়। 
গত কয়েক বছরে যে-প্রতিষ্ঠানটিকে উপলক্ষ করে ওর সঙ্গে খুব কাছাকাছি 
“থেকে কাজ করতে হয়েছিল সে-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ওর এই ধরনেরই একট! 
আবেগ ছিল । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শুধু বয়সের হিসেবেই যে শতবর্ষে 
পৌছল তাই নয়। প্রতিষ্ঠানটির ঝৌকঃ ধরনধারণ, তার শত্রমিত্র, তার 
কর্মগ্রণালী সবই যেন অন্য এক শতাব্দী থেকে উঠে আসা । যেন কালাতি- 
gta দোষে তুষ্ট এই মুতিমান প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে তার আবেগ ও ata- 
অভিমানের শেষ ছিল না। প্রায় ব্যক্তিগত উদ্যমে কিছু মানুষকে জড়ো 
-করেছিলেন এর চারপাশে | সরকার ও অন্যান্ত মানুষের টনক নড়ানোর জন্যে 
একেবারে আক্ষরিক অর্থে ছুবেল। ছুটোছুটি করছিলেন | কিছুটা বোধ হয় 
.পেরেওছিলেন | কিন্তু ওর তো আর সময় হল না! 
জীবনে অনফল অসার্থক ভাঙ্গাচোরা স্থলিত কিছু লোককে একসন্দে নিয়ে 
আনিশ্চয়ের দিকে এগিয়ে চলেছেন একজন মানুষ |. এমনি এক মানুষের কথা 
পেয়েছি আমরা আমাদের এক চলচ্চিত্রকারের ছবিতে । ওই ছবিট] হয়তো 
তার তেমন মনঃপূত ছিল না, ওই শিল্পীর প্রতিও হয়তো তার তেমন কোনো 
টান ছিল না। কিন্তু তবুও এ এগিয়ে চলা মানুষটির কথা আমার মনে পড়ে | 
কিছু লোককে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে তিনিও এগোতেই চেয়েছিলেন।. তার 
«শেষ বেলাকার ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে বুকের যন্ত্রণার মধ্যেও 
-বলেছিলেন, ‘ডাক্তার, I have the will to live’ | 
মৃত্যু থেকে উৎসারিত এত যে মৃত্যু | 
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উৎপল দত 


উৎপল দত্তকে প্রথম দেখি ১৯৫০-এ, মাইকেল aga ফিল্মের নাফ 
ভূমিকায় £ মধু বহ্থ-পরিচালিত এ ছবি মুক্তি পেয়েছিল ‘ইন্দিরা’ সিনেমা 
হলে। তখন স্কুলের শেষ ধাপ, মধুস্থদন সম্পর্কে প্রচণ্ড মোহ ও আগ্রহ । 
তাঁর জীবনের নান! ঘটনা আমাদের প্রথম তারুণ্যকে তরদ্দিত করে তুলেছে | 
মধুন্থদনের কল্পমূতিতে আন্দোলিত আমরা । তারই প্রতিফলন কতটা সফল 
হয়েছে সেলুলয়েডে তা যাচাই করতে দল বেঁধে সিনেমা গমন | 

তারপর কেটে গেছে তেতালিশ বছর । পর্দার বুকে মধুনুদনকে দেখে: 
we হয়েছিল যে বিস্ময়, তার উপর আপাত ঘবনিক1 পড়ল ১৯৯৩ এব ১৯শে 
আগস্ট । “আপাত যবনিক!’ বল! হল এ জন্যই | অতঃপর উৎ্পলকে আর 
দেখা যাবে না মঞ্চে, দেখা যাবে al মাঠে ও ময়দানে | চাঁর-দশকেরও 
বেশি সময় ধরে অবিরল কর্মকুশলতা আমাদের আন্দোলিত করবে al 
আর। কিন্ত তাই কি? উৎপল আজ প্রয়াত, কিন্ত তার স্থজনশীলতা 


আমাদের এতিহের অংশ আমাদের অজিত উত্তরাধিকার । তার প্রাণনা - 


চলতেই থাকবে গতীরতর আগামীতে | 

ফিল্ম দিয়ে পরিচয় শুরু হলেও উৎপল যে আসলে আদ্যন্ত থিয়েটারের 
মানুষ তা জানতে পারি আরো কয়েক বছর AII অবশ্য ১৯৫০য়েও 
মাইকেল agen ফিল্মের কালেও তিনি যে থিয়েটারে fars আছেন 
ওতপ্রোত সেকথা জানা ছিল না। কারণ তিনি তখন থিয়েটার করতেন 
ইংরেজিতে সেই সময়ে, যখন পাবলিক থিয়েটারের হাল ছিল NAG এবং 


আমিও ছিলাম বয়ন ও অভিজ্ঞতায় নগন্য, তাই শুধু উৎপল কেন, সাধারণভাবে. 


থিয়েটার নিয়ে awe হবার তেমন সুযোগও ছিল না। অবশ্য ততদিনে 
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বাংলা থিয়েটারে এসে গেছে ‘বহুরূপী’, কিন্তু পরিবেশ, অজ্ঞানতা ও নানা- 
ধরণের অক্ষমতায় তখন আক্রান্ত, তাই বহুরুপীর গোড়ার দিকের প্রযোজনার, 
সঙ্গে পরিচিতি সম্ভব হয়নি তখনে!। তারপর এল ১৯৫৪ | দেখলাম 
‘বুক্তকরবী’। থিয়েটারের সেই বিস্ময় চল্লিশ বছর ব্যবধানেও সমান Ste | 
তখন MSS শ্রেণীর ছাত্র, অন্তত প্রবল আলোচনা চালিয়ে যাবার বয়স 
তখন, কলকাতা ক্রমে উন্মোচন করে চলে চলেছে তার বিবিধ aay, পরের 
বছরই এসে গেল "পথের পাঁচালী" | স্থির থাকার আব অবসরই নেই | 
ইতিমধ্যে কখন যে উৎপল ও তাঁর দল ইংরেজি নাট্য প্রযোজন! বর্জন 
করে প্রবলভাবে হাজির হয়েছেন বাংলা মঞ্চে, তেমন কিছু লক্ষই কৰি fH | 
আমাদের প্রবণতা ও পরিবেশ তখনো ফিল্ম কেন্দ্রিক বহুরূপী-ব উপস্থিতি 
সত্বেও। অবশ্য এরই মাঝে দেখেছি উৎপল-অভিনীত বেশ কিছু ছবি। 
দেখেছি ‘শেষের কবিতা” । দেখেছি গোগোলের ইন্সপেক্টর জেনারেল’ 
অবলম্বনে নিনিত ছবি ‘রাজধানী’ থেকে । কালী বন্দ্যোপাধ্যায় dodat 
ইন্সপেক্টর এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের ভূমিকায় উৎপল দত্ত । তথাকথিত উৎপল- 
কালীর ষুগলবন্দীর আবেশ এখনে! কাটে নি।' সিরিও-কমিক অভিনয়ে 
এটাই বোধহয় উৎপলের প্রথম আত্মপ্রকাশ । মনে আছে এখনো তার সেই 
অনবদ্য সংলাপ-গ্রট ম্যান-বাবাজি [? তাই কথন যে মিনার্ত। থিয়েটারে 
BE হয়ে গেছে বাংল! থিষেটাবের পালাবদল তার খোজ রাখার তেমন 
অবকাশ ঘটে নি । অবশ্য সেটা বেশিদিনের জন্য নয় । কেননা বেশিদিন এ 
ব্যাপারে অপচেতন থাকা সম্ভব ছিল না। তাই পর পর দেখা হল ‘নীচের 
মহল’, “ছায়ানট” । রাশিয়ার এক বস্তির মান্ষগুলে| আমাদের কলকাতায় 
এসেও অচেনা ত বুইলই নাঃ বরং যেন আরো বেশি বাস্তব হয়ে উঠল । 
যে লাটিনের ভূমিকায় স্তানিলাভস্কির অভিব্যক্তি বিবরণ ও আলোকচিত্র 
আমাদের আলোড়িত করেছিল তার সার্থক ন্বীকরণ দেখলাম উৎপলের গগন 
চরিত্রের মধ্যে । মঞ্চের উপর বৃত্তির ARAA বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল । 
ছায়ানট’ Stata, রূপোলি পর্দার আড়ালে মুনাফাবাজি শিল্পকে অধিকার 
করে রাখে কোন, কৌশলে । যনোজকুমারের নায়ক হিসেবে উত্থান ও পতনের 
নেপথ্যে কাজ করে কোন কারসাজি ! Gy সমাজমনক্কতা নয়, সমাজবিজ্ঞান 
ম্নস্কৃতা না থাকলে একালে শিল্প নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন, উৎপল একথা 
আমাদের শেখালেন দ্বার্থহীনতা নিয়ে। শুধু তাই নয় পরিকল্পনা, পরিচালনা, 
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অভিনয় সবকিছু মিলিয়ে থিয়েটাবে- পেলাম অন্ত ধরণের অভিজ্ঞতা । বাংল 
“থিয়েটার প্রাজ্ঞ হল পঞ্চাশের দশকে | 
তারপর মিনার্ভ থিয়েটারে একে একে মঞ্চস্থ হল ‘অঙ্কার’ “ফেরারী care; 
6S, আই. পি, ‘তিতাশ একটি নদীর নাম’ প্রভৃতি নাটক 1 সংগুলিই সার্থক 
'হুল তেমন হয়ত নয়। তবু বিষয়ের বৈচিত্র্য, আঙ্গিকের অভিনবত্বঃ প্রকরণের 
- নতুনত্ব সব যেন পরস্পরের প্রতিষ্পর্ধী হয়ে দাড়াল একেকটি প্রযোজনায় | 
আমাদের পাবলিক থিয়েটারের পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ‘অঙ্গার’ 
- ধতিতাস' প্রযোজনা কত দুরূহ এখনকার প্রেক্ষিতেও, তা বলার অপেক্ষা বাখে 
al) শৈল্পিক উৎকর্ষের কথা ছেড়ে দিলেও, শুধু পরিমানগত দিক থেকে 
-ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। 'মঞ্চের উপর একখানি আস্ত কয়লাখনি অথবা 
ভিতাস-ভীরবর্তী জনপদ দর্শকদের কাছে বিশ্বাসঘোগ্য হয়ে উঠল তার ভাল 
- মন্দ নিয়ে. । থিয়েটারের ভাষা কাকে বলেঃ উৎপলের একেকটি প্রধঘোজন! হয়ে 
উঠল যেন তারই. ভাষা |” . | 
তারপর ১৯৬৫-তে ‘কল্লোল’ | ছেচল্লিশের নৌবিদ্রোহের পটভূমিকায় 
লেখা নাটক। ইতিমধ্যে মতাদর্শগত কারণে ভাগ হয়ে গেছে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি WB হয়েছে ‘ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি” ( মার্কসবাদী )। 
বকল্লোল-প্রধোজনা নিয়ে শুধু যে কংগ্রেস ও স্টেটলম্যান আনন্দবাজার 
পত্রিকাগুলো। ক্রুদ্ধ হুল তাই AI, শুরু হুল কমিউনিষ্ট মহলেও, বিতর্ক 1 কিন্তু 
একথা ত অস্বীকার করা -যায় না ১৯৬২-তে ভারত চীন সংঘর্ষ ও কমুনিস্ট 
পার্টি ভাগ 'হওয়া নিয়ে সারা দেশে তৈরি হয়েছিল যে শ্বাসরোধকারী 
. পরিবেশ, 'কলোল’ তার উপর আছড়ে পড়েছিল । মঞ্চের উপর লাল পতাকা 
উত্তোলন এবং “জাগা "হায় ইনপান জমান! বদল রহা’ গান জাগিয়ে 
তুলেছিল সারা পশ্চিমবাংলাকে । তাই তথ্য নিয়ে নানা মতভেদ বিবিধ 
মহলের বিরূপতা ছাপিয়ে ‘কল্লোল’-এর অভিঘাত আমাদের চেতনায় afg 
নিয়ে এল | ১৯৬৭-তে প্রথম-যুক্তফ্রন্টের আবিভর্ণব স্থচিত হয়েছিল ‘sata’ 
. দিয়ে, এমন অভিমত হয়ত অতিশয়োক্তি বলে পরিগণিত হবে না | 
এমনি হয়ত বলা চলে ১৯৭২-এর ব্যারিকেড’, ১৯৭৪-এর ‘দুঃস্বপ্নের 
. নগরী’ এবং আরো সব উৎপল-গ্রযোজনার কথা । আনা যায় "টিনের 
তলোয়ার, “মানুষের অধিকার এবং অন্যান্য নাটক | জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে 
»প্রযোজিত এবার 'বাঁজার পাল! ।১.বলা যায় "ক্রুশবিদ্ধ ক্যুবা” “লেনিনের ডাক’, 
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“নিন কোথায়’, Serf ১৯৩৪, অথবা ‘অজেয় ভিয়েতনাম”, প্রভৃতি 
প্রযোজনা নিয়ে । আন্তর্জাতিক পামাবৃদ্টী আন্দোলনের নান! আলোড়ন, 
এমনকি নিকট অতীতের “Atay gfe এসে যায় আলোচনার পুরিধিতে। 
সবগুলো প্রযোজনা যে সমান. মাপের অথবা নাটকগুলো RosA তা! নয় 
অবশ্যই । কিন্তু একটা কথ! ত স্বীকার করতেই WI জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির নান! উচ্চব5তা! .উৎপলকে ভাবিয়েছে নব সময়েই, নিজস্ব অভিমত 
ছুড়ে দিয়েছেন বিরোধীদের টেবিলে, চেয়েছেন আলোচন! হোক ধা চেতনার 
পক্ষে শ্বাস্থাপ্রদ। পি-এল-টি, এল-ি-জি, পি-এল-টি-তে . ১৯৪৭ থেকে 
১৯৯৩:য়ের মধ্যে ইংরেজি বাংলা ছোট বড় মিলিয়ে পঞ্চাশের বেশি নাটক 
তোল! সহজ ছিল না নিশ্চয়ই | 

শুধু যে মঞ্চনাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন উৎপল, তাও তনয় | 
লিখেছেন যাত্রাপালা, নিজেই ছিলেন তাদের অনেকগুলি র্‌. প্রিচালক। 
বিশ বছরে আঠারটি যাত্রাপালা লেখা ও পরিচালন! করা কম ছিল ন! 
আমাদের যাত্রাশিল্পের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর আওতায় । কেননা তার 
ধাত্রাপাল্াগুলো ত আর “স্বামীর কোলে মৃত্যু” ‘সিদুর দিয়ো না মূছে' 
জাতীয় নয়, যেগুলো অর্থহীন তরল আবেগে ভাসিয়ে দেয় দর্শকদের । 
লিখেছেন ‘রাইফেল’ স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তাঁ কংগ্রেমী রাজনীতির ভণ্ডামি 
নিয়ে লিখেছেন 'সন্ধ্যাসীব তরবারি’ “মাও-ৎসে-তুং’ ‘অরণ্যের ঘুম ভাঙছে” 
প্রভৃতি পালা সি-আই এর সর্বগ্রাসী চক্রান্ত নিয়ে তুরুপের তাস’, লিখেছেন, 
কুঠার ও স্বাধীনতার ফাকি” 1. ইতিহাসকে RAJAS. বস্তবাদের স্বরূপে বিশ্লেষন 
তিনি করেছিলেন এসব পালায় | | | 

' প্রসঙ্গত ভোলা যায় না তার পথনাটকের কথাও । ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৯ 
পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে লিখেছেন অন্তত ১৪টি পথনাটক, নিজে পরিচালন! 
ও অভিনয় কবেছেন, ফিল্মের গ্ল্যামার সত্বেও, বরং বলা যায়, ফিল্মের PILES 
কাজে লাগিয়ে বাতের পর.বাত পথ নাটক করা সহজ ছিল ql) উতপলেবু 
উচ্চতায় উঠে কোন MAT এমন সচেতনতা৷ ও সাহস দেখাতে পেরেছেন কি? 

: কিন্তু উৎপল শুধু নাট্য রচনা ও প্রযোজনায় নিবদ্ধ ছিলেন তা নয় | 
বাংলা ও হিন্দী ফিল্মের ডাক সাইটে অভিন্তে! একদিকে ‘গোলমাল’ a 
‘অমানুষ’, অন্যদিকে Ziq সোম” ও ‘আগন্তক’, “জয় বাবা, ফেলুনাথ’-এ 
“মদনলাল মেঘরাজ’ অথবা জন MATITE FAGRI, হীরক রাজা থেকে ‘গৌকীন’- 

১৪ 
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এর প্রৌঢ-_মননশীল গভীরতা থেকে স্টাইলাইজেমনের- চূড়ান্ত প্রকাশ: দেখা 
গেছে উৎপলের অভিনয়ে । থিয়েটারের মানুষ নাকি সেলুলয়েডে সার্থক 
হন না তেমন, এমন কথা চালু আছে বাংলায়, উৎপল ছিলেন যেন তার প্রবল 
প্রতিবাদ ।' অবশ্য 'সিনেমার নায়কদের মঞ্চে দেখা যেত এক সময়ে, যেমন 
এখন দেখা যায় যাত্রায় কিন্তু তার প্রেক্ষিত ত ভিন্ন । “ভুবন গোম’-এ le 
উৎপল অর্জন করেন ‘ভরত’ |. বেশ কয়েকটি ফিল্ম পরিচালনাও করেছিলেন 
তিনি যাদের মধ্যে “মেঘ” অবশ্যই নিয়ে "এসেছিল স্বতন্ত্রতা | a 
এতসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে কখন যে লেখাপড়া করতেন উৎপল সেটাও ত 
বিস্ময়ের । প্রতিভার অন্ততম শর্ত পরিশ্রম, যেমন afeqe হয়েছিল 
বুবীজ্রনাথ ও সত্যজিতের জীবনে উৎপল যেন তারই wets ইংরেজি 
বাংল! মিলিয়ে প্রায় দশখানি প্রবন্ধের ' বই লিখেছেন তিনি যাদের মধ্যে 
'য়েছে “শেক্সগীয়রের সমাজ চেতনা», “টুওর্ভদ এ রেভ্যুলেশনারি থিয়েটার’ 
অথবা «প্রতিবিপ্রব-এর মত বই । এ সকল বইতে প্রতিফলিত তার অভিমত 
সমূহের সর্বদা সমর্থক হবেন সকলেই তা অবশ্যই নয়, কিন্তু এখানেও NIFI 
qirs নি তার সেই নিরলস সাধন! যাতে আমাদের চেতনা না ঝিমিয়ে পড়ে। 
একজন লেখক ত সার্থক তখনই যখন তার অভিমতের অভিজ্ঞত! পাঠকের 
চিন্তাকে উসকে দিতে পারে। টেনে আনতে পাবে বিতর্কের ' কেন্দ্রে। 
উৎপল তাপারেন। > 
+ ' তাই তার নান! সংশয় প্রশ্ন প্রত্যয়সহ উৎপল এমনই এক বিশিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব 
asics নিয়ে আমাদের বিস্ময় কিছুতেই ঘুচতে চায় না । এক জীবনেই 
বহু জীবনের প্রতিফলনে কোন একটি বিশেষ চেহারায় আটকে রাখা যায় না 
তাকে । আমাদের মিশ্র অর্থনীতির দ্বান্দিকতা তার দোষগ্তণ সহ যেন মূর্ত 
হয়ে উঠেছিল Sia মননে ও acd অভিনেতা পরিচালক, নাট্যকার, 
প্রবন্ধলেখক--এসব পরিচিতি ছাপিয়ে তাই বড় হয়ে ওঠেন “আ্াজিটেটর' 
উৎপল । বস্তুত পুরে! চার দশক ধরে পশ্চিমবাংলার অর্থ-সামাজক বাজ- 
নৈতিক জীবনে দেখা গিয়েছে যত ধরণের GIF তার সবগুলোই যেন গভীর 
হল কর্ষনের দাগ রেখে গেছে তার জীবনে ও শিল্পে | ১৯৯৩-য়ের ১৯শে 
আগস্ট তার জীবনে টেনে দিল:পূর্ণছেদ কিন্ত রইল তার শিল্প। এবার oF 
করতে হবে তার কাছ থেকে অজিত উত্তরাধিকাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ। সে 
কাজ কঠিন ও বিপুল, তবু করতেই হবে! কেনন! শুধু উচ্ছাস আর আবেগ 
প্রকাশে-উৎ্পলের পরিমাপ সম্ভব নয় কখনোই। 


বিষ্ণু ay 


ì 


কমরেড সুনীল সেন স্মরণে 


অশোঁচিত, অগীত চলে গেলেন কৃষকনেতা, TE কমরেড NE 
সেন। প্রয়াতজনের স্মরণে আজ যেন এক ‘কালচার’ এ দ্রাড়িয়েছে মানুষের 
'ঘোগাতা ও কীৰ্তি নয়, তার গোষ্ঠি সম্পর্কের ভিত্তি দিয়ে গুরুত্ব crea | 
করুণ নয়, এ বড় নির্মম এচলন, জ:নিনা এ ANY গড়ে তোলা এক মানসিকতা 
কিন! যা দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হয় গৌরবোজল: শ্রেণী, সংগ্রামের দিন গুলির 
কথা, ঘা বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন প্রজন্মের কাছে: অবশ্য জ্ঞাতব্য 
শিক্ষা । Ke. aa far 3 
+ স্থনীল সেনকে নিউ; তাত্বিক ব্যক্তি, gias সি না, |, দেবি 
উতাল চল্লিশের গণ অভুাখানের প্রতিনিধিরূপে, খাদের বেশীর ভাগই হারিয়ে 
গেছেন বর্তমান স্মরণ-কালচারের 'প্রকোপে, আর অস্বীকাঁর.-করে লাভ নেই 
aaae প্রবীণদের মধ্যে -সংস্কৃতিবিদ সাহিত্যিক বা ইতিহাসবিদরা 
'ক্মরূণিকায় যেটুকু স্থান পান, শ্রেণী সংগ্রামের নেতা-কর্মীদের ভাগ্যে সেটুকু 
'জোটে-না 1 সংসদীয়. রাজনীতিকে নির্ধারক করতে গিয়ে “শ্রেণীসংগ্রামকে 
'ভুলোন!’ আর “শ্রেণীসংগ্রামকে মনে রাখার দরকার নেই” এর oe atén- 
রাজনীতির মধ্যে এক মৌলিক ছন্দে যেন রূপান্তরিত হয়ে পড়ছে । ॥ % | 

উত্তাল চল্লিশ--১৯৪৫.থেকে :78৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে এশিয়া” 
আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অংশীদার 
হয়ে গেল ভারতীয় জনগণ- শ্রমিক, কৃষক, মধাবিত । 7৪৫ সালের cy StF 
থেকে "gu এর মার্চ পর্য্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি, ছাটাই, নান! অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা 
ভারতেরুই বড় “ara লক্ষ শ্রমিক লাগাতার হরতাল, বন্ধ পালন করতে 
লাগলেন, এস, আই রেলে পরপর ধর্মঘট, বেলে BBS ব্যালট, ডাক ও তার 
কমাঁদের ধর্মঘটের সমর্থনে ‘কলকাতায় ১৬ ‘লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট' কবে মিছিলে 
পথে নেমে এলেন-_সারা ভারত শ্রমিক-কর্মচারীর. আওয়াজে--‘আজাদী 
লড়কর লেনা হয়’, ‘খুন বহাকর লেন! হ্ুয়”--'দড়িগলি সরকারকে! এক ars! 
আউর দো+-তে মুখরিত হয়ে Shem । অকুতোতয়ে কমিউনিস্টরা, শ্রমিকরা 
নারীপুকুষ হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে (হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তখন শুরু হয়েছে) 
প্রবল অত্যাচার না মেনে সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের ( অবশ্যই দেশী) গুলির 
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মুখোমুখি দাড়িয়ে যাচ্ছেন । কলকাতার পথে ছাত্ররা ব্যরিকেড করে অপরূপ 
সংহতি জানিয়ে চলেছেন শ্রমিক-কৃষকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভ্যুত্থানের 
সাথে_আর গুলি খেয়ে মরার প্রতিযোগিতায় । নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, 
'দেরাদূন-লক্ষষৌ পাটনায় সশস্ত্র পুলিশ বিদ্রোহ 'সব BEATA করে দিচ্ছে দাঙ্গার 
FOS, নেহেরু-প্যাটেলের আপোষ ARTS গোপন চক্রান্ত । কমিউনিস্টরা এই 
উত্তাল সংগ্রাম জল তরঙ্গের চুড়ায়, লালঝাওা সবারই জনপ্রিয় সংগ্রামী 
প্রতীক \ 
এই উত্তাল শ্রেণী সংগ্রামের তরঙ্গের মধ্যে ইতিহাস বোধের হাতে খড়ি 
কমরেড স্থনীল লেনের । অবিভক্ত বাঙলার দিনাজপুর জেলায় কৃষক 
আন্দোলনে ব্রতী তখন অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী কমরেড 
স্মনীল সেন। যুদ্ধোভর STIG ACY গণ অভ্যুত্থানের ধার! বেয়েই এসেছিল ৬০ 
লক্ষ কৃষকের তে-ভাগ! সংগ্রাম । তে-ভাগা সংগ্রামই Sas আন্দোলনের কর্মী 
সেনকে দিনাজপুর জেলার তে-ভাগা সংগ্রামে কৃষক সংগ্রামের অন্যতম নেতা 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিল। গ্রামের চাষী আর শহরের ছাত্র-মধাবিত্বের এক্য 
সম্বলিত মহামানবের সাগরের অপরূপ রূপ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছি দিনাজপুর 
শহরে গ্িয়ে। কমিউনিস্টরা আত্মগোপন করে অবাধে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত 
করছেন, ওয়াল্ড ফেডাবেশান অব ডেমোক্রেটিক ইয়ুথের বিদেশী প্রতিনিধিদের 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সংগ্রামের মর্মস্থলে। সাধারণ পাটি কর্মা ধাবা 
সহরের পার্টি অফিস আগলে রেখেছেন ( গ্রাম-শহবের যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল 
কোন দোকান বা কারও বাড়ী ) তাদের কাছে শুনেছি গ্রামগুলি প্রকৃতপক্ষে 
মুক্ত, থানার পুলিশ পলাতক--কৃষক মেয়েদের শাখ বাজিয়ে পুলিশ-আগমনের 
সতকীঁকরণ। বেলের গ্যাং ম্যানের কোয়ার্টারে আহত.কমবেডের গোপনে 
চিকিৎসা 1 এই সর্বাত্মক সংগ্রামের গভীবেই ছিল কমবেড স্থনীল সেনের 
গতিবিধি, স্বভাবতই আনন্দবাজার পত্রিকায় যখন বেরুল যে কিছুদিন আগে 
এক বিদেশিনী তে-ভাগা আন্দোলনের গবেষণা কাজে বাংলাদেশের 
দিনাজপুর গেলে বৃদ্ধ কৃষকদের মুখে সুনীল সেনের নাম গভীর শ্রদ্ধার সাথে 
উচ্চারিত হতে দেখলেন তখন আশ্চর্য হইনি-_ এটিই তো Wala সেনের ন্যায্য 
প্রাপ্য | | 
বাঙলার কৃষক আন্দোলন কমিউনিস্টদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল বলেই 
১৯৩৬ সালে ঘখন কৃষক সভার পত্তন হয় তখন থেকেই হিন্দী বলয়ে গান্ধীবাদী 
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কৃষক আন্দোলনের ঠিক বিপরীতে কৃষকের বিভিন্ন স্তরের শ্রেণী দাবী এবং 
জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে গোড়াথেকেই 
বাঙলার সর্বত্র কৃষকদের সংগঠিত করেছে কমিউনিস্টরা C যেন অন্য এক 
খরণের কমিউনিষ্টরা-_ববীন্র কবিতার একটু ga ধরে বলা যায় ঘর ছাড়া সবে 
qfare ছুটিছে শত শত প্রভাত আলোর পানে কি আশ্বাস রবে?” দে 
"আশ্বাস ছিল শ্রেণীহীন, সমাজ গঠনে ভারতের মুক্তি অর্জনের স্বপ্নে স্বস্বত্যাগ 
করে আন্দোলন সংগঠন করা | কয়েকটি বড় শহর বাদে আর সবই তৌ 
কষক অঞ্চল_-তৎকালীন উত্তর বাঙলায় তে! বটেই। তাই কৃষকের আস্থা 
তাঁজন হওয়া, কৃষককে সংগঠিত করা, কৃষকের নিজ শক্তি সম্বন্ধে চেতন 
করা--১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত একাজ করে আঞ্চলিক কৃষক সংগ্রাম গড়ে 
'জমিদারের দ্বারা শারীরিক নির্যাতন, হাটতোলা, গণ্ডি surge প্রভৃতি কে 
প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে কৃষকের শ্রেণী ও সংগঠন চেতনা এসেছে, কৃষকদের 
ভিতর থেকে কমিউনিস্ট তৈরী হয়েছে । এ "ঘর ছাড়া সবে' রাই কমিউনিস্ট 
' হিসেবে করেছে__ পরিবার, পরিজন, নিরাপদ আশ্রয় সব ত্যাগ করে, কিছু 
প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আর পিছনে ফেরার সেতু পুড়িয়ে দিয়ে 
গ্রামে চলে গেছে সেদিনের কমিউনিস্ট ছেলে মেয়ে। শ্রেণীসংগ্রামের বর্শামুখ 
“সেদিন খান খান করে ভেঙে দিয়েছে জাত, পাত ধর্ম, বর্ণের পীমারেখা এই 
কমিউনিষ্টদের- ব্রাক্ষণ, ya, হিন্দু, মুসলমানের ঘরের ছেলেমেয়ে একাকার 
হয়ে-গেছে একটি মাত্র সম্বোধনে--তা হচ্ছে ‘কমরেড’ । নীল সেন ছিলেন 
‘এই প্রজাতির কমিউনিস্টদের একজন | 
১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাঙলার বুকে বুকে নামিয়ে দিল এক 
সর্বব্যাপী ছুভিক্ষ । পঞ্চাশ-লাখ মানুষ মরে গেল--অধিকাংশই তার কৃষক 
আর বেশীর ভাগই উত্তর qeata কমিউনিস্টরা ঝাপিয়ে পড়েছিল ত্রাণ 
কার্ধে সেদিন । তখন তো 'স্বেচ্চাসেবী’ সংগঠনের এমন রমরমাও নেই 
"আর ভক্ষক সরকার কেন দেবে? কমিউনিস্টরাই সার্বিক ত্রাণ চালিয়ে গেছে i 
তিন বছর লেগে গেছে afer জর্জরিত কৃষকের মাথা তুলে দাড়াতে 
'তবে “মাগো, একটু ফ্যান দাও,.বলতে বলতে FIF বুঝেছে জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদ না হলে, সাম্রাজ্যবাদকে cafa তাড়াতে ন। পারলে দুর্ভিক্ষের হাত 
থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। ১৯৪৬ সালের গোড়া থেকেই কৃষকের চোখে 
ক্রোধের আগুণ জলতে লেগেছে--যদ্িও কমিউনিষ্ট পার্টি বুঝতে পারেনি। 
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প্রবীণ কৃষক নেতা আবদুল্ল| THA Sts ‘কৃষক সভার ইতিহাস” বইয়ে বলেছেন 
-_“কিন্ত পরিস্থিতির এই বিস্ফোরণের অবস্থা তখন প্রাদেশিক FIF সভার, 
নেতৃত্ব বুঝতে. ভূল করেছিলেন। তারা সঠিক ‘ধরতে পারেননি এর সংগ্রামী 
"গুরুত্ব কতখানি.। - এই ব্যর্থতা প্রকাশ. পেয়েছিল ২১ থেকে ২৪শে মে ১৯৪৬ 
তারিখের খুলনা :জেলার মৌভোগে তার নবম সম্মেলনের অধিবেশনে ॥ 
*-:পরবর্তা ছুমাস্রে মধ্যে বাঙলার বহু জেলায় যে ব্যাপক ও প্রবল তেভাগা, 
আন্দোলন শুরু .হয়ে যায় তাঁর সম্ভাবনা সম্বন্ধে মৌভোগ সম্মেলন চিন্তাও, 
করতে পাবে নি. 
কিন্ত উত্তর বাঙলার 'জেল কৃষক নেতারা safer । বিভিন্ন জেলার 
কৃষক নেতারা এক জায়গায় বসে PhS ক পরবর্তী পরিস্থিতিতে কৃষক সংগঠন ও 
আন্দোলনকে উজ্জীবিত .করার. পরিকল্পনা করতে গিয়ে দেখলেন তে-ভাগার" 
দাবী জীবন্ত, হয়ে উঠছে_-জেলায় জেলায় প্রচার-চলতে থেকেছে মৌভোগ: 
সম্মেলনের আগে থেকেই । সরকার কৃষকের মেজাজ বুঝতে পারছিল তাই 
2৪৬. এর জুলাই থেকেই থানায় থানায় পুলিশ বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও কিছু" 
গ্রেপ্তার, শুরু কবে -দিয়েছিল। আর গ্রেপ্তারকে. কেন্দ্র করেই ফেটে পড়লে? 
কৃষকের বিক্ষোভ-শুরু হল তেভাগার, অত্যু্থান | ?৪৩ এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে 
আন্দোলন তুঙ্দে--জমি দখল, জমিদার বিতাড়নে পর্যবসিত হয়েছে তেভাগা 
সীমিত দাবী-_পুলিশী . অত্যাচারও চরমে । . ক্রনাগৃত গুলি করে হত্যা” 
গ্রেপ্তার করে বীভৎস অত্যাচার, নারী ধর্ষণ চলেছে i, আন্দোলনের মেজাজ 
আরও তীব্র হয়, পুলিশ প্রতিরোধে কৃষকরা অস্ত্র চাইতে লাগল | -স্থনীল 
সেনের লেখাতেও এ.প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে 1 TRA সাহেব লিখেছেন - “এই 
আন্দোলন যে'ষথেষ্ট সকলত! লাভ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ নেতৃত্বের: 
মধ্যে কৃষকদের, শ্রেণী; স্বার্থ সম্বন্ধে সংস্কারবাদী ধারণা এবং তার ফলে, 
আন্দোলন-পরিচালনা সম্বন্ধে উপযুক্ত. সাংগঠনিক প্রস্তুতি. ও ব্যবস্থার অভাব।? 
" 18৭:এর ফেব্রুয়ারীতে তেভাগা আন্দোলন প্রত্যাহ্ৃত হয়েছিল তেভাগার দাবী 
vie হয়েছে বলে ॥' Al 
কমরেড Bala সেনের FIF আন্দোলনে omit উপস্থিতি AES পক্ষে 
এবানেই শেষ। পরবর্তাঁ কালে ববীন্দ্রভারতী -বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের 
প্রধান হয়েছিলেন তিনি--পাদ প্রদীপের সামনোআসলার ঝোঁক তার কোন- 
দিনই ছিল SZ লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে 'লেখাপড়া করে গেছেন ৮ 
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ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নান! মোড় ফেরার মধ্যে অন্ত কিছু করা 
“সম্ভব ছিল কিনা বলতে পারব না! . 
বেশ teg Slate” রচনা tofa লিখে গেছেন । তার oe চেয়ে 
মুল্যবান গ্যাগ্রোরিয়ান BTA, ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬-৪৭' তেভাগার আন্দোলনের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তথা আন্দোলনেরও বিস্তারিত বিবরণ। এছাড়া. 
“দি হাউজ অব টাটা” “দি ওয়াকিং উইমেন আযাও পপুলার মুভমেপ্টস ইন 
বেঙ্গল’ এবং সর্বশেষ ‘ওয়াক্কিং ক্লাস মুভমেণ্ট ইন fea] ১৮৮৫-১৯৭৫’ 
'উল্লেখের অপেক্ষা বাখে। 
কমরেড সুনীল সেন এর এই নিঃশব্দ প্রয়ানে বার বার একট! প্রশ্নবোধক 
চিহ্নই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে যে ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দ্রিনেশ, . 
'মাষ্টারদা, নেতাজী দিবস আমর! বছবান্তরেই পালন করি, কিন্তু তার. পরবর্তী 
সময়ের নৌ বিদ্রোহ, ২৯শে জুলাই, তেভাগা, তেলেন্বানাদের Fal মনে 
' রাখিনা কেন? এগুলি কি প্রতি বসর ম্মরণযোগ্য .ঘটনাবলি নয়-এগুলো 
“aa করলেই কিন্ত বঙ্কিম যুখার্দা প্রভৃতি শ্রেণী নেতাদের, স্থনীল সেনরা ও 
শ্রমিক-কৃষক নেতাদের কথা ও কাজ মনে পড়ে যাওয়ার পথে আর বাধা 


ARTA না। 


! 


সৌরেন ay 
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aa qog মামলার শেষ সৈনিক: 

গোপেন চক্রবর্তী 
বিশিষ্ট সমাজসেবী. চিকিৎসক, 
"স্টুডেন্টস হেল্থ হোম-এর প্রতিষ্ঠাতা. 
অরুণ সেন 
f 











~ “Sted হিন্দু বৌদ্ধ কঃ মুসলমান শিখ পাসি 
Te এক বিরাট ama সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত 
করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান.কাজ। ছাত্রদিগরকে 
কেবল ইংরেজি যুখস্থ কয়ানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স 
'শেখানো৷ নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বীধিতে হয়, 
“দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাক করিয়া দেওয়াও যায় 
"না, লওয়াও য়ায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট 
. করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও. পারিব, দিতেও 
শ্পারিব।” 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


APTI সরকার 


আই, সি. এ, ১৪২৮।৯৪ 





“হাওড়া শহরে খেলাধূলার প্রসারে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল, 
কর্পোরেশন স্টেডিয়াম' হাওড়ার্বাসীর বর্তমান গর্ব ।--হাগড়া; 
বাঁসীর ভবিষ্যৎ“ গর্ব" ইনডোর গেমসের প্রসারে” ডুমুর জলা 
স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং সংস্কৃতি বিকাশে শরৎ ' ANCA: 
নির্মাণ কাঁজও সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। - পুরসভার : 
টেলারিং' ্ুলগুলি yey” ' মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে: সাহায্য. 
করছে। শুধু নাগরিক' সুখ “সুবিধা FI BEB! ব্যসীর, 
সাধিক বিক্কাশই আমাদের লক্ষ্য) O . ae 


স্বদেশ চক্রবর্ত্তী: 


"হাওড়া মিউনিলিগ্যান কর্সোরেশন 


-_-57193-94 7) 








বর্তমান প্রজন্মের কাছে গোপাল হালদার পিতামহ-প্রতিম 
অদ্ধেয় একটি নাম। বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির 
বস্তুবাদী বিশ্লেষক পণ্ডিত হিসাবেই তার প্রসিদ্ধি ; তবে 
‘একদা’, “আড্ডা, ‘বাজেলেখা’ ও ‘রূপনারানের কূলে'-র টা 
। হিসাবেও তিনি কীর্তিমান। 


স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সহৃদয় 
সহযাত্রী এই মনীষীর উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি-_ 


সাহিত্যভারতী গাবলিকেশমজ্ব ( প্রাঃ ) লিমিটেড 
২১১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬ 
. ২৬৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাঁতা-৭০০০*৭ . 





With best compliments from 2 


The Peerless General Finance 
eee: রর | 
Investment Company Limited 


Regd. Office : 
‘PEERLESS BHAVAN’. 
3, Esplanade East, Caleutta-700069 


India’s Largest Non-Banking Savings Company 








BISHNU DEY 
History’s Tragic Exultation 
tr. Bishnu Dey and others 
Cover Design 2 Hemanta Mishra 
Rs. 50.00 
ARUN MITRA 
The Quest Goes on and other Poems 
tr. Surabhi Banerjee 
Cover Design : Subrata Chowdhury 
Rs. 40.00 
SUBHAS MUKHOPADHYAY 
Wherever I Go and Other Poems 
tr. Sunil Kanti Sen 
Cover Design: Krishnendu Chaki 
Rs. 45.00 
NIRENDRANATH CHAKRAVARTI 
The King without Clothes 
tr. Sukanta Chaudhuri 
Cover Design: Purnendu Pattrea 
Rs. 20.00 
SANKHA GHOSH 
Emperor Babur’s Prayerand other Poems 
trz Kalyan Ray 
Cover Design: Purnendu Pattrea 
Rs. 50.00 


{p 
SAHITYA AKADEMI 
Rabindra Bhavan, 35 Feroz2shah Road, 
New Delhi-1 
৮ Jeevantara Bhavan, 
23A/44X. Diamond Harbour Road, Calcutta-53 
(Phone: 478-1806 ) 








শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার আমাদের কালের . একজন উল্লেখযোগ্য 
সংস্কৃতিবান পুরুষ। তার সুভদ্ররুচি, প্রজ্ঞা ও মার্কসীয় জীবনদৃষ্টির 
আলোকে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিজীবন ue | এই মণীষী 
লেখকের উদ্দেশে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি-_ 


নির্মন বুক এজেন্সি 
৮৯, AIM গান্ধী রোড 
কলকাতা__৭০০০০৭ 


মনীষা গ্রকাশিত 
গোপাল হালদারের 
| ছুটি বিশেষ বই 
“সংস্কৃতির রূপান্তর”, ‘বাঙালী সংস্কৃতির রূপ’, 
‘বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ_এক খণ্ডে 
জংস্কৃতির বিপ্বরীগ 
দামঃ ৭৫'০০ 
ভারতের বিভিন্ন ভাষ! সম্পর্ধিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ 
ভারতের ভাষ! 
দাম: ৩৬০০ 


মনীষা OAT গ্রাইভেট লিমিটেড : 
৪1৩বি, বন্ধিম চ্যাটার্জি Ae, কলকাতা-৭৩ 





Arora গাঠাকর অহংকার HATHA অ 


English Bengali Dictionary 
‘Student’s Eng. Beng. 
"Dictionary. 

“Common Words 

“ Dictionary. 
রর Beng. Eng. Dictionary 
‘Student's: Beng. Eng. 

: Dictionary. , 


বাঙ্গাল! অভিধান 


গলা ভাষার অভিধান ১-২ (রতি হও) 


amet শব্দ কোষ 
বাগধারা অভিধান 
“ব্যাকরণ অভিধান- 
বাংল! উচ্চারণ অভিধান 
বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ 
-বাঙালী চরিতাভিধান 


সাহিত্য সংসদ 





ভিধান- 
195.00 
45.00 


21.50 
"90.00 


42°50 


৭৫+০০ - 
১৫০০০ 
৭০০০০ 
৬৫০০০ 
২৫০০ 
১৩০*০০ 
৮০৭৬০ 
৭৫*০০ 


৮" ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ 











With Best Compliments From: 


-© Reme Private Limited 


REME FEELS PROUDIN COMING UP WITH 
ITS LEAD PLANT AT BISHNUPUR ( BANKURA): 
WITH SUPPORT FROM WBIDC AND IRBI- 


Registered Office : Corporate Office : 
72, Okhla Industrial Estate ‘VASUNDHARA’ 
NEW DELHI- 110 029 Suite No. 5. 7th floor 


“Telephone No. 68-30214 2/7, Sarat Bose Road 
Telex No : 031 75407 REME- Clacutta 700 020 
e IN | 
Fax No. 0116431821 Telephone No. 748290/91 
Telex No. 021-7056 HAMC IN: 
GRAM: HINDALLOY 


WORKS 
Industrial Growth Centre, Bishnupur 
Plot No. L-35 & L-36, 
Bishanupur, Dist: BANKURA(W. By 








ইংরেজ আমলে বখন মানুষ চাঁ-পান করত না 
তখন এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল 2 


চা-পাঁনের উপকারিতা 
ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু | 
. ইহাতে কোন অপকার হয় AT | 
ইহা জীবনশীস্তর উদ্দীপক 
ইহাতে মাদকতা শান্ত নাই | 


ইহ! নিন্দলিখিত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে-_- 
ম্যালেরিয়া * টাইফয়েড * কলেরা * আমাশয় * 
প্লেগ * অবসাদ 

চা প্রস্তুতকার্ষে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসন অন্ন কারয়া 
খাইতেছে। জল ব্যতীত যাবতীয় পানীয়ের মধ্যে ইহা ` 
সর্বাপেক্ষা AAS চা শীত ও বর্ায় ব্যাধি দূর করে। 

ইহা একমান্ন Tea শীতল পানীয়। 

চা-ই জীবনের একমান্র সম্পদ, স্বাস্থ্য ও সুখ | 


" এখন আর এভাবে মানুষকে চা-পানের জন্য আবেদন করতে: 
হয় All 


এখন দরকার সঠিক দানে সঠিক চা চিনে নেওয়া | 


এও পার পাপ, আতর. অরনাইটি এস্টেট, অমর 
নিজাম এসোসিয়েশন লিঃ 
RNS টি এস্টেউ, sag নিলহাট হাউস (ষ্ঠ তল). ~ 
১১, আর এন মুখাজ' রোড, 
২৫৭, দেশপ্রাণ শাসমল রোড 58 


টালিগঞ্ ফোন--২৪৮-৯৬৩১ 


-___ ৮ শর্ট 





গ্রাথ AAAS রক্ষার জন্য অগ্নিগ্রতিরোধ 
HATS অচেতন হোন 


-যা করবেন 


7% 


আপনি যদি বহুতল বাড়ির বাসিন্দা হন তবে সে বাড়িতে 
আগুন লাগলে নিষ্কৃতি পাবার সব পথ চিনে রাখুন ও আগুন 
লাগলে জল সরররাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে সজাগ থাকুন | 

ঘনবসতি এলাকায় বে-আইনীভাবে তেজক্ষিয় বা বিস্ফোরক দাহ্য 
পদার্থ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ হোন | 

আগুন লাগলেই দমকল বাহিনীকে কলকাতার ১০১ বা ২৯-০১০১ 
নম্বরে ডায়াল SHA | র্‌ 
সঠিক সংবাদ দিয়ে কর্তব্যরত দমকল বাহিনীকে সর্ধতোভাবে 
সাহায্য করুন। জলের সন্ধান দিন। অযথা আতঙ্কের সৃষ্টি 
না করে শাস্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হোন। দমকলের 
কাজে বাধা স্থষ্টি যাতে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন বা 
অযথা ওদের উপর যাতে আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। 


ডা করবেন না 


oa 


-4 


বৈদ্যুতিক লাইন গ্যাস সহ বিভিন্ন সরঞ্জামে যে কোনরকমের 
gå দেখলেই নিজে ঝুঁকি না নিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের পরামর্শ 
নিন। বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই দমকলকে খবর দিন। 

কোন নির্দিষ্ট ইলেকট্রিক তার বা মিটারের পরিবাহী ক্ষমতার চেয়ে 
বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রে এ তার বা মিটার ব্যবহার করবেন না বা 

অস্থায়ী ইলেকট্রিক তার টানবেন T i | 
উৎসব বা পূজার সময় অস্থায়ী মণ্ডপের জন্য সরকারী নিয়ম মেনে 


'চলুন»-দমকলের পরামর্শ নিন। 


=i 


নিজের বাড়ি, কলকারখানা দোকান বা দপ্তর যেকোন স্থানেই 
দাহ বস্তু. অসতর্কভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে রাখবেন FT | 


| পশ্চিমবস্ক সরকার 
" আই. সি, এ. ১০৯৪/৯৪ 








| an শি. 


“বহর মধ্যে ay উগনন্ধি 


বৈচিত্র্যের মধ্যে Gay স্থাগম 


ইহাই ভারতবর্ষের অন্মিহিত ধর্ম ‘a E 


© রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ' 


| ja 


POA সরকার, 


MA এ: ১৪২৮/৯৪, 


সম্প্রতি প্রকাশিত। পরিবর্ধিত সংস্করণ 
হে চিরনৃতন 
রবীন্দ্ররচনা-সংকলন 
১৪০০ সালের আবির্ভাব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘১৪০০ সাল’ 
কবিতা এবং পুরাতন বৎসরের বিদায় ও নূতন বৎসরের আবাহন 
উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের DEF কবিতা, গান, প্রবন্ধের সংকলন। 


মূল্য ১৫০০ 


আত্মপরিচয় 


কবিতার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন তার ইতিববত্ | 
রর্তমান সংস্করণে বৈশাখ ১০০৪ নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত “সন্ধান” 
প্রবন্ধটি সংযোজিত। মূল্য ২০*০০ 

ছিন্নপত্রাবলী 
ইন্রিরাদেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ | মূল্য ৭৮০০ 
. নৃত্য ৷ প্রতিমা দেবী 

নৃত্যরস, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা সম্বন্ধে 

UAT আলোচনা । মূল্য ২৬০০ 


z বিশ্বভারতী গ্রন্থরবিভাগ 
ak কাযলিয় £- ৬ আচাৰ্য জগদীশ বস: রোড, কালকাতা-১৭. 
০৪3 Fagus ২ কলেজ স্কোয়ার, ঝালকাতা-৭৩ 











With Best Compliments From : 


TATA STEEL 


Space donated by. =- 


A Weil Wisher 





. শতাব্দীর এক অসাধারণ লেখক-__ 
. জানাই আমাদের আস্তরিক শ্রদ্ধা 
ভার লেখ। আমাদের প্রকাশনার দুখানি অমুল্য রচনা Z 
. গোপাল হালদার রচনা সমগ্র+১ | দাম qe টাকা 
গোপাল হালদার রচনা সমগ্র২ | দাম ১০০ টাকা 
আমরা বই ছাপি না বিষয় ছাপি 


এ মুখার্জী ও্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) বিঃ 
E] n বন্ধিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 


As ৩১-১৪০৬. | ৩১-১১৯৯ 


Gluconet specialities at a Glance :— 


Stibanate Injection 
(Sodium Stibo-Gluconate) 


for Kala—Azar 
+ Alkacitron Liquid . ,, * Calcisprin Tablet 
# Sodium based Systemic Solube Aspirn 
Alknliser `- . % Theodyl Tablet 
æ Pocitron Liqued For.Bronchil & Cardiac: 
Potassium btsed systemic ‘Asthma 
Alkaliser <- # Lacto-Fetment Tablet 
+ Glcov t Capsule Contains Sufficlent 
8 Water Soluble Vitamins bacilli of L-Acidophillus-; 
* Kefaxin Capsule + Wondazola Teblet 
` Cephalexin-250 mg © -  Tinidzole-500 mg. 


GLUCONATE INDIA LIMITED: 


(A Govt. of West Bengal Undertaking ) 
Sole Manufacturer Of Basic Drug Pethidine 
Hydrochloride In India l 


. Regd, Office : 
2, Durga Charan Doctor Lane, Cal-14 : 
Gram: Alkacitron Phone : 244-1277/78/99 ( 3 lines )- 


পড়ার মতো ও রাখার মতো কয়েকটি বই 
TTT আহমদ সরোজ মুখোপাধ্যায় 
নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন ২৫'০০ . নির্ধাচিত রচনা ১ম খন্ড ৩৬০০০- 
২য় খন্ড ৫০'০০., 
দেবনপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায় সুকোমল সেন 
ভারতীয় দর্শন ৬০:০০ ভারতের সভ্যতা ও সমাজ- 
বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ 


দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত টি 
জানবার কথ! (১০ খণ্ডে) l 
১নং বিজ্ঞন। ২নং ইতিহাস। ৩নং ইতিহাস। SAL ঘল্ম কৌশলের কথা | 
৫নৎ বন্দর কৌশলের কথা । UR পৃথিবীর খবর | ৭নৎ অর্থনীতি রাজনীতি. 
YAR সাহত্য। ৯নং চারুশিল্প। ১০নহ দর্শন। প্রত খণ্ড ২৬০০ 
ম্যাশমান বুক এজেলি গ্রাইভেট fas 
| SR stops চাটাজি OIG, কলকাতা ৭৩ | ২ সর্য সেন STS, কলকাতা ১২ / 
ডি, ডি ৪২ সেক্টর ১ বিধান নগর, কলকাতা Ug : *" 
O শাখা ঃ wettest শালগুড়ি। মোদনীপ্র শহর | বর্ধমান শহর 
ইউটিসি a 





Hindustan Cables Limited 
( A Govt: ‘of India Undertaking ) 
| Rupnarainpur Unit | 
P. O: Hindustan Cables 
Dist. Burdwan 
Pin code No. 713 335. 


‘EVER AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY 
PROVES IT AGAIN BY 
PRODUCIONG OPTICAL FIBRE CABLES FOR 
THE FIRST TIME IN INDIA 


The Glass fibre thinner than human hair with enormous 
“transmission Capacity revolutionising the WORLD OF 
 TELECOMMUNICATIONS. 

H C L—Pioneers in the manufacturing of all types of 
f Telecommunication Cables, accesories and micro-Processor 
“paded testing equipment and supplying to DOT, Defence, 

Railways and other Public Sector Undertakings. 
Intensive R & D activity—an -over-riding priority at 
HCL contributing to continuous technological upgradation 
- in products and quality. 


At HCL Growth through excellence is a commitment & 


way of life. 


Regd & Corporate Office: 9 Elgin Road, Calcutta-700020 
- Other Units ২ Hyderabad & Allahabad 
Regional Offices © Calcutta, New Delhi & Madras. 
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ভারতের লী = মুসলমান ন শিখ পা খষ্টানকে এক 
বিরাট চিত্ক্ষেত্রে aerate qa mata ‘aie তরতীয় Rar- 
তনের প্রধান কাজ | ছাতরদিগকে।কেরল ইংরেজি, QUE TAI Te 
কষানো, AAPA: সেখানো নহে | 'লইবার Tey অজ্ঞলিকে বাধিতে 
2a, fala জন্যও; দশ আঙুল ল. ফাঁক করিয়া দেওয়াও সানা, 
লওয়াও যায় ata”. ভারতের, চিন্তকে একত্র; সাবি করিলে. ১তবে 
আমরা অত্যভাবে'লইতেও T দিতেও পাঁরিক Bo 4১১ 


১2527) 
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 খ্বাভন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য 
একমান্ত্ নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রাতষ্ঠান। 
Gc caer atten Sekar seats fers 
( একাঁট সরকারা সৎ্স্থা ) 
২৩াঁব, নেতাজী সুভাষ রোড, ( ৪র্থ তল ) কাঁলকাতা-৭০০০০১ 
চাষী ভাইদের জন্য নিম্নীলীখত উৎকৃষ্ট মানের sia উপকরণ সরঞ্জাম সাঁঠক 
মূল্যে সরবরাহ রুরা.হয় ৪ . 
ক) এইচ, এম, 8, | মাহন্দর | এসকটস । 'মৎস্মাবশি ট্রাকটরস 1 
' খ) কুবোটা / মৎসুবাশ পাওয়ার টিলারস | 
+ দা) 'সুজলা” & অশ্বশান্ত ডিজেল পাম্পসেট:। 
. ঘ) ২ বাভিন্ন কৃষি warts, গাছপালা প্রতপালন সরঞ্জাম | 
ও) সার, কীজ ও কীটনাশক Say | 
কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের, তাছাড়া বিক্রয়ের 
পর মেরামত ও দেখা শোনার দাঁয়ত্ব নেওয়া হয়। ঘন্ত্রপাঁতর গুণগত মানের বা 
মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা আঁফসে অথবা হেড আঁফসে 
(ফোন নং ২২০-২৩১৪/১৫ ) যোগাযোগ FLA | 


জেল] অফিস 
২৪-পরগণা (দক্ষিণ)৫ ১৪, নিউ তারাতলা রোড, কাঁলকাতা-৮১ 


» * (উত্তর) ৪ ২৭নৎ যশোর রোড, বারাসাত 
হুগলী £ সাহাপুর রোড, অরকেশ্বর, আরামবাগ, BROT AT 
বর্ধমান £ GAR রামলাল বোস লেন, রাধা নগর পাড়া, ষ্টেশন রোড 
o মেমারি, বর্ধমান . 
বাঁকুড়া ` £ লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর 


মোঁদনীপুর (stat) 8 সুভাষ নগর, মোঁদনীপন্র 
মৌদনীপুর (Bb) ৪ পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া 
বীরভূম £ fatty, বড়বাগান 
মালদা £ মনস্কামনা রোড, মালদা 
মশদাবাদ 8 ১৬, শহীদ AAT সেন স্টীট, বহরমপুর 
জলপাইগণাড় ৪ “সবার কাছাঁর রোড, জলপাইগদাড় 
দাঁজীলৎ & বাঘা যতীন পার্ক, শালিগ্দাড় 
কোচাঁবহার £ এন, এন, রোড, কোচাবহার 
ART £ নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, ARET 
নদ'ায়া £2 ১/১ এম, এম, ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া 
১৪নৎ আর এন টেগর রোড, নদীয়া 

উত্তর দিনাজপুর ৪ সংপার মার্কেট কমপ্লেক্স 

. পাশ্চম দিনাজপুর £ বালুর ঘাট 





BUG নু সন্ধার 
গণ্গ AZ 


সুভাষ ঘুখোগাধ্যায় ॥ রুশ গল্প AVIT 
*  দ্রস্তয়ভক্কি, চেখভ, তলস্তয় প্রমুখের ১৭টি গল্প 
অনিতা অগ্থিহোত্রী | চক্রর্যহ 
তরুণতম গল্পকারের হীরকছ্যতি সম্পন্ন প্রথম গল্পগ্রন্থ 
বরেন্তরৃষ্ ধন ll অসমাপ্ত শতক 
ওড়িয়া লেখকের খেলাকেন্দ্রিক অনুবাদ গল্প সংকলন 
দেবত্রত মুখোগাধ্যায় S Apa রায় সম্পাদিত 
কনকাতা PAPIO 


আবার কনকাত। 
কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে আধুনিক ছুটি গল্পগ্রন্থ 


কবিতা গ্রন্থ 
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত | ভোম্বৱের আশ্চর্য কাহিনী ও 
অন্যান্য কবিতা 
কবিতা-চলচ্চিত্র ভাবনায় আশ্চর্য কাব্যক|হিনী 


রণজিত দাশ |! নির্বাচিত কবিতা 
বাংলা কবিতার এক গোপন পাওয়ার স্টেশন 
সুবোধ সৰকাৰ | দেশটা আমেরিকা 


কবির লেখা ভ্রমণ কাহিনীই শুধু নয়, সেদেশের মানুষ ও 
' তাদের জীবনের বিশ্লেষণ 


ভক 


৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, ফোন £ ২৪১-৩৪০১ 


শী লী 4৮7 


বাঁ 


গোপাল হালদারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্থ 


১। রূপনারানের কুলে (১ম). ৩০০৩ 
২। রূপনারানের কুলে ( ২য়.খণ্ড ) 8৫"০০ 

- ©} A Comparative Grammar | 
90/ 


of East Bengali Dialects : 


Ream ( ক্যা্কাটা ) প্রাইভেট Fa 


৯ আ্যাণ্টান বাগান লেন,.কলকাতা-৭০০০০৯ 


পিরিচয়.. রি 
১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রোজস্ট্রেশন (কেনায় ) আইনের i 
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞাপ্ত : 
প্রকাশের স্থান-৩০৷৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১ 
প্রকাশের সময় ব্যবধান-মাঁসক | 
" মুদ্রক_রগ্রন ধর, ভারতীয়; ৩০৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ 
প্রকাশক_ ae aa এ ~~ 
সম্পাদক-আঁমতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, 

. কাঁলকাতা-এ 
পরিচয় alates সদস্যদের নাম ও িকানা- ' 

১। গোপাল হালদার (মৃত) ফ্র্যাট-১৯, রক এইট, TH, আই, টি, বিল্ডংস, 
কুষ্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনী লকুমার বস্‌ (মৃত ); ৭৩ এল মনোহর 
পুকুর রোড, কলকাতা-২১। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, CU বালিগঞ্ত রোড; 
কলকাতা-১৯। ৪1 শহরণকুমার সান্যাল, (মৃত) ১২৪, রাজা সুবোধ চন্দ্র 
মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭। & | সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সাকসি এঁভানউ, 
'কলকাতা-১৭। ৬। গ্লেহাৎশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, 
কলকাতা-২৯ ৷ ৭। Alea আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২১। 
Sr সতান্দুনাথ চক্রবর্তী, 319, F রোড, কলকা তা-১৯। ১০। R 
aa, (মৃত) ১/১৬১ নীলমাঁণ দত্ত লেন, .কলকাতা-৩২। সত্যাঁজৎ রায় (মৃত.) 
ফ্ল্যাট ৮. ১।১ Teel GET রোড, কলকাতা-২০। ১৩ ৷ নীরেন্দ্রনাথ রায়, মৃত). 
1৪৮৭; বালগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। হাঁরদাস নন্দী, ২৯৷এ, কবির, রোড, 
'কলকাতা-২৬। ১৫ ধ্রুব ন, (মৃত), -২২ fà, সাদার্ণ এঁভানউ, কলকাতা-২৯। 
১৬। ifort রায়, 'কুসমিকা” ৫২ গরফা 'মেন রোড, কঁলকাতা-৩২। ১৭। 
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (মৃত ) পূ্ব‘পল্লী. শাস্তানকেতন, বীরভূম | ১৮ ্র্ণকমল 
ভট্টাচার্য (মৃত) ৯৷১ কর্নীফল্ড রোভ, কলকাতা-১৯। ১৯। নিবোঁদতা দাশ 
(মৃত ), বি 9961 রোড, কলকাতা-১৯। ২০৭ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত) 
৩াঁস পণ্টাননতলাঃ$রোড, কলকাতা-১৯। ২১। দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মৃত), ৩, 
শম্ভুনাথ AVS TUG, কলকাতা ২০। BV] শান্তা বস্‌, ১৩ এ বলরাম ঘোষ 


eC oscwed 


FG, কলকাতা-৪1 ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২, ডঃ শরৎ ব্যানাঁজ 
রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধারেন্দ্র রায়, DOA নীলরতন মুখাঁজ রোড, 
হাওড়া। ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা PU কলকাতা-১৩। ২৬1; 
দ্বিজেন্দ্ৰ নন্দী, ১৩ড, ফিরোজ শাহ, রোড নয়াঁদল্লি। ২৭। সলিলকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় ৫০, রামতন: বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৮। সুনীল সেন, (মৃত): 
২৪, রূপা রোড সাউথ (থার্ড লেন ), কলকাতা-৩৩ | ২৯1 দিলীপ বসু (মৃত): 
২০০এল, শ্যামাপ্রসাদ matter রোড, কলকাতা-২৬ | 00 | সুনীল মুন্সী, 
S10, গরচা ফাস্ট" লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২ পাম 
প্লেস, কলকাতা-১৯ | ৩২। হিমাদ্রশেখর বসু, ৯এ, .বালিগঞ্জ স্টেশন রোড: 
কলকাতা-১৯। -৩৩। শিশ্রা সরকার ২৩৯৷এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা” 
go; ৩৪! অচিন্ত্য ঘোষ, fewer জেনারেল ইনাঁসওরেন্স সোসাইটি 
লীমটেড, ডি বি দস রোড জলপাইগ্াড়। ৩৫ | চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত), 
১৯। ডঃ শরং ব্যানাজ রোড, কলকাতা ২৯। ৩৭1.- রণজিৎ মুখাজি, TA, 
২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা ৪০। ৩৭" AAS বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় ভবন,. 
TAM | "৩৮ । অমল APTA, (মৃত ). ৮৬, -আশন্তাষ মুখাঁজ, রোড - 
কলকাতা-২৫ | _.Od AR গৃহ, (মৃত ),১/এ, HVA রোড, কলকাতা ২৬15 
80. অন্ত সেনগণপ্ত ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭।.. ৪১1 শমীক- 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ওঠা, Tea - পাক <, কলকাতা-২৯) SRI দপেন্দ্রনাথ- . 
বন্দ্যোপাধ্যায় .( মৃত) ৬১১, ব্ক-ও : নিউ আলিপুর; কলুকাতা-৫৩। ৪৩1, 
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, 'বাপনীবহারী গা্জুলী, PAR, কল্কাতা-১২।* 
9g 1: নির্মাল্য বাগাঁচ,.. a-a [স-৩, পিক নিক পার্ক*-পকীনিক গার্ডেন রোড, 
কলকাতা-৬। ৪৫1 GAT AAA, ৩১1২; হাঁরতাঁক MAA ial কলকাতা-৬ |; 
৪৬.। শবদ্যা মুন্সী, ১।৩, Rt ফাস্ট লেন কলকাতা-৯৯। ৪৭ । AERA 
চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট-২:-১৬; রাজা রাজকৃষ্ণ FFAG, রলকাতা-৬ | ৪৮। Ora দাশগণপ্ত 
(মৃত), ২. যদুনাথ | সেন লেন, ক্লকাতা-১২। ৪৯1 সুরেন রায়চৌধুরী; 
(মৃত ), ২০৮, বাঁপনাঁবহারী গাঙ্গংলী Tao, কলকাতা. ১২। . . 

_ আম রঞ্জন ধর এতদ্বারা ঘোষণা করাঁছ যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও 
দি অনঃস্রারে সত্য | . 


চি উদর ৭ A ' "-স্বাঃ রঞ্জন ধর 
i ৩০৩৯৪ 


. E 
. মার্চজুন ১৯৯৪, চৈত্র-আষাঢ় ১৪০১ ৬৩ বর্ষ ৮-১১ সংখ্যা 


সঙ্গ অনুষঙ্গ 


প্রসঙ্গ: গোপাল হালদার অরুণ! হালদার ১ 
তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত লোক সোমনাথ লাহিড়ী ৫ 
গোপাল হালদার ঃ ৫৬ বছরের স্মৃতি হীরেন্দ্রনাথ 

মা মুখোপাধ্যায় ৮ 
গোপাল হারদার স্মরণে কবীর চৌধুরী ১৩.. 


প্রবন্ধ | । 


কয়েদির আকাশ শঙ্খঘোষ ১৬ 
সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিহাসের তত্ব এবং 
গোপাল হালদার ক্ষেত্র গুপ্ত ২৬ 
লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে গোপাল হালদার- স্বধীরকুমার করণ- ৩৬ | 
সাহিত্য-সমালোচক গোপাল. হালদার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৫০ ~ 
দেশপ্রেমিক, বিপ্লববাদী, কমিউনিস্ট গোপাল হালদার e 
"১৯২০-৪৫ গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৬৫ 
“ত্রিদিবা”র গোপাল হালদার রবীন্দ্র গুপ্ত ৭৩ 
গোপাল হালদার ঃ সমাজবিজ্ঞানী ও সংস্কৃতিচেতনার 
ভাষ্যকার সুরেশ মৈত্র ৯৩ 
পুর্ববঙ্গীয় উপভাষাচ্চায়. গোপাল হালদার 
প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত ১ ০৪ 
'গোপাল cr মন্বস্তর? £ তেরশ পঞ্চাশ 
সূত্ৰত রায়চৌধুরী ১১৫ 
বাংলার ARTA ও গোপাল হালদার জ্যোতির্ময় ঘোষ ১২৭ 
প্রগতি সংস্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার gaga দাশ ১৪৬ 
. “গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত বাসব সরকার ২৮, 


স্মৃতিচারণ 
বিনয় চৌধুরী সুধী প্রধান মনসুর হবিবুললাহ,..২০১--২১৩ 
পাঁরাশশ্ট ১ 5 
বিশ শতকের: ঘটনাক্ৰম ও গোপাল হালদারের deer 
ESTOS সংকলন ও সম্পাদনা অমিয় ধর ১৬৮ 


u z 
/ tae 


পারাঁশষ্ট ২ 
গোপাল হালদারের রচনার yaya 
নটরাজের tacaa | ৭০, সোফা ও খোপা, ৮১ কবিতার রাত ৮৫ 
রবীন্দ্রস্গীতের ভূমিকা ৯৫, ডাঁক আসিয়াছে ১০০ 
প্রমথ 'চৌধুরী ১০২ চিঠি ১০৬ 


Follow Nagpur ১০৯ The post is no more ১১৩ 
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আমার প্রসঙ্গে আমি ১১৫ 573 
সম্পাদকীয় ০ ae 
এই সংখ্যার সম্পাদকের. নিবেদন - 
প্রচ্ছদ MS দাশগুপ্ত 
: : অভিথি-সম্পাদক অমিয় ধর - 
সম্পাদক * 
_ অমিতাভ দাশগুপ্ত 
॥-_ BRT কমধ্যিক্ষ y 
ta ঘানার: 208 
z ARTET, | 
aaa দাশ তিক লাহিড়ী . বাসব.স্রকার নব; জার 
| শ্মভবস ২ 
i : হপরেন্দরনাথ মুখোপাধ্যায় - “অরুণ মন মণান্দু রায় 
| মঙ্গলাচরণ চট্রোপাধ্যায় * গোলাম কুদ্দনস ' 


2 


মিড সম্পাদনা দপ্তরঃ ৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, বলকাতা-৭ , 





এবঞগন ধর কর্তৃক বাণীরূপা caa a- মনোমোহন বোন. স্ট্রিট, কলকাত-৬-থেকে, aire % 
ব্যবস্থাপনা দপ্তর Sa বাউতলা রোড, কলকাতা- -১৭ থেকে ডি i l 


প্রাসঙ্গিক দু-একটি কথা 


_ বাঙালী মনীষার এক চিরায়ত অহৎকার-গোপাল হালদার | আমরাও» 
গাঁবত, তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের অন্যতম সতেজ প্রবাহ ছিল পপারচয় সম্পাদনা ।, 
জন্মলগ্ন থেকে কখনো সাবলীল কখনো উপলব্যথত গাঁততে চলতে চলতে এই. 
55 সবার tert: 
ও শরদ্ধের গোপালদা চলে গেলেন। 

. স্বাভাঁবকভাবেই আমাদের মত অব্চীন পাঁরচয়-পন্নদের ওপর মহা দায়, 
বতেশহুল, আমাদের ভাষা, সা'হত্য সংস্কাঁতি ও সমাজ জীবনে তাঁর মহান অবদানের, 
প্রসঙ্গগুি উল্লেখ করে একটি উপযুন্ত সংখ্যা প্রকাশ করা। এক যুগ আগে, . 
গোপালদা যখন বিপুলভাবে জীবিত, তখন তাঁকে নিয়ে পাঁরচয়-এর একাঁট সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়োছল। ফলে, বর্তমান সংখ্যাটিতে যতদূর সম্ভব তাঁর কাজের সার্বিক 
পাঁরাচাত-তুলে-ধরার দায়িত্ব আমরা গভীরভাবে অনুভব করাঁছলাম। ব্যর্থ হওয়ার - 
শঙ্কাও আমাদের কম পীড়িত করাঁছল না। 

এমনই উদ্বেগ-পর্বে' আমাদের পাঁরকল্পনাকে বাস্তব করে তোলার কাজে এাঁগয়ে 
এলেন আমাদের দীর্ঘকালের বন্ধু এবং গোপালদা-র জীবন ও কর্মের একান্ত 
নিষ্ঠাবান অনুসারক শ্রী অমিয় ধর। তিনিই এই বিশেষ সংখ্যার আঁতাঁথ-সম্পাদক।; 
যে সততা, শ্রম ও ভালোবাসা fra তিনি সথখ্যাঁটর পাঁরকঃপনা, 'বাভন্ন রচনা 
এমনানি বিজ্ঞপন পর্যান্ত সংগ্রহ করেছেন, তার জন্য পাঁরচয়-এর সম্পাদকমস্ডলীর 
পক্ষ থেকে তাঁর প্রীত আমাদের অপাঁরশোধ্য খণ স্বীকার করাঁছ। 

এই সথখ্যাট প্রকাশ করার জন্য পাঁরচয়-এর সকল কর্মাই কমবোঁশ পাঁরশ্রম 
করেছেন | তবুও, সম্পাদক হিশেবে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই - 
সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রী বাসব সরকারের কথা । সৎখ্যাঁটর রূপায়ণের 
কাজে প্রাতাঁদন দীর্ঘ সময় দিয়ে, কখনো কখনো সম্পূর্ণ একক ভাবেও [তান যে- 
ব্রতপালন করেছেন, তা আমাদের কাছে এক অনন্য নজীর হয়ে রইল | 

বলা TRA, সংখ্যাটির মূল পাঁরকপনার সবটুকু আমরা বাস্তব করে তুলতে 
পারি Ta গোপালদা-র আয়তনবান ব্যক্তিত্বের কিছু কিছ দিক এখানে - 
অনালোকত রয়ে গেল । আমাদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ফাঁক-ও রইল কিছুটা t 
নানা কারণে সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে বেশ দের হয়ে গেল। এই অসম্পূর্ণতা ও 


"বিলম্বের সবটুকু আমাদের আয়ন্তের মধ্যে ছিল না। তবুও, পাঁরঃয়-এর পাঠক ও 
-শুভাথাঁদের প্রীত বিনীত ভাবে নবেদন করতে চাই-আমরা চেষ্টার শট 
করি Tat | 

খোলা বাজার অর্থনীতির হাওয়ায় বেগবান বাণিজ্যিক ALR eA বাড়- 
বাড়ন্তের এই কালপর্বে পাঁরচয়-এর মত একটি সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ও আপোসহণীন 
agers বাঁচিয়ে রাখা যে কতখানি দুরূহ, তা আমাদের RATER জানেন । 
এই সংখ্যার সমস্ত লেখক ও "বিজ্ঞাপনদাতাকে আমরা আস্তারিক আঁতনন্দন জানাই । 
এর পরই 'পারিয়-এর শারদীয় "সংখ্যা । আশা কাঁর, সং সংস্কৃতি প্রেমীদের 
সক্রিয় সহযোগিতা থেকে এবারও আমরা বাত হব'না। পরিচয় কোনো ব্যান্ত- 
cobra fe নয়; প্রায় সাড়ে ছয় দশবব্যাপা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 


আঁভমান। 'নতুন বাংলা শতকে তা আরও স্ফুরিত; আরও মযা্দাদা্ত হয়ে 
হউঠুক |... ১০ i a . co £ ai . : 
এ." অমিতাভ দাশগুপ্ত 
5৫ ৭.৯৪ 
wd | 
“ee > % 


চট্টোপাধ্যায়, TE আহমদ স্মৃতি পাঠাগারের শ্রী ধীরেন্্র *সৎহরায়; 
Dats খাস্তগীর, প্রখ্যাত সাৎবাঁদক শ্রী fate সরকার ( শ্রীপান্ছ ) $'নতুন, 
সাহিত্যে'র সম্পাদক শ্রী আনল সিৎহ ; 'বাশন্ট লেখক শ্রী হমানীশ গোস্বামী ; 
অধ্যাপক মণীল্দ্রমোহন নাথ, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুব্রত 
রায়চৌধুরী, ডঃ কৃষ্ণা রায়, শ্রী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, কাঁব গোবিন্দ 
ভট্টাচার্য, শ্রী তারাপদ আচার্য", অধ্যাপক অরূপ সেন, গাড়ালয়া সাধারণ 
পাঠাগারের কাঁমবন্দ, রামমোহন লাইব্রোরর সভাপাতি ডঃ সরোজমোহন WA.: 
এবং আরও অনেকে নানাবিধ সাহায্য করেছেন। . আমারও 'পারিচয়এর পক্ষ. 
থেকে সকলকেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি | 

ওপার বাঙলার fates লেখক অধ্যাপক কবীর চৌধুরাঁর একটি লেখা আমরা” 
“শক্ষাবাত? থেকে পনর্মদ্রণ করেছি; তাঁর কাছ থেকে অনূমাতি সংগ্রহে যে আঁনচ্ছা- 
কৃত নট ঘটেছে, সেজন্য - আমরা ক্ষমাপ্রার্থা। -গোপাল হালদার অনুরাগী 
ধাঁমান অধ্যাপক, জানি alt নিজগুণে ক্ষমা করবেন। 'পাঁরচয়-এর safer, 
সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য, 'বাণীর.পা প্রেসের ক্মীবন্ধূরা অকৃপণ : 
সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে, MT Fes | আমার.অগ্রজপ্রাতিম সৃহাদ্‌.. 
অধ্যাপক বাসব সরকার ও ডঃ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের om A 
বিশেষভাবে স্মরণ BTA | | 

- সকলের সর্বাবধ সহযোগিতা সত্বেও NERE T 
গেল, তার জন্য আমার অনাঁভজ্তাই মূলত দায়ী ; আর এ প্রয়াস যাঁদ SENA. 
সার্থক.হয়ে থাকে. তার কৃতিত্ব প্রধানত Rees ০০৮ 
বন্ধুদের | 

পারশেষে, neers মনস্ক পাঠকদের সহৃদয়তা কামনা বরে, পাচার, 
পক্ষ থেকে তাঁদের হাতেই | গোপাল হালদার স্মরণ সংখ্যা” তুলে-দিলাম ! 


অমিয় ধর 
২২. ৭. ৯৪... 


নিবেদন 


বিচিনপ্রভ ব্যক্তিত্বের আধকারী আচার্য গোপাল হালদার আমাদের কালের 
একজন উল্লেখযোগ্য সংদ্কৃতিবান পুরুষ । তাঁর স.ভদ্ররঃচি, প্রজ্ঞা ও মার্কায় 
qlee hoa আলোকে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ TITS! ১৯৯৩ 
সালের ৪ অক্টোবর, প্রায় শতাব্দী ব্যাপ্ত 'জীবন-পাঁরক্রমা শেষ করে স্বাধীনতা 
সংগ্রামী, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সহৃদয় সহযান্রী, বিদ্যাসাগর-ববেকানন্দ- 
রবীন্দ্র অনুরাগ, Tea, কৃতাবিদ্য, কৃতকর্মা গোপাল হালদার প্রয়াত হয়েছেন । 

এই শতাব্দীর চারের দশকে “পাঁরচয় AAPA নবপ্যাঁয়ে গোপাল হালদার 
ছিলেন তার অন্যতম সম্পাদক। “সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা”-এই 
বিশ্বাসে ahaa থেকে দীঁঘ একুশ বছর ARR সম্পাদনার “দায়িত্ব সযত্রে পালন 
'করেছেন। জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত ছিলেন, এই পাকার পিতামহপ্রাতম উপদেষ্টা | 

প্রয়াত মনীষার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য 'পাঁরচয়'-এর সম্পাদক- 
মণ্ডলী ‘গোপাল হালদার স্মরণ সৎ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের এই 
উদ্যোগের সঙ্গে আমাকে 28 করে, তাঁরা আমার প্রত যে স্নেহ ও আস্থা প্রকাশ 
করেছেন, তাতে আমি আভিভূত। 

আচার্য গোপাল হালদারের সুযোগ্যা agaia ড. অরুণা হালদার ; 
vias ইতিহাসাবদ: ও কমিউনিস্ট সাংসদ অধ্যাপক হ’রেন্দ্রনাথ ম.খোপাধ্যায় ; 
TPS কৃষক নেতা, প্রান্তনমন্ত্রী ও স্পীকার মনসুর হাববূল্লাহ ; প্রবীণ কৃষক 
নেতা ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী ; গণনাট্য ও সৎস্কৃতি আন্দোলনের 
প্রবীণ সারথি DLAT প্রধান লেখা দিয়ে, সাক্ষাৎকার দিয়ে অতুলনীয় সহযোঁগত 
করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ | 

গোপাল হালদার অনুরাগী ডঃ সুরেশ মৈত্র, ডঃ সুধীর করণ, কাঁব শঙ্খ ঘোষ, 
ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত, ডঃ প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রমূখ 
Toate গোপাল হালদারের মনীষা ও সাহিত্যকাতর আলোচনায় নতুনমান্রা 
সংযোজন করেছেন। তাঁদের সহৃদয় সহযোঁগতাও স্মরণীয় | 

এই স্মরণসথখ্যা সম্পাদনায় অনেকের সাহায্য পেয়োছ। বিশেষ করে সারা 
ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের পঃ বঙ্গ রাজ্য কাঁমাঁটর সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষ, রাজ্য 
সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ডঃ প্রভাত পালত, শ্রী নন্দ ঘোষ ; অধ্যাপক গৌতম 





গোপাল হালদার, ১৯৪৩ ফোটো £ পাঁরমল গোস্বামী 


প্রসঙ্গ 8 (MINA হানদার 
অরুণ! হালদার 


গোপাল হালদার, জন্ম ১৯০২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী মৃত্যু ৩. অক্টোবর ath 
১২-৩৪, ৯৯৯৩। এই দীর্ঘ প্রায় ৯১ বৎসরের মানূষটির জীবনের শেষ পর্বে 
যাঁরা কোনও না কোনও ভাবে সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের উপ্থাতর মধ্যে সে মানুষটি 
আজ একা aie একাঁট খবর অথবা এ কটি চিত্র ma) [নকট জনার কাছে কিছু 
AGA. নাই ৷. তবুও একন্র হয়ে স্মাত্চারণার কিছু উপযোগিতা আছে। প্রার্থনা 
কার, আজ যেন তা সার্থক স্মৃত্চারণা হয়। কৃতজ্ঞ নমস্কার নিবেদন, কার 
Bigs সকলকে এবং সভাদেব্তাকে তথা উদ্যোস্তাগণকে। SATAS শুভায় 
ভব্তু নঃ 1 বির . | whe 
গোপাল হালদার REPA, নোয়াখালর অশান্ত বিপ্লবী-স্বাধীনতার স্বপ্ন 
সাধক.হয়ে জীবনারন্ত করেন। শোর ও তরুণ গোপাল হালদার কলিকাতার 
জীবন স্রোতে আপন প্রয়াসে কতিত্বে অধ্যবসায়ে এক সশিক্ষিত সদণীক্ষিত আধুনিক 
মান্য হয়ে ওঠেন.। তাঁর জীবনবাক্ষায় প্রাতট দিনই এক সামাগ্রক সংযোজন। 
যাঁরা তাঁর কাছাকাছি থেকে তাঁকে দেখেছেন--তাঁরাও অনুভব করেছেন তাঁর afs- 
|RSS cag সাহচর্য সন্তেও.কোথাও একট অনমনীয় দরত্ব।, AIR ৫০, বংসরের 
পরিচয়.ও NS ৪৫ .বৎসুরের, একত্রিত জীবনে এই. fasa মানুষটিকে নানাভাবে. 
' দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। গোপাল হালদারের BTE, ক্ষীণদৃষ্টি 


২ পাঁরচয় চৈন্র-আধাঢ় ১৪০১ 


প্রসন্ন হাস্য এবং নিজেকে Tata কৌতুক, এতো সতত সহজবোধ্য হতে পারত AT 
ইত্রাজী সাহিত্য, সংস্কৃত Aigo বাঙ্গলা সাঁহত্যের ত্রিবেণী সঙ্গমে Tela ws 
করোছলেন তাঁর বশ্বসাহত্যের অন্তত কয়েকাঁটর ক্ষেত্রে অবাধ পাঁরক্রগা, যেমন, 
ফরাসী, জর্মন ও রুশ সাহত্য। তাঁর গৃহে অজন্্ গ্রন্ছসন্সার-প্রায় প্রাতীট 
গ্রচ্থ AE আহাঁরত, HUE পাঠিত | প্রায় প্রাতিট গ্রন্হের মধ্যে তাঁর পাঁরচ্ছনন 
হস্তাক্ষরে ATAS মন্তব্য-তাঁর শরীর-উপস্থিতিই স্মরণ করিয়ে দেয় | 

দদ্যাব্সনী গোপাল হালদার-এর কাছ তাঁর Vision-ই Mission fet | 
তান নিজে যা ভাবতেন তার প্রয়োগ দ্বারাই সে ভাবনাকে গ্রহণ করতেন। তাঁর 
এই শৃনরীক্ষা-পরীক্ষা frost বিজ্ঞনসম্ঘত আচরণ। Teg, AFS 
democratic মানুষ পৃহসাবে ধৃতাঁন এই ভাবনা বা আচরণ কখনও অন্যের 
উপর আরোপ করেনান। তাঁর কাছে আত্মীয় বধু পাঁরজনের অবাধ গাঁত ছিল, 
তাঁনও স্বীনন সৌহাদে সকলের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আঘাত পেলেও 
প্রত্যাঘাত করেনান। ক্ষমা যে শুধু সবলেরই ধৰ্ম্ম, এটা তাঁর বহু আচরণে 
Faas থেকে দেখার দুরূহ সৌভাগ্য আমার, হয়েছে। একাঁটি আশ্চর্য DNI- 
wae নরলংকৃত আগভজাত্য তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত সহজাত কবচ কুণ্ডলের মত ঘিরে 
থাকত। সেই.পরম বিনয়ী মানুষকে; চীরব্রগব্বাঁ মানুষকে উপেক্ষা করা AST হতনা 
বলে অনেক CHER AG, মানুষ তাঁকে এাঁড়য়ে চলতেন.। এই awl মানুষ 
অন্যায়ের প্রাতবাদে আঁবচল থাকতেন এমন বহু দর্শন তাঁর জীবনের কাজে 
{মলবে ।. 

তাঁর. জাবনচর্য্যাতে আরও একাট facet পাওয়া যেত ববেকানন্দ- 
সুভাষ বস; মাকস-লোনন এবং সর্ধেপার OANA এদের মধ্যেও 
শের়াবধি তাঁর চৈতন্য-ধর্মে বিধত ছিলে Awa বস্‌ ও রবীন্দ্রনাথ । MAT 
ধৰ্ম্মে দীক্ষিত মানুষ হিসাবেই তান িশ্বমানবের লক্ষমীলাভের পথে আঁভযান্রী- 
হিসাবে মার্কসলোননের পথকে বৈজ্ঞাঁনক পরীক্ষা হিসাবেই গ্রহণ করেন, স্থির 
wigs, agile: ছাত্রেরই মত। তান জানতেন MAA যত সহজে পাঁরবার্তুত 
হয় তত সহজে পাঁরবার্তত হয়না মানব ব্যান্ত্বন অথবা সামাজিক পাঁরবেশ। 
তাঁর. ভাষায়, মানব-মঙ্গলমীত বা ethose pg, তবে তা চলে বড় ধার 
গাঁতিতে হয়ত বা হাজার বংস্রে এক মাঁলামটর মান | 

বিজ্ঞানমনস্ক সুধী গোপাল হালদার বিজ্ঞান Fata পড়তে পারেনান বলে গনজে 
দৃহধবোধ.করতেন। গাঁণত ছল fe বিষয় । fg বোঝা শন্ত ছিল সাহিত্য 
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বা বিজ্ঞানের কোনাঁট তাঁর সমাঁধক 'প্রিয়। তবে সাাঁহত্যচচ্চাই জীবনবোধের 
দ্যোতক, এই হিসাবে feta আজীবন করে গেছেন এই সাঁহত্যই। সাহিত্য ছিল 
তাঁর হাত ও হাতিয়ার দুইই। রবীন্দ্রনাথের মত তানও বিশ্বাসী ছিলেন 
creative সাহত্য দ্বারা creative 001০5 এর প্রসাদনে l 


গোপাল হালদারের জীবন, তাঁর গৃহ, সতত সবার জন্য থাকত অবাণরত। 
সেই গৃহে সেই শান্ত পাঁরচ্ছন্ন জীবনযান্রায় কোনও মান্য দোঁখান। তবে সেই 
প্রাণের প্রাচ্য ও মাধূয্য শুধুমাত্র E মানুষেরই মর্সস্পর্শ করত। 
ধনী-নিধনি শাক্ষিত_আঁশীক্ষত অন্যমত স্বমতের সকল মানুষই, আত্মীয় অনাত্বীয় 
সকল aise কেউ সে গে নিজেকে IIRO বোধ করত না-_“চাঁদামামা সকলেরই 
মামা ৷” অথচ গোপাল হালদার নিজেকে সহজে প্রকাশ করতেন না। মানাবক 
সুখদুঃখ জৈবানক PAER, অস্বাচ্ছন্দযবোধ কোনও এক অজ্ঞাত উপায়ে সহ্য 
করতেন-তিস্ত হতেন না। যে কোনও দেশের ধর্মশাস্তোন্ত আদর্শ পালনীয় 
কিছ; গুণ এই মানুষের অনায়াসলভ্য ছিল । তথাপি তান জানতেন যে fofas 
অজাতগন্রু নন। 'তানও যে সক্ষম ঈর্ধার পাত্র একথা জেনে তান একপ্রকার 
বিষন্ন কৌতুক অনুভব করতেন। অপরপক্ষে বোধ কাঁর গোপাল হালদার wats 
মাই লোক» যাঁকে আম দেখোঁছ, তথাকাঁথত GE সনাগমে তাঁদের সপ্রশংস 
Views face সংপূর্ণ নিরাসন্ত উদাসীন রাখতে । এখানেও তাঁর বিনীত 
প্রসন্নতা ও কৌতুকহাস্যই তাঁর অস্ত ছিল-_তাই তাঁর স্বদেশে-বিদেশে অজন্্ বন্ধু 
ও Hat ছিলেন কিন্তু তাঁকে ঘিরে তাঁর কোনও দল সংগাঁঠত হয়ীন-তাঁন তার 
Gees ছিলেন। তাঁর Gg রীতিতে সুবিধাবাদ বাজ্জত ছিল ; সেও তাঁর 
বহুজনপ্রিয়আর একটা বড় কারণ | 

আজ এই লেখাটা লিখতে গয়ে বারবার অভ্যস্ত ছু কথা কানে স্মৃতিরূট 
হয়ে উঠছে_-একটা কৌতুক হাস্যণীকছটা স্বীকাতি সহ তাঁর Sle এবং হেসে 
ওঠা-আরে 'আরে কি যে কর-মাথা খারাপ নাঁক।' এই কৌতুক হাস্যাটই বড় 
আনন্দ ও শান্তর ছিল। সৌঁট আর নাই | “The tender glory of a day 
is dead and it will never come back to me”. 


প্রদীপাঁশখা অবশেষে নিভে যায়-নদারুণ যন্ণার কাছে অবশেবে অদম্য 


প্রাথশন্তিও হার মেনোনল। গোপাল হালদারও বলতেন তাঁর গুরু সুনীতি 
কুমারের মত-আ'ম মানুষ ‘যা কিছ মানবিক. তাতেই আমার আগ্রহ!’ তান 


৪ .. পায়, . - চৈন্-আযষাঢ় ১৪০১ 


TAZA RNE বোধেই মানুষকে ভালবাসতেন-তীন্র তাঁর জীবনরস িপাসার 
মধ্যে তুই প্রাণমন্ত ছিল- o | 

:.. “জয়, হক মানুষের” জয় হক জশবনের, প্রণাম মানূষকে”_আমিও বাল 
সকৃতজ্ঞ প্রণাম মানুষকে । আজও শুনতে পাই, এই' 'মানুষ'-বিজ্ঞানানষ্ঠ হক 
_এই মানুষ, . সততা অনুশীলন- পাঁরশীলনে নিজেকে পূর্ণতর LF | মান 
মানুষকে ভালোবেসে পারস্পারক সহায়তায় সহযোগী হক | সে শিক্ষায় দাক্ষায় 
্রগ্রসর হ'ক-তার কথায় ও কাজে- পার্থক্যের অবসান হ'ক। মানুষ CESS 
হক, হ্‌’ ক সে জীবনচর্যযার ক্ষেত্রে আপোষহীন ব্লতধারী-তার SALT তাকে 
অতন্দু TE. অথচ-অজানাকে জানার আগ্রহ তাকে Tats করুক সে মান্য 
যেন RREY বিজ্ঞান for দীর্ঘজীবন লাভ করে-তার রোগাঁচাঁকৎসা যেন 
সহজলভ্য হয়। লেই usa মানুষ যেন অসং হখ্য অর্থাণত প্রদীপাশখার 
মত রাল থেকে কালান্তরে স্রোতের দীপের মত জহলতে জ্বলতে জানা থেকে' 
অজানা পথে এগিয়ে চলে-গোপাল হালদারের এই Common man-এর স্বপ্ন 
সত্য BRAS সাধারণের মধ্যে সেই অনন্য-সাধারণকে অনন্যকে প্রণাম কারা 

-antea শুভায় ভবতু AA ভবতু শিবায় Gap”? ওম্‌ শান্ত I” 





- ১০,১১১ ৯৩-এ রর মে EEE TE গোপাল হালদারের স্মরণসভায় GAT, 
হালদারের অনুপস্থিতিতে শুভে MMA মুখোপাধ্যায় এই aa পাঠ করেন 1 


তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত মোক. .. 
সোমনাথ লাহিড়ী | 


₹' গোপাল-দা এবং উপাস্থিত বন্ধুগণ, আজকে আমার বলবার ছিল, আজ 

বলতে পারাঁছ না, খুবই eTA | ফলে একটা আমার যে i গোপালদারও 
সে কষ্ট আছে, অর্থাৎ হাঁপ কণ্ট--- ' 
| গোপাল-দা সম্বন্ধে আমার বলার আঁধকারও নেই ক্ষমতাও নেই আন 
সাহিত্যের লোক নই, যোগ্যতাও নেই। ফলে এ সব মল বিষয়ে আম, যাচ্ছি 
না সে দেবেশবাবু বললেন, আরও অনেকে বললেন” অনেকে বলবেন, 
ভবিষ্যতে। গোপালদা নিজেও . কাজ করেছেন, করছেন, করবেন আশা 'কাঁর 
আরো বহ-দিন। আ'ম শুধু একটা জিনিস গোপালদার থেকে দেখোঁছ যা হয় তো 
আদৌ আমার বোধে ছিলো-সেটা হচ্ছে গোপালদা সম্বন্ধে আমার ধারণা 
হলো যে তান একজন প্রকৃত শাক্ষিত TTS l তাঁর সাহত্যকশীত এতাঁদন পরে' 
এসে রুপনারাণের কূলে? সরকার" স্বীকৃত পেল সেটা কিছ: বড় কথা নয়। 


কিন্তু তান যে একটা প্রকৃত Miro মানুষ কামউনিপ্ট পার্টিতে আসলেন 


তাতে আমাদের কাঁমউনিস্ট পার্টি আমার মতে, একটা দম্মল্য জানস লাভ 
করলো। কারণ একথা বলতে আমার কোনো সংকোচ নেই যে কামউনিষ্ট 
পার্টতৈে আর যাই থাক, 'শিক্ষত, মানে সাঁত্যকারের ' ক্ষত লোকের «a 
অভাব । অনেক কাঁমউানস্ট এ কথা বললে চটে যান তা আম জান! কিন্তু 


ò পাঁরচয় চৈত্র--আষাঢ় ১৪০১ 


সত্য কথা বলা উাঁচত। আমাদের দৈন্য ate আমরা অনুভব কাঁর, তবেই 
সে দৈন্য কাটিয়ে উঠতে পারবো । আমাদের কাঁমউনিস্ট আন্দোলনে অনেক 
ALPS লোক আছেন। সকল ব্যাপারে খবর রাখেন, জানেন। অনেক 
ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছেন, করেন | 

গোপালদা একাঁদন রাগের মাথায় শাঁনবারের চিঠির সম্পাদক সম্বন্ধে বলে 
ফেললেন (প্রাইভেটলি অবাশ্য ) আরে তুই দেশের Flora জানিস না Fauna 
জানিস না, তুই তাহলে খাব কিরে দেশ সম্বন্ধে! কথাটা খাঁটি। 
দেশকে যাঁদ সমস্ত দিক দিয়ে, সমস্ত এ্যাঙ্গেল Tea (মাপ করবেন ইংরেজী 
শব্দের জন্য) জানা না যায়, চেনা না যায়, তাহলে সে মানুষ 'শীক্ষতও 
হয় না এবং হতেও পারে না। 

গোপালদার মধ্যে আম সেই সব জানবার আগ্রহ শুধু নয়, অপারসীম 
ক্ষমতা দেখোঁছ। এমন ক অত্যন্ত অবান্তর বিষয়, যেমন ধরুন একটা ঘটনা 
মনে পড়ে গেল। এইটা বলে আম শেষ করব! আর বোশ বলব না। আম 
এক-সময় একটা গল্প. গল্পের নায়কের জন্যে_-একটা এঁতহালিক নায়কের 
নামটা খু্জাছলাম, ঘটনাটা এই-খ্ুব ছেলেবেলা স্কুলের বইতে পড়োছিলাম 
একট গল্প । তাতে লেখা ছিলো,_একজন বিখ্যাত স্ম্ধী, 'তাঁন ছেলেবেলায় 
ক্রীতদাস ছলেন। একাঁদন তাঁর প্রভু তাঁর জানু ধরে উপরে ওঠানো আর 
নীচে নামানো এই করতে আরম্ভ, করলেন। তাতে সেই বালক সুধী তাঁকে 
বললেন-ও-রকম করবেন না। তাহলে আমার জান; ভেঙে যাবে । অনেকক্ষণ 
পরে তাঁর জান, ভেঙে গেল। তখন তান বললেন-আম তো বাঁলয়াই ছিলাম 
আমার জান; ভাঙিয়া যাইবে! এই যে দাস্যতপরায়ণ. দার্শীনকতা-যা সেই 
‘খ্যাত সুধী দেখিয়ে গিয়োছলেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা গল্প লিখতে 
চাচ্ছিলাম আমার নায়ককে নিয়ে। “কিন্তু খ:ব ছেলেবেলায় পড়োছিতো, feared 
সে সধোর নাম-আর আমার মনে আসছে না! তো পরিচয়ের আন্ভায় একাঁদন' 
বসোঁছলাম_তখনকার 'দনে_আগে_অনেক সুধী তখন পাঁরচয়ে আসতেন। 
আজকালকার কথা জান না। বেশ 'শাক্ষত শাক্ষত লোকও আসতেন। 
তাঁদের একাঁদন আম বলোছলাম যে দেখুন, কছুনদনের জন্যে পার্ট থেকে 
সাসপেন্ড হয়ে পারচয়ে আড্ডা দিতে আস! তো আম একাঁদন জিজ্ঞাসা 
করোছলাম সেই সব সুধীবৃন্দকে যে আচ্ছা এই লোকাঁটর নাম বলতে 
পারেন? কেউ জবাব তে পারলেন না। এমন সময় গোপালদা এলেন। 


মার্চ জুন ১৯৯৪' Tela একজন প্রকৃত 'শীক্ষত লোক -q 


গোপালদাকে আম আমার সমস্যার কথাগুলো বললাম- গোপালদা এই 
হ’ল কথা, আম খুব সংকটে পড়োছ, আম গল্পটা িখতেই পারছ: না। এই 
লোকাঁটর নাম বলতে পারেন? গোপালদা বললেন-এাঁরকডেটাস। একেবারে 
ভাবতে হলো না, চিন্তা করতে হলো না বলে দিলেন। আঁম বললাম- 
{বশ্বাবখ্যাত সুধী না হলেও গো পালদা THR, কম যান না। যেমন সজনীকান্তকে 
Flora, Fauna শেখাতে পারেন, তেমান অনেক গ্রীক হাঁত্হাসের ভন্তকে 
এরকডেটাস শেখাতে পারেন। আবার কৃষক আন্দোলনের AT, ফ্লাড 
কমিশনের রপোর্ট' fs করে তৈরী করা যায়, তারজন্যে সমস্ত খু'জে পেতে 
সেই মশলা তৈরী করা খুব- কম কণ্টসাধ্য ব্যাপার ছিলো না, যা গোপালদা 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আর পণচজনের সঙ্গে WA সপাদন করোছলেন। 
তো Wiss ক্ষেত্রে কোথায় এ রকডেটাস, কোথায় Flora, Fauna আর 
কোথায় কৃষক Tena iA ক্ষেত্রে তান কাজ করতে পারেন। সেই 
রকম জ্ঞান STA আছে, আর সেই রকম জ্ঞানী একজনকে আমরা পেয়োছ বলে 
আমরা গাঁব'ত। এবং আমরা আজকে TIA প:রুকার পেয়েছেন, তাতে অত্যন্ত 
আনন্দিত। আম আশা করবো যে গোপালদার-তগর সেই শিক্ষার ছিৎটে- 
ফেপটা পেয়ে আমাদের মতো আঁশা ক্ষত লোকের বা অনপাঁশীক্ষত লোকের 
উপকার হয়। গোপালদাকে' এবং আর সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি শেষ 
বহি 


_ "সীমান্ত পাকা থেকে AAAS 


গোগান হান্বদার 8 ৫৬ বছরের তি 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


খুব ৷ বোঁশদিন আগেকার কথা নয়, কমযানষটদের দেশপ্রেম বিষয়ে 
লিখোঁছলাম যে, আজ যাঁদ কলকাতায় কেউ বাস্তাবকই দেশর ‘পাঠ’ নিতে 
চায় তো তাকে যেতে হবে এস্‌এস্‌ কে_এম্‌ হাসপাতালে। যেখানে TRC. TOA 
নবাঁতি-আঁত্রান্ত দেশব্রতী-গণেশ ঘোষ, গোপেন চত্বর, গোপাল হালদার ।. 
' বলা বাহুল্য তিনজনই কমন্যানিস্ট, প্রায় আজীবন কায়মনোবাক্যে কম্যনিস্ট কর্ম 
প্রয়াসে fas! তর্কশাপ্বের নারখে আমার কথাটা ace পারে ক ন। জান 
না। কিন্তু আমার মনে অন্তত অহংকারের অবাধ নেই যে আমাদের সেরা দেশ 
ভক্তদের মধ্যে কমনস্টের সংখ্যা আর তাদের অবদানের মর্যাদা মিথ্যাচার fear 
অস্বীকার করা চলে AT | তাই ভালো লেগোঁছল যখন আমাদের মধ্যে সর্ব অর্থে 
সর্বজনাপ্রয় গোপাল হালদার মহাশয়ের জীবনান্তের পর রবীন্দ্রভারতীর উপ চাষ 
alee সরকার লেখেন £ “তোমার বিশবাস আর নিষ্ঠার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যেন 
সবাই পেতে MTF” | 
.সুপারণত বয়সে গোপালবাবুর মৃত্যুহয়েছে। জন্ম হলে মৃত্যু যখন অবধারিত, 
ASRS গড়া মানুষের পণুভুতেই কিরে যাওয়া যখন অবাধ্য দনয়তিরই নির্দেশ, 
তখন নবাঁতবর্ষ'পুতির পরও বে'চে থাকা তো নিতান্ত সাধারণ ঘটনা নয়। আর 
গোপালবাব; তো জীবনান্তের অন্পকাল পূর্ব পর্যন্ত শারীরিক দিকথেকে পাঁরপর্ণ 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদার £ ৫৬ বছরের স্মৃতি da 


সচল না থাকলেও সমকালীন নানা ব্যাপারে তাঁর চিন্তাকে APAS আর সঙ্গে সঙ্গে 
সৌন্টবমন্ডিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন । এমন বহু গুণাটিবত অথচ সহজ: 
সরল সৌম্য সঙ্জনকে হারাবার দুঃখ তাই কম নয়। তাছাড়া যাঁরা সাহিত্য: 
শিল্পজ্ঞনচচা্ষেত্রে প্রগতির ধারার সঙ্গে AAS থেকেছেন তাঁদের অন্তত দুই” 
প্রজন্মের কাছে গোপালবাকর উপারস্থাতই ছিল যেন একটা সক্রিয় প্রভাব । . হয়তো" 
একটু বাহুল্যদোষ ঘটে গেল, 'কন্তু বলতে পার যে তান আছেন আর সবাই যেন" 
পর্বতের আশ্রয়ে, এই আমাদের স্বান্ত। এমন একটা অনুভুতি তাঁর জীবদ্দশায় 
সহজ ছিল। এই সান্ত্বনা থেকে তাঁর অন্তধান আমাদের বাত করেছে | 
১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে সৌঁদনের বেআইনী কময্যানস্ট onto ts যখন: 
যোগদান কার, তখন গোপালবাব কারাগারে | বোধ হয় ১৯৩৮ সালে AR 
কারাভোগের পর 'তাঁন বাইরে এলেন আর স্বাভা'বক ভাবেই আমাদের যোগাযোগ - 
ও ঘনিষ্ঠতা সংগ্থাপনে বিলম্ব হল না। তখনকার আনন্দবাজার পান্রকার, বর্মন- 
aoa নড়বড়ে অথচ বিস্তীর্ণ আস্তানায় তখন আমাদের যাতায়াত। মনে পড়ছে. 
দেখা হল কাঠের Paty বেয়ে হিন্দসস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদকীয় কক্ষে গোপাল-- 
বাবর সঙ্গে । এককোণে সম্পাদকহেমচন্দ্র নাগ | হয়তো আর এককোণে VET 
ধারেপ্্রনাথ সেন-এর মতো মনস্বী। সেখানেই গোপালবাব; জায়গা পেয়েছেন 
(আর ১৯৪১ সালের বাইশে শ্রাবণ [িখোঁছলেন সদ্যপ্রয়াত রবীন্দ্রনাথ. বিষয়ে 
অবিস্মরণীয় শোকবার্তা )। তখনই জানতাম গোপ্রালবাবু কময্যুনস্ট পাটির 
কাছাকাছি এসেছেন আর প্রচুর উদ্দীপনা নিয়ে কৃষক সভার কাজ কর্মে যোগ- 
দিয়েছেন। ১৯৩৬ সালে লক্ষে0ী কংগ্রেস মল্ডপেই মুজফফর আহমদ, qip- 
LAR স্বামী সহজানন্দ, ইন্দুলাল Tins, এমনাঁক PAE (এবং আজও. 
জীবিত, আমার বন্ধু) অধ্যাপক রঙ্গ প্রভৃতির ais Nan সারা ভারত- 
িসান সভার পত্তন হয়। -গোপালবাবুর মতো ব্যান্ত স্বভাবতই হলেন সেই তৃণমূল” 
আন্দোলনের সম্পদ । তাঁর চিন্তা আর আবেগ, কর্মক্ষমতা ও নিয়মানিষ্ঠা.: 
আর সবেপির তাঁর স্বভাবমাধূ্য ও সৌজন্য সবাইকে মুগ্ধ করোছিল। . ১৯৪১ 
সালে সোভিয়েত AR সমিতির পত্তনকালে (এবং তারপর বহাঁদিন ধরে) তাঁর” 
সামীপ্য ও সাহচর্য আমার জীবনের এক মহার্ঘ স্মৃতি হয়ে থাকবে। 
S গোপালবাব সম্বন্ধে সব কথা যথাসম্ভব বলতে গেলেও গোটা বই. ফাঁদতে 
হয়। ভাষাতে কেউ একাজের ভার নেবেন ভরসা করতে চাই। ‘আমার পক্ষে 
কেবল বাছাই, করা কয়েকটা কথা লিখে যাওয়া ছাড়া গাঁত নেই | 


“yo পাঁরচয় চৈন্র_আষাঢ় ১৪০১ 


fam আর বিনয়ের সম্মিলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন আমাদের 
শগোপালবাবু | ভাষাতত্রের ক্ষেত্রে গবেষণা ছেড়ে হয়তো আসতে তাঁর FU হয়োছল। 
Tere তখন, সেই প্রাকৃস্বাধীনতা যুগে, ( এবং বিশেষ করে সমাজবাদ-সাম্যবাদী 
আন্দে।লনের AAA ) সত্যই যে “জননীর দ্বারে ওগো অই / শুনো গো 
শঙ্খ বাজে”_ধরণের পারাস্থাত। গোপালবাবুর মতো কৈশোর থেকে 'স্বদেশী? 
করা মানুষের পক্ষে বিদ্যায়তনের মায়া অনেকটা 'কাটিয়ে সোদনের উন্দীপনাময় 
সংগ্রামে ঝাঁপয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। feo নিজের স্বাভাবিক 
প্রাতিভাকেও রুদ্ধ করার প্রবৃত্ত তাঁর হয়ান, এবং সেজন্যই বোধ হয় ১৯৩৮ সাল 
নাগাদ সময়ে আমরা বিস্ময় আর আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ হতে দেখলাম তাঁর লেখা 
“একদা” | পরবর্তী দুই খন্ডের কথাও বাথলা সাহিত্যের কাঁহনীতে আঁবস্মরণীয় 
হয়ে থাকবে, কিন্তু “একদা” ছিল ( এবং থাকবে ) এক অনন্য সৃষ্টি। বৌশ কথা 
SIR বলার সম্ভাবনা এখন অ:মার নেই, তাই শুধু বলব যে, বাংলা সাঁহত্যের 
- ক্ষেত্রে অল্প বয়সেই স্মাবাদত আর সঙ্গে সঙ্গে কালোঁচিত বিপ্লবী চেতনায় Grae 
এই TAC আমাদের আন্দোলন (এবং আমরা অনেকে ) পরম সমাদরে 
"গ্রহণ করল । প্র্গাত লেখক সংঘের জন্মকালে তানি (১৯৩৬) ছিলেন কারাবাসী | 
. তাই যখন ৪৩-৪৪ সালে ফ্যাঁসিস্ট বিরোধী লেখক ও 'শাল্পসংঘের উদ্ভব তখন 
 গোপালবাবু তার প্রধান নেতা । বহুগুণ।ত্বিত এবং সর্বতোভদ্র এই মানুযাঁট যে 
আন্দোলনের কত বড় সম্পদ তা সবাই সমানভাবে না বুঝলেও আমরা অনেকেই 
জান ও উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে POSS নই। আমার কষ্ট হয়োছল যখন 
-কমযানিস্ট পাট দফতরে তাঁর প্রাণহীন দেহে মাল্যদান করতে যাই তখন 
"(জিজ্ঞাসার জবাবে) জানতে পার যে পাঁটর প্রধান অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় 
- আসতে পারেন ন । বর্তমান যুগে যখন নমেষের মধ্যে টালা থেকে 'টিদ্বকটু 
চলে যাওয়া. পাট নেতাদের পক্ষে খুব দুরূহ নয়, তখন "দিল্লি থেকে কলকাতা 
` আসাটা কঠিন হল কেমন করে? 
১৯৪৮-৪৯ সালে বেশ কয়েকমাস গোপালবাবুর সঙ্গে কারাবাস FATS | 
“বেশ মনে আছে, জেলে ঢুকে বলোঁছলেন যে TIA এ-যান্রা আর বেরোনো হয়ে 
উঠবে না। আশ্চর্য নয়, কারণ তখন আমাদের 'নারা*_“য়ে আজাদী AUT হায় 
ভুলো মৎ ভুলো মং” আর “য়ে সারগাঁল সরকারকো এক ধক্কা অওর দো”-ছিল 
এমন যে শত্রুপক্ষের প্রস্তার ওপর বিশেষ ভরসা ছিলনা | শরীর নিয়ে দ:নশ্চন্তা 
«গোপালবাবুর সর্বদাই ছিল, fers তার দরুণ cei ভাব কখনও হারিয়ে 


IBTA ১৯৯৪ গোপাল হালদার 2 ৫৬ বছরের স্মৃতি ১১ 


ফেলেনান।. একবার জেলের ডান্তার আনিচ্ছুক আমাকে পরীক্ষা করে যখন রায় 
দিলেন যে রান্তর চাপ একটু aia দিকে, তখন গোপালবাবূর তাৎক্ষাণক 
ASTEN হল £ “আরে, হীরেন মুখহজ্জের TG প্রেসার ক ‘হাই’ না হয়ে ‘লো’ 
হতে পারে।” শরীরটা তাঁকে আজীবন বেশ ভূগিয়োছল সন্দেহ নেই fee 
পাঁরণত বয়সে সে-যন্দণাকে ততটা আমল দেন ন বলে মনে হয় (এজন্য সম্ভবত 
শ্রীমতী অর.ণা হালদারকেই ধন্যবাদ face হয় )। কতবার কত উপলক্ষে নিজেকে 
নিয়ে উপহাস করেছেন গোপালবাব্য। বলেছেন আজপবন “অনেক হেসোঁছ আর 
আর অনেক RTR” যে বাকৃপটুতা নিয়ে তরুণ বয়সে “শনিবারের চিঠি”-র 
শানচরে স্থান করে নিতে পেরোঁছিলেন, তা জবনান্ত পর্যন্ত এই মানুষাটর 
সম্পদ ছিল। শানচক্লের উল্লেখে মনে পড়ল যে স্বনামধন্য নীরদচন্দ্র চৌধুরী 
তাঁর কোনো একটি প্রবন্ধে তাঁৰষয় উত্থাপন করে গোপালবাবুকে “প্রয়াত” বলে 
আঁভহিত করোছলেন। এদিকে chs আকর্ষণ করায় আমাদের গোপালবাবু 
aia বলেনঃ “নীরদবাব; দুনিয়ার এত বিষয়ে এত কিছু জানেন যে আমার 
মতো ক্ষদুদ্র ব্যান্তর আঁস্তত্ব বা অনাস্তত্বএর খবর নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই ! 
লেখকশিল্পীদের সঙ্গে পাটিকর্ম ব্যাপদেশেই আমাকে যোগাযোগ রাখতে 
হত বহু বৎসর ধরে। আর স্বাভাবিকভাবে গোপালবাবুর সঙ্গে তো বটেই। 
জাত 'লাঁখয়ে হলে এ বিষয়ে হয়তো সরস আর সরেস কিছু রচনা লিখতে 
পারতাম, কিন্তু তা সাধ্যাতীত ( হয়তো কিছু পাঁরমাণে বিপজ্জনকও বটে! ) 
যাই হোক্‌, সংহাতি আর সংস্থার বাইরে থেকে কাজ করা অসার্থক জানলেও 
আমার মধ্যে একাকিত্বের একটা উপাদান সর্বদা থেকে গিয়েছে। এ জন্যই মাঝে 
মাঝে feles ভূল বোঝাবাঝ ঘটেছে, সাহিত্যাশলপ ব্যাপারে আসার ais একটু- 
আধটু গন্ডগোল ঘটাবার আশংকা রেখেছে । ৪৬ নং ধর্মতলা ATG সাহিত্য, 
গল্প ও সমাজ নিয়ে বাঁবধ বিতর্ক ( এমনাঁক fe, দে-র মতো গরায়ান: কাব 
বিষয়ে দ্বিধা ) থেকে থেকে সামান্য অপ্রসন্গতা ঘটিয়েছে আর স্বভাবত সংবেদনশীল 
লেখকমহলে তার ঢেউ উঠেছে | গোপালবাবুকে কিন্তু কখনও তাঁর দ্বভাবাসদ্ধ 
ore ও চত্তপ্রসাদ হারিয়ে ফেলতে দোঁখান। আপাদমস্তক সা'হত্যিক ছিলেন 
গোপালবাব;--এটা তাঁর বিপ্লবী সন্তারই প্রকাশ ছিল-কিচ্তু আমার অভিজ্ঞতায় 
কখনও তাঁর বাক্যে বা ব্যবহারে বা ইঙ্গিতে অসুয়ার DAE লক্ষ্য কাঁরান। 
পরশ্রীকাতরতা তো তাঁর ক্ষেত্রে চিন্তনীয় নয়! faced জীবনদর্শন অনুসরণে 
সাহত্য শিল্পকীতির সম্ভাবনা কয়ংপাঁরমানেও ক্ষুন্ন হয়েছে বাাহতে পারে বলে 


১২. , fp E চৈত্র--আষাঢ ১৪০১৯ 
তাঁর মনে কাঁটা লাগোঁন। কী বিচিত্র ও মাঝে মাঝেই গভীরতাস্পর্শী | তাঁর ARZON 
কৃতি। অস্বীকার করব না যে তাতে সর্বদা আমার পর্ণ পাঁরতৃপ্ত ছিল না.। 
ee ee SA UI 

বাংলা ভাষা ও ভাষাভাষীদের পক্ষে গোপালবাবুর কীঁতিকে বিস্মৃত হতে 


" বহুকাল লেগে যাবে। 


এাঁবষয়ে নিজে লিখতে পারছি না, সময় আর সাধ্য আর মেজাজ খাজে 
পাচ্ছি না বলে! কষ্ট হয় ভেবে যে চিন্মোহন প্লেহানাবশ অকালে না চলে গেলে 
এবষয়ে ( এবং গোটা মানুষ গোপালবাবু সম্বন্ধে) লিখতে পারতেন অনবদ্য 
তথ্যসমৃদ্ধ রচনা । আমি জানিনা শ্রীমতী উমা দেহানাঁবশ এ কাজাঁট এখন, 
পারবেন কনা । বলছি এজন্য যে প্রায় বছর দশেক আগে আমাদের সকলের, 
বকে হঠাৎ দাগা য়ে দিলীপ বস: যখন চলে যান তখন উমা দলীপকে fae 
ভারি Hema একট লেখা প্রকাশ করোছল। যাইহোক্‌, গোপালবাবুকে ভালো. 
বেসেছেন অনেকেই । তাদের মধ্য থেকে যথাযোগ্য রচনা নিশ্চয়ই ক্রমশ প্রকাশিত 
হবে। 

আমার প্রয়াত বন্ধ: ও ভারতাবখ্যাত Saris হ’রেন্দরকুমার প্রঃ) ; 
-EETA কাছে শনোঁছলাম তণর সঙ্গীতাবশারদ পিতার উপদেশ $ 8 acta 
গণগ্রাহী হবে, দোষগ্রাহণ হবে AT শুনে TY হয়োছুলাম আর ভেবোঁছলাম..' 
কী মনোহর এই কথাটি! ছিদ্রােষণ মহৎ ব্যান্ত-সমেত সকলের ক্ষেত্রেই সম্ভব. 
নয়, কু মানুষকে জানতে হলে তার ভালোর 'দিকটায় নজর রাখা সবচেয়ে 
দরকার । একেবারে অপার্পাবদ্ধ মানুষ আমাদের এই হাঁিকানায় ভরা মর্তযজগতে 
কল্পনীয় নন। বাস্তবে তো কথাই নেই। কালেভদ্রে যাঁরা বিখ্যাত তাঁদের, 
মধ্যে গোপালবাবুর মতো মানুষ অবশ্য দেখা যায় যাঁর Trews খুজতে দনের 
আলোয় লণ্ঠন হাতে THC খপুজেও ব্যর্থ হতে হবে। হয়তো আম অনেক বি. 
জান না।: হয়তো গোপালবাবুকৈ অজাতশন্র' বলে আমার বর্ণনায় কিছু, 
্রান্ত আহে। শক্ত আম অন্তত ভাবতে পাঁর না গোপালবাবু সম্বন্ধে কেউ. 
‘ভালো মানুষ ছাড়া অন্য কোনো: একটা বর্ণনা fas AAL ভালো? হওয়ার 
চেয়ে.বড়ো আর ক আছে আমাদের এই জগতে! গোপাল হালদার চলে গিয়ে 
আমাদের অনেককেই বেশ খাাঁনকটা নঃস্ব করে গেছেন | 


N 


CATATA STARTI AAC 
কবীর চৌধুরী 


. একজন অসাধারণ মানুষ চলে গেলেন । গোপাল হালদান ছিলেন নানা দক 
"থেকে অসাধারণ ।৪ ছেলেবেলায় পড়াশোনা করেছেন নোয়াখালীর স্কুলে । বাবা 
সাতাকান্ত হালদার : সেখানে ওকালাতি করতেন। গোপাল হালদারের কলেজের, 
পড়াশোনা কলকাতার স্কাঁটশ. চার্চ কলেজে। ১৯২২ সালে ইৎরোঁজতে প্রথম. 
শ্রেণীতে অনা্সসহ বি, এ পাস করেন, ’২৪শে এম. এ. এবং ২৫শে বি. এল। 
Teapot “ও জ্ঞানান:শলনের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ । কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে তান ভারতীয় ভাষাতত্বের 'উপর গবেষণা করতে শুরু করলেন। 
১৯৪০-৩১ পর্যন্ত সে কাজেই ব্রতী ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক, ছিলেন প্রখ্যাত 
sits ও ভাষাত ত্ীবদ আচার্য সঃনীতিবুমার চট্রোপাধ্যায়। তবে গোপাল 


হালদার শুধু বিদ্যানরাগী এবং ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমকই ছিলেন না, 


তান ছিলেন নিবৌদতচিত্ত দেশপ্রেমিক এবং বৈপ্লাবক চিন্তা ও মতাদর্শের ধারকণও। 
কিশোর বয়সেই তাম LNA বিপ্লবী দলের সঙ্গে ae হয়োছলেন। তারপর 


DARD থেকে ১৯৪১ সাল WTS 'তাঁন কংগ্রেস কামটি, কৃষক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন 


ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সৃঙ্গে যোগাযোগ তারপরও অবশ্য অব্যাহত 
থাকে। O, 
গোপাল হালদার যখন কলকাতা কি'ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্তের ii 


১৪ পাঁরচয় চৈত্র-আযাট ১৪০১ 


কাজে নিয়োজিত তখন বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে Te থাকার আঁভযোগে 
তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। প্রায় ছ'বছর তান কারাজীব্ন, 
'যাপন করেন। জেলে বসেই তান তাঁর গবেষণা কাজ শেষ করেন। 

সাহত্যচ্, সাৎবাদিকতা, অধ্যাপনা, রাজনোতিক কর্মকাণ্ড সংস্কার ক্ষেত্রে 
নানা সাহগাঠাঁনক ক্রিয়াকলাপ যৈখানেই গোপাল হালদার ন:জকে RE করেছেন ' 
সেখানেই fein তাঁর প্রগাতশীল মানবতাবাদী ব্যাতররমী ব্যান্তত্বের স্বাক্ষর, 
রেখেছেন। ১৯২৬ সালে তান সে যুগের বিখ্যাত পাঁন্রকা প্রবাসী-র সহকারী 
সম্পাদক হন, ২৯-৩০ সালে তান ফেনী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার 
কাজে নিয়োজত থাকেন '৩৭ সালে জেল থেকে বোঁরয়ে ভারতের সংপ্রতিষ্ঠত 
ইথরোজ সংবাদপত্র হিন্দস্থান স্ট্যাব্ডর্ডএর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন এবং 
১৯৪৪ সালে বাংলা সা'হত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন- 
কারী প্রর্গাতশীল সাণহত্য-পান্রুকা পাঁরয়-এর সম্পাদকের ATT পালন করেন। 

এই সারাটা সময় সাম্যবাদের প্রতি তাঁর কাঁমটমেন্ট বাড়ছিল, লেখালোখর 
কাজেও feta ক্রমশঃ পাঁরণাতর দিকে এাঁগয়ে যাচ্ছিলেন । আমরা জানি যে 
১৯২৭-২৮ সালে ভারতে কাঁমউানস্ট পার্টি প্রাতষ্টার মাধ্যমে শ্রীমক আন্দোলন 
শান্তি অর্জন করতে শর? করে। শ্রমজীবী মানুষের শোষণ-নিপাীড়ন সম্পর্কে 
স্পর্শকাতর প্রাতশীল বৃষ্ধিজীবী সমাজের একাংশ বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠে, 
আনবার্যভাবে গোপাল হালদারের উপর এর প্রভাব পড়ে। আমাদের জন্য 
সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁর রাজনোতক কর্মকাণ্ডের চাইতেও OTF 
সাহ'ত্যিক-সাৎস্কাতিক কর্মকাণ্ডকে উপরোল্লীখিত প্রভাব APY ও সমহ্ধ করে 
তোলে | চাঁল্লশ ও পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ আমরা গোপাল হালদারকে. 
একজন চিন্তাশীল গবেষক, APATA, উন্নতমানের সাহিত্য সমালোচক ও ব্যতিক্রমী 
ধারার সার্থক উপন্যাসিক হিসেবে বিকাঁশত হয়ে উঠতে দৌখ। 

দুই খণ্ডে রাঁচত বাংলা সাহিত্যের KVAN, ইংরেজি সাহত্যের রূপরেখা» 

সৎস্কৃতির রূপান্তর এবং বৈদগ্ধ-মাডত আলোকসণ্ডারী' বহঃ প্রবন্ধ গবেষক, 
সাহত্য সমালোচক ও states হিসেবে ' তাঁর পারঙ্গমতার পাঁরচয় দেয়।- 
সজনশাীল' সাঁহাঁত্যক হিসেবে তাঁর an উপন্যাস একদা, আর একাঁদন, 
ও অন্যাঁদন এবং বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে প্রায় একশো বছরের" 
কাল পাঁরাধকে ধারণ করে রাঁচত wet উপন্যাসমালা ভাঙন, (ভাঙনী 
কূল), আ্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা, ভূমিকা, নবগঙ্গা, জোয়ারের বেলা, 


মার্ট-জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদার স্মরণে ১৫. 


উনপঞ্চাশী,. HOR পথ ও ১৩৫০ তাঁকে এমন একটা আসনে বাঁসয়েছে, 
যার সঙ্গে তুলনীয় আর কাউকে খঃজে পাওয়া কাঠন। পণ্চাশের দশকের 
প্রথমার্ধে প্রকাশিত ভূমিকা, নবগঙ্গা ও জোয়ারের বেলার ঘটনাকাল ১৮৫৭ সাল: 
থেকে উনিশ শতকের প্রায় শেষাধে। 7৪৭ থেকে GO সালের মধ্যে প্রকাশিত ভাঙন 
ভাঙনী কূল, স্লোতের দীপ ও উজান গঙ্গার ঘটনাকাল ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত | 
আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নানা সামাজিক অকক্ষয়-িপর্যর ও মন্বন্তরপশীডিত 
খলার ছবি তান একেছেন উনপঞ্চাশী পণ্টাশের পথ ও ১৩৫০ নামক তাঁর Teale 

উপন্যাসে। তাঁর এই উপন্যাসগৃিতে হয়ত অনেক সময় একজন নিবোঁদতা্ত: 
সাহত্-শল্পীর চাইতে একজন রাজনশীতমনগ্ক বিশ্লেষণপ্রবণ সামাজতন্তুবদের 
দৃণ্টিকোণ প্রাধান্য পেয়েছে । একথা বহুলাংশে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েও- 
কিন্তু বলতে হবে যে গোপাল হালদার এই সব উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলা কথা- 
সাহিত্যের সীমানাকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁর মধ্যে এক স্ব্পলভ্য বৈদদ্ধের 
আবহ নিয়ে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশ*কর রায়ের দু; খডে বিভন্ত বিশাল. 
এপিকধমাঁ উপন্যাসমালা সত্যাসত্য ও ধু্জ'টিপ্রসাদ মখোপাধ্যায়ের Bat উপন্যাস 
অন্তঃশীলা ,আবর্ত ও মোহনার নামও অবশ্য স্মর্তব্য। 

সজনশীল সাঁহত্যিক গোপাল হালদার ব্যান্তগতভাবে আমার কাছে বিশেষ 
প্রিয় তাঁর একদা, আর একাঁদন ও অন্যাদন-এর জনা | এর মধ্যেও একদা আমাদের. 
অসম্ভব আলোড়িত করোছিল যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের SAE চল্লিশের দশকের 
গোড়ার দিকে আম ওই উপন্যাসটি এক বৈঠকে মুগ্ধ হয়ে পড়ে ফেলি। আজও 
একদা-র আবেদন আমার কাছে TET | বিষয়বস্তু, রচনাশৈলণ, চরিত্র চিত্রণ 
সব দিক থেকেই একদা নিঃসন্দেহে একটি উচ্চমানের সৃষ্টি । জেমস জয়েস- 
আাজানয়া উলফের চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহরীতি অনুসরণ করে একদা ASS: L. 
নায়ক অমিতের একটি দিনের ঘটনা এখানে বিবৃত হয়েছে । তাঁর আত্মকথন, 
আত্মাব্লেষণ ও অন্তমূখা ভাবনার মধ্য দিয়ে আমরা আরো অনেকের সঙ্গে পারচিত . 
হই, সমকালীন দেশ-সমাজ-রাজনীতি সম্পকে অবাহত হই এবং একই সঙ্গে সাক্ষাৎ 
লাভ করি Ola বৃদ্ধিবৃত্তি ও প্রগাঢ় হৃদয়াবেগের | একদা-তে আমিতের স্মৃতি- 
চারণার মাধ্যমে আমরা গ্রন্হের একাধিক চরিত্রের অন্তরঙ্গ সান্পিধ্যে আস, 
বিশেষ বরে ইন্দ্রানীর। তবে একজন জীবনবাদী মানবদরদশ qual চিত্তের 
আধিকারী তরুণ বুদ্ধিজীবী আঁমতের চাঁর্রাত্কনেই গোপাল হালদার তাঁর 
শিল্পদক্ষতার উজ্জবল স্বাক্ষর রেখেছেন | 

গোপাল হালদারের প্রয়াণ বাংলা শি-্প-সাহত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনকে দরদ 
করল। ATRIOS গোপাল হালদার ও মানুষ গোপাল হালদার উভয় পাঁরচয়েই 
আমরা তাঁকে চিরকাল গভার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করব | 


ই ৬০৪ UEC MIE 
* ঢাকা থেকে প্রকাঁশত “শক্ষাবাত”-র ( নভে'্বর ১৯৯৩ ) সৌজন্যে | 


কয়েদির আকাশ 
শঙ্খ ঘোষ 


‘লেখার জগতে বাঁধাধরা ক: ছাঁচ আছে। অল্পবয়স থেকে আমাদের মাথায় 
-ডূকে-যায় সেটা | কেউ যাঁদ তার বাইরে চলে যান কখনো, সঙ্গে সঙ্গে অনেকরকমের 
= কৈঁফয়ত বুনে দিতে হয় তাকে। এটা ক প্রবন্ধ? এটা কিউপন্যাস? এটা কি নাটক? 
প্রচ্ছন্ন এই প্র্নটা মনে রেখে একজন পড়তে বসেন কোনো লেখা,...প্রাতাট,ছাঁচের 
' গবষয়েই একটা-সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে মনে তোর থাকে, পড়তে পড়তে সেই. ছণচের সঙ্গে 
Tela মেলাতে থাকেন লেখাটাকে। না-যাঁদ মেলে একেবারে? পাঠক তাহলে ' 
“একটু বিব্লতই-হন, তকে VIS করা হয়েছে বলে লেখকের উপর ' হয়তোবা 
: একট KIEO হন, কিন্তু তব প্রায়ই লেখকেরা ভেঙে দিতে চান সেই ST, জের 
-খনশমতো যে-কোনো পদ্ধতিতে সাজাতে থাকেন তাদের IMAT L, | 

তবে অনেকেই, নিজের সেই খুশিমতো পথ চল্বার সময়েও, কোফিয়তের 
" কথাটাও একবার বলে নেন সঙ্গে! যেমন আছে গোপাল হালদারের বপন ও সত্য 

বইটিতে। কখনো কখনো এই লেখক OTA মনকে ছেড়ে দিয়েছেন: একেবারে 
ZETA ‘আতড্ডা’য়, ‘বাজে লেখায়, আর তখন, STA নিজেরই ভাষায়, বইয়ের 
আলো না খুজে মন বয়ে চলেছে আপনার নিরমে, আপনার রাঁতিতে, আপনার 
= tere, যন্তরুমে না এাঁগয়ে serene ছুটেছে “মনের ধারায়, গোটা লেখাটা . 
£ হয়ে উঠেছে কোনো স্বগতোণ্ভির মতো । সেজন্য তকে কৈফয়ত তৌর করতে হয় 


মার্৮চজুন ১৯৯৪ কয়োদর আকাশ ১৪ 


বইয়ের নামের মধ্যেই, নাম বলতে হয় খাজে লেখা (গ্রে যার পো হবে: বপন 
ও সত্য ), তার পাঁরচয় হয়ে দণড়ায় ‘বাজে কথা’, যেমন বলোঁছলেন রবীন্দ্রনাথও 
তার “বাঁ প্রবন্ধ” বইটিতে | মনের পথচলার একটা ছবি পাওয়া যায় এসব 
লেখায়, নানারকমের ভাবনা আর অনুভবের স্রোত চলতে থাকে, আর পাঠকও যাঁদ 
{নিজেকে সেখানে ছেড়ে দেন সহজে, একটা সজীব মনের সজীব হৃদয়ের সানিধ্যে 
তান থাকতে পারেন িছুক্ষণ | এসব লেখার বেশ কয়েকাঁট গোপাল হালদার তো 
লখোঁছলেন প্রায় ষাট'বছর আগে, তণর প্রথম কারাজীবনের দিনগ্ীলতে। 
খলায় এমন লেখার যে একেবারেই কোনো চলন ছল না তখন, তাও নয় ; SES 
দোঁখ পাঠকের কাছে লেখককে অনেকখানি ভূমিকা করে নিতে হয় “Srp Te” নামের 
একটি গদ্যলেখায়, এমনকী তারও আগে তাঁর সাক্ষপ্ত “নবেদন’-এর এই কথায়: 
যে ‘এ জাতীয় লেখারই বিদেশী নাম “বেল লেত্রস” আর দেশী রী 
রবীন্দ্রনাথের “পণ্ভূত” V 
কিন্তু ওসব বইয়ের নাম বা TA নাম বললে যে খুব একটা নিস্তার পাওয়া 
যায় তাও নয়। তখন বরং দেখা দেয় আরেকরকমের সংকট | অনেকে তখন 
afaa মিলিয়ে দেখতে শুর করেন কাকে বলে বেল লেত্র্‌স’, কী কী তার 
কাছে আশা করা যায়, ইওরোপ-আমোঁর কায় যাঁরা ও-রীতিতে লিখেছেন, তাঁদের 
সঙ্গে ঠিক ঠিক সাযুজ্য হলো fe না এর, এমন হাজার.হিসেব উঠে পড়ে তখন | 
প্রাতাঁট লেখাকেই যে তার নিজস্ব দাঁবতে আর 'নিজস্ব প্রকৃতিতে দেখা সম্ভব আর 
সংগত, সেই বোধটা আজও পর্যন্ত ' আমাদের গড়ে উঠল না জেনেই হয়তো এত | 
ইতস্তত করেন লেখকেরা, আর কোনো-নাকোনো পুরোনো কাজের সঙ্গে carrera 
করতে চান তাঁদের লেখাকে | “স্বপ্ন ও HOP বইতে APP প্রবন্ধে গোপাল 
হালদার যখন 'লিখাঁছলেন যে “-'এতে ধারাবাহক আলোচনা নেই, একটা সুসন্বন্ধ 
কাব্য জিজ্ঞাসা নেই, এমন কি কোনো উত্তরই নেই সেই পুরোনো প্রশ্নের- লেখা কি, 
স্বপ্ন না সত্য, কি দিয়ে তার পাঁরচয়, কেন লেখা হয় বাজে লেখা*_তখন সেই 
নেইপরিচয়টাকেই বলা যেত -পাঠকের পক্ষে যথার্থ চলবার পথ, স্বস্তির পথ। 
| তু সেইখানে না থেমে “নবেদন’-অংশে ‘বেল লেত্র্‌স’. আর 'পগুভুত-এর 
প্রসঙ্গটা তুলে এনে আবার একটা রুদ্ধতাই যেন তোর করে দেন এর লেখক। 
পাঠকের অবশ্য এই স্বাধীনতা আছে যে সে-রুদ্ধতাকে. তান ভেঙে দেবেন। 
স্বপ্ন ও সত্য’ বইতে যেমন 'নজের খাঁশিতে হালকা চালে মন চলেছে বা কলম 
চলেছে লেখকের, পণভূত-এর কথা কিছহমান্র না ভেবে পাঠকও তেমনিভাবেই 
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দেখতে পারেন এর লেখাগুনলকে, সেটা কী ধরণের লেখা তার 'হসেব্‌ নেবার যেন, 
কোনো দরকারই নেই তাঁর, অভ্যাসের কয়েদ থেকে কয়েক ACTA জন্য ইচ্ছে 
করলেই তান দেখতে পারেন খানিকটা “কয়োদর আকাশ, | 


a 


'রূপনারানের কুলের, দ্বিতীয় পর্বটি শেষ হয়েছিল এইভাবে £ “* এমন সময়ে সেই 
Pi BS ( 38 এাঁপ্রল ১৯৩২) পরোয়ানা নিয়ে এসে গেল পাীঁলশ-_ 
আমার যৌবন পেল রাজটীকা.। গোপাল হালদারের পাঠক মান্রেরই নিশ্চয় মনে 
পড়বে যে ঠিক একইভাবে শেষ হয়োছল ‘একদা’ উপন্যাসাঁটও, তারও পাঁরণামে 
-- ভোরের, আলো আঁসতেছে। অন্ধকার সরাইয়া নূতন দিনের বাতায়ন 
খুঁলতেছে। ততক্ষণে সবুট পদধ্বান দয়ারের সম্মুখে আঁসয়া গেল। ১৯৩০ 
সালের একটা দিন হিসেবে, ডিসেম্বরের একটা দিন। a 
পাঁলশ তো ধরল এদের | fay তারপর কী হলো, গোপাল: হালদারের বা 
আঁমতের? 
ঠিক এইখানেই, এই ‘বা’ শব্দটার প্রয়োগ থেকেই অন্য এক সমস্যার শুরু টি 
যায়। এক হিসেবে. এই দুজনকে কি একেবারে . একাকার করে নিচ্ছি আমাদের 
মনে ? অমিতকে কি গোপাল হালদারই ভাবাঁছ ? গোপাল হালদারকে আঁমত 2 
আত্মজীবনের খানিকটা চিহ্ন থেকে যায় যেসব লেখায়, সে-লেখা নিয়ে এ-সং কটা 
সবসময়েই ঘটতে থাকে, লেখকের সঙ্গে চাঁরান্রর একটা সহজ সমগকরণের প্রবণতা 
এসে যায় পাঠকের মনে। লেখকেরাই হয়তো তার দু দু-একটা সুযোগ করে দেন, 
ধ্রীদবা'র TABS যে তেমন সুযোগ আমাদের অল্পদ্বজ্প দেন না এমন নয়। 
এখানে কারাবরণ করবার আঁভজ্ঞতাগুলি শুধু নয়, কারাবাসের সময় নিয়েও GAA 
উপর লেখকের প্রক্ষেপ ঘটতে দোঁখ অনেকসময়ে | 'অন্যাদন’ পর্বে যখন মুস্তির 
পথে এসে COPIERS আঁমত, দীর্ঘ দনরান্রর নিশ্চল প্রতীক্ষার পর তার মনে হচ্ছে 
তখন “*এক-একটা দিনই এখন এক-একটা পরীক্ষা। ছয় বৎসর যেন ইহারই 
প্র্তুতি। ছয় বংসরের চাপা-পড়া আগ্রহ ও আকাঙক্ষা অবশেষে দন ও প্রহরের 
হিসাবে আসিয়া পেণীঁছতেছে।’ উপন্যাসটির িবেদনে বলা হয়েছিল যে এর 
ঘটনাকাল ৯৯৩৭-৩৮। একাঁদনের ঘটনাকালকে দুবছর ব্যাপ্ত করে বলবার কারণ ' 
. নিশ্চয় এই যে স্মৃতির প্রক্ষেপে পুরোনো অনেকটা সময় উঠে আসছে. রচনায় 
টু siete আমরা তাই ১৯৩৮ সালের কোনো দিন বলেই গণ্য করতে পার ॥ 
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আর গ্রেপ্তার তো হয়োছল আঁমত ১৯৩০ সালে। OE অগ্রহায়ণ, তেরোশো 
সাঁইন্রিশ সাল'-এর ভেরবেলা থেকে শুরু হয়োছিল “একদা"র দিনাট.। . আহলে 
সাত-আট বহরে ব্যাপ্ত না হয়ে আঁমতের দিনরানুর নিশ্চল প্রতীক্ষা .কেন হলো 
ছ-বহরের ? তার একটা অবসেতনগত কারণ কি এই নয় যে প্রথম পর্বে ঠিক 
ছ-বছরেরই ছিল গোপাল হালদারের নিজস্ব কারাজীবন ? ১৯৩২ সালে জেলে 
পেশছে তার থেকে মৃন্তি পেয়োছিলেন তান ভীনশ শো. অটান্রশে, সে-ক্থাটা এখানে 
আমাদের মনে পড়তে পারে। আবার, অবচেতনের উদ্টোরকম এক. কৌতুক দেখতে 
পাব একদা"র প্রথম দুই সংস্করণের এক TITS goose | জেলে যাবার পর 
অসুস্থ অবস্থায় লেখাটি শুরু করোছলেন গোপাল হালদার, ১৯৩৩ সালের 
OROA L কিন্তু ছ-বছর পর এর মুদ্রণকালে [তান খে বসেন 8 PRATT 
লেখা হইয়াঁছল ANNINA প্রোসডেন্সী জেলে, ১৯৩০ সনের. ১৩ই সেপ্টেম্বর 
. হইতে ২০শে সেপ্টেবরের, মধ্যে দুটি সংস্করণ জুড়ে ভুলটি. চলবার পর এর 
সংশোধন এল তৃতীয় সংস্করণে ৪"+.এই গ্রচ্ছের রচনাকাল “১৯৩০৮ লেখা হয় t 
আসলে “১৯৩৩৮ হইবে? ‘লেখা হয়’ PARE এখানে . স্মরণযোগ্য। এই 
“বিভ্রমটারে লক্ষ্য করবার সময়ে আমাদের শুধু আরেকবার মনে পড়বে যে আঁমতের 
প্রথম কারাবরণের সময়টাকে ভাবা হয়োহল ১৯৩০ ('তেরোশো সাঁইন্রিশ' ) সাল । 
কেবল এইটুকুই- নয় । বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস 'লখবার ইচ্ছে বা এর 
সংস্কৃতির বিষয়ে আমিতের আগ্রহ আর আবেগ, ইৎরোজ সাহত্য নিয়ে তাঁর 
ভালোবাসা, বাস্তব জীবনের সামনে দণাড়য়েও. ভিতরে ভিতরে তার আদ্যন্ত 
রোম্যাণ্টকতা,'চার অধ্যায়’ নিয়ে বিতর্কে তার রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে অপ্রাতবাদী মন £ 
এইসব নানা AA থেকেও কখনো লেখক আর তার চাঁরন্রকে অনেকটা ঘাঁনষ্ঠ বলে 
. মনে হতে থাকে। "কিন্তু তার ফলে যাঁদ বইয়ের ডীন্তীবশেষ লেখকেরও শেষ 
ব্তব্য বলে পাঠক ধরে নিতে চান, তাহলে খাঁনকটা সতর্ক করবার ধরণেই আমাদের 
লেখক কিন্তু জানিয়ে দেবেন £ ‘কাজটা কতটা যথার্থ হয়, “একদা”-র ora ping 
তৃতীয় বন্তব্যে তাহা বাঁলয়াঁছলাম। কী বলোছিলেন সেই পূবভূমিকার 
তৃতীয় বন্ধব্যে? বলোছলেন যে ্রন্থখানির - ঘটনাবলী সত্য-উপন্যাসের 
ঘটনামান্রই যে অথে' সত্য I 
তাহলে, একে বিশেষ কোনো আত্মজৈবাঁনক চহ্নে বশধতে চানান গোপাল 
হালদার, উপন্যাসোঁচিত সত্যের চেয়ে ভিন্ন কোনো সত্যের খোঁজ নিতে বারণই 
করেছেন তাঁন । এ-কথাটা বলে দেবার পর, লেখক আর STA চীবুন্রের কোনো 
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'. কোনো সবঙ্গীণ সমীকরণ আমরা আর খ'জব না নিশ্চয় এসব লেখায়। কিন্তু 
, তবু, প্রায় একইভাবে এই দুজনের কাছে পীলশের পরোয়ানা হাজির হবার পরে 
দুজনের প্রতিক্রিয়া একবার. তুলনা করে . দেখলে হয়তো দোষ হবে না। জেলে 
পেশছবার. পর আঁমিতের যে কী হলো তার 'খাঁনবটা ছবি আছে 'অন্যাদন'-এর 
"প্রথম অংশে,. ছ-বছর পর (2) ahs “পাবার 'দনটাতে তার কেবলই মনে পড়ছে 
বন্দীজীবনের . আঁভঙ্ঞতাগালর' স্মৃতি। বিছানা ছেড়ে. গরাদের সামনে এসে 
দশড়ায় আঁমত, TI মেলে দেয় একবার “প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া প্রাচীর ছাড়াইয়া 
. বাঁহরের ঝাউ অন্বথের “দিকে, নবালোকিত নীল আকাশের বুকে? আর এই 
.আকাশ, এই সকাল, তার কাছে হয়ে ওঠে ‘যেন বাঙালী মা” যেন কোনো স্নেহাশ্রয়, 
'জাল AACS থাকে তার মন । :সে-জালে গ্‌হজীবনের জেলজীবনের অনেক টুকরো 
টুকরো ঘটনার ছবি, এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। কিন্তু, যেমনের সামনে 
সেই "ছা, বন্দীদশায় সে-মন কীভাবে খুঁজে পেত তার ais আকাশ- 
টুকু, তার মনের আকাশ, সে-কথাটা সন্তর্পণে এাড়য়ে যায় আম্ত। তার মনের 
সেই ভিতরকার অংশটা কীরকম হতে পারত সেটা জানবার জন্য আমরা পেণঁছতে 
পারি অন্যরকমের আরেকটা লেখায়, সে-লেখা হলো ‘স্বপ্ন ও সত্য বইয়ের “কয়োদর 
আকাশ” . 
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‘একদা’র aoa আঁমত যখন দেখাঁছল “.'সম্মখের নীচু বাড়ীখানার 
ওপারে তেতলার বাড়াঁটির পূর্ব আকাশ বেশ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে” তখনো ' 
সে জানত না যে একাঁদনের ব্যবধানেই ফাঁকেফোকরে ওইরকম আকাশ-দেখাই হয়ে 
উঠবে তার অস্তিত্বের অনুভূতি, কেবল ওই দেখাতেই তার মনে হবে ‘আমি আছি, 
পাঁথবী- এখনো রয়েছে, । ছ-বছর (?) পর জেল থেকে ফরে এসে 'অন্যাদন৮ 
এর রান্রবেলায় সে দেখবে “সেই তারা, 'সেই আকাশ, যার মধ্যে -আছে একটা 
“অসীম আহ্বান কেননা সে মানুষের আত্মীয় । হয়তো চল্লিশ টাকা ভাড়ার 
আরেকটা ফ্ল্যাটের ছাদে ইন্দ্রাণীও এসে দাঁড়িয়েছে তখন ওইরকমই কোনো আকাশের 
নিচে, একই তারার সঙ্গে হয়তো AG 'বানময় হচ্ছে তাদের দুজনের, তারই ফলে 
যেন যুন্ত হয়ে যাচ্ছে দুজনের who; জেলজীবনেও, IRYNA বুকের উপরে 
এমানি করে তার দিকে তাকিয়ে থাকত রাব্রশেষের তারা, মনে পড়ে ইসিতে 
'অন্যাদন-এর শেষে। 
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আঁমতের কথা ওইটুকুই frg এই আকাশটা অনেকখানি জায়গা পেরে যায় 
যখন গোপাল হালদারের স্বগতোন্তিতে সেটা ছাঁড়য়ে পড়ে তাঁর লেখায়, মন যেখানে 
'ইচ্ছামত বয়ে চলেছে, উপল কুড়োতে চায় ন’ । সে-লেখায় একফাল আকাশ 
দেখতে দেখতে তাঁর মন ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে মানুষের জীবনে, APA জীবনে, 
সাহিত্যের জীবনে! কয়েদের মধ্যে আছেন বলেই কোনো 'নরাশার চাপে একথা 
তখন ভাবতে হয়ান তাঁকে যে পৃথিবীর সমন্তটাই দেয়াল, সব হাজতথানা”। 
‘সেলের ভিতরে বসেও এমন ভুল আমার হত না। আর আকাশও জান কেউ 
কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে নিতে পারবে ATV এই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে 
এ আকাশ যেন আর কয়েদির আকাশ হয়ে ঘরে ধরে না ধ্বাস, আকাশের ওপারে 
আকাশ তখন টান দেয় মনকে, তখন বলা যায় খানার ফাঁকে দেখা ছোট্ট আকাশ 
চোখ ভরে পান করতাম’ । প্রাচীর আর অন্ধকারকে বাইরের দক থেকে সত্য বলে 
মেনেও গভীরতর সত্যে oleate আশ্চর্য" বলে মনে হতে থাকে তাঁর, প্রত্যেক 
রোমকূপের মধ্যে পাওয়া যায় তার স্বাদ, 'িস্ময়ে আর বশালতায় মুগ্ধ চোখ 
য়ে তাকাতে ইচ্ছে করে অতাত-থেকে-ভাঁবষ্যতে প্রবহমান জীবনের ?দকে, মনে 
পড়তে থাকে নানাদেশের কাদের প্রগাঢ় একাত্মবোধের কথা । যে-একাত্মবোধে 
সমস্ত প্রকাতির মধ্যে নিজেকে লীন করে দেবার ইচ্ছে জাগে, সমস্ত Bhan য়ে 
জাঁড়য়ে নেবার ইচ্ছে হয় বাইরের জগধকে, তার টানে তশর মনে পাড় যায় 
ওয়ার্ড সওয়ার্থকে হাডসনকে, হাডসনের ভাষায় তর বলতে ইচ্ছে করে £ ওপরে, 
নীল আকাশ, নিচে ধূসর মাটি ঘাস তরুলতা পশংপাঁখ বাতাস বৃষ্টি 
গ্রহতারা কিছুই আমার অচেনা AAs তাদেরই থেকে আম, তাদেরই মধ্যে আম, 
তাদেরই সঙ্গে আম এক হয়ে আছি; সভ্যতার বাহাবকাশ এই একাত্মবোধকে 
ছিড়ে দিতে চায়, সভ্যতার ইতিহাসই যেন ‘আকাশকে আড়াল করার ও দগন্তকে 
আবৃত করার চেণ্টা’। কয়েদখানার তখন ভিন্ন একটা অর্থ দশাড়িয়ে যায় 
আমাদের সভ্যতার ইতিহাস হসেবে | আর তখন, আগের চেয়ে একটু ভিন্ন অর্থে 
যেন সমস্তটাকেই হাজত বলে ভাবা যায় এবার, কেননা 'ইমারতের আশ্চর্য বোলতার ' 
চাকও তো শেষ OAS আকাশকে ঢেকে ফেলবারই চক্রান্ত! ' সেইজন্যে এখনই যে 
আমাদের আরো taba দরকার 'পাঁথবীর নিরাবরণ উদাস-করা ব্যাপ্ত” এইকথা 
উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্র একটা সমসামায়কের iw থেকে নিজেকে বার 
করে আনেন এর লেখক, চলে যান একেবারে মানবপ্রকীতর মুলগত ভাবনায়। 
সভ্যতার বিকাশ যতই বোঁশ প্রকৃতিকে আড়াল করতে চাইছে, প্রকৃতির জন্য ততই 
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বেশ গোপন টানের একটা অনুভব তোঁর হচ্ছে মানুষের, ততই বেশ সে জানতে 
চাইছে পেতে চাইছে প্রকৃতির শূশ্রুষা, উলটোপথে ততই বোঁশ সে পেশছচ্ছে 
প্রকাতির LPS, আর এরই মধ্যে কাজ করে তার স্বাধীনতার ইচ্ছে আর 
আয়োজন । রুশোর কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে ভাবেন গোপাল হালদার ৪ Man 
was born in chains $ he is trying tobe free) এই মুক্তি আসবে 
তখন, যখন আমরা সহজ হব, অনায়াস একটা সাযুজ্য হবে প্রকৃতির সঙ্গে, যখন 
আমরা বুঝব ‘আকাশ আমাদের কত আত্মীয় । তখনই লেখক বলতে পারেন 
'প্রকাতিকে আর প্রতীক করে তুলা না-তুলাছ আমার ates সঙ্গী করে” | 
fears চেতনাপ্রবাহেই হোক aT ‘অন্যাদন'-এর TEKA বাচনেই হোক, 
'ঘটনার পরুপরায় মন রাখতে গিয়ে ওই ‘সঙ্গীকে অনেকটা দূরে সাঁরয়ে রেখোঁছল 
আঁমিত, লেখকে আর তার চরিত্রে এইখানে এক বিষ্যান্ত তোর হয়ে আছে মনে হয়। 
ওই সঙ্গীর ' সাহচর্য ছল বলে গোপাল হালদারের ব্যান্তগত লেখায় আকাশটা 
আর আকাশমান্্ থাকে না, সে হয়ে. ওঠে সীত্যকারের প্রবাহের পথ, চেতনারই' 
প্রবাহের প্রতীক অর্থে নয়, স্বাভাবক অ্থেই। আর ওই সঙ্গীর আপেক্ষিক 
অভাবে, আঁমতের কাছে যতটুকু আকাশ এসে Cres, সেটুকু হয়ে থাকে “কয়েদির 
আকাশ, | 


৪ 

কয়ৌদর কাছে আকাশ তার A জন্য. একটা ব্যাকুলতা মান্র। তার 
অন:ভূমিক দৃষ্টি যখন থমকে আছে পাঁচিলে-পাঁচিলে, গরাদে-দেয়ালে, BE থেকে 
একফাঁলি আকাশের চিত টান তাকে অনেকখানি ভরসা "দিয়ে যায় তখন! বিশ্তু 
কয়োদমানেরই স্মতলেখায় সেই আকাশ যে অনেকটা জায়গা নিয়ে থাকে তা নয়, 
শাসকের সঙ্গে প্রাতমহন্তের লড়াইটাই_তার নীচতা-ববরতার উদঘাটনটাই 
_ ঘটনায় ঘটনায় ভরপুর থাকে অনেকের কাছে। গোপাল হালদারের “কয়োদর 
আকাশ” পড়তে পড়তে তব; ভেসে আসে অন্য কোনো কোনো আকাশের ছবি, 
তাঁরই সমতুল্য আরো অনেক অনুভবের ইতিহাস। মনে পড়ে যে সতীনাথ 
ভাদ:ড়ীর 'জাগরী'তে RAIS কথা শুরু হয়োছল 'অশথ গাছের উপরের 
শাখাটতে গোধ্ালর are আলো, দিয়ে ( সেই একই অধ্বথ ), SATA আকাশের 
আভা? লেগেছে সেখানে, আর ‘এছাড়া’ দেখা যায় এক ফাল নীল আকাশ-- 


লোহার গরাদের মধ্য দিয়ে | Rea মনে হয় ' আকাশের এ ফাঁলটুক আমার 
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একান্ত আপন, ও যে আমার নিজস্ব জানস । এমন কাঁরয়া, আমার মতো কাঁরয়া 
আকাশের ঠিক এ অংশটুকু fe আর কেহ পাইয়াছে? এ কথাগীল যখন 
লর্খাছলেন সতীনাথ, তার প্রায় দশ বছর আগে যেন ওই ভাষাতেই লেখা হচ্ছিল 
“কয়োদর আকাশ”. গোপাল হালদারও ভাবাঁছলেন ‘উপরের আকাশের অনেকটা 
দেখা যায়, ওখান থেকে সেই একফাল আকাশকে মনে হত পরম আত্মীয় । 
এখানেও ‘একটু একটু WA ALAS অন্ত আভা সরে-সংর মাথার ওপরে আসে, 
' সামনে এঁগয়ে যায়, একে একে নানা রঙ: দেখা দেয়, একটু একটু করে রঙ: হয়ে 
আসে ম্লান", বিল্‌ও যেমন দেখে “ন্ধ্যার লালিমা ধুসর হইয়া আসতেছে | 
আমার নীল আকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলাইতেছে l 
এক লেখা থেকে আরেক লেখায় : এইভাবে গাঁড়য়ে যায় মন। “আমাদের 
ছোট আঁওনার দুয়ার বিকালে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খোলা থাকে। আমরা 
সামনেকার বড় আওনায় হাওয়া খেতে বেরোই-যে হাওয়া আসে গেটা তিন-চার 
. পাঁচল Sorte, পড়তে পড়তে সরে যাই এক ভিয়েংনাঁম নেতার কাঁবতায়, 
যেখানে “সূর্যের আলো পাঁচিল টপূকে আসে’ । যেখানে ‘দুটো গেছে বেজে ঃ 
কুঠরদুয়ার খুলে দিল, এল হাওয়া | চোখ তুলে এক ঝলক সকলে দেখে 
আকাশের দিকে । সন্ধ্যা এসে যায়, নিয়মমতো AA এসে বলে “টাইম্‌স: 
আপ, ব্যারাকে বন্ধ হয়ে যান আবার সবাই । রাত MG! কথা বলতে 
বলতে হঠাৎ কখন জানলার দকে চোখ 'িয়োছল,চোখে পড়ে যায় ‘লাল আর 
গেল, সোনার থালার মতো? চাঁদ, গরাদের ফাঁকে “এক একবার তাকাই ওই 
. চাঁদের দিকে ? আর তারপর সেই 'ভিয়েখনাঁম কাঁবতায় পাঁড় ; 'জানলায় Teed 
যাই আর দৌঁখ গাঁবণী চাঁদনীকে ! গরাদের ফাঁকে সেয়ে আছে চাঁদ কাঁবর মুখের 
Tree অথবা 'অধ্যশরতে ঝলমলে চাঁদ গোল আয়নার মতো’ | 
কাঁবর মুখের face চাঁদের' চেয়ে ‘থাকবার কথায় হয়তো একবার মনে পড়ে 
বক সায় TART রাত্রে যখন মনে হত হিমালয় আমার মুখের উপর ALF পড়ে 
আছে’, কিন্তু উপযর-বলা ওইসব কাঁবতার সঙ্গে বেশ-একটা TRS আছে 
গোপাল হালদারের অনুভবের ৷ ওসব কাঁবতায় সূ্চাঁদের আলোয় ভরা বাইরের 
আকাশের জন্য যে ব্যাকুলতার কথা, তার একটা চাপা চেহারা আছে, যেমন আছে 
শবলুর দেখাতেও। কাঁবর মুখের THC চাঁদ চেয়ে থাকে বটে, TG এখানে চাঁদ 
বা হাওয়াও আসে যাদের ভারে । পাঁচল টপ:কে আলো আসে বটে, Tey 
“দরজায় এসে 'ঝলকায় তব: দরজা খোলে না তার | জেলের ভিতরে থম্‌কয়ে 


২৪. পাঁরচয় ও চৈত্র আষাট ১৪০১৭ 


আছে.এখনো অন্ধকার | বাইরে যে আকাশভরা HA’ আছে তা জানা. সত্তেও 
এসব লেখায় একটা থমথমে ভাবই হয়ে ওঠে বড়ো । ‘খোলা আনন্দে শারদ চন্দ্র 
বইতে পাঁর না. ব'লে’ এখানে একজন মন-খারাপ করা মানুষের মখচ্ছাঁব ছেয়ে 
থাকে পাতার পর পাতায়, গরাদঘেরা করেদখানায় সেটা কিছু অপ্রত্যাশিত কথাও 
নয়। রর . 

. কিন্তু গোপাল হালদারের “কয়োদির আকাশ” নিয়ে আসে সেই অপ্রত্যাশিত 
'আনন্দেরই স্বাদ। “তব, তারও ফাঁকে ফাঁকে. পাই আভাস-জীবনের মুক্ত 
ই বলতে পারেন Feta | সামান্য. একটু ফাঁকা আঁঙনাতে তাঁর 
মনে একটা নতুন হাওয়া লাগত তাতে এই কথাই যেন জেগে উঠত-কোন 
বি সপ্ত স্মাতির মতো-ভগবান, ধন্যবাদ, ধনাবাদ তোমাকে ৷” 
কয়েদখানাতে বসেও GHA ধন্যতার বোধ, এ যে শুধু তাঁর এই একটি লেখার 
মধ্যেই আলো ফেলে. যায় তা নয়, এই প্রসন্নতার আভা. তাঁর সমস্ত লেখারই 
একটা মৌলিক fof হয়ে ছাঁড়য়ে আছে দেখতে পাই। . জীবনকে 'তাঁন যতরকম 
কয়েদখানার ভিতর থেকেই দেখুন না কেন, সবসময়েই তাঁকে সহজে তার থেকে 
বাইরে টেনে নিতে পারে এই 'কয়োদর আকাশ" | 
৫ Ge oe 

 জাগরীতে আছে চারজন মানুষের, আত্মকথন, সময়ের একই fence বসে 
একইরকম ঘটনার 'দিকে ফিরে-ফিরে আসছে চারজনের. মন। মনের ধরণ 
অন্যায় বাচনভার্গতেও ঈষৎ স্বাতন্ত্য আছে চারজনের ভাবনাস্রোতে! কিন্তু 
Sawa ছাঁপয়ে গিয়ে খুব বড়োমাপেরই একটা ভাষাবদল cate মায়ের কথায়, 
আওরং-কিতায়। বল্‌ নীলু আর তাদের বাবার কথা যখন. লেখেন সতীনাথ, 
‘মেসবই আসে ASR! কিন্তু, বলেন যখন মা, তখন সে-ভাষা কথ্য, 
চলত ।. সবটাই কেন নয় চালতভাষা, বা সবটাই কেন নয় সাধু ? বিল: নীলু 
ডায়ৌর লিখছে না, অন্য কারো সঙ্গে সংলাপেও যাচ্ছে না, সব ভাবনাটাই তো 
তাদের নিজেদের মনের ভাবনা । যেমন তাদের মায়েরও। তাহলে এই ভিন্নতা 
কেন ভাষায়? 

একেবারে একইরকমের না হলেও প্রায় এর অনুরূপ . একটা প্রশ্ন -তোলা যায় 
ee সত্য? আর একদা'কে পাশাপাশি সাজিয়ে নলে! প্রোসডেন্সি জেলে 
বসে ‘একদা’ লেখা হয়োছল ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে আর তারই অল্প কয়েকমাস: 


মার্৮-জ্ন ১৯৯৪ কয়েদির আকাশ | ২৫: 


আগে পরে ১৯৩৩-৩৪ সালে লেখা গদ্যগল নিয়ে স্বপ্ন ও সত্য’ | দুটোই 
প্রকশার্ধে লেখা, দুয়েরই মধ্যে আছে আত্মবথনের wl 1 কিন্তু এখানেও, 
পাশাপাশ-লেখা এ-দুয়ের ভাষা কেন আলাদা ? একটায় যাঁদ চলতি, অন্যটায়- 
কেন সাধ? একদা'র অনেকাঁদন পরে 'অন্যাদন, ‘আর একাঁদন'ও সেই একই 
সাধুভাষায় চলে, কিন্তু “কয়েদির আকাশ” বা “কাতার রাত” এগোয় চলত 
চালে। _ 

এই দুই-প্রভেদেরই কারণের মধ্যে কোথাও একটা সমীপতা আছে মনে হয়? 
'জাগরাঁ'তে সকলেই নিভৃত ভাবনায় aa, fare তারও মধ্যে বাইরের জগতের - 
মানুষে আর ভিতরের জগতের মানৃষে_এমনকী পুরুষে আর নারীতে_একটা ভেদ 
বরে দেন সতীনাথ। রাজনীতির একজন.কম হওয়া সত্তেও মা যে অন্তঃপুারকা, 
তার সেই মূলরুপটাকে ভুলতে :দেন .না তিনি। অস্তঃপুরকা না বলে এক 
হিসেবে wat বা লালায়ন্রীও বলা যায় সেই মাকে। বাইরের সমস্ত ঘটনার ' 
সঙ্গে সঙ্গে আওরং-িতার পুরোটা জুড়ে আহে প্রচ্ছন্ন সেই লালনের একটা স্তর, . 
আর সেইজন্য তার ভাষাকেও হতে হয় আলাদা | 

আর অন্যাঁদকে, আঁমিতের মনের কথা আছে SAA, তার লেখকের মনের - 
ছবি ‘স্বপ্ন ও সত্যতে। কিন্তু ‘স্বপ্ন ও সত্য'তে আছে সেই লালনের বা সেই- 
ধারণেরই একটা পাল, ভিতরের একটা তল, যার উপরে ফলে ওঠে আঁমত 
অভিজ্ঞতার ফসল। তাই স্বচ্ছন্দেই এর ভাষা হয়ে. যায় আলাদা । কিন্তু এর 
ভাষায় এর কথায় যে LISA আনন্দ ছড়ানো থাকে, ব্যান্তমানূষ আর শিল্পীমানুষ- 
হিসেবে যে প্রসন্ন আনন্দ ছিল গোপাল হালদারের অন্তর্গত স্বভাবও, সেটাই, 
জাঁড়য়ে থাকে তাঁর সমস্ত সাৎস্কাতিক কাজে আর সমস্ত সাহাত্যক' রচনায়,. 
সামাঁজক সমস্ত অবরূদ্ধতার মধ্যে বেচে থেকেও কেবলই তাঁর চোখে পড়তে- 
থাকে একটুকরো আকাশ, প্রায় যেন “ছন্নপন্'রই ভাষা মনে কয়ে দিয়ে তানি. 
তখন বলতে পারেন ‘তখন সমস্ত দেহকোষের মধ্যাঁদয়ে আম গ্রহণ করতাম আলো - 
আর উত্তাপ? আর সেই আলো-উত্তাপে, টুকরোর মধ্য থেকেই তখন অনেকখানি; 


হয়ে দেখা দেয় তাঁর সামনে ছড়িয়ে থাকা একটুকরো ওই.কিয়োদর আকাশ’ |! 


সাহিত্যেরই foe, ইতিহাসের তত্ব 
এবং গোগান হানাদার - 
| ক্ষেত্র গুপ্ত: 7. 


এক. . 


গোপাল হালদারের ‘বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা | প্রথম খণ্ড-প্রাচীন ও 
ধ্যযূগ, বইটি বের হয় ১৯৫৪ সালের মে মাসে। পরে "তান বইটির দ্বিতীয় 
এন্ড-নবযুগ,প্রকাশ করেন ১৯৫৮ সালে। আমরা তখন ছাত্রাবস্থার WT 
' নকেটে নব্য অধ্যাপক হিসেবে পেশাদার সাহত্য-সাধক হয়ে উঠোছ। এ বইয়ের 
প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়োছল। 

'ভাজন্র তথ্যের মধ্য থেকে সাহিত্যের ইতিহাসকে বুঝে নেবার একটা পথ এতাঁদনে 

“পাওয়া গেল ! কলেজী পড়াশুনার বাইরে মাক সবাদে বিশ্বাসী বাঁদ্ধজীবীরা 

“এবং সাহিত্য-শঞ্পের সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতির FRR SUT “AUIS TAT 

এতকালে সামনে একটা THR, পেলেন। যতদুর মনে পড়ছে অরাঁবন্দ পোদ্দারের 
বাঁঙকম মানস” বইটি তখন প্রকাশিত হয়েছে । বাংলার অন্যতম শ্রেত্ঠ লেখকের 

"রচনার সেই মাকসবাদী বিশ্লেষণে িল্পচেতনার অভাব তথা যান্্কতা দেখে 

যাঁরা পড়ত বোধ ই তাঁদের স্বস্তি পাবার মতো TP ছিল গোপাল 

হালদারে। | | 
গোপাল হালদারের ‘বাঙলা সাহত্টেরর রূপরেখা? এবং. ইৎরেজী সাহত্যের 


META ১৯৯৪ সাহিত্যের ইীতিঃ ইতিহাসৈর Ug এবং গোপাল হালদার ২৭ - 


রূপরেখা'র প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল অনার্স এবং এম এ-র ছাত্ররা । আমার ধারণা, 
পাঠ্যপুস্তক লেখার ভাবনা থাকার ফলে একটা বড় বইয়ের গণ্ডা সীমাবদ্ধ হয়ে 
পড়োন, বরং MIATT হয়েছে। তাতে কলেজের পড়ুয়া যারা নন, তাদের 
প্রবেশ নাঁষদ্ধ হয় fa, পাট aiei ও লক্ষ্যাভমূখী .হয়েছে। ছান্ররা 
নতুনভাবে এবং অনেকটা ঠিক পথে বাংলা সাহত্যের ইতিহাসকে পড়তে শিখেছে | 
বাইরের পাঠকেরা বুঝতে পেরেছে, সাহত্যের ইতিহাস শুধু ছেলেমেয়েদের 
পরীক্ষা পেরুবার জন্য নয়, বাঙাল NAI আত্মানসন্ধানের 'দগদর্শন | 


দই o”! 


সুকুমার সেনের বিপূলায়তন nig ইতিহাস, কালান,ক্রমে Ales 
একটি আঁত fees -ডেসক্রিপাটভ ক্যাটালগ । এমন fe বাংলা সাহত্যের 
মহাফেজখানা বললেও তত্যান্ত হয় না। আহমেদ শরীফ রাঁচত 'বাঙালী ও 
লা সাঁহত্য' বাংলাদেশ থেকে প্রকাশের পরে সেকালের বাংলা সাহত্যের 
একটা বড় অংশের পাঁরচয় পেয়োছ, যা এতকাল আমাদের WPS অগোচরে ছিল৷ 
শরীফের ISX প্রাপ্ত নতুন Sante সহ সুকুমার সেনের লেখায় পুরনো দিনের 
কাব্যাদর যে পাঁরচয় পাই, মূলত তার উপরে fete করেই বাংলা সাহত্যের 
ইতিহাস গড়ে উঠবে। 'আকহিভ্‌স' বা মহাফেজখানা, “ডেসবব্রপাঁটিভ ক্যাটালগ’, 
প:ঁথর বিবরণ এবং সাহিত্যের ইতিহাস এক কন্তু নয়। উৎস থেকে যেমন 
প্রয়োজন নির্বাচন করে, গুরুত্বঅনয্যায়ী গ্রহণ-বর্জনে অর্থপূর্ণ করে তুলতে 
হয়, তেমান সময়ের সঙ্গে তাকে অন্বিত করতে হয়, কালান্‌ক্লমকে যুগ থেকে 
যুগে বিকাশের সুত্রে নতুন করে আঁবত্কার করতে হয়। 
একথা অবশ্য ঠিক. রামগতি ন্যায়রত্র থেকে শুরু করে যাঁরাই বাংলা 
" সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন তাঁরাই প্রার্থামক রকমের হলেও কোন একটা 
TMA চেষ্টা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের ঙ্গভাষা এ MP বইয়ে 
যুগের বিভাগ অনেক alates) সময়ের সঙ্গে সমকালের AOT- 
সাহিত্যের মূল প্রবণতাকে Ae করার একটা ঘনিষ্ঠ তংপরতাও সেখানে 
দেখা গিয়েছে | feta যে সব তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন, যে সব তথ্যে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছেন তাতে অনেক আধুনিক এঁতিহাসকের সায় না থাকলেও, পদ্ধাতর 
Tre থেকে Witenes বাৎলা Biba মূল্য মানতেই হয়। 
একথা ঠিক যে লেখক আদদ্যন্ত যুগের বিন্যাসে সুসঙ্গত কোন রাত অবলম্বন 


oa 


২৮. i পাঁরচয় চৈত্র_আষাঢ ১৪০১, 


করেন নি। যেমন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চতুর্থ অধ্যায় তাঁর মতে Ter, ও 
বৌদ্ধ যুগ’, পণ্চম অধ্যায় কোন যুগ নয়। অনুমান করা যায়, লেখক হিন্দু 
রাজত্বের অবসানে -তুঁকাবজয়-পরব্তাঁ সময়ে লাখত সাহিত্যের কোন তথ্য AT 
পেয়ে এই কালকে যুগাঁচহুহীন করেছেন-বাংলা সাঁহত্যের ইতিহাসের দক 
থেকে। অবশ্য এখানে পঞ্চদশ শতকের সাহত্যের ভূমিকা হসেবে তান কিছ; - 
ব্যাখ্যা 'দিয়েছেন। তাঁর মতে পরবর্তী স্তর হল "গৌড়ীয় যুগ’ । ব্যাখ্যায় 
বলেছেন--্চতন্য-পূর্্ব সাহিত্য | কিন্তু পরের স্তরে একই কালসীমার 
সাহিত্যকে তান wie যুগে ভাগ করে বিন্যস্ত করেছেন। সপ্তম অধ্যায়. 
'্লীসৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ’। এর অন্তর্ভুন্ত KOLA 
বৈষ্ণব সাঁহত্য। অস্টম অধ্যায়-সৎসকার যুগ'-যার অন্তর্গত চৈতন্য-প্রভাব 
কালীন মঙ্গলকাব্য, Cia যাঁকে বলেছেন লৌকিক শাখা . এবং রামায়ণাঁদর- 
'অন্বাদ শাখা" | একই কালসীমায়, এভাবে “ie যুগের ধারণা অবশ্যই 
যুন্তিসহ নয়। দীনেশচন্দ্র যাদের, যুগ বলেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে যুগ নয় ॥ 
কারণ এদের একাঁটর সঙ্গে পরবর্তার পার্থক্য মৌলক ও গুণগত নয়_রুপগত | 
এজন্য আচার্যকে TIS করা যায় না-কারণ তখনও ‘যুগ’ শব্দটির দ্বারা. 
Gas পর্যায়ের যে মূল রূপান্তর দ্যোতিত হয়, সে ভাবনা আসে Tat 
তান যুগ বলতে পর্বই বুকয়েছেন। তবে গোড়ায় যুগের সঙ্গে তাঁর পারকাঁজ্পত 
হিন্দ: ও বৌদ্ধযুগের পার্থক্য যে যথার্থ যুগগত, শুধুই স্তর বা পর্বগত নয়, এই 
সত্য অনুধাবন .করেন ি। তাছাড়া SAAI নামকরণ ও লক্ষণ-নর্ণায়ে, 
2158 যায়না । তবুও সব অসঙ্গীত সত্তেও এ কথা বলব 
বাংলা সাহত্যের ইতিহাসের প্রথম বড় লেখক কালাবভাজনের AS 
টড ওঁ কাজটি ছাড়া যে সাঁহত্যের ইতিহাস লেখা যায় না এসত্য তাঁর 
জানা ছিল। কিন্তু এই কাল-বভাজনের fete ক তান আমাদের জানান: 
নি, নিজে স্পষ্ট করে জানতেন ক? যুগের সঙ্গে যুগের পার্থক্য এবং যুগের: 
অন্তর্ভুক্ত পর্বের বা স্তরের সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের পার্থক্য সন্বন্ধেও সাঁহত্যের 
ইতিহাসের এই যথার্থ পাঁথকৃৎ আমাদের ‘বিশেষ সাহায্য করেন AT | 
তাঁর ইংরোঁজতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের, বইটির বিন্যাস Tory 
স্বতন্ল। Tele fates শাখা ধরে বিবরণ ও বিকাশ দেখিয়েছেন। কোন: পাট: 
সাঠক বলে আচার্য মনে করতেন? বাংলা রইটির পদ্ধাত-যুগানুষায়ী 
সাহিত্যের বিকাশ ' দেখা, যুগের মধ্যে শাখাগ্যলকে য়ে অধ্যয়ন? অথবা” 


মার্ট-জুন ১৯৯৪ সাহিত্যের ইতিঃ ইতিহাসের তত্ব এবং গোপাল হালদার ২৯ 


ইংরেজি বইয়ের রদাঁত-শাখা ধরে পাঁরচয় এবং ্রসঙ্গক্রমে যুগের প্রপ্ন আনা? 
অবশ্য দানেশচন্দ্রের কাছে যুগ (আমাদের ভাষায় হওয়া উচিত পর্ব ) এবং 
TM পার্পাঁরক THR যে কখনও কখনও খুব 5পণ্ট হয়ে উঠেছিল, তার 
নিদর্শনও আছে। আম বিশেষভাবে Beater “বেঙ্গাল রামায়নস-এর কথা 
বলছি। টৈতন্য-পূ্ব.অ্থৎ. দীনেশবাবু-কথিত গৌড়ীয় যুগে, চৈতন্য প্রভাব 
‘কালে এবং তথাবাথিত কৃষণচন্দ্রীয় alr (দীনেশবাবু অণ্টাদশ শতককে এই নাম 
দিয়েছিলেন ) বাংলায় অনুদিত রামায়ণে যে সব যুগোচিত পার্থক্য দেখা 
Taker তার চমৎকার বিশ্লেষণ এ বইয়ে আছে। অবশ্য তার সঙ্গে সবাই 
AAS নাও হতে পারেন OLS লেখকের চেতনায় যে ইতিহাসের ছন্দ আন্দোলিত 
হত তাতে সন্দেহ নেই | 


তিন 

স্দকুমার সেন তাঁর সাহত্যের ইতিহাসে অনেক alt তথ্যের সমাবেশ 
ঘাটয়েছেন। তথ্য সংকলন এবং -কালানণ'য় ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত 
gins, যদিও পটুঁথর প্রাচীনত্ব বিচারে সর্বদা নিরপেক্ষ HA তবুও তাঁর 
গ্রন্থ তথ্যের আকর রূপে সকলের মান্য! সম্ভবত বজ্ছুনিষ্ঠার "জন্যই তান 
যুগাবভাগকে আরোপিত ব্যাপার বলে মনে করেছেন। বইয়ের প্রথম সংস্করনে 
তান trafema, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালান;ক্লামক এবং 
অবজেবণটভ্‌ বা বস্তুগত ভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমান গ্রন্ছের প্রধান উদ্দেশ্য 1... 
সত্যকথা বাঁলতে ক, বাঙ্গালা দেশে তথা: বাঙ্গালা সাতে) 'বৌদ্ধ” “গৈ, AT 
“Seine ইত্যাদি যুগাঁবভাগ একেবারে কাল্পনিক ।” হঙ্গতটা দীনেশচন্দ্র ; 
প্রতি বোঝা যায়। , মনে হয় কোনরূপ য.গাঁবভাগ ব্যাপারটাকেই "তান ইতিহাসের 
পক্ষে অবান্তর, এমন কি ক্ষাতকর মনে করেছেন। করেছেন কিঃ 

তাঁর বইয়ের Teele সথস্করণেই গ্রন্থটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ আকার নেয়। পরবর্তী 

ন্করণগ্ীল এরই উপরে THR সংযোজন, সংশোধন। দেখা যায় বইয়ের 
দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক কতগুলি পর্বের কল্পনা PART ACA নয়! তাঁর 
Tater ভাষায় সেগুলির পাঁরচয় দিচ্ছি 

প্রথম পর্ব চতুদ্শ শতাব্দী পর্যন্ত ' 

দ্বিতীয় পর্ব-প্গদশ শতাব্দী 


oo পাঁরচয় ঠৈত্_আষাঢ় ১৪০১ 


তৃতীয় পর্ব পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী 8 পাঠান ও আফগান আমল 
(১৪৯৪-১৫৭৫ ) - 

চতুর্থ পর্ব মোগল শাসনের AAAS ( ১৫৭৫- নর 

orem পর্ব_সপ্তদশ শতাব্দী £ মোগল আমল (১৬০৭-১৭০৭) Y 

ষষ্ঠ পর্ব_অন্টাদশ শতাব্দী £ নবাবী আমল (১৭০৭- -১৭৬৫) 

সপ্তম পব £_অষ্টাদশ-উনাবংশ শতাব্দী £ কোম্পানী আমল ( ১৭৬৫-১৮৫৭ ) | 

লেখক এইভাবেই পর্বীবভাগ করেছেন, নামকরণ করেছেন, ফাল-ানধণারণ 
করেছেন। কেন যুগ না বলে এদের পর্ব বলছেন তা বোঝার উপায় রাখেন ÎN | 
. নামগীল দেখে মনে হয় রাজনোতিক রদবদলের দিকে লক্ষ্য রেখেই (তন এই 
ভাগগীল করেছেন৷ অথচ তুঁকাবিজয় ঘটে যাওয়া সত্তেও ' চতুদরশ শতক পর্যন্ত 
সময়কে একটা পর্বের মধ্যে রেখেছেন, ঘাঁদও বাঙালী-জাতিগঠনে তূর্কআঁধকারের 
তাৎপর্য য়ে কিছু আলোচনা করেছেন। আবার বাছলার ইতিহাসকে পাঠান 
আফগান আমল, মোগল শাসনের স্ত্রপাত, মোগল আমল, নবাবী আমল 
এইভাবে সাল মেপে fee করেছেন। এর সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক . 
সামাজিক ইতিহাসের পর্বান্তরের যেমন কোন যোগ নেই, তেমান বাংলা . 
সাহত্যেরও কোন লক্ষণীয় রূপান্তরের fox নেই। -লেখক প্রায়ই AiG 
সালেরও উল্লেখ করেছেন পরণীবভাগ প্রসঙ্গে, যেমন, ১৪৯৪, ১৫৭৫) ১৬০৭, ১৭০৭) 
saute! কিনতু এই সালগুি সামাঁজক-সাৎকতিক- -সাহিত্যর্ঘটত কোন: 
SMTA জন্য গর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা ' ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ 
কয়েন ন | 

কোন পর্বের আলোচনার ALANS FACS গিয়ে fort ভিন -সামাঁজক 
'পটভীম বিষয়ে কাঁচৎ যে দু-একটি মন্তব্য করেছেন তা আকস্মিক এবং অপ্রাসাঙ্গক। 
কোন oats তার কালগত MD যেমন লেখক SiS করতে পারেন ন, 
'তেমীন এ সময়ের রচনার সঙ্গে তার কোনরুপ. সম্পর্কের সন্ধান করেন TA | 
মনে হয় এসব তান জেনেশুনে করেছেন. Pe জন্য। ফলে তাঁর 
selene দিটারাঁর আক্ইভংস: হয়ে উঠলেও সাঁহত্যের ইতিহাস হল AT | 


হলা সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপনর্ণ এই দুই লেখকের কথা 
মনে রেখেই গোপাল হালদারের ছোট বইটির কথা.ভাবব | . ony 


at 


মার্৮-জুন ১৯৯৪ সাহত্যের ইতিঃ ইতিহাসের we এবং গোপাল হালদার .৩১. 


দীনেশচন্দ্র এবং সুকুমার সেন, দুজনই দুভাবে সাহিত্যের - ইতিহাসের, 
পাঁথকৃং_মনীষাঁ। নিজ নিজ কালে তাঁরা ছিলেন তথ্যের, প্রভু গ্োপালবাবুর- 
উপরে এই দুই Ghee কোনটি আরোপ করাই স্তব নয়। আর. দানেশ সেন: 
সুকুমার সেনকে টক্কর trea সাঁহত্যের ইতিহাসের কোন. আদর্শ কেতাব RTA 
উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। বাথ্লাপ্াহত্যে তাঁর স্থান স্বতন্ত্র ধরনের উপন্যাস 
লেখার সংবাদে, এবং বাংলা সংস্কাতির ATS TAT ভাষ্যকার রূপে. আমার. 
মনে হয় প্রকাশক ছাত্র পাঠ্য একটি বই বের করতে চৈয়েছিলেন, গোপাল হালদার - 
সেই উদ্দেশ্যে লিখতে. গিয়েও. প্রয়োজন ছাপিয়ে'যান। পূর্বসুরাীদের সংগৃহিত. 


'তথ্য থেকে TES বিবেচনায় কিছু গ্রহণ করে "তান একটি খাঁটি সাহত্যের 


হাঁতহাসই ced আকারটা সর্থক্ষপ্ত এবং অপূর্ণ বলেই নাম দিলেন: 
Soa’ | কিন্তু তা যথার্থ রূপরেখা । .তাঁর ভেতরে. খাঁটি amt 
BREE বুঝে নেবার যে বৌদ্ধিক তাগিদ ছিল. এই সুযোগে. 
তার ie ঘটল।. বাংলা সাঁহত্যের 'ব্যাখ্যানে এই elo অপেক্ষিত ছিল, তা 
তাঁন.জানতেন। . আর প্রকৃত. অবজেকাঁটাভাঁট যে শুধু নিল্প্রাণ- তথ্যানষ্ঠায় নয়, 
বস্তুবাদী প্রত্যয়ে, সুকুমার-ঘরাণার সামনে .সৈই বন্তব্যটি তুলে ধরার ইচ্ছাও তাঁর 
ছিল। তবে এসব করতে গিয়ে তান প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের সীমানা ডিঙ্গোন নি।. 
সেকারণে.এই বইয়ের প্রকৃত গুরুত্ব ততটা প্রচারিত নয়.) 


বরা পাঁচ 
সাঁহত্যের হীতহাসের দ.ট গুরুত্বপূণ* ghee 
১. যুগ-ীবভাজন 

Re - বগীকরণ 


জাতির ইতিহাস যুগ থেকে Takes এাগয়ে চলেছে। তারই সঙ্গে. তল. 
হা সহজ ও জটিল নানা সম্পকে বিবাঁতিত হচ্ছে শম্প-দাঁহিত্যের ইতিহাস | 
কিন্তু যুগ থেকে যুগের যে ভাগ তার মাপক ক ? এবং যুগ থেকে TRA . 
বিবর্তনে ক কোনরূপ উপাবভাগ মেনে নেবার প্রয়োজন আছে? - 

এাবষয়ে সুস্পন্ট একটা শীত মাকসবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া িয়োছিল। 
মোটাদাগের ABT হল এই যে, অর্থনোতক Teter বদল ঘটাটাই যুগান্তরের ম. লে 
বিভাঁজকা । অন্যেরা অত AAT করে fees না বলে সাধারণভাবে বলেন, . 
সমাজে-রাজনীতিতে-অর্নীতিতে-সস্কৃতিতি যখন কোন মূল পাঁরবর্তন ঘটে, 
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তখন জাতির ইতিহাস এক AA থেকে পরবতী যুগে উত্তীর্ণ হয়। মার্ক সবাদীরা 
‘সমাজের মল 'নয়ন্দ্রণী শান্ত হিসেবে দেখেন অর্থনীতিকে । তাকে বলেন বেস, 
অন্য FATES, সংপারস্ট্রাকচার। fete রদলালে সাঁহত্য amis উপারসৌধও 
“একেবারে গুণগতভাবে বদলে যায়। 

দেখা যাক, গোপাল হালদার নার কাছে প্রায় AA Se 
“ধারণাটি কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন | 

ore tas, MIO ইতিহাসকারেরা কেউ কেউ 3, te দোখয়েছেন যে তুঁক- 
এবজয়ের ফলে বঙ্গের অর্থনৈতিক ভিতের বদল ঘঠোন। তাই তুঁকাবজয়কে মধ্যে রেখে 
-আঁদযুগ মধ্যযগ_এইরুপ পারকল্পনা যান্তসহ নয়। করা সঙ্গত নয়। i 
আঁধকারের পর্ব 7S একই ধাঁচের, আর্থসামাজক ‘ভাঁত্ত-সে কারণে বাংল 
. সাহিত্যের একটাই LAL গোপালবাবু এ NS মানেন ইন l oe 
রাজনোতিক বর্ম'কাণ্ডট পুরানো বাৎলার জীবনে এমনই একাঁট ঘটনা যার ফল 
. হয়োছল সুদ:রপ্রসারী-য:গান্তকারী, সমাজে, ধর্মক্ষেত্রে এবং সাঁহত্যেও | ATS 
BUTE অর্থনীতির প্রচলিত কাঠামোট ভেঙে ভেঙে পড়োন। গোপাল হালদারের 
“মতো মার্কসবাদী পাঁন্ডত- বেস-সূপার্রাকচারের faq ধারণার অনবরত না 
. হয়েও এখানে ইতিহাসের TMNT করেছেন। সাহত্য ইত্যাঁদ সুপারণ্ট্রাকচার 
.নয়_একথা অবশ্য ঘোষণা করেনীন। কিন্তু কার্যত এই তত্ত্বের পোষণ 
. করেছেন। আটের দশকে অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্তের পক্ষে এই bras পেশছন 
- সন্ত, মার্কসবাদের মৌল প্রত্যয়ে আস্থা রেখেও, {কিন্তু পসচের দশকে গোপাল 
'হালদারের মতো মূন্তবুদ্ধ মার্ক সবাদণীর পক্ষেও সেটা সহজ ব্যাপার ছিল না! 

যাঁদও তৃতীয় যুগের পাঁরকঃ্পনায় সমস্যা ছল না। সেখানে. রাজনীতির 
“পালা ও অর্থনীতির ভিত একই সঙ্গে বদলেছে । বূটিশ শাসন প্রবর্তনার ফলে 
“মধ্যযুগের ফউডাল ব্যবস্থার স্থানে আধা 'ও্পানবৌশক-আধা সামক্ততা্পিক 
'অথনগীতর CH SI ঘটেছে। 

দেখা যাচ্ছে গোপাল হালদার এরীতহাঁসক যুগাবভাগে, যাঁদও প্রত্যক্ষত 
. সাহিত্যের ইতিহাসের. ক্ষেত্রে-আসলে জাতির জশবনোতহাসের সমগ্রতায়ই, 
- ব্রাজনোতক ঘটনাকেই সামনে রেখেছেন-যাঁদ অর্থনশীতর ক্ষেত্রে মৌল পাঁরবর্তন 
তার সঙ্গে AT থাকে.তো ভালো, না মিললেও রাজনৈতিক কালাবভাজনের 
AGC তাৎপর্য কমে না। 

“দুই CERES বাঙলা সাহত্যের রুপরেখা eee e - 


AN 
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বিভাগের মুখোমুখি হই £ (৯) প্রাচীনযুগ (২) মধ্যযুগ, (৩) RRA l 
উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এসে তার কাল মোটামুটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় 
খণ্ডকে নবযুগ নামে উল্লেখ করে,তার প্রথম ভাগ, প্রস্তুতির পর্ব পর্যন্ত আলোচনার 
TESS রেখেছেন লেখক। এ থেকে বোঝা যায়, নবয,গের অন্তর্গত আরও কিছ, 
কিছু পর্ব আছে, যার আলোচনা পরবর্তী কোন খণ্ডে করার পাঁরকল্পনা লেখকের 
{ছল । তবে বৃটিশ শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তথা দেশীবভাগের 
সূচনা থেকে তান সাহত্যের ইতিহাসের কোন. নতুন যুগের NAAA 
করোছলেন কনা তা অনুমান করার উপযোগী কোন স্বাদ আমাদের. জানা 
নেই | 


ছয় 


বইটির প্রথম খন্ডের কথায় $ফরে আসি। লেখক AG করে দর্গট যুগকে 
কতগণীল পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম যুগের মধ্যে একাটই পর্ব! - তুকি বিজয়ে 
১২০০ সালে যার শেষ! দ্বিতীয় যুগ-মধ্যযগকে তান ভাগ করেছেন তিনটি 
BAA বা. পর্বে £ . 

* ১. প্রাক্চৈতন্য পর্ব ১২০০-১৫০০ সাল 

২. চৈতন্য পর্ব ১৫০০-১৭০০ সাল 

.৩. নবাবী আমল ১৭০০-১৮০০ সাল 

পর্ব এবং যুগ নাম দুটিকে তাঁন স্বানাদষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন, APN 
বলা যায় না। তার একটা বড় কারণ এই, বাংলায় এসব ব্যাপারে পাঁরভাঁষক 
শব্দের ব্যবহার আজও প্রথা সিদ্ধ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে যে 
দুটি স্তর পাঁরকাঁজপত হওয়া সঙ্গত এরবষয়ে গোপালবাবুর মনে কোন ‘ধা ছিল 
না। প্রথমটি মূলের পাঁরবর্তন-গুণগত, দ্বিতীয়ট রূপ ও ভাবগত। আজকাল 
যুগ এবং উপযুগ বা পর্ব এই নাম মোটামট গৃহীত, যাঁদও সর্বজনীন হয়ে 
ওঠে নি। ইতিহাসে অগ্রর্গাতর একটা ছন্দ থাকে, তা অবশ্যই সমমান্রক নয়। 
চলতে চলতে হঠাৎ জাঁতর জীবনে যখন সবাকছ: নাড়িয়ে, পুরনোকে ভেঙেচুরে 
নতুন বোধ ও মূল্যমান এসে যায় সেই পাঁরবর্তনটাকে বাল বৈপ্লবিক তখন ঘটে 
যগান্তর। fee যুগান্তরের প্রতীক্ষায় তো সবাঁকছু স্থির হয়ে থাকে ATI 
পাঁরবর্তন তো-নরন্তর ঘটতে থাকে। একাঁট যুগের মধ্যবতী সময়ের বাবধ 
অদলবদল-ভাব ও রূপ দুদক থেকেই যা ঘটে তারও দাম কিছ, কম নয়। ধরা 


৩ 


oy a পাঁরচয় 6 [িন্-আষাঢ় ১৪০৯ 


যার ঠৈতন্য-আপবিভ্শবের কথা । বাথলার জীবনে সামীগ্রকভাবে তার যে প্রভাব 
HALE তা অসাধারণ। তবুও তাকে একটি উপ্ুযুগই বলব কারণ মধ্যযুগের 
মৌল স্বভাবে তা একটি UE পর্ব-অন্তরারী পর্ব নয়, যেমন মধ্যযণগের 
আন্তকারা হসেবে দেখা “দেয় বৃটিশ আঁধকার। পবগ্ালর পারুপ্র্যই . শেষ 
পর্যন্ত যুগান্তরের মুখে পেশছে দেয় | - তবু প্রবল নাড়া যার মধ্যে প্রলয়ংকর 
শান্ত থাকে তাকে বাদ "দিয়ে নতুন যুগের আগমন ঘটে না। যুগের তুলন 'য় 
পর্বের তাৎপর্য অবশ্যই গৌণ কিন্তু ভমিকাকে লঘু করে দেখলে এীতিহাঁসক 
waned GATS ধরা যাবে না! : 
গোপাল হালদার সেই প্যাটার্নটা TAOS ভাবে ধাঁরয়ে দিয়েঁছলেন ৷ তাঁর 
watery ব্যাখ্যায় প্রতিটি যুগ ও পর্বের ভূমিকায় দেশের এবং .সময়ের সম্ভবমতো 
on} পারচয় দেবার চেণ্টা আছে, তাতে অর্থনৈঁতক fete faa বাড়াবাড়ি না 
করলেও প্রয়োজনমাফক তার গববরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানেও যুগ ও. পর্বের 
পার্থক্যাটি বেশ স্পণ্টভাবেই ধরা আছে। লেখক এই পটভূঁমকাকে সেই TACT ST 
সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ সুত্রে বন্ধ করেছেন কোথাও এই সম্পর্ককে আঁত উৎসাহে” 
সর্বব্যাপী করে দেখাবার চেষ্টা নেই। সাঁহত্যে সমাজ-পাঁরপ্রেক্ষতের গুরুত্ব 
ষেমন আঁনবার্য বলে দোঁখয়েছেন, কিন্তু তাতে এই সত্য ভোলেন ন যে, 
সাঁহত্য মূলত ater সৃষ্টি, সমাজ কাজ বরে ব্যন্তির মধ্য দিয়ে | i 
এইভাবে MAF GI যা মার্কসবাদের নামে দীর্ঘকাল এদেশে ও {বিদেশে 
কার্যকর ছিল, গোপাল হালদার তাঁর এই ছোট বইয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চায়ে গিয়েছেন |. কিন্তু তন্তুগতু ভাবে সেইসব বিতর্ক তোলেন ন, বোধের 
গভীরতা ACA তাকে প্রয়োগে কাকির করে তুলেছেন |- 


সাত 


গোপাল হালদার কতটা যাথার্থ নিয়ে পুরনো বাখনা সাহত্যের বর্গ- 
উপবর্গগ কে যুগ ও পর্বগএীলর মধ্য দিয়ে প্রবাঁহত হতে দেখেছেন তা নিয়ে 
বেণকহ্‌ বলার আহে। PJUT AAT অন্য আলোসনার জন্য স্থগিত রেখ 
আম আরও mast দিকে একবার OM বলয়ে fas চাই-ইাতিযাস AH র 


মল HA হিসেবে যা লক্ষ্যণীয় ৷ সে সবের পর্ণ Ki বলে বণ করতে বসলে লেখা - 


অ:নক বেড়ে যাবে! 


মার্ট_জুন ১৯৯৪ সাঁহত্যের ইতিঃ ইতিহাসের তন্তু এবং গোপাল হালদার ৩৫ 


১, ধর্ম ব্যন্তগত বিশ্বাস ও. সাধনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু! কোনো দেশের 
স্কুট অস্ফুট ধর্মচেতনা ও আন্দোলনের পেছনে এবং ভেতরে একাঁট ANTOG থাকে। 
গোপালবাবূর বই সৌঁদকে অন্রান্ত তর্জনী তুলেছে। ধর্মপবস্ব মধ্যযুগের, 
সাহত্যের মধ্যে বিচরণ করতে, তাকে গুরুতর বিশ্লেষণের বিষয় করে তুলতে 
একজন বস্তুতন্ত্বাদীর যে সংকোচ নেই, বিরপতা নেই, dg বছর আগে 
এ QO সন্ধানে তার গুরুত্ব অসাধারণ | 

তুঁকাবজয়ের পরবর্তী বাঙাঁলর সমাজ-সংগঠনে ধমীয়-সাৎস্কৃতিক 
je Sgt তান প্রীতাঁ্ঠত করোছলেন, সাম্প্রদাঁয়ক শান্তগীল তার 
অপব্যাখ্যা করতে পারে জেনেও Toles আপন প্রত্যয় থেকে সরে আসেনান। এখনও 
এই 'অন্বকার পর্বের ধর্ম-সমাজতত্রে ব্যাখ্যায় চিন্তাবিভ্রাটের যে অস্পন্টতা আছে, 
তার মধ্যে হালদারের SF আলোকবাঁতকার কাজ করবে। 

৩. মধ্যযুগের বাংলা ACS মুসলমান লেখকদের স্বল্প উপাঁস্থাত 
গোপাল হালদারকে ভাঁবয়েছে, যে কোন সাঁহত্যের ইতিহাসকারকে ভাবাবে | 
তখনও পববঙ্গ বাৎলাদেশের গবেষক-পঁণ্ডিতেরা মুসলমান লেখকদের বিপুল 
সংখ্যক পঠ্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেনান। তখনও সেই ভূমিকার যথাযোগ্য 
বিশ্লেষণের উপযোগী উপাদান গোপালবাব সামনে পানান। কিন্তু এই প্রসঙ্গট 
যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রধান আলোচ্য তা নির্দেশ করেছেন বেশ 
গুরুত্ব দিয়ে | 

৪. মধ্যযুগের সাহত্যের হীতহাসে-লোকসাঁহতোর অন্তর্ভুক্ত তাঁর কাম্য 
ছিল। এাঁবষয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। Teg এর মধ্য দিয়ে লেখকের 
I প্রকাশ পেয়েছে । ANS যে ভদ্রলোকের লেখ্য বদ্তুতে, সীমাবদ্ধ 

{নিরক্ষর 'নচুপাড়ার রচনার দামও যে মেনে নিতে হবে_এটা একটা বিশিষ্ট 
পার -সাহত্যিক প্রত্যয় | 


আট 


রবীন্দ্র গুপ্ত ( ভবানী সেন) কাঁথত মাকরসবাদীর এীতহ্যাবচার Trea উত্তেজনা 
&৪ সালে fog, কমলেও, প্রশ্গীতশীলদের ভেতরে যে উগ্রতার alg বোনা হয়েছিল 
তার জের সমানে চলাঁছল। সেইভুমিতি গোপাল হালদারের এই অতীত সন্ধান, 
এর বস্তুবাদী FAVS এবং আশ্চর্য ভারসাম্য তথা সাহিত্যসষ্টির আঘাঁশক, 
স্বাধীনতায় {বধ্বাস বাংলার বুদ্ধিজীবীর সামনে পাচ হয়ে রইল l, 


-. আোকংস্কৃতি AA গোগান্ন হালদার 
১৮ ... সুধীরকুমার করণ | 


বাঙলা সাহত্য ও Hvis চচরি পাঁরমণ্ডলে, গোপাল হালদার-কে কোন 
বিশ্লেষণ দিয়ে চিহিত করার কথা আমরা ভাবি না-যাঁদও তাঁর বানর জীবনধারা 
এবং সাহিত্য সৃষ্টির কথা মনে রেখে তাঁকে বলতে পাঁর, বিদ্বপাঁথক গোপাল 
. হালদার কিংবা মনীষী গোপাল হালদার । “গোপাল হালদার" জীবৎকালে এ 
কথা শুনলে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাতেন। কারণ খ্যাতি ও ক্ষমতালাভের প্রয়াস , 
কোনোঁদনই তাঁর ছিল না। তাঁর মানবতা বোধ, এবং সাহত্য ও সমাজের প্রাত 

. গভীর ভালোবাসা-ই তাঁকে পাঁরণত করোঁছল এক হৃদয়বান সাহত্যিক রূপে এবৎ 
শ্রমানণ্ঠ লেখক FLA! বস্তুতঃ সাহাত্যক শ্রমানষ্ঠায় তান এক অসামান্য 
কাঁরগর। 3 | 
কলকাতা 'বত্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করার পর, কখন-ও পেশাগতভাবে 
তানি অধ্যাপক, কখনও ব্যবহারজীবী,-কখনও সম্পাদক । কু তাঁর প্রাণের 
সম্পর্ক ছিল সাহত্যের সঙ্গেই--যার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক’ অথবা রাজনোতিক- 
সমাজনৈতিক beter সম্পর্কের সাযুজ্য-ও ছিল। এই ভাবনা-চন্তাই 
তাঁকে সমাজবাদের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৪১ খুস্টাব্দে 
feta ভারতীয় কম্যানস্ট পাটি-তে যোগদান করেন! এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও 
বিবেকানন্দ-র মানাবকতাবোধও তাঁকে মান্বকল্যাণের পথ অন-সন্ধানের সাহায্য 
FAL গোপাল হালদার এমন কথাও বলেছেন যে তাঁর গর আচার্য সদনীতি- 


+ 


৮0 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ লোকসক্ষকাঁত প্রসঙ্গে গোপাল হালদার ৩৭ 


কুমার সজ্ঞানে না হলেও গবেষনার পথানদেশের মাধ্যমে তাঁকে সমাজবাদের দিকেই 
চালিত করেন। না,কোন হাল.কা-মেজাজ্জে তান এ কথা বলেন নি। ১৯৩০ 
খৃষ্টাব্দে আচার্য সুনীতিকুমারের গবেষণা সহায়ক রুপে কোলকাতা qq- 
বিদ্যলয়ের ভাষাতত্ব বিভাগে যোগদান করে লোকভাধা pola ব্রতী হয়োছলেন 
গোপাল হালদার ৷ তাঁর প্রার্থামক গবেষণার পন্ন দেখে, আচার্য সনীতিকুমার 
বলোছিলেন,_উতহহ-এ ভাবে নয়-১-সংগ্রহ করতে হবে গ্রামীণ মানুষের দৈনান্দন 
ব্যবহৃত শব্দাবাল_তাদের মুখের ভাষা থেকে। অতএব তাঁকে পেশছে বেতে 
হলো গ্রামীণ পরিমণ্ডলে, যেখানে তিনি ঘাঁনণ্ঠভাবে মানুষকে, মানুষের সমাজকে 
জানার.সুযোগ পেলেন । তাই এ কথা তান 'নাবধায় বলেছেন যে লোকভাবা 
বং লোককথাই তাঁর ভাবনা চিন্তার উত্তরণ ঘটায় সমাজবাদে । বদ্তুতঃ 
ডি ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনার পার্থক্য অবশ্যই ছিল কিন্তু 
তান আজীবন'সুনীতিকুমারকেই গরুমান্য দিয়ে গেছেন। লোকভাষা গবেষণার 
সূত্রে, লোকজীবনের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় যত alas হতে থাকে, তাঁর চিন্তা-ভাবনার 
মধ্যে ততই সমাজবাদের মুলসত্রগীল প্রাতী্ঠিত হতে থাকে । তাই, সমাজবাদে 


. পৌঁছানো, তাঁর ক্ষেত্রে artes নয়; তাংক্ষানক-ও নর। তাঁর গভীর, 
মানাবকতাবোধ-ই তাঁকে মার্স্বদদের face আকর্ষণ করে। ১৯৪১ খক্টাব্রে 


ভারতীয় কময্যানপ্ট পার্টিতে যোগদানের ALAS সর্মাহত্যজগতে তাঁর প্রাতষ্ঠা 
ঘট গেছে। তার আগেই eared পাটির সঙ্গে সহাশ্ল থাকার জন্য তাঁর 
কারাবাস ঘটে গেছে এবং ১৯৪০-এ তান সারাভারত কমান সভার সম্পাদক। 
তাঁর দ্‌ঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সমাজ ও সংস্কাতকে না জানলে, রাজনীতি, অর্থহীন 
হয়ে পড়ে এবং মানবসমাজকে জানতে হলে মানবসমাজের সভ্যতা ও সংস্কাঁতকে 
জানা একটি জরুরী বিষয়। এই ae ধারণার জনাই অসাধারণ শ্রমান্ঠায় তাঁকে 
সাহত্য-শিল্প-দশন-বিজ্ঞান-সমাজনীতি-ইতিহাস প্রভাত বিষয়কে আত্মস্থ করতে 
হয়েছে । এও বোঝা যায় যে সভ্যতা ও সংস্কাতি সন্পাঁকত চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর 
জ্ানস্পৃহার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রেখে চলোহল, তাঁর অনুধ্যান। আঁদম 
মানব সমাজ থেকে শুর; করে আধ্মীনক সমাজ পর্যন্ত বিবর্তনের ধারার মধ্যে 
শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণীসধ্বাতের মূল Ais আবিস্কার করতে করতে তিনি 
সঞ্চকবাঁতর রূপান্তরের SF ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কখনও একথা বলেন নি যে 
তাঁর জানার পরিসমাপ্তি - ঘটেছে। বস্তুতঃ গোপাল হালদারের bales হচ্ছে 
জানতে জানতে চলা, যার পথ প্রশস্ত করেছে তাঁর MPATE ধারণা | Apioa 


৩৮. পরিচয় চৈত্র_ আষাঢ় ১৪০১ 


রুপান্তর নামক FS Ci চলার পথের ইভ প্রথম প্রকাশ ঘটে 
১৯৪১-এ|। . তাঁর সংস্কৃতি ber যে কত গতিশীল 'ছিল-তা বোঝা যায় তাঁর 
আরো দ্ট গ্র্ু-বাঙালী সংস্কাতর রূপ (১৯৪৭) এবং বাঙালী APTS 
প্রসঙ্গ (১৯৫৩) পাঠ করে। আরও লক্ষ্য করা যায় যে দীর্ঘজীবী গোপাল 
হালদার আজীবন তাঁর সৎ্কৃতি চিন্তাকে অব্যাহত রেখোঁছলেন এবং এ বিষয়ে 
মাকস্বাদ তাঁর সহায়ক হলেও মার্কস-বাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট 
সচেতনও ছিলেন। সংস্কাতি সম্পর্কে OTA মনে বারবার অনেক প্রশ্নের উদ্ভব 
ঘটেছে, কারবার সেই প্রশ্নের উত্তর খুজেছেন নিজের গভীর চিন্তার মধ্যে, মনন- 
1 শীলতার মধ্যে এবং এ কথা বলতেও তশর Ho ছিল যে তাঁনই শেষ কথা 
বলেছেন। তাই Ge তিনট গ্রন্থের সমাহারে গ্রাথত 'সৎ্কাতির বিশ্বরূপ 
গ্রন্হটিকে,“সঞ্্কৃতির জিজ্ঞাসার’ ভুমিকা 'হসাবেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন । 
বলেছেন-সৎক্কৃতি বিষয়ে আমার মনে ছু 'জজ্ঞাসা প্রায় ?শক্ষাশেষেই 
জেগোঁছল ;-পড়াশোনা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অস্পণ্ট ধারণা কিছুটা 
ATA হতে থাকে, KA তা দানা বেধে ওঠে। সাহস করে তখন লিখতে বাঁস 
সংস্কাতির রূপাস্তর,_ও বিষয়ে আমার প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা ।” এই চিন্তার 
শপছনে-ও ছিল STA অনেক প্রশ্ন ; তাঁর-মানীবকতাবোধের মধ্যে যার উদ্ভব ঘটে 
যাচ্ছিল। তারই সঙ্গে ধ্বানত হচ্ছিল মানুষের -আঁধকারের প্রত এবং কর্মের 
প্রাতি তাঁর বি*বাস_“মহামানবের সাগরতারের» ভারতবর্ষ এখনো aren ing জীবন- 
প্রবাহে যোগদান করতে এাঁগয়ে আসছে না কেন? আর তার খণ্ডাৎশ পূর্ব 
উপক.লের বাঙলাদেশ যার বাণী নাক বি“বসভায় চাপা দেওয়া যায় না? অথচ 
কেন তার এই Wiens? পরাধীনতায় vie কমোদ্যমের শান্ত আমাদের"; 
পাঁথবীর কমেদ্যিমে স্বস্থান আঁধকার করতে হবে, আপনার সংষ্টশান্ততে 
পুনরুজ্জশীবত হয়ে। atest জোড়া মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় দন আগত. 
এ । সংক্ষেপে Reged ‘one এই ছিল আমার কথা । .মানুষের মূল 
সৃষ্টিধারা ও বিকাশের নীতি নিয়ম, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে -মানুষের 
Toate, আর তারই সঙ্গে দেশের, জাতির ইতিহাস ও গাঁতধারা বাঙালী:পাঠকের 
সামনে তুলে ধরা। মোটা দাগে “সং হস্কাঁতর রূপান্তরে আগামীর আভাস 
ফুটিয়ে তোলা ।”» এ কথা বলতে 'দিধা নেই যে গোপাল হালদারই প্রথম, যান 
‘aegis নামক বিষয়াটকে যথেণ্ট গুরুত্ব দিয়েই জানতে চেয়েছেন; সঞ্কাতি 
প্রসঙ্গে নানা প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন ;_নানা-প্রগ্নের উত্তর দিয়েছেন” নানা 
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fa বিশ্লেষনের মাধ্যমে সৎ কৃতিকে A করার চে'টা করেছেন। এ দিক দিয়ে 
তাঁর সংস্কৃতি মনস্কতা সমস্ত সৎস্কাতি গবেষকদের কাছেই আদর্শের প্রতীক হয়ে 
থাকবে। $ ই 


hel 


অনেক আগেই রব'ন্দুনাথ, গ্রামজীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে একাঁটি স্পণ্ট 
ধারণা পোষণ করতেন। তখন লেোকসৎস্কীত শব্দটি প্রচলিত হয়ান। সংস্কৃতি 
প্রসঙ্গে তান মূলতঃ মানসচচাঁর 'বাঁশষ্ট ধারাগ্লির কথাই বলেছেন। তাঁর মতে 
হস্কৃতি হচ্ছে, $চত্তের এম্বর্য। বলেছে ন-“সৎস্কাতি সমগ্র মানুষের healers 
গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে RR 
সবাঙ্গণ সার্থকতা লাভ করে। . তার প্রভাবে AAI জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং ' 
ধনঃস্বার্থ কর্মানূষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ-সঞ্কীতি 
জড়ভাবে প্রথা পালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে” 
পল্লাসৎস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন যে ব্যঙ্লাদেশের পল্লীসঞ্চকঁতির মধ্যেই পল্লীর 
প্রাণ 'নাহত, এরই মধ্যে দেশের মৌলিক সং্টিগ্রতিভার প্রাচখন পিতামহ বর্তমান | 
পল্লীসাঁহত্য, MAKEN, পল্লাসংগীত, পল্পীনত্য,_যা OHH, CORT গ্রামীণ 
পাঁরমণ্ডলে Gye, রবীন্দ্রনাথ তাকেই প্লীসংস্কৃতি রূপে চিহ্নত করেছেন। 
বস্তুতঃ সৎ্কাঁত যে foe প্রকর্ষ বা চিত্তের AI- মানুষের জীবনকে সুন্দর 
বরে, পাঁরশ্দুন্ধ করে-এই ধারণাই পোষণ করতেন ATENA! এক্ষেত্রে সগকৃতি 
বা লোকসহংস্কৃতির কিছু CAN পার্থক্য থাকলেও গুণগত পার্থক্য নেই । অর-ও 
বলা চলে--রবীন্দ্রনাথের কাছে সৎস্কীতির অর্থ সম্যক কৃতি £-বা চীরুশীল 
সৃষ্ট | i i 5 
বলাবহূল্য ইংরাজী “ কালচার’-এর প্রাতিশব্দরূপে 'সং্কাতিকে এইভাবেই 
গ্রহণ করা হয়। অধুনা নানা ধরনের সংস্কাতি-সম্মেলনও এই ধারাকেই বহন 
করে চলেছে! রবীন্দ্রনাথ কখনও গ্রামীণ পাঁরম'ডলে উদ্ভূত সব RLR 
সং্কীতির GRIESE করতে চানান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
বাঙ্‌লা-ভূঁমর গ্রামজীবনকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর ধারণা হয়েছিল, সৎস্কাতির নামে 
সং্কাতর STARE নিয়ে এক ক্ষমাহণীন গ্রাম্যতার মধ্যে গ্রামের মানুষ আকণ্ঠ 
নমজ্জিত হয়ে আছে । : এই গ্রাম্যতাকে তান পল্লীসংস্কীতি বলে মেনে 'নেনান। 
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গ্রাম্যতা বলতে তান সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা; aie, বিশ্বাস ও" কর্মকে- 
বুঝিয়েছেন যা গ্রামজীবনের বিকৃতিকে প্রতিফলন করে। মা ষণ্ঠী-মনসা- 
ওল বাঁব-শীতলা-_ঘে্টু-রাহ্‌-শান-ভূতপ্রেত  রক্দৈত্য-গণপ্তপ্রেসপাঁ্কা-পান্ডা 
প্রুতবধৃত গ্রামসমাজের বিকৃত জীবনচ্যকে তান গ্রাম aegis নামে 
আঁভাহত করেনান। গ্রামে উদ্ভূত যে AIO .মানবধর্মের বিরোধ নয়, যার 
মধ্যে Hails ও শালীনতা আছে”_চিরভ্তন মানবপ্রকাতর উধবায়ত প্রকাশের মধ্য 
দিয়ে যার পাঁরচয়, তাকেই তান পল্লাপৎস্কৃতি নামে আঁভহিত করেছেন। যেখানে 
জীবনের উদ্বোধন নেই, আছে কেবল অন্ধ আনগত্য-তাকেও তান সৎক্কৃতি 
বলেনান। বিশেষ ধর্মসাধনার নামে গ্রামে যে উচ্ছৃৎখল ধর্ম সমাজের পারচয় 
‘তান পেয়োছলেন তাকেও তান সংস্কৃতি বলতে নারাজ। মেলা কথকতা যাত্রা: 
কীর্তন পল্লীসাহিত্য-পল্লীশল্প পল্লীনতত্য প্রভ্ভাতর মধ্যে নতুন শান্ত সণ্টারত 
করে গ্রামের প্রাচীন বৈশিশ্টকে ফিরিয়ে আনার কথা তান বলেছেন, যাঁদও তান 
মেলাগ্‌লর কুংসত রূপ সম্পর্কেও অবাহত ছিলে ন ৷. 
বস্তুতঃ MIRAS io যে সমস্ত MES সরল’ গাঁতশীল, প্রাণবান, 
Time ও আঁবকৃত কেবল সেইসব 'দিকেরই আলোচনা, গবেষণা ও পুনর্‌- 
PUA এর মূলে তাঁর কোন নৃতাত্বুক প্রত্রতাত্তিক 
ক'তুহল অবশ্যই ছিল না feat তাকে ie নাগাঁরক মনের Peres 
pr করতে STATA | 
রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে শুধু এই কথাই স্পষ্ট করার চেষ্টা হলো যে 
রবীন্দ্রনাথ যাকে কালার বা APS বলে মনে করেন,_তা” হচ্ছে “চত্তের 
এম্বর্য ॥' PRS eet eae বা ফোকলোর বা লোকযানের 
৮5 
আচার্য সুনীতিকুমার, কালচার বা সংস্কাতি অর্থে সভ্যতার দির্যসিকেই 
বাঁঝয়েছেন। বলেছেন-“ সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান 
এই আ্তীরন্ত PHT নামকরণ হয়েছে ইখারাঁজ প্রভাত আধুনিক ইউরোপীয় 
ভাষায় ‘কালচার’ ৷” বলেছেন “আমরা মে।টামুটিভাবে বলতে পাঁর একাধারে 
সভ্যতা CAA পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানাঁসক .অনুপ্রেরণা যা, তাই 
হচ্ছে কালচার? 1৮ বাঙালী সঞ্চকতর কথা বলতে গিয়ে তান এ কথাও 
বলেছেন যে সভ্যতা ও APPS সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা যায় না ; সভ্যতার 
প্রাণ--সহকক্কাত। সভ্যতা” সংস্কাঁতর বাহ্য রূপ ; আর- সংস্কৃতিকে বলা চলে 
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মানস-সম্পদ' এই দৃষ্টিতে তান বাঙালীর বাস্তবসভ্যতা প্রসঙ্গে উল্লেখ. 
করেছেন--খড়ের চালের কুটির, প্রাচীন কালের কাঠের কাজ, পোড়ামাটির, 
ভাস্কর্য RRA পাটা, পণুয়ার পট, রঙীন মাটির পুতুল , হাতীর দাঁতের. 
কারুশিল্প, শীখের কাজ, সোলার কাজ, অলঙ্কার শিল্প, রা বাসন, 
শাক সুজ্র্ন-ঘন্ট-কাসুন্দি ছড়া তে'তুল, কদমা-খাজা-গজা,_বালচরী, জামদানি . 
শাড়ী, মাদুরাশল্প প্রভৃতির কথা । দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন বাঙ্লার 
আধ্দীনক সংস্কাতর কথা,যেমন পূজা-পার্কণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জামাইষ্ঠী, 
পৌষ পাবণি, নবান্ন, ইদের উৎসব ; আর বাঙলার মানসক ও আধ্যাম্মক ABTS. 
প্রসঙ্গে বলেছেন_টোল-চতুঙ্পাঠী, বুন্দাবনের গোস্বামী, বৌদ্ধ চযপিদ, 
চৈতন্যদেব, কীর্তনগান, করব ঝৃমুর-তজাঁ-সার, জারি, যাত্রা গান, রাধাকৃষ্ণ- 
কাহিনী, মঙ্গলকাব্য, ব্রাহ্মধমণ রামকৃষ্ণপরমহতসদেব-উনাঁবংশ শতাব্দ্পর সাহিত্য, 
নাট্যশিল্প এবং আরও বহুবিধ মানস সম্পদের কথা | 
রবীন্দ্রনাথ ও সৃনীতিকুমারের বন্তব্কে গোপাল হালদার অস্বীকার করেন" 
নি। কিন্তু এতেও তাঁর সংশয় দেখা দিয়েছে। স্বভাবতঃই তাঁর মনে এই প্রশ্ন. 
জেগেঁছল যে সুনণীতকুমার যে বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলেছেন, তা ক সমগ্র 
বাঙালী জাতির সংস্কৃতি! বলেছেন--“ইং ১৯৩৮ সালে alow এই সুদীর্ঘ 
অভিভাষণে বাঙালী সংস্কৃতির যে পরিচয় আছে তাহাতে বড় বড় গ্রন্ ও তথ্যরাশ 
যোগ কাঁরয়া আর বেশী নতুন সত্য যোগ করা হয় মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য কারবার- 
মত কথা এই যে এই অমূল্য তালিকায় মানস সম্পদের উল্লেখ আছে, পণ্যেরও - 
" উল্লেখ আছে ; উল্লেখ নাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন প্রথার, সমাজ - 
সথগ্থানের | তাই এই সংস্কাতির "স্বরূপ সম্বন্ধে এই হিসাবের সহায়ে আমরা 
কিছুটা ধারণা করতে পারি । fang সবিশে সেই সংস্কাতি কুবিতে পারি না P- 
বস্তুতঃ কালচার বা সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর নিজের বন্তব্য_-রবীন্দ্নাথ ও সুনীতি 
কুমারকে যে বন করেছে তা ও নয়, কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছেন,-সাধারণ মানুষের" 
জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ এবং সমাজযান্রার বাস্তব ব্যবস্থার উপর ।- 
সংস্কোতির শেষ পাঁরচয়-মানস সম্পদকে তান সমাজ সৌধের [শখরচূড়ার 
উপকরণ বলে মনে করেন। বলেছেন-“কাবা, জ্ঞান, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
মানীসক সম্পদ যেন গাছের ফুল ও ফল ; সমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও তাহার - 
শাখা-প্রশাখা ; আর জীবিকার উৎপাদন প্রথা যেন গাছের মূল। মূলের সঙ্গে" 
ফুলের সম্পর্ক GRA FA | ফুলই যে গাছ বা কাণ্ড এই কথা মনে কাঁরলেও. 
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“ভুল হইবে। মূল যেমন ফুল নয়, তেমন ফুলও আকাশে ফোটে না। আর ' 
একাঁট উপমা লওয়া যাইতে পারে-উৎপাদন প্রথা" যেন গৃহের Tete ; সমাজ- 
সম্বন্ধ যেন তাহার 'নয়তল বা গ্রাউন্ডপল্যান, আর শিল্পকলা দর্শন, জ্ঞান প্রভাত 
মানাঁসক স্্ট যেন A গৃহের কারকোর্য খাঁচত উপরতলা বা সৌধচডড়া। 
দূর হইতে দেখলে উপরতলার রুপেই আকৃষ্ট হইতে হয় প্রথম ; তারপর Tame 
“tase দৃষ্টি যায় ; কিন্তু foiea কথা স্মরণ না রাখলেও তো ভুল হইবে ৷? 

গ্রাম্যসাগৃহত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই এই ধরণের Ue করেছিলেন 
ive তা সংস্কৃতি সম্পাঁকত নয়; সাহিত্য সম্পাকত। রবীন্দ্রনাথ লোক- 
সাহিত্যকে সাহত্য-বৃক্ষের শিকড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন; এইভাবে সাধারণ 
'গ্রামীণ সাহিত্যকে তান সাহত্য-মাদা দান করেছেন। বলেছেন “গাছের 
শিকড় যেমন মাটির সঙ্গে জাঁড়ত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের গদকে ছড়াইয়া 
সপাঁড়য়াছে, তেমনই সর্বন্র সাঁহত্যের নিম্ন অথশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক 
.পাঁরমাণে জাঁড়ত হইয়া ঢাকা থাকে-তাহা িশেষরূপে সব্কীর্ণরূপে দেশীয় 
'স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই আয়ন্তগম্য, সেখানে বাঁহরের 
লোকে প্রবেশের আঁধকার পায় না। সাঁহত্যের যে অৎশ সার্বভৌমক তাহা এই 
প্রদেশের নিদ্নস্তরের থাকটার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ উচ্চসাহত্য ও 
:িন্নসাধহত্যের মধ্যে একাট বরাবর ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের 
Tacs আছে তাহার ফুলফল ও ডালপালার সঙ্গে মাটির চেকার শিকড়গুলার 
“তুলনা হয় না-তবু GPM LAT কাছে তাহাদের সাদৃশ্য. ও সম্বন্ধ FoR LER 
“ঘুঁচবার নহে |” 

রবীন্দ্রনাথ RA সুনগীতকুমারের সৎস্কৃতিধারণার মধ্যে সুপারস্ট্রাকচার 
“এবং সাব-স্ট্রাকচার-_অর্থাৎ সৌধ-চূড়া ও ভীন্তর ধারণা অবশ্যই ছিল না। 
মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে-সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ভীত্ত ও সৌধচূড়ার গুরুত্ব 
অস্বীকার করা যায় না বিল্তু সৎস্কৃতি-র অর্থ যাঁদ 'সংকার-সাধন* হয় তা হলে 
এ প্রশ্ন না ওঠাই ITTF | . 

গোপাল হালদার স্বাভাবিক কারণেই সমাজ নামক শব্দাটকে গুরঢত্ব দিয়েই 
সংস্কৃতি বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। কারণ,-সমাজকে বাদ 'দিয়ে স্কৃতি বিচার 
-করা- চলে না | তাই Tela আঁদমযূগ থেকে শুরু করে, শ্রেণীবিভন্ত সমাজ, রাষ্ট্র 
দাসপ্রথার যুগ, জ্ঞানযুগ, বাঁণকতন্ত্, পৃশজবাদের যুগ সম্পর্কে বিশ্ববীক্ষায় 
েশছেছেন | এরপর_ভারতীয় সংস্কাতর বিকাশের ধারা, বিশ্লেষণের ক্ষেত্র 
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বহংক্ষেত্রেই তান সুনীতিকুমারের অনুগামী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে 
কাব্য সাহিত্য দশ'ন বিজ্ঞান, ধমণটক্ঞ,ধমনি্ঠান, লৌবিক ক্রিয়াকলাপ-আচার ' 
বিচার প্রভূতির কথাই বলেছেন £ প্রসঙ্গতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের 
মধ্যে শ্রেণী সংঘাতের aah ine বিশ্লেষণ করেছেন। সংস্কৃতির রূপান্তর গ্রন্থের 
AS অধ্যায়ে ‘বাঙলার লোকসংক্কৃতির স্বরূপ, প্রসঙ্গে তানি সুনীতিকুমারের 
বন্তব্যের বিশদ. উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু_উত্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনা না করে 
লোকসংস্কাঁতিচরি apia ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির 
উপযোগিতার কথা বিদ্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ‘আধুনিক বাঙলার 
লোকসংস্কৃতি, প্রসঙ্গে তানি আমাদের স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন যে ‘মধ্যযুগের 
বাঙালী জীবনযাত্রা যেমন অনেকাঃশে (সবহিশে নয়) অখণ্ড ছিল, তেমান AAA 
ও মধ্যযুগের বাঙালী সং্কৃততও ছিল অনেকাংশে অখণ্ড 1» কিন্তু “ইংরেজ 
“শাসনে বাঙালীর জীবনে ও সং ২সকৃতিতে একেবারে, ওলোট পালোট হয়ে গেল 
| পুরনো বাঙালী HVAC আঁত অল্প অংশই টিকে রইল তারপরে |” 
O বস্তুতঃ ইংরাজ রাজত্বের ফলে, নগরকোন্দিক রিনাইসাল্স, সংস্কার আন্দোলন, 
রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রভ্‌ বাঙালী সংস্কাতর মোড় ঘুরিয়ে দিল। 
প্রকৃতপক্ষে গোপাল হালদারই প্রথম “লোকসৎস্কৃতি* শব্দটির উপর গর্ব 
দান করেন এমন এক সময়, যখন বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাততে বাঙলা ভাষায় লোকসংস্কাঁত 
চচ শুরুই gata! বিষয়াট তাঁর কাছে বাবাঁধলাস ছিল না। বাঙলার 
এলোবসংস্কাতির রল্ধে রধে প্রবেশ না করেও-লোকসৎস্কৃতির আধ এনিক রুপাঁটিকে 
'যথাথভাবেই আবিষ্কার করোছলেন। তাঁর পঠন পাঠনের পাঁরাধর বিস্তারই- 
তাঁকে লোকসংস্কৃতির মমমূলে পেণঁছে দিয়েছে । এ বিষয়ে তশর ভ ভাবনা চিন্তাও 
বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিল। তান এও বুঝতে পেরোছলেন 
যে ‘ইংরেজ আমলের নতুন বাঙালী সংস্কৃতি লোকজীবন ও লোকসঞ্চকৃতি 
সম্বন্ধে উদাসীন | লোকসমাজও এই শিক্ষিত ভদ্রলোকের Hepler 
রসাস্বাদনে অক্ষম। তারা গান কীর্তন প্রভৃতি নিয়েই সান্তনা পেয়েছে। 
FPS এ-যুগে সে-সবে নতুন প্রাণসপ্চার করতে না পারায় ক্রমেই সে-সব লোক- 
Faerie SPIT, হয়ে পড়েছে।” এই কারণে তান লোকসৎস্কৃতির প্রধান শাখা 
গুলিকে পুনর্গাঠত করে “SE লোকসংস্কাত' ও ঘিণেধরা ভদ্র সংস্কৃত 
“এই দুই ধারাকে এক জন-সংস্কাতিতে সমান্বত করার জন্য পথানর্দেশও 
-করোছলেন। বলোছলেন, জাঁর সার ঝুমুর গম্ভীর প্রভাত যে. অণ্ুলে যা 
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" লোক-গীতি আছে সে অঞ্চলের সে-সব গায়কদের উৎসাহ দিতে হবে। এজন্য 
তাদের নতুন কথাবন্ত; a Fate দিতে হবে! দেখতে হবে, এ কথাবস্তু যেন এমন হয়, 
যা লোকের কাছে 'পরের 'জাঁনস বলে না ঠেকে, কিংবা দলের AA বা শ্লোগান 
মাত্র না হয়, লোকের ভাষার, লোকের আশা ও অন ভাঁতর কথা যেন হয়_-(যেমন 
হতে পারে CISA কথা,নেতাদের জেলের. কথা, মুন্তিসংগ্রামের কথা, স্বাধীনতার 
কথা ইত্যাঁদ )_আবার শহুধূমান্ন সম্প্রদায় বিশেষের কথাবস্তু বা অনুষ্ঠানের 
‘জানস না হয়, যেমন মনসার ভাসান আজ হয়ে Gre আবার এ কথাও 
বলেছেন যে, এই লোকপৎস্কাতি সৃষ্ট করে তুলতে পারেন 'তাঁনই TA জন্মগত- 
ভাবে স্টিপ্রাতভা আছে stata নিজে এই লোফজীবন ও লোকসৎস্কৃতির 
Aia ও শিক্ষায় ক্ষত হয়েছেন 

এ সবই গরণনাটযসংঘের উদ্ভবের আগের কথা । E করা যাচ্ছেগোপাল 
হালদার, সংস্কৃতির সবাঙ্গীন রূপ অপেক্ষা সাহত্য-সংগীত-নাট্যকলা-চিন্রকলার 
উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী | e os . 

fag সংস্কৃত সম্পর্কে তখর ভাবনা চিন্তার যে শেষ হয়ান তা’ বোঝা 
যায়। তারই জন্য তাকে fas হয় আর একা গ্রন্য-বাঙালী সংস্কৃত 
প্রসঙ্গ (১৯৫৩)। "বস্তুতঃ গোপাল হালদার কে আবার সংলশীতকুমারের 
অনুগামী হয়ে 'মাঁজত মানাসকতা”কে সংক্কাঁত বলে মেনে নিতে দেখা যায়। 
সুনীতিকুমার-তনাট জানসকে সংস্কাতির প্রধান সত্য বলে ঘোষণা করোঁহলেন। 
প্রথম হলো মনের স্বাধীনতা (ফ্রিডম অব মাইন্ড) দ্বিতীয় হলো ব*্বমানবতা 
( ইউনিভার্সীলিজম-), তৃতীয় হলো শালীনতা (আরবানটি-এই বিশেষ 
শব্দটিকে বৈদদ্ধ্য বা নাগারকতা বলে অন:বাদ করা যেতে পারে ) | 

সাধারণ ভাবে একেই সংস্কৃতির AAY বাল গ্রহণ করার পক্ষে সম্মাত দিয়েছেন 
গোপাল হালদার | কিন্তু এতেও তাঁর সংশয় কাটোন। PASIS তো 
সংস্কৃতি! তাকেই বা কোন: আরবাঁনাঁটর দিকে ঠেলে দেওয়া হবে! তাই 
সৃনীতিকুমারের দৃষ্টিকে ভাববাদী বলে, তার প্রাত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেও 
বলেছেন-“সংস্কাতর এই ভাববাদী বচারকে তব. বলতে হয় পর্যাপ্ত RA 
বস্তুতঃ গোপাল হালদার-_সৎস্কৃতর স্বরুপ সন্ধামের জন্য বারবার বহ: প্রশ্নের 
সম্মৃখীন হয়েছেন। বিশেষ কোন আপ্তবাক্যকেও তান শেষ আশ্রয় বলে মনে 
করেন fal শেষ পর্যন্ত হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে Rie কথাটাই ATOA. 
প্রাণবন্ত আসল 'জীনস হলো কৃতি কর্ম বা আযকণান। “In the 


x 
পা 
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beginning there .was . 0০2০৫-সম উপসর্গ দিয়ে আমরা বোঝাতে চাই যে 
. কর্ম শুধু পুনরাবৃত্তি. নয়, তার সম্পূর্ণতা 1. "বালিতী কালচার কথাটি যা 
বোঝায় তার থেকেও বেশী :প'ট করেই Reg কথাটা বোঝাতে পারে এই মূল 
সত্যটা_মানুষ সৃষ্টিশীল 1...তাকে কিছু করতে হয়, কিছ: গড়তে হয়, বিছ: 
AAG করতে হয়। জগৎকে interpret করলেই যথেষ্ট হবে না; জগৎকে 
Change করতে হয়। এই হল সৎদ্কৃতির দাবী-আর তাতেই মনেরও LISI 
আর, একেই বলতে পাঁর্‌ aster সদর্থ ৷» কিন্তু ‘কাত’ শব্দের মাধ্যমে 
satis কুমার যা ব্াাঝয়েছেন,তাঁর শকরাতজনকাত'-তে,তা যে পাহাড়ীয়া 
'জাতিদের অমাজত . 'জীবনধারাকেই তুলে ধরেছে ;-এবং তা যে সংস্কাঁত নয় 
গোপাল হালদার তেমন AVS প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ গোপাল হালদারের 
বহু জিজ্ঞাস মন . সহকৃতির মত Gita একাঁট বিষয়কে নানাঁদক থেকে দেখে, 
ROA বিশ্লেয়ণ করে অগ্রসর. হয়েছে । ফলে তাঁর সঞ্চকঁত-চিন্তা কখনও স্থাবর 
স্ট্যাটিক হয়ে পড়েনি। কারণ-সংস্কাতর রূপান্তর তিনি লক্ষ্য করে চলেছেন; 
“লক্ষ্য করতে করতে চলেছেন। 
লোকসাহত্যের সংজ্ঞ- দিতে গিয়ে তিন সহজভাবে বলেছেন- oe 
বলতে আমরা বুঝ folk literature অর্থাৎ যা লোকসাধারণ্রে জন্য রাঁচত 
আর যার. জন্মউৎস .লৌকিক জীবন_কাষ্ত যা অলিখিত এবং প্রায়ই নিরক্ষর 
TAC AAG. লোরুসাহিত্যের মধ্যেও যে ভালো এবং মন্দ দুই-ই আছে 
তাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তাই এমন কথাও WHS বলেছেন যে শতকরা ৯৫টি 
'লোককাঁবতা বা .লোকগণীত ATG হিসাবে আসলে শুধু গ্রাম্যই নয় ‘অচল’ | 
বস্তুতঃ SERE রুপান্তরে via ASE চিন্তাযা ছিল সেইখানেই wa 
পাঁরসমাপ্ত .ঘটেন । তাই 'বাঙলী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ গ্রন্থে সংক্ষেপে হলেও 
আবার তিনি সংস্কৃতি সম্পর্কে ভাববার পথ প্রশস্ত করে দিলেন । বাঙলা লোক- 
সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করেও তার অলোচন।র পথ খুলে দিলেন 
"অনেক প্রশ্নের মাধ্যমে | 


noun 
একেবারে জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসেও তাঁর apts fost যে স্থাবর হয়েও 


পড়োন,_তাঁর ভাবনা চিন্তা তখনও যে গাতিশীল,-তা-ও বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য , 
করতে হয়। ১৯৮৫ WCET প্রকাশিত ডাঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকসংস্কাতির 


৪৬ |  পাঁরচয় toa maip ১৪০১. 


তত্বরপ ও স্বরুপ সন্ধান’ গ্রন্থের ভুমিকা লিখেছেন; গোপাল হালদার! গ্রন্থের 
দীর্ঘভামকা-তেও তান তার বহু পুরোনো প্রগ্নের উত্তর অন:সন্ধান করেছেন। 
এমনাঁক কিষ্টি-শব্দের-উপযোগগিতা, সম্পর্কে ডঃ নাহার রঞ্জন রায়ের আঁভমতকে 
‘তান তুচ্ছ বলে মনে করেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে-তাঁন আর নতুন করে ভাবতে চান, 
নি এই কারণে যে 'স্কৃতি, শব্দট যে কারণেই হোক না কেন, কালচার-এর 

হলা প্রতিশব্দ রূপে প্রাতষ্ঠিত হয়ে গেছে। গোপাল হালদার “aa TS শব্দের 
1বাঁভন্বার্থক প্রয়োগ সম্পকে তক্বীবতর্কের মধ্যে না গিয়ে-বললেন_ সর্বাপেক্ষা 
যে অর্থে REGIS শব্দটা আমরা বাঙাল"রা ব্যবহার কাঁর, তা মাজিত ও গৌরবেরা 
হলেও ব্যাপক নয়। . প্রায়ই. “শিল্প সাঁহত্য অর্থে -সাঁহত্য সঙ্গীত 'শস্পকলা, 
নাট্যাভিনয়, নৃত্য প্রভাত যা মানাসক ও আধ্যাত্বক সৃষ্টি তার 'অনবশীলন, 
সে সকলকেই: আমরা সংদ্কৃতির fear বলে বুঝি নিশ্চয়ই ঠিক aia H 
নৎস্কৃতির আর-ও কিছু; ব্যাপক অর্থ আছে, তা-ও. দৃতাঁন মানেন, কিন্তু তার 
গুরুত্ব সাহিত্য-শিঃপ সংগীত-চিন্রকলা-নত্যকলা WRA কথাও তিনি বেশ: 
জোর দিয়েই মানেন। এই অর্থে লোকদং্কাত-ও এ সব মানীসক AAG HAA 
সঙ্গেই জাঁড়ত। বস্তুতঃ লোকসৎস্কৃতির বিষয় বললে,_-এঁ সবই গ্রাহ্য। মুখ্যতঃ 
লোকসংগীত, লোকসাহিত্য--(লোককথা, প্রবাদ-ধশধা, কিংবদন্তী প্রভাত, 
লোকনাট্য, লোকচিন্নকলা পট-আলপনা, দেওয়াল চিন্রণ প্রভাত )_লোকবাদা- 
লোকশিল্প প্রভৃত-লোকদৎস্কৃতি নামে প্রাঁসদ্ঘ । . একে অস্বীকার করবার কোন 
কারণ নেই। কিন্তু যখন তান বলেন, “সামাজিক জীবনযাত্রার রূপ-ই (a way 
of life) সহক্কত, তখন তা’ অবশ্যই বিতাঁকত হয়ে পড়ে । কারণ- way of 
life বলতে শুধু পাঁরমাজত পাঁরশীলত জীবনধারা বোঝায় না ;- গ্রামীণ 
পাঁরমণ্ডলে উদ্ভূত অনেক কুসংস্কার ও অন্ধাঁবশ্বাসও তার পাঁরমণ্ডলে চলে আসে 
_ রবীন্দ্রনাথ যে-সব. ধারণা ও আচরণকে শ্রাম্যতা? হি এবং গোপাল 
হালদারও তার সমর্থন করোঁছলেন | 

প্রকৃতপক্ষে যা 'ফোকূলোর' নামক বিষয়ের ব্যাপক পাঁরমণ্ডলে eee 

কেবলমাত্র মানাসক সুষ্টিসম্পদ নয়, তার মধ্যে প্রবহমান বা ট্র্যাঁডশনাল অন্ধ- 
FRIA কুসংস্কার _ভাইনী-ভূতপ্রেত-হষ্ঠর্-গুলাবাবি- মন্ত্রতন্্ তুক্‌তাক যাদ্াব*বাস 
_মারণ উচাটন; পূজা-পার্থণ বাঁলদান অন্ধ: ধমচার-সহাজিয়া যৌনাচার; এব* 
আরো অনেক SS তার' আলোচ্য বিষয়। এই কারণেই ফোকলোর-এর বাঙলা 
প্রতিশব্দ ‘লোকসৎকৃতি' নয়; ‘হওয়া Cee নয়, aie -‘লোকসংস্কীতও 
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হফোকলোর-এর বিশেষ একাট দিক। গোপাল হালদার অবশ্যই, এ ভূমিকা লেখার 
সময় সচেতন ছিলেন যে-ফোকলোর-এর প্রাতশব্দরূপে wrestle শব্দটি: 
যথাযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এবিষয়ে তিন সংশয় প্রকাশ করে 'লোবকৃতি' নামক. 
একাঁট শব্দের কথাও ভেবৌছলেন,-যা ফোকলোরের প্রতিশব্দ হতে পারে ।__ 
“হয়তো লোককৃতি শব্দটাই সবচেয়ে যোগ্য ছিল-কারণ লোকজীবনের গীঁত-গাথা- 
কাব্য কথা-নৃত্য-চিন্র ইত্যাদি থেকে বাস্তব জীবনযাত্রা ও সমন্ত বস্তু উপকরণই 
বোঝয়ে কৃতি শব্দটায়-আর শিক্ষা সাপেক্ষতার ধারণাও তাতে নেই > এক্ষেত্রেও 
তান সংস্কৃতি শব্দটিকে তার প্রচালত অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং ‘aie শব্দটিকে . 
‘লোক’ শব্দের সঙ্গে ALE করে 'ফোকলোর"এর প্রাতশব্দরূপে গঠন করতে 
চেয়েছেন। স্বনীতিকুমারের “করাতজন কৃতি-এ কথা তাঁর মনে পড়াই এক্ষেত্রে 
স্বাভাবক। কিন্তু কি কারণে তান লোককৃতির কথা ভেবেও শেষপর্যন্ত শব্দটিকে 
গ্রহণযোগ্য মনে করেননি, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। বস্তুতঃ ‘Siw শব্দটির অর্থ, 
কাজ এবং 'কার দুই-ই হতে পারে। আকার-বিকার এবং আকৃতি-বকৃতি 
মূলতঃ একই। Sle বললে, ভালো কাজ বোঝায়, দুত্কৃতি অর্থে খারাপ কাজ। 
লক্ষ্য করা যায় কোন উপসর্গ ছাড়া কাঁত শব্দাট একাট ae শব্দ। ফোকলোরের 
_যাথার্ঘ বোঝাবার ক্ষমতা তার নেই ! কারণ, যে-কোন কাজই ফোকলোর অথবা 
ফোককালচারের অঙ্গভূত- এ ভাবনা, ঠিক নয়। A way of life-q-s 
“বিশেষ ধরণের জীবনযাত্রার ইংগত আছে ; জীবনযান্্রার সব কিছুই তার মধ্যে 
পড়ে না। যেমন, লাঙল চালানো, শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, খাল 
কাটা, স্নান করা, ঘুমোনো, খাওয়া প্রভূতি কাজ ফোকলোরের আলোচ্য বিষয় 
নয়। কিন্তু ক্ষেত্রপুজার অনুষ্ঠান, গঙ্গাপূজা, শিকার-উৎসব, ধর্মীয় স্নান, 
প্রভাতি ফোকলোরের বিষয়বস্তু । অই গোপাল হালদার যখন “সমুদয় কৃতি, 
অর্থে 'সহদ্কৃতি' শব্দটিকে আবার ফোকলোর-এর প্রাতশব্দ রূপে গ্রহণ করেন, 
তখন বলতেই হয়, সমুদয় কৃতি, নয়- সম্যক: কৃতি ই সৎস্কৃতি। 
সাধারণভাবে এ-ও গিনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে সংস্কৃতি গবেষকরা- কোন 
একটি শব্দ নিয়ে খেলা করেন বেশী ১-সৎস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে ঠিত্তা করেন 
FI) গোপাল হালদারের গবেষণা আমাদের শিখিয়েছে-চিন্তা করতে ; 
wate বিলাসচচরি মধ্যে ফেলতে নয়। তবু, তাঁকে ভাবতে হয়েছে যে 
ফোকলোরের একাঁট প্রাঁতশব্দ থাকা ভাঁচত। কিন্তু তা {ক হবে? লোকক্তি! 
গোপাল হালদার IRA তা” বাতিল করেছেন । সম্ভবতঃ এই সব অকারণ 
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ব্যাপারে শেষ বয়সের সীমায় এসে তাঁন,-শেষপযন্ত নেই মামার চেয়ে কানা মামা - 
“ভালো” মনে করে ঘুরে ফিরে আবার 'লোকসংস্কত' শব্দটিকে ফোকলোরের 
'কাজচালানো” শব্দ.বলে সম্মীত দদলেন। বললেন-লোকসং্কৃতি (ফোকলোর 
: আর্থে) শব্দটা যখন চলে গেছে তখন মনে হয় ওটা গ্রাহ্য হতে পারে_বশেষতঃ 
-সম উপসগ্গের দ্বারা আভাঁসত হতে পারে সমুদয় লোক_সমদুদয় (ব্যান্ত বিশেষ 
) এবং 'কৃতি সমুদয়-এই অর্থ, অন্তত আম তাই মনে করি। সম্‌দয় অর্থ 
“বোঝাতেই লোকসৎস্কৃতেতে folklore অর্থে চলুক, যখন চলে গেছে, ' অন্তত 
“যতাঁদন.না সর্বজনগ্রাহ্য পাঁরভাষার প্রচলন হচ্ছে।'-বস্তুতঃ berthed 
উপর গুরুত্ব দিয়ে fin লোকসৎস্কৃতি-র কথা :বলেছেন; তান কেন যে, 
“ফোকলোর অথেও তার প্রয়োগ করতে চাইলেন, তা বোঝা যায় না। অনমান 
করা যায়/-আধুনিককালের ফোকলোর-এর বৃহৎ পারমণ্ডল সম্পর্কে তান 
*.তেমনভাবে sales ছলেন না,-তা'হলে অন্ধাবম্বাস, কুস্কার- রবীন্দ্রনাথ 
-যাকে বলেছেন গ্রামীনজীবনের নানা FMS আচরণ,_প্রভূতিও যে ফোকলোরের 
'ধবষয়বস্তু-সেই ফোকলোরের প্রতিশব্দ হতো না লোকসৎস্কতি। গোপাল 
‘হালদার যে এ বিষয়ে সংশয়ে পড়েছিলেন, তা বোঝা যায়_চল,ক, যখন চলে 
গেছেন অন্তত যতদিন aT সর্বজন গ্রাহ্য পারভাষার প্রচলন ইচ্ছে তণর এই 
-উত্তিতে। বস্তুতঃ লোকসংস্কাতি যে ফোকলোরের প্রাতশব্দ রূপে প্রচলিত হয়ে 
গেছে তাও ঠিক AF |. : 
অনেক আগেই SR গুরু সুনীতকুমার ফোকলোর-এর প্রতিশব্দ 
-করোছিলেন .লোকয়ান'। তপর ব্যাখ্যাও ছিল এই যে-যান' শব্দটি ‘যা’ ধাতু 
"থেকে উদ্ভূত-যার মধ্যে চলমানতা বা. স্র্যাঁডশানের ব্যঞ্জনা আছে এবং বৌদ্ধমতে 
হীীনযান,, মহাযান-শব্দ দুটি way of life ford প্রচলিত ছিল ।. তাই 
“লোকযানের অর্থ away ofthe life ofthe people. স্মনীতিকুমার 
‘ কখনও াখতভাবে শব্দাটকে বাতিল করেন নি। 'লোকযান শব্দাটও এখন 
-JAAS নয় “সীমান্ত বাঙলার লোকযান' ( folk lore of western 
Bengal ) কোলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়া 
‘উত্তরবঙ্গ লোকষান” নামক প্রীতষ্ঠান ও মুখদন্র EIS বিলাসীদেরও অজানা 
-JAL তই ফোকলোরের INS বাঙলা প্রাতশব্দ হওয়া উচিত লোকযান | 7 
ধলোকসংস্কৃতি যে ফোকলারের যথার্থ বাংলা প্রাতশব্দ নয় তা অবশ্যই 
“গোপাল হালদার স্বীকার করেছেন। 


মা৮জুন ১৯৯৪ .লোকসৎ্কৃতি প্রসঙ্গে গোপাল হালদার . & 


বিদ্যাগ্রহী মনীষী গোপাল হালদার যে কত বেশী Bie ছিলেন, চিন্তায় 
© ভাবনায় কত বেশী মননশীল ছিলেন-সে কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। মার্কসীয় 
| বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁকে এক দঢভুমিতে প্রতিষ্ঠিত 
করেল, কিন্তু কোনভাবেই তা” আপ্তবাক্যতে পাঁরণত হয় নি। তাঁর fers 
ROTA বিশ্লেষনের ধারা-কে যথার্থ ভাবেই গোঁড়ামহদীন দৃষ্টিভঙ্গী বলা যায়! 
.তাঁর Rea সম্মত হীতহাসাবাধ, পারিচ্ছন মনন, 'গোঁড়ীমহীন দৃষ্টিভঙ্গী - 
বৈজ্ঞাঁনক চেতনা ও শোষণ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আদশশনষ্ঠা”-তাঁকে প্রকৃত 
পক্ষেই অজাতশন্ন করে রেখেছে। 
আকরপ্রচ্ছ ৫ Heeler বিরূপ (গোপাল হালদার ) e কৃষ্ট কালচার 
সংস্কৃত নীহার রঞ্জন রায়; সংস্কতি fey ইতিহাস (apioa 
চট্োপাধ্যায় ); লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ (সুধীরকুমার করণ ) 
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SEIT গোপাল হালদারের বোধহয় আলাদা কোন সমালোচক-সত্তা ছিল না, 
এক্ষেত্রেও তাঁন একজন স্াষ্টশীল লেখক। একজন উদার ও হৃদয়বান আলোচক H 
বাঁদ্ধর ধার তাঁর রচনায় অবশ্যই আছে, aie ও বাঁদ্ধকে ক্ষুরধার আঁসর মতো 
তান সৰ্বদা ব্যবহার করতেও পারতেন। কিন্তু তাঁর মনের সহজ প্রসন্নতা তাঁকে 
কখনো frat বাঁদ্ধজীবী সমালোচকে পাঁরণত করে নি। তাঁর সাঁহত্য-- 
সমালোচনার আড়ালে 'নঃসন্দেহে.একাঁটি মতবাদের উপাঁচ্হাত রয়েছে, তবে সরোজ 
আচার্য সম্পর্কে তান যে কথা বলোছলেন গোপাল হালদার সম্পর্কেও সেটা 
অনায়াসে বলা যায়, “তাঁর সাহত্যিক মতবাদ উপলাধ্ধ করতে কোন IAAT 
হয় না, কিন্তু অনুভব করতে হয় এ মতবাদপ্রন্তলোক নয় ।”৯ সাঁহত্য- সমালোচনার" 
ক্ষেত্রে মতবাদের ভূত কখনো গোপাল হালদারকে তাড়া করে নি, বলা চলে তান 
তাড়া করতে দেন ন। পাঁটর দেশ বা গোষ্ঠীর নির্দেশ মেনে সাহত্য রচনা 
করা মনে প্রাণে যে তান অনুমোদন করতেন না, তার প্রমাণ আছে। প্রগতি 
লেখক সংঘ’ এবং 'ফ্যাঁসস্ট বিরোধী, লেখক ও feet সংঘের? সঙ্গে তান 
দ্বাভাবিক ভাবেই ঘানষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলোঁছলেন কিন্তু শিল্প-সাহত্য জগতের 
মতাদর্শগত সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়েনান। CR বামপন্থহী Asis 
' আন্দোলনের অনেক WOR বা সাহত্য সম্পাঁকত অনেক ধারণ (তান মেনে, 


A~ 
, 
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নিতে পারেন নি। এব্যাপারে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিও করেছে, “ডকাঁট্রানিয়া- 
fre (মত সর্বস্বতা ) শিঃ্প-সাহত্যের ক্ষেত্রে কোন দিনই মেনে নিতে পার 
fa? প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে কখনোই তাঁর আগ্রহ ছিল না। তা fea তাঁর 
স্বভাবধর্ম বিরোধী । প্রগাঁত লেখক সংঘে তারশে্কর বা বিষ্ণু দে-র মূল্যায়নের 
ক্ষেত্রে ঝ্দানভ-আরাগ’ বনাম রজার গারোদদিদের নন্দন্তত্ু সম্পাঁকত ATA 
ক্ষেত্রে অথবা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে প্রকাশিত ‘মার্কসবাদী’ পাত্রকার চাঁট 


O সংকলনে শিল্পসাহিত্য ও pies পনমূল্যয়ণের প্রবল আলোড়নের সময়ও 


তান প্রায় নীরব । 'মাকর্সবাদশ'র কোন সংকলনেই তাঁর ছন্মনামেও কোন লেখা 
নেই। অবশ্য তাঁর মনের কথা ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে কাঁমউীনস্ট কমাঁদের 
জন্য {লাখত “কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব’ নামক রচনাতেই বলা হয়ে গিয়োছল, 
“শপ মানে কোনো নীতি বা আইডিয়া বা শ্লোগান আওড়ানো নয়। শিল্পীর 
কাজ হল বাস্তব ( Concrete ) নিয়ে-মান্ষ KAL সে মানুষ নানা AT 
বাঁধা, তার মনুষ্যত্ব জাঁটল বাচন, ভালোবাসায় দেশভাঁন্ততে লোভে ভয়ে সব জড়িয়ে 
সে এক একাঁট বিশেষ মানব (Individual) | তাই আমাদের শিল্পীরা এই পাট 
শ্লোগান বলবার বোঁকে শিত্পের উদ্দেশ্য ভুলে যান, মানে রূপ সৃষ্টি করতেই ভুলে 
যান। তাঁদের গান, ছবি, নাটক, কাঁবতা তাই অনেক সময় হয় নিত্প্রাণ, 
হাস্যকর। অথচ কাঁমউনিজম্‌-এ জ্ঞান থাকলে এ ভুল ঘটতেই পারে না।”২ক 
শেষের পথান্তাট {নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কাঁমউনিজমূ থেকে এক পাও সরে 
যেতে রাজ নন গোপাল হালদার । কিন্তু সমসাময়িক অন্যান্য অনেকের থেকেই 
কমিউনিস্ট কালচার সম্পকে তাঁর ধারণা আলাদা, “সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর 
সাধনা, শ্রামকশ্রেণীই সেই উচ্চতর মান্*তার বাহক, পারপোষক। কিন্তু সংস্কাঁতির 
মহন্তর রূপাস্তরেই সাম্যবাদের সার্থকতা | কিন্তু প্রশ্ন হইবে সংস্কৃতির মহত্তর 
রূপের অর্থ কী? কী সংস্কাতর লক্ষ্য? হয়তো এক কথায় বাঁললে তাহা 
নতুন কালের অর্থে সেই চিরকালের উত্তর, TAPS অবশ্যই এই মাণুষ 
মাক্তসের Complete Man বা সম্পূর্ণ মানুষ | তাঁর উপন্যাসের নায়ক অমিতও 
এই কারণেই জানযৌছিল, 'আমি মন[ষ্যবাদী-"আর এ যুগের মনুষ্যবাদই কামউ- 
নিজম। সাহিত্যে জীবনসত্য ও মানবসত্যের যথাযথ প্রাতফলন ঘটেছে কিনা 
সমালোচক গোপাল হালদার তার স্ধানেই আগ্রহী । তাই তাঁর মতে প্রকৃত 
কিউনস্ট-কমর্শর কাজ হল, “শিল্পী ও লেখকদের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার সম্বন্ধে 
সচেতন হতে সাহায্য করা! সচেতন হলে দেই সত্য কিভাবে শিল্পে সাহিত্যে | 
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রূপ দিতে হবে, তা তাঁরা *নজেরাই ভালো জানেন। আমরা শুধু EMT ও 
লেখকদের যোগাব সত্য তা হলেই হবে।” এই “Hey শব্দাটকেই AT 
সমালোচনার ক্ষেত্রে গোপাল হালদার বারেবারেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। 
সো'ঁভয়েত লেখক 'িনকোলাই টিখোনোভ্‌এর ‘hero of our literature is 
truth! এই বাক্যটর প্রীত তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। সত্য অর্থে জীবনসত্য | 
তাঁরই নিজের ভাষায় “পাঁহত্য মানেই সেই জীবন fawn, জীবনরস ITE- 
fest বাস্তববাদ এ সত্যই Tawra চোখে আরও পাঁরুকার করে তোলে pt 
যেখানে এই জীবনীজজ্ঞাসা বা জীবনরসের স্বীকৃতি তাকে সাদরে বরণ করতে 
সমালোচক গোপাল হালদারের কোন ধা নেই। তাঁর রাজনৌতক মতাদর্শের 
[বিরোধিতা রয়েছে এমন সাহিত্যকেও আভিনন্দন জানাতে তানি fea কুণ্ঠিত 
নন। দৃষ্টান্তবরূপ সতীনাথ ভাদ-ড়ীর ‘জাগরণ? উপন্যাস-সম্পর্কে তাঁর 
মল্যায়্নাট ধরা যেতে পারে 'জাগরীর seins pica ala প্রাত 
স্তীনাথের ALAN সহজেই চোখে পড়ে! পরিচয়ের পৃচ্ঠায় এজন্য লেখক 
সমালোঁচতও হয়ৌছেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখোঁছলেন, বলদ সহিত নীলুর 
বিরোধে তাঁহার পক্ষপাত-চেষ্টা সত্তেও Toles গোপন রাখতে পারেন নাই”, আর 
গোপাল হালদারের আক্রমণ আরও CTR, “মাইয়োপীয়া পণীড়ত অলডাস হাক্সি 
যেমন আরোশের বশে তাঁর প্রায় উপন্যাসেই কোনো ব্যর্থ ও 'িকলাঙ্গকে কাঁমউনিস্ট 
করেন, মনে হবে, এক্ষেত্রে 'জাগরা'র লেখকও তেমাঁন একটা মনোভাবের চোরা . 
বালিতে আটকে গেছেন 1৬ ববিন্তু কাঁমউীনস্ট নীল, pias অগ্কনের জন্য তান 
সতীনাথকে যতই তিরস্কার করন না কেন, তাঁর সমালোচক-সন্তা এক্ষেত্রেও 
“এতবাদগ্রস্ত’ হয় fat | কাউন্ট নীলচচারত অংকনে লেখকের ব্যর্থতা যেমন তাঁকে . 
ক্ষুব্ধ করেছে, তেমাঁন গ্রাম্ধীবাদী তার Sigg অঞ্কনে সতীনাথের সাফল্যে তান 
Bats, “বাংলা সত্য সত্যকারের এমন একটি মহৎ bis এই বোধ হয় প্রথম 
প্লে-খাঁটট গাল্ধঈীবাদশী মানুষ, MENTE ছাঁচে ঢালা মানুষ নয়, কোনোরূপ বিকৃত 
বা কৃত্রিম নয়।”' কোনো" দলীয় চরিত্র আঁকাতে গোপাল হালদারের আপাতত 
নেই, কিন্তু সে যেন নিছক ছাঁচে চালা মান্য না হয়। নীল; ছাড়া জাগরীর 
আর কোনো ised নিছক মতবাদগ্রস্ত নয়, তারা বহওর জীবনের উপাসক | 
তাই tein জাগরীর চূড়ান্ত মূল্যায়নে PATE feat করেন না, “STATA 
লেখককে তবু আঁভনন্দন জানাতে হবে অকুণ্ঠাঁচত্তে, কারণ রাজনৈতিক উপন্যাসের 
মূল তান পাঁরুকার বরে নির্দেশ করেছেন_সে হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা। উপন্যাস শুধু 


y 
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জীবন্তকালের প্রাতধর্বান হয়ে উঠেছে তা নয়, এ উপন্যাসে জীবনের বাণীও রূপ 

নিয়েছে। সে বাণী মানুষ-মানবসত্য৮।৮ উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। 
কমিউনিস্ট বিদ্বেষী লেখক হিসেবে Wie চৌধুরী বামপন্থী মহলে তখন প্রবলভাবে 
twas | তাঁর পাতালে এক ae’ উপন্যাসটকে কাঁমউানণ্টদের পক্ষে সঙ্গত 
কারণেই মেনে নেওয়া সম্ভবপর হয় ?ন। উপন্যাসটি গোপাল হালদারেরও সমর্থন : 
পায়ান। কিন্তু একই সঙ্গে দীপক চৌধুরীকে চিরকালের মতো ধিক্কৃত লেখক ' 
বলে isles করতেও তাঁর আপাঁন্ত। এবং Tela সাগ্রহে তাঁর মতবাদ-পাঁরবর্তনের ' 
জন্য অপেক্ষা করেন এবং কোনো 'নদর্শন পেলেই তাকে স্বাগত জানান। তাই 
‘পাতালে এক খতু’ গ্রন্থের লেখকের পরবর্তী কালের উপন্যাস ঝড় এলো” পড়ে 
তাঁর মনে হয়োছিল, “দীপক চৌধুরী মূখ ফেরাচ্ছেন। তাঁর ভাবনা ও কল্পনা- ` 
কুশল মন যখন জীবনের সঙ্গে আরও ঘান্ত্ঠভাবে, মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে তখন 
তাঁর সংষ্টিশান্তি যথার্থ সার্থকতা অর্জন করবে। নিশ্চয়ই সেজন্য অপেক্ষা করবে 
সাহত্য রাঁসকেরা ( পাঁরচয়, ফাল্গুন ১৩৬৩)।৮ এই উদার, ASIA ও 


মানবধমাঁ টাই সমালোচক গোপাল হালদার আত “আলাদা কর 
দি 


দই 


আত্মসমালোচনায় গোপাল হালদার সবসময়ই অকুন্ঠ । তাই দলীয় 
সাঁহাঁত্যকদের রচনাকেও 'ঁতান সহজে ছেড়ে দেন না। বিশেষ করে তাঁদের 
সম্পর্কেই Tela যেন বৌশ সতর্ক | কেননা যে মাকর্সবাদী সে আনবার্ধভাবেই 
WARMII তাই যেখানে মার্কসবাদীদের রচনা TASS মতবাদ প্রচারে পর্ধবাঁসত 


. সেখানে তান ক্ষমাহীন। সমসাময়িক প্র্গাতশীল ওপন্যাঁস্কদের একাংশের .' 


সমালোচনা করেছেন তিনি এইভাবে, “মার্কবাদীদের হাতে উপন্যাস ডকুমেণ্টাঁর 
হয়ে গিয়েছে । কিন্তু উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য-আখ্যান, চাঁরিত্র এবং প্রকাশরীতি 
তাদের বন্তব্যের বাড়াবাঁড়তে প্রায়ই ক্ষ হয়েছে শুধুমাত্র বন্তব্যের জোরে 
অবশ্য উপন্যাস উপন্যাস হয় না তার প্রমাণ আমাদের প্রগাঁতবাদী লেখকদের, 
ware? ম্ণীন্দ্র রায়ের 'অন্যপথ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় সামাগ্রকভাবে 
আধ্নানক বাংলা কাঁবতা এবং "বিশেষভাবে প্রগতিশীল কাঁবতা, সম্পর্কে গোপাল 
হালদারের মতামত APs, “রবান্দ্রোত্তর যুগে ষুগোত্তীণ" কাঁবই আমরা পাই, 
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.মাইনর থেকে যাঁরা গ্রেট মাইনর হবার সাধনা করছেন, এমন কাঁব!? ওই একই 
প্রবন্ধে তান কাবদের দুটি ভাগে ভাগ করে তাঁদের আখ্যা দেন, ‘একলা কাঁব', ও 
‘জনতার FY | বোধ হয় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এট নতুন সংযোজন I 
সামাজিক অভিজ্ঞতা যেখানে কাঁবর ব্যান্তচেতনার মধ্য ?দয়ে প্রাতফালত হয়ে ওঠে 
সেখানে কাঁবত্বেরও সার্থক প্রকাশ, নইলে ‘জনতার কাঁব’র কবিতা হত AEST F+- 
TIPE ও প্রকাশভা্গ ( বিশ্লেষণ সাধ্য হলেও) অখণ্ড, দুয়ে মিলেই সৃষ্টি P 
ক্‌দানভ-আরাগ* এবং গারোদ বিতর্কে যোগদান এবং মার্কসবাদী’ APTA 
রবীন্দ্র গুপ্তের নেতৃত্বে বাঁ জ্কম-রবান্দ্রনাথ প্রভূতিকে মার্কসবাদের নামে একবাক্যে 
নস্যাৎ করার প্রবণতা-এই দুইয়েই তাঁর সমান অনাগ্রহের কারণ বুঝতে এবার 
আর অসুবিধা হয় না। এব্যাপারে তাঁর অবস্থান ছিল. সূস্পন্ট। গোপাল 
হালদারের জানা ছিল যে তাঁর বিপক্ষ দল আক্রমণ করবার জনা তোর হয়েই 
আছে। তাই পাঁরচয়ের কাঁতিক ১৩৫৫ সংখ্যায় “স্কাতির সঙ্কট" সম্পকে তাঁর 
এই মন্তব্যও (বাঙালী সৎস্কৃতির এ ‘সংকট’ আসলে সংকট নয়, বাঙালী 
কাতর রূপান্তরের দাবি, বাঙালী মজুর কৃষক-ব্যাদ্ধজীবীর বিপ্লবী সৎস্কৃতি 
রুপে বিকাশোন্মখ ) তাদের কাছে রেহাই পায় না। প্রকাশ রায়ের ছদ্মনামে 
প্রদ্যোৎ গুহ ‘বাংলা প্রগাঁত সাহত্যের আত্মসমালোচনায়, ( মাকর্সবাদণ চতুর্থ 
সংকলন, জুলাই ১৯৪৯) AMA রায় দেন, “গোপালবাবুর জবাব AR TAT 
যান্তর কাছেই আত্মসমর্পণ-তাঁর সিদ্ধান্ত আদর্শগত সংগ্রাম বর্জনেরই 
সিদ্ধান্ত |” 
অভিজ্ঞতার এখানেই শেষ নয় । ভারতীয় গণনাট্য সথঘের নৃত্যনাট্য ‘ভারতের 
মর্মবাণী’ দেখে গোপাল হালদার আঁভভূত | তাঁর দুই অ-কমিউীনষ্ট সাহিত্যিক 
বন্ধ সজনী কান্ত দাস ও বনফুলও এই নৃত্য দেখে TPA | এই মুগ্ধতার কথাই Tela 
লিখোঁছলেন ‘পাঁরচয়’ (ফাল্গুন ১৩৫১ ) পত্রিকায় । কিন্তু সেখানেও ক্ষমা নেই । 
গোপাল হালদার যেহেতু এর মধ্যে ভারতের চিরন্তন মর্মবাণী উপলাব্ধ করোছলেন 
তাই তীর কটাক্ষের সঙ্গে তাঁকে স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া হল, “এই নৃত্যনাট্যের, 
Sa? আসলে জওহরলাল আঁবকৃত ভারতেরই প্রেতাত্মা? আর feta 
এই ধরণের মতামত প্রকাশ করেন বলেই 'মার্কসবাদর' লেখক অনায়াসে গোপাল 
হালদার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, “বুজোঁয়া ভাবধারা (তাঁর চেতনাকে 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই বুজেঁয়া সংস্কৃতাঁবদদের সম্পকে তাঁর লেখনী শাঁণত 
হয়ে ওঠে না, সে সময় তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে ।”৯১ এক অথে' এই আঁভযোগ 
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, হয়তো সত্যি। কোনো পূর্ব সিদ্ধান্তের দারা প্রভাবিত হয়ে তিনি প্রগতি 
শিবির থেকে বিচারে সকলকে বহিৎ্কারে সম্মত ছিলেন না। প্রগাঁত সাহত্যের 
ধারাকে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু বলে মনে করা 
তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাই মূল ধারার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলাটা 

তান কর্তব্য বলে মনে করতেন । হপরেন্দরনাথ মুখোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ ats 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় “বাংলা সাহত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক* ঠিক 
রাখার কাজে প্রধান অবদান ছিল অজাত My গোপাল হালদারের-মাঝে মাঝে 

তকে 'সবঘটে কঠাল কলা"র মতো ব্যবহার হয়তো আন্দোলন করেছে কিন্তু 

হাসিমুখে সবাধিক কর্মে যোগ foe FIO তকে কখনো দেখা যায় নি ।৮৯২ 

নিজের বিশ্বাসের 'ভাঁত্তভামতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ৌছলেন বলে কোন তিরস্কার বা 

সমালোচনায় গোপাল হালদারকে বচালত দেখা যায় নি। রবাঁন্দু গগ্তদের 

রবীন্দ্র বিরোধিতার জবাব "তান দিয়োছলেন তশর নিজের মতো করে, -““যখন 

দেখেছি বাংলা সাহিত্য 'ওুপানবোশক আভিশাপে কতটা ব্যাহত ও বিকৃত আর 
রবীন্দ্রনাথ সেই পাঁরবেশেরই মানুষ হিসাবে কোথায় অসম্পূর্ণ ও কতটা অবাস্তব 
তখনও জান-মোটের উপর এই বাংলা সাহিত্য এই ভাঙন ধরা বাঙালী জাতির 

এক প্রধান আশ্রয়, আর রবীন্দ্রনাথ তর মানবতাবাদ শুদ্ধ এক অনলস অগ্ন 
গাঁমতার প্রতীক 1৮১৩ এখানেও YZ মানবতার আদশণটকেই সাঁহত্য 
১ < সমালোচনার অন্যতম মানদন্ড হিসেবে তান দেখেছেন। একটি 'নাঁদ'ট কাল 
ও দেশের আধারে সকল দেশের জীবনক্ত্যের ও মানবসত্যের স্বরূপসন্ধানে . 
যে লেখক সার্থক তাঁনই IAG রবীন্দ্রনাথ এখানে এই মাপকাঠিতেই বিচা্ 
হয়েছেন। এই কারণেই ঘরে বাইরে’ বা 'চার অধ্যায়ের মতো উপন্যাসে প্রতিফলিত 
রবান্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত যখন তীব্রভাবে আক্রান্ত হয় তখনও গোপাল 

হালদার অন্যান্য অনেকের মতো আবেগের দ্বারা তাড়িত হন না, বরং এর মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্য খুজে পান, “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি 
যে বিশেষ পথাঁট গ্রহণ করতে চেয়োছলেন সেটি বিশেষ করে আত্মশক্তির উদ্বোধনের 
পথ, আবেদনের নিবেদনের পথ নয়, সৃষ্টিমূলক জাতীয় সাধনার পথ, RATES 
১ বিদ্রোহের পথ নয়! এ রাজনীতিকে বলা যায় সৃষ্টিমূলক রাজনশীত- 

" ক্রিয়োটভ পালটিক্স ৮১৪ রবীন্দ্রনাথের রাজনোতিক মতামত প্রসঙ্গে 'সৃষ্টিমূলক 
রাজন কথাটি বাংলা সাহিত্যে গোপাল হালদারের নিজ্ব সংযোজন। 
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. প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সমালোচনায়ও তাঁকে {নিজস্ব পথ ধরে 
অগ্রসর হতে দেখা যায়। সেখানে তান তথ্যানষ্ঠ এঁতহাঁসক নন, সেই মযাদার 
যথার্থ, আঁধকারীদের গোপাল হালদার যথাযোগ্য সম্মান করেন, কিন্তু তাঁদের 
সিদ্ধান্ত সর্বদা মানেন না। “বাংলা সাহত্যের র:পরেখা”-র ১ম খণ্ডের ভূমিকায় 
তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও AFAD, “আধহীনক ভারতবর্ষে বাঙালীর পাঁরচয়-তার - সাঁহত্য 
ও স্বাধীনতার সংগ্রামে। WAS তা একই সত্যের isl বাঙালীর পক্ষে 
তা ছল একই প্রেরণার দুই ধারা, একই সাধনার দুই দক, সে প্রেরণা আত্ম- 
প্রকাশের প্রেরণা, সে সাধনা আত্মাবকাশের সাধনা |» তাই সাঁহত্যের হীতহাসের - 
রূপরেখা নর্ণয় করতে বসে তানি সমসামাঁয়ক কালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
সাৎস্কৃতিক কোনো ধারাকেই অবজ্ঞা করতে চান নি। কারণ, “বাঙলা সাহিত্যের 

ইতিহাসও বাঙ্লার সাৎস্কাতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালীর ইতিহাসেরই 
একটি শাখা ৷”. এই দষ্টিভাঙ্গির দ্বারা পাঁরচালিত হয়োছলেন বলেই অনেকক্ষেত্রে 
তণর "সিদ্ধান্ত আলাদা হয়ে যায়। তাই চষপিদের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও 
তাকে আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায়, 'বীন্তবাদশ, রাসকতাপ্রয়, বাস্তব নিষ্ঠ 
বাঙালী মনের পাঁরচয় পাব এমন প্রাচীন সাঁহত্য টিকে নেই।” GST আক্রমণোত্তর 
মধ্যযুগের বালা সাহিত্যকে তাঁনই প্রথম একটা ব্যাপক অর্থে 'শাসক-ধর্ম ও 
শাসক-সক্ষকাীতর বিরুদ্ধে শাসিত-ধর্মের ও শাঁসত-সৎ্কীতর প্রীতরোধের , 
AREY আখ্যা দেন। এই এক tiara সিদ্ধান্তেই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত 
' 'বজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অথবা মূকুন্দরা মের চণ্ডীমঙ্গলে মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর 
নানা অত্যাচারের কাঁহনীর উল্লেখের রাজনোতক ও সামাজিক তাৎপ্য স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে, তখন আর তাকে faze সাশ্প্রদায়ক দৃাষ্টতে বিচার করা সম্ভব হয় না। 
পণ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান শাসকদের আন:কুল্যে হিন্দু লেখকদের 
হলা সাহিত্য AES চম কপ্রদ ব্যাখ্যা তান করেন এইভাবে, বলতে গেলে 
বাঙালীর একটা রাষ্ট্র, জাতি বা নেশন হয়ে ওঠার মতো অনুকূল অবস্থা তখনই 
. দেখা 'দিয়ৌোহল ৷ সাহিত্যের হীতহাসের ছান্রমান্রেরই জানা, আছে যে এর 
" প্রত্যেকটিই নতুন কথা বৈষব পদাবলীসাণিত্য সম্পর্কেও eles আবেগ বা. 
উচ্ছৰসের তান বশবর্তী নন | বরং কাব্য সৌন্দর্যের বিচারে মাত্র কয়েকাট পদকেই' 
তাঁর রসোক্তার্ণ' বলে মনে হয়েছে | এর কারণ ব্যাখ্যা করতেও তাঁর কোনো দ্বিধা 
নেই, একই রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর আত সংহত কয়েকাঁট ঘটনা ও ভাবকে নিয়েই 
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এই অজস্র পদ রাঁচত_তাই পদাবলীতে একঘেয়োম অবশ্যন্তাবী। সে একঘেয়োম 
আরও বেড়ে যায় রসতত্বের নিয়মে বাঁধা নিদে শের জন্য, এবং সংস্কৃত অলঙ্কার: 
শাস্তের নিয়মে বশধা কাব্যরীতি ও অলঙকার প্রভবতর আতশয্যে ৷” 

সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান বা রোসাঙের রাজসভার মুসলমান কাদের 
রচনার বিশ্লেষণও গোপাল হালদারের সম্পূর্ণ নিজস্ব, বুঝতে পার বাঙলা 
সাহত্য আর শুধু হিন্দুর mesos প্রতিরোধের সাহিত্য নেই, ওই সপ্তদশ; 
শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে Teer, মুসলমান বাঙালীর সাৎকীতক সংযোগের- 
সাহত্য হয়ে উঠছে।’ প্রাতরোধের সাহিত্য ভাবে সংযোগের সাহিত্য হয়ে ওঠে' 
এটা তাঁরই প্রথম চোখে পড়ে । সৈয়দ আলাওলের মূল্যায়নেও গোপাল হালদার 
নিজস্ব পথ ধরে অগ্রসর হয়োছলেন, “তাঁর কাব্যে বাংলা কাঁবতা নব্য ক্লাসকতায় 
সমদ্ধ, AWS ও প্রসাদগৃণে পাঁরচ্ছরন, বুঝতে পাঁর-_বাঙলা কাঁবতার শৈশব- 
শেষ হয়েছে, এবার সে আপনার রূপকে চিনে উঠতে পারছে । পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ 
ও ধর্ম সৎকার LS আধ্যযাত্বকতায় আলাওল যেমন সভ্য মানুষের ( Civilized 
man) কাব, এমন আর মধ্যযুগের কোনো বাঙালী কবিকে মনে হয় না। শেষ 
কথা এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা আলাওল বাঙলার জাতীয় সাহিত্যের প্রথম fete 
BAROTI” প্রচলিত সাহত্যের ইতিহাসে আলাওলকে মানবাঁয় প্রেমকাহনীর 
প্রবর্তায়তা বলা হয়েছে । কিন্তু গোপাল হালদারের কাছে যেহেতু সাহিত্য 
আত্মীবকাশের সাধনা তাই কেবল প্রাচীন ও মধ্যযুগেরই নয় উনাবৎণ শতাব্দীতেও- 
যে যে লেখকের রচনায় সমগ্র জাতির আত্মপ্রকাশ বা আত্মবিকাশ ঘটেছে একমান্র 
তাঁদেরই তান আলাদা গুরুত্ব দিতে চান। “মেঘনাদ বধ তাঁর কাছে মহন্ত 
সাহিত্য কারণ তা ‘বাঙলার নবজাগরণের গঢ় অন্তজীঁবনের চিন্র_নবজাগরণের 
নেতাদের মুখচ্ছাব রাবণের মুখে, ইন্দ্রীজতের মুখে, প্রমীলার মুখে এবং চিরন্তনী 
বঙ্গনারী সীতার মুখেও 1৯৫ এখানেই তান থামেন fa উনাঁবৎশ্ শতাব্দীর 
'শাক্ষত মধ্যবিত্তের কাছে মেঘনাদবধের জনীপ্রয়তার যে কারণাঁট তান নির্দেশ" 
করেছেন সাহত্য বিচারের প্রচলিত মাপকাঁিতে তা সম্পূর্ণ আলাদা । রাম বা 
লক্ষণের তুলনায় রাবণ বা ইন্দ্রাজৎ যে বাঙালীর প্রতানাধস্থানীয় S হয়ে 
উঠল তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। “কোনো গভীর ও গহন, বিরাট ও 
ব্যাপক aes সামাঁজক বিদ্রোহ-চেতনা ate বাঙালি সাধারণের অন্তরে না- 
থাকত তাহলে তারা রামের শন্তু রাবণ ও রাক্ষসদের সঙ্গে মুহূর্তের জন্য আত্মীয়তা: 
অনুভব করত নাঃ রাবণ ও ইন্দ্রজৎপ্রমীলার কোনো সুখ-দুঃখ, বেদনা 
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BLOG পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করত না-মেঘনাদবধ হত না িছতেই গ্রাহ্য 
বাঙালি পাঠকসমাজে। এইখানেই মেঘনাদবধের তাৎপর্য নিহিত-পাঠকের দক 
থেকে বিচার করলে যা পাণ্ডতদের বুঝতে বেগ পেতে হত না। মেঘনাদবধ কাব্য 
বাঙালি কাঁবর এই প্রথম সার্থক রাজনৈতিক প্রতিবাদ >Ù - 
বিহারীলাল .চক্তবতাঁকে আধ্নানক বাংলা গণীতিকাব্যের জনক বলেই তান 
“নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কোন: সামাজিক পাঁরপ্রেক্ষিতে এই: গীঁতিভাবনার অবতারণা 
তাও তান দেখাতে চেয়ৌছলেন। বিহারীললের seater যে উননাবংশ 
শতাব্দীর পরাধীন মধ্যবিত্ত বাঙালীর Gann, পলায়িনী মনোভাব এবং বাস্তব 
শবমুখতার ফলশ্র্মীত এটা গোপাল হালদারের দিজস্ব ব্যাখ্যা । যারা সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পদে পদে পরাভূত তাদের, পক্ষে যুগধর্মের 
প্রেরণায় মনে মনে উদ্বেলিত হয়ে না উঠে উপায় fe ?- বিহারীলালও তাঁর 'লারক 
ATO প্রেরণা পেয়োছলেন, “আমাদের বাস্তবাবমুখ জাতীয় পাঁরাস্থাততে ।৮১৭ 
"কেন গোপাল হালদারের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সা'হত্য সাধনা সামর্থক হয়ে 
ওঠে মধুসদদন ও. বিহারীলালের সাহিত্য আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়। এই 
ব্যাপক ও উদার মানাঁসকতাই তাঁর সাহত্য সমালোচনার মূল 'ভীত্ত। oe 
‘aera? পন্লিকায় অথবা অরাঁবন্দ পোদ্দারের 'বাঁঙকম. মানসে? যে মনগড়া- 
কাঠামোয় বাঁঙকম-বিচার চোখে পড়ে তার সীমাবদ্ধতা তিনি লেখকদের সাঁবনয়ে 
স্মরণ কাঁরয়ে :দেন, “AOST ছকে ধরা পড়তে চায় না,আর যখন ধরা পড়ে 
তখন আর তা সজনী প্রাতভা থাকে না, বড় জোর Constructionist কারুকলা, 
হয়? creative নয়। বিশেব বাঁওকম শুধু aT নয়, তাঁন আবার জীবনরচনার . 
'দাঁয়ত্বও গ্রহণ করতে অগ্রসর .হবেন। সেই creative process বা কারায়ন্রী 
চেতনা বাঁঙ্কম এগিয়ে নিয়ে চলতে চলতে আপনার নয়মেই ভাবতে বসেছে ANS 
ও জীবনের ভাবনা । তাতে বাঁঙকমের ভাবাঁয়ন্রী চেতনার সঙ্গে কারায়ন্রী চেতনার 
ক্রমেই দ্বন্দ মলনের পালা আর্ত হবে। 'বাঁঙকম-প্রাতভার সেই জঁটল চাঁরন্র 
রাহি করা অসম্ভব ৮৯৮ o 
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এই ধরনের মোহমৃগ্ধ ও নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য তাঁকে নেতৃত্বের কাছে 
সরকারীভাবে তিরস্কৃত হতে হয়েছে। একে বলা ' হয়েছে a re 
এডেমোক্লাটিক. a গঠনের অপচেষ্টা) 


মার্টজুন ১৯৯৪ সাহিত্য সমালোচক গোপাল হালদার ।  & 


“আসল কথা, সংস্কাতক্ষেত্রে 'ডেমোক্রাটিক ফ্ৰণ্ট’ বলতে গোপালদা বোঝেন 
বুজেয়া সৎস্কাতর সঙ্গে রফা করে চলা। মাকর্সবাদের সঙ্গে মাকণসবাদ- 
বিরোধিতার এক্য স্থাপন করা । এরই নাম সবিধাবাদ।» ৯ অথচ এই ধরনের 
সংস্পন্ট বিভাজন সম্পর্কে গোপাল হালদার নিজেই সুনিশ্চিত নন। ১৯৪৬ 
সালে লৌননগ্রাদ শহরে লেখকদের সভায় ঝদানভ বুজেঁয়া সথ্কৃতিকে গালত ও 
RES আখ্যা দিয়ে তাকে অস্বীকার করা ও আক্রমণ করা প্রাতিটি প্রর্গাতশশল 
লেখকের কর্তব্য বলে ফতোয়া জার করেন। এই ফতোয়া গোপাল হালদারের 
মনঃপদত না হওয়ায় বুজেয়া Avs ted প্রাত ঝদানভ fais 'তীরতম ঘৃণাও, 
. তাঁর পক্ষে অকারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়াঁন। তাঁর এই নির্দেশ মেনে চললে : 
তণকে বাংলা সাহত্যের সমস্ত Stes থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হত। 
“কব্তু শানবারের চিঠি, সব্জপ্র এবং প্রবাসী যণর সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক 
পাঁরম'ঙল গড়ে তুলেছে, যপর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখাঁড় কংগ্রেসী রাজ- 
নীতিতে, গাম্ধীজী-রবীন্দ্রনাথীববেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্র যাঁর গভীর শ্রদ্ধা 
তার পক্ষে উৎসকে অবজ্ঞা করা সম্ভব ছিল না। গোপাল হালদার ছাড়া ভারতীয় 
-কাঁমউানস্টদের মধ্যে বোধহর এমন কেউই নেই fala সগর্বে ঘোষণা করতে 
পারতেন যে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এমনাক কিছুটা গুরু সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে তান কাঁমউনিস্ট পাঁটিতে এসেছেন *ক, অথচ এই সুনীতি 
কুমার ‘মার্কসবাদ বা কাঁমউানিজমের ব্যাপারে আমার অনাত্মীয় ? এর আসল 
তাৎপর্য হল এই যে সবকিছুর মিলিত প্রভাবে সমগ্রভাবে জীবনকে ‘তান দেখতে 
শিখোঁছলেন। স্বদেশী আন্দোলন বা পরবর্তাঁকালের কাঁমউীনিস্ট পাটির নিয়ম- 
শৃঙ্খলা মেনে নিতে তশর আপাতত ছিল না। fee ?িল্প-সাহত্য-সৌন্দযে'র 
"জগৎকে উপেক্ষা করাও তশর পক্ষে সম্ভব নয়। এব্যাপারে তপর দ'ক্ষাগুরু 
রবীন্দ্রনাথ, “রবীন্দ্রসাহত্যের মধ্য দিয়ে সে বয়সের মতো করে পৃথিবীর এই 
“বিস্ময় উপলব্ধি করতে পেরোছলাম বলেই স্বদেশীর র.পরসস্পর্শহশন কচ্ছ:- 
সাধনার দিকটা আমাকে গ্রাস করতে পারে নি। স্বদেশী দলের সংযম, শৃঙ্খলা, 
নীতিনিয়মে আমার আপাত্ত ছিল না।. কিন্তু শিল্প-সাহাত্যে অনুরাগ ছা'ঁড় . 
শক করে? রূপরস-আনন্দে লোভও আমার অপরাঁজেয়। বরং মনে হয় 
বিবেকানন্দের ‘অভাঃ’ মন্ত্রের সঙ্গে এই আশাীবদই আমাদের কালে আমাদের 
জীবনে রবীন্দ্রনাথ 'দিয়োছলেন।” * আর গবেষণার গুরু সুনাঁতিকূমার 
“শেখালেন যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার ব্যবহৃত শব্দের যোগ 
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আছে। জাবনের প্রার্থীমক প্রয়োজন জীবিকা | 

এটা কোন স্বিরোধিতা নয় |. এটা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা | বিবেকানন্দের 
Rekoa দার্শানকতত্তের সঙ্গে রবান্দ্রনাথের সামাগ্রক জীবনবোধকে তান 
মেলাতে চেয়ৌছলেন। তাই কোনো অঘোষিত বা পরীতহ্যবিহীন তত্তের মাপ 
mw ?সাধহত্যাবচার তশর পক্ষে সম্ভব নয়। সাহাত্যক বা সাঁহত্য- 
গোষ্ঠীর রাজনৈঁতক মত সাহত্য বিচারের ক্ষেত্রে তার কাছে এই কারণেই 
গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়ান। শনিবারের চিঠি বা প্রবাসীর সাহিত্যগোষ্ঠীতে, 
কমিউনিস্ট লেখক তেমন একটা কেউ দিলেন না। বরং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের 
ংখ্যাই ছিল বোঁশ। Tarp গোপাল হালদার তাঁর সাহাত্যক এবং AMST. - 
জীবনে এই WS পাঁনকা-গোণ্ঠীর প্রভাবের কথা কখনো গোপন করেন নি, শিনি- 
মণ্ডলের যণদের ATA আমাকে কৃতার্থ করেছে তশদের বিদ্যা, পাঁণ্ডিত্য, 
রসবোধের মতই তশদের স্নেহ, প্রীতি, সৌহার্দ্য আমার এক প্রাপ্ত । মোহতলাল, 
সুনশাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশখলকুমার দে, নীরদ চৌধুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায়: 
ইত্যাদঁএসন একটা সমাবেশ ক *মথ্যা হতে পারে? এমন সুধী সমাবেশ যে 
কোনো লোককে ধন্য করত, আমাকেও না করে ছাড়ৌন।”২১ এই তালিকায় 
সজনীকান্ত দাসের নাম নেই, কিন্তু তানও গোপাল হালদারের “নকটতম 
মানুষ ।” আর 'প্রবাসী*র রচনাতে যেহেতু তান 'আবাল্য পুষ্ট” তাই সেখানে 
যোগ দেওয়া তশর কাছে যেন পাঁবন্ন কর্তব্য ছিল। সেখানে যাদের সাক্ষাৎ পান”, 
. "শুধু লেখার গুণে নয়, আম জান চারন্রগ্ণেও প্রত্যেকে বাশষ্ট।৮ অথচ 
রাজনোতিক TIGRIS বিচার করলে গোপাল হালদারের_.এ'দের প্রশংসা করবার 
কথা নয়। মোহতলালের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে 'তাঁন “যথারীতি কাঁমউীনস্টদের' 
শ্রাদ্ধও করেন” তবে fold যে মূলত সাহত্যপ্রেমী একথা বুঝতেও তাঁর কোন: 
অসশবধা হয় না, “প্রথম পারিচয়েই তা অনুভব কার, আর তাঁকে. ভালোবেসে 
ফোঁল। এই সাণহত্যপ্রেম নির্ভেজাল একচ্ছত্র । শেধাঁদকেও যখন তান দদধর্ষ- 
এ্যাঁণ্ট-কাঁমউানস্ট, গ্যাণ্টি-রবীন্দ্রনাথ ইত্যাঁদ আরও অনেক “ante”. তখনো 
সে ভালোবাসা কিছুমাত্র হাস পায় ধন! শুনোঁছ, সেই মহাঁষ দুবসাও এই 
পাপন্টের ats একটু প্রীতি রাখতেন । AAT অনেকে সং ও সহদয় ।৮২২, 
কোনো কাঁমউীনস্ট বুদ্ধজীবীই মোিতলালের সাহিত্য সাধনার এরকম সহৃদয় 
মূল্যায়ন বরেনান। “Unknown Indian” নীরদ চৌধুরী সম্পর্কেও তাঁর 
একই জাতীয় শ্রদ্ধা এবং গুণমূগ্ধতা, “ব্যান্তগতভাবে .এই TaN carat 
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arabs সঙ্গলাভ আমার wats সৌভাগ্য । আমি কত কথা সেই 
Unknown:Indian-এর মুখে শুনোঁছ, STA কাছে শখোঁছ""-অসংখ্য বিষয়ে 
যা শুনোঁছ, তার এক-দশমাৎশও আম স্মৃতিতে সঞ্চয় করতে পাঁরানি, অবশ্য 
CT মতের এক-দশমাথশও পা'রান মনে অঙ্গীকার করতে 1৮২৩ মতান্তরকে 
Tota কখনো মনান্তরে পাঁরণত হতে দেন না। নারদ চৌধুরীর অনেক মতামতই 
গোপাল হালদারের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। কিন্তু “তণর মনীষা, শিল্পানুরাগ, 
স্যাহত্যানুরাগ, মেধা, স্মরণশাস্তর” প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়েই বা উপায় কি ? 
সাঁহত্য-সমালোচনায় এই স-ভদ্র বিনয়ের প্রকাশ সত্তেও সবসময় তান যে 
রেখে ঢেকে কথা বলেছেন তাও নয়, নিজের সাহত্যবোধ সম্পর্কেও নয়। 
জীবনানন্দের 'ঝরাপালক' বা ধূসর পাশ্ডুলাঁপ'কে তান যেমন গুরুত্ব দিতে 
পারেনীন, তেমনি আবার TACHA মতামতকেও চূড়ান্ত বলেন ন। বরৎ এ ব্যাপারে 
‘FRO সময় চেয়েছেন, “সত্য কথা, নতুনের হয়ে উঠতে যেমন সময় লাগে, 
নতুনকে বুঝে উঠতেও লাগে সময় 1৮২৪ কল্োলীয়দের মধ্যে শৈলজানন্দ এবং 
প্রেমেন্দ্র মিত্রের যথাযথ গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে তান বাকীদের তর স্বভাব- 
রুদ্ধ তীব্র ভাষায় প্রায় নস্যাৎ করে দেন, “সে সময়কার মধ্যে বুদ্ধদেববাব, 
SIRT, প্রভূত মূল 'কল্লোলগ'দের লেখা কয়াট রচনা স্থায়ী ? Morals বাঁবতা 
দুচারাট ছোটগল্প- উপন্যাস তাঁরা বুঝতেনও না, নাটক তাঁরা লেখেন নি। এসব 
TA যুগে নেই। তবে সে Aalto যুগ হল কসে২* ?» তবে গোপাল হালদারের 
'পক্ষে এই আক্লমনটুকুই যথেষ্ট, এর চেয়ে রুট বাক্য উচ্চারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 
তাছাড়া সমালোচনার ক্ষেত্রে আতিকথন তাঁর খুব একটা পছন্দ নয়। কিন্তু মাঝে 
মাঝেই দুএকাঁট খজু ও aie বাক্যে ইচ্ছে করলেই "তান গভীর বন্তব্য 
উপস্থাপিত করতে পারেন ! প্রমথ চৌধুরীর তথা সমগ্র সবুজপন্রের wigs 
'মেজাজ গোপাল হালদার তুলে ধরেন মান্র কয়েকাঁট বাক্যে, “রোমা'্টিক দুঃসাহসে 
ও আবেগ উচ্ছবাসে যে প্রাণের প্রধান পাঁরচয়, প্রমথ চৌধুরী মনে হয় তা মানতেন 
না। তাঁর বিচারে, প্রাণের পাঁরচয় মনে, বিশেষ করে বৃদ্ধির যুক্তিতে, মনের 
স্বচ্ছতায়, সত্তার সচেতনতায় । ‘আসলে সব TAH সবুজ পত্রের প্রধান 
কাজটা হয়োছল বাঁদ্ধর চাষ, র্যশানালজম না হোক, 'াঁজন-এর 
অনুশীলন২৬।৮ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর তেমন বৌশ আলোচনা নেই, কিন্তু 
যেটুকু আছে তাই যথেষ্ট, “চাঁরন্রহীন, গ্‌হদাহ, শ্রীকান্ত, দেবদাস, অভাগীর স্বর্গ 
এসে বৈঠকখানা ছাঁড়য়ে আনবার্য গাঁততে অন্তঃপদুরে চলে গেল-সকলকেই ভাবনায় 
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ফেলে দিলে । বাঙাল সাধারণ মধ্যবিত্ত জের মুখচ্ছাঁব দেখতে পেল । বাইরে 
সকলের তাতে সরব BATS | মনে নীরব স্বীকৃতি তবু, এযে আমাদের মুখচ্ছাঁব । 
বাঙাল ভদ্রলোকের মনকে বছর বিশেকে শরবাব্‌ যে ভাঙাচোরা করেন তাতে 
সন্দেহমান্ত্র নেই২৭ 1৮ এত সংক্ষেপে বাঙালী মধ্যাবত্তের MERA শরৎচন্দ্র 
জনীপ্রয়তার আসল কারণাঁট এইভাবে বোঝানো অনেকের পক্ষেই AST হত না । 
গহউমারিস্ট রাজশেখর বসুর মূল্যায়ন তান করেছেন এইভাবে, “তান হান্তমাঁজত 
বৈজ্ঞানক চেতনার TAA! আমার ধারণা তাই আদর্শবাদী হলেও বস্তুবাদী 
বলেই একটু সংশয়বাদীও, আবার, BAM IAA জীবনযান্রারআভ্যন্তরীণ অসঙ্গাত 
সম্পর্কে সচেতন, অসঙ্গীত দেখে তাঁর কৌতুকবোধ জাগ্রত হয় ১৮1৮ আধুনক 
কাঁবতা সম্পর্কে গোপাল হালদারের তেমন আলোচনা নেই। বস্তুত তাঁর আত্ম- 
জীবনী পড়ে মনে হয় প্রধানত তান গোহতলাল দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির 
অনুরাগ | হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘তরী হতে তারে বিষ্ণু দে সম্পকে 
যতটা প্রবল উচ্ছ্বাস গোপাল হালদারের ততটা নেই। “আন্বিষ্ট' কাব্য্রন্হের 
সমালোচনায় তান লেখেন, বধু দে স্বকীয় সাধনায় অনলস যাঁদও তান কখনও 
সাধারণ পাঠকের নিকট সহজ বোধ্য হবেন না, Seas তা হয়নি। জীবনানন্দ 
সম্পর্কেও তাঁর নিজস্ব ঢং-এ মন্তব্য, “জীবনানন্দ দাশ স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গে সমরূপে 
কাব্যধর্মীনষ্ঠ ৯।” তুলনায় সুধীশ্দ্রনাথ fee, তর কাছে বোশ মনোযোগ 
পেয়েছেন, “বাঙলা কাঁবতার আধ্নক ধারা AAT HIG করেছেন তান তণদের 
মধ্যে অন্যতম । তাতে ভাবাধিক্যের বদলে মননশীলতার ও লালত মাধূর্ের 
বদলে গাঢ় ঘনানবদ্ধ দার্টের প্রয়োজন ছিল। তান বাঙলা কাঁবতার দৃষ্টি 
সোদিকে 'ফাঁরয়েছেন:০ 1» মোহতলাল বা সংধীন্দ্রনাথের প্রাত এই মনোভাব 
{ক গোপাল হালদারের ক্লাসিক প্রণীতর নিদর্শন ? 

আসলে গোপাল হালদার কোনো কিছুকেই সহজে গ্রহণ করেন না, সহজে 
বজ'নও করেন না। তার রাজনৌতক জীবনের মতো সাহিত্যজীবনেও গতানু- 
গতিক ভাবে স্রোতের অনুকূলে তান চলেন ন। তাই বিবেকানন্দ থেকে যাত্রা 
সুরু করে, কংগ্রেস, বিপ্লবী আন্দোলন হয়ে সর্বশেষে তানি কাঁমউানস্ট পাটিতে 
আসেন! আর তার Ao ভাবনায় স্রপাত প্রথমে মিড-ভক্টোরয়ান ধ্যান- 
ধারণায় পূষ্ট বাঙালী আনন্ভীয়ান পতা সাঁতাকান্ত হালদারের কাছে, পরে 
Ha ও রবীন্দ্র ভাবধারায় N সুরেশ চক্রবর্তী ও রঙীন হালদারদের কাছে। 
তপর আত্মজীবনীতে এই তিনজন সম্পকে যত পৃষ্ঠা ব্যয় করা হয়েছে কোনো প্রথম: 


4 


মাচ-জুন.১৯৯৪ সাহহত্য-সমালোচক গোপাল হালদার : ৬৩৮ 


শ্রেণীর রাজনৈতিকনেতা-তশর Safes পান-নি। এদের সম্পর্কে অরিজিন্যাল 
এবং Few শব্দদুটি তান বারবার ব্যবহার করেন। এরা-সব কিছুকে. 
নিজদ্ব দৃণ্টিতে দেখতেন, দেখার, (FAS এ্রা APATE: IAA আঁধকারী | 
এদের পরেই তিন পেয়ে যান তর মানাবকী, বিদ্যার গুরু “সননীতিকুমারকে।. 
“আর যে গোপাল হালদার. কামউনিস্ট “তান. শেষ পর্যন্ত মানাবকণ বিদ্যায় 
অ-কাঁমউনিস্ট সুনীতিকুমারের একমান্উত্তরসাধক্১।” এই ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের 
ফলেই তার সাহিত্য-সমালোচনা একমুখী না হয়ে সমন্বয়মুখী হয়ে ওঠে । তবে. 


“মল বিশ্বাস থেকে তান কখনো সরে আসেন না, “সাহিত্য হচ্ছে জীবনের স্বীকৃতি: 


জীবনরসের পাঁরবেশন। বিশেষকরে মানুষের স্বীকৃতি মানবরসের আস্বাদন০$1৮- 
এই বিশ্বাসে .অবিচল- থেকেই তান বিভিন্ন লেখকের রচনার মূল্যায়ন করেন, . 
মতবাদের প্রচার খোঁজেন না; খেশজেন কেবলমাত্র সাঁহত্যে মানবস্বীকাত। সেটুকু 
পেলেই তান FES] তাই তাকে. কোন "নাঁদিঘ্ট, শাবির ভুন্ত সমালোচক বলা 
যাবে না। তান নিজে তা মেনেও নেবেন না... কিন্তু একপক্ষের দৃষ্টিতে 
সবসময় তিনি যেন অন্যপক্ষের। এটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে লক্ষ্য করছিলেন - 
দেবেশ রায়, “বুদ্ধিজীবী সহকর্মারা তণকে ভাবেন হয়ত আর একটু বেশ স্বদেশী, 
বাঙালি। 'বামপন্ছী'দের ভেতর রাবীধান্দ্রক, 'রাবীন্দ্রকদের. কাছে কাঁমউনিষ্ট।, 
সাহিত্যিকদের মধ্যে পাণ্ডত, পাঁজ্ডতদের সভায় স্বাধীন লেখক। সাংবাদিকদের : 
সমাজে TGA, আর গবেষক মহলে যেন একটু DUA. বহুবিষয় : all 1৮৩৩ 


তথ্যসুত্ৰ ঃ 

১। ভূনিকা, সরোজ আচার্য রচনাবলী ( ২য় খণ্ড-)। 
২! কালান্তর, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬৬ | 
২ ক. সাৎ্কৃতির বিবরূপ,পৃও SVR I 

৩। ASRI] ববরূপ, পঃ ১৭। 
81 কালচার ও কাঁমউীনস্ট দায়িত্ব | 
Cl বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, সাহত্যে মতবাদ | 

OL. স্তীনাথ প্রন্হাবলী ১ম খণ্ড, ভামকা, উদ্ধৃতি 
৭। বাংলাষাহিত্য ও মানব্বীকৃতি। - 
Bl সতীনাথ গ্রন্হাবলী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা |. | 
৯1! উপন্যাস MIEN, পাঁরচয়, আদ্বিন-কাঁতক ই l- 

30 | পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৫৯। RE gear 


৬৪ 


> | 
১২। 
so | 


“38 | 
2 
TOU | 
DA. 
৯৮! 
-১৯। 


৯৯ ক. 


"২০ | 
“29 || 
PRR | 
“29 | 
-28 | 
ERG, | 

RW: 
RA | 
“২৮ | 

Rd | 
-00 | 


“OD | 


OR | 
"৩৩ | 


ota, 1... চৈত্র-আষাঢ় ১৪০১. 


উদ্ধৃত, মার্কসবাদী সাহত্য বিতর্ক (১ম খন্ড) ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদত। 

তরী হতে তীর, পৃঃ ৩৭২। 

নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, উদ্ধত, দৰাৰ সাহিভ বিতর্ক 

( ২য় খণ্ড ), KAGA দাশ সম্পাদিত | এ 

শান্ত-সংস্ক্াতর কাঁব রবীন্দ্রনাথ ৫ পাঁরচয়, বৈশাখ ২ ১৩৭৯ i = 
লা সাঁহত্যের RAT যদগ, N ৭৯। 

তদেব, পৃঃ Ya | ` 

OMA, পৃঃ SER | টি এ 

SHA, পৃঃ ৯৩-৯৪। 

বাখলা প্রণীত সাহীত্যির আত্মসমালোচনা, রবীন্দ্র গুপ্ত RRT) 

রপনারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, WE ২১৭। 

রূপনারায়ণের কুলে, ১ম খণ্ড, ১৯১৮-১৯ । 


রূপনারায়ণের কূলে ২য় খণ্ড, পঃ ২২৯ | 
.তদেব, পৃঃ ২৩০ | 


তদেব, পঃ ২৪১ ৷ . i i 
তদেব, 78 RRA I 
তদেব,:প্‌ঃ RRA | 


. তদেব, পৃ৪.১০৬। 


তদেব, পৃঃ SOD | 
তদেব পৃঃ ২৫৪ ।- 

স্থকৃতিরবশ্বরূপ, পৃঃ BOR | 
রুপনারায়ণের কুলে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫ | 
RAT পুরষো ধন্যঃ আনলকুমার কাঁঞ্লাল, পায় জানুয়ারী 
ফেব্রুয়াঁর ১৯৮০ ( IAIA দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ) | 

ose Ted বশ্বরূপ, পঃ ৩৯৮ | = 

ভাঁমকা, গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পাঁরচয়, জানার ফেব্রুয়ারী 
১৯৮০ | 


ক. 


Ne জার 


শখ. মাক"সবাদ সাঁহত্য TOF, LISA দাশ সম্পাঁদত। 


ERARE, RAR, TIRÈ C গোগান হালদার £ 


১৯২০-৪৫: : 
"গৌতম eae 


গোপাল হালদারের জন্ম হয় ১৯০২-এর ১১ ফেব্রুয়ারি। তাঁর ৮০ বছর 
পূর্ণ হয় ১৯৮২তে। সে বছর ১১ ফেব্রুয়ার কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর 
স্টোডানের প্রেক্ষাগৃহে অন্যাষ্ঠত হচ্ছিল ভারতের কাঁমউীনিষ্ট-পার্টির পাশ্চমবঙ্গ 
: রাজ্য সন্মেলন। সেই সম্মেলনের মধ্যেই সম্বর্ধনা জানানো হয় পাটির পক্ষ থেকে 
গোপাল হালদারকে ! সব্র্ধনার উত্তরে আবেগপূর্ণ REPY ভাষণে গোপাল 
হালদার বলেন £' “আমার এই' জন্মদিনে পাঁটির কাছ থেকে যে ভালবাসা ও 
OSHA পেলাম, আমার কাছে তাই শ্রৈণ্ঠ সম্মান | আমি কমিউনিষ্ট, মানব- 
'জীবনে এটাই আমার সবচেয়ে 'সার্থক' পারঃয়। বহ?' অভিজ্ঞতা পোঁরয়ে, বহু 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আম গ্রহণ wale ভারতের কাঁমউানষ্ট পার্টির সভ্যপদ | 
ভরসা রাখ শেষ দন পর্যন্ত সে সভ্যপদের গৌরব বহন করেই চলব 1” 

গোপাল হালদারের' জীবনাবসান হ'ল আরও এক দশক পরে, ১১৯৩-এর 
অক্টোবরে, কিন্তু 'তাঁর সেই ao ঘোষণা জাঁবনের শেষ দিন পরি 
'অপাঁরবাঁতিত ছিল। - 

ইতিহাসের বহ: Risa অভিজ্ঞতার শারক গোপাল হালদার, সহজে সাম্যবাদী 
আদর্শ গ্রহণ করেন Ta, যোগ দেনান একাঁদনে 'কাঁমউীনষ্ট পাঁটিতে। বাংলা 

& 


৬৬ পাঁরচয় . চৈত্র আষাঢ় ১৪০১ 


ভাষাও সাঁহত্যের একাঁনষ্ঠ সাধক তরুণ' গোপাল হালদার ঝাঁঁপয়ে পড়েছিলেন 
অসহযোগ আন্দোলনে, স্বরাজ দলে যোগ না দিলেও দেশবন্ধু চিত্তরধ্রনের বিরাট 
Hiss তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করাঁছল। তাঁর বিদ্রোহ যৌবন তাঁকে AUS 
করছিল জাতীয় বিপ্লববাদীদের সঙ্গে । আবার তাঁর যুক্তিবাদী মন তাঁকে সমাজ- 
SIAT আদশে'র খুব কাছাকাছি এনে দিয়োছল। প্রবল টানাপোড়েনের মধ্যে 
দিয়ে সে যুগের বহু শ্রেষ্ঠ তরুণের মতই চলোছলেন গোপাল হালদারও, যার 
অসামান্য isa তান এ'কে রেখেছেন তাঁর অনন্য উপন্যাস “একদা”তে। এই 
সাক্ষপ্ত প্রবন্ধে গোপাল হালদারের প্রায় সাত দশকের বর্ণময় সৃষ্টিধম্ণ জীবনের 
প্রথম পর্বের কথাই শুধু বলবার চেষ্টা করব,-১৯২০-র এক দেশভন্ত বিপ্লবী 
তরুণ ১৯৪১-এ কি ভাবে এসে তরা বাঁধলেন কাঁমউানিষ্ট আন্দোলনের ঘাটে | 

“রুপনারাণের কুলের” সুচনা-পকেই গোপাল হালদার তাঁর জীবনের 
মূলমন্ত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন । তান লিখেছেন £ 

“একালে জন্মোছ বলে দুঃখ কারনা। কারণ আমরা দুঃখ পেয়োছ। এদেশে 
এ যুগে জন্মে তা এাঁড়য়ে যেতে গেলে বগুনাই পেতাম ! --"দুঃখকে যারা প্রসন্ন 
চিন্তে গ্রহণ করেছে এমন মহৎ মানুষকে আমরা এ যুগে দেখতে পেয়েছি। বুদ্ধ 
বা loud সঙ্গেই সেই ধারা শেষ হয়ে যায় fa, সব কালেই তাঁরা ছিলেন। কিন্তু 
এ যগে সাধারণ মানুষের রূপেও তারা আমাদের সঙ্গে চলেছেন। RAFTS 
গল্পে বেদনায়, FATA একই গাড়ির যাত্রী । সেই সাধারণ মানুষের অসাধারণতা 
আর অসাধারণ মানুষেরও সাধারণতা আমাদের এ শতাব্দীর একটা বড় 
আবিষ্কার। তাই আমার কাছে পৃথিবীতে সব থেকে আশ্চর্য মনে হয়েছে 
মানুষের মুখ। সাধারণ মানুষের, অসাধারণ মানুষের, সকল মানূষের। 
তাতেই তো বুঝেছি এ জগৎ মিথ্যা নয়। অথাৎ "সবার উপরে মানুষ সত্য 1» 
( গোপাল হালদার ৪ রুপনারাণের কূলে, ASA, বৈশাখ ১৩৭০, পৃঃ ১২১০)। 

গাম্ধীজির নেতৃত্বে স্বরাজের দাবিতে ভারতের আপামর জনসাধারণের জাগরণ 
গোপাল হালনারকে গভীরভাবে গান্ধীজির প্রাত শ্রদ্ধাবনত করোছল, কিন্তু 
অভিভূত করোন। তাঁর চরখার কর্মসূচীতে তশর তেমন আস্থা ছিলনা, সেখানে 
‘তান ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতবাদের অনুগামী । গ্ান্ধশীজ যখন নোয়াখালিতে 
গেলেন, তখন জেলার কংগ্রেস নেতার অনুরোধে যুবসমাজ কর্তৃক গান্ধী সম্ব্ধনার 
দাঁয়ত্ব গোপাল হালদারই গ্রহণ করেন। কন্তু সন্বর্ধনার পর, বৈঠক 
আলোচনার সময় তান গাম্ধীজকে বলেন যে আপাঁন কেন শুধু চরখা ঘোরানোর 
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উপর এত জোর. দিচ্ছেন? উত্তরে adits বলেনঃ চরখা হচ্ছে. গ্রামের 
মানুষের স্বনির্ভরতার gets) চরখার বদলে waste অন্য কোনও 
প্রতীকেও আমার আপাঁত্ত নেই। গান্ধীর এই বাদ্ধদপ্ত উত্তরে গোপাল 
হালদার বিস্মিত হয়োছলেন। তবে.গাম্ধীজর সঙ্গে পূর্ণ,একমত.হতে পারেনান। 

হন্দমুসলমানের Gay ছাড়া বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন এগোতে 
পারবে না; একথা উপলাব্ধ করেছিলেন তরুণ গোপাল হালদার | তাই কাজীন্সল 
প্রবেশে স্বরাজ্য দলীয় রাজনীতির সমর্থক না হলেও, দেশবম্ধুর “বেঙ্গল 
প্যান্টের” তান ছিলেন দঢ় সমর্থক। ১৯৮০-তে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে 
গোপাল হালদার বলাহলেন যে দেশবন্ধূর সমর্ষকদের অনেকেই মনেপ্রাণে মানতে 
পারেনা তাঁর বেঙ্গল প্যান্টের শতবির্পীকে। দেশবন্ধু, তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা 
করেছিলেন যে মুসাঁলমদের আস্থা যাঁদ জাতীয়তাবাদীরা এখন অর্জন করতে না 
পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে fen, মুসালম বিভেদকে ARTAS করে ইংরেজ 
শাসকরা জাতীয় আন্দোলনকে. প্রবল আঘাত করতে সক্ষম হবে,। দেশবন্ধূর এই; 
প্রাজ্ঞ ব:দ্ধির প্রশংসা করে গোপাল হালদার বলেন যে ১৯২৪-২৫ এ যাঁদ বাংলার 

ংগ্রেস নেতারা দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 'বেঙ্গল প্যান্কে ভেঙ্গে না দিতেন,তাহলে- 

হয়তো উত্তরকালে ভারত ও বাংলা ব্যবচ্ছেদের.ট্যাজোড আমরা এড়াতে পারতাম | 

১৯২৬ সাধারণভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হতাশা ও নৈরাশ্যের বছর | 
একাঁদকে সাম্প্রদায়িক ভেদপচ্ছণী শীল্তরা fees দিকে মাথা তুলেছে, অন্যদিকে 
প্রতিবাদী আন্দোলন জব ও অবসাদগ্রস্ত। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী.. তরুণেরা তখন পাথবীর চারদিকে 
তাকিয়ে, নতুন আদর্শ, নতুন এগোবার পথ ERA | সেই অনুসন্ধিৎসাই 
গোপাল হালদারকে পেশছে দিল সমাজতন্বের কাছাকাছ। কলকাতার এক 
ইৎরোঁজ মাঁসিকপন্রে তান লিখলেন 2 

“প্রাচ্য জগতের অন্ধাবন্বাস ও অক্জতাকে ভেঙে সমাজতন্লের আলো ঢুকে 
গড়েছে। ভারতের যুবশীন্তকে সে আদশ* এখনও আকৃষ্ট কর তে না পারলেও, 
চীনের যুবশান্তকে তা সুনিশ্চিত ভাবে আকৃষ্ট করেছে । ভারতের চিন্তাশীল 
ব্যক্তিদের দৃষ্টি সমাজতন্ত্র আকৃষ্ট .করছে। ভারতের সমাজতন্ত্রীদের এখন 
জাতীয়তাবাদীও হতে হবে, নিবচিত সরকারের জন্য সগ্রামে 'তাদের যোগ দিতে 
হবে। আজ তাদের সংগ্রাম করতে হবে ভারতের ধনবাদী-শিল্পপাঁত ও কুজোয়া 
বাদ্ধজীবীদের সঙ্গে কপধে.কঠাধ মিলিয়ে ।” (গোপাল হালদার $ হোপ্‌স অব 


৬৮ APA চৈত্র_আষাট় ১৪০১ 


আযান ইন্ডিয়ান সোসালস্ট, “ওয়েল ফেয়ার” কলকাতা, মার্চ ১৯২৬ ) 

ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আঁদপর্বের সথ্গঠকদের অসামান্য আদশ* 
নিষ্ঠা, WRAS ত্যাগ স্বীকার এবং শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে একাত্মতা সত্তেও 
তপদের দংণ্টিভঙ্গীতে যে সৎকীর্ণতা ছিল, যা তশদের বার বারই সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা থেকে 'বাচ্ছল্ন ররোছল, স্পণ্টতঃই 
দেখা যাচ্ছে যে ১৯২৬ এ গোপাল হালদারের চিন্তা ও চেতনায় সে ATS বা 
বিভ্রান্তি ছিল না। ভারতের সাম্যবাদীদের যে সর্বাগ্রে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য 
লড়তে হবে এবং তারজন্য ভারতের বুজেঁয়া শ্রেণীসহ সমস্ত জাতীয়আবাদদের 
সঙ্গে ANGST শক্তিদের ও শ্রমজীবীদের হাত মেলাতে হবে, তা তশর “ওয়েল- 
ফেয়ার” পন্রিকার প্রবন্ধাটতে FAG | 

১৯২৭ থেকে ভারতের রাজনোতিক ba দ্রুত বদলে গেল। বছরের শেষে 
সাইমন কমিশনকে বর্জন করার ডাক দল জাতীয় আন্দোলন। কলকাতা- 
বোম্বাই-কানপঃর-লাহোরে বড় বড় শ্রামক ধর্মঘটে .উত্তাল হ'ল দেশ, আর এই 
সব ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিতে এাঁগয়ে এলেন তরুণ কাঁমউনিষ্টরা ও বামপন্হী 
জাতীয়তাবাদীরা। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় তরুণ বিপ্লবীরা armas দিয়ে 
দেশে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সুচনা করলেন! সোঁভয়েত 
দেশ ঘরে এসে জাতীয় মণ্ড থেকে সমাজতন্ত্র আদর্শর সপক্ষে প্রচার শুরু 
করলেন জওহরলাল নেহরু । আঁগ্নযুগের অন্যতম বিপ্লবী নেতা ও স্বামী 
বিবেকানন্দর অনুজ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দেশে 'ফিরে ছাত্রযুবসমাজের কাছে 
মা্কসবাদের আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। এ সবই রক্তে দোলা দিল বাংলার 
তর:ণ বিপ্লবীদের। গোপাল হালদার সক্রিয় হয়ে উঠলেন বিপ্লববাদী দলে | 
কিন্তু তর মন সায় দিল না বিপ্লবীদের অন্তশীবরোধে, যুগান্তর-অনুশশীলন বিবাদ 
বিতণ্ডায়। শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামে নতুন পথের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন তিনি 
Teg সাম্যবাদীদের উগ্র সৎকীর্ণতা তশকে তাদের থেকে কিহুটা দুরে রাখল। 
পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর সমর্থক গোপাল হালদার  সশ্রদ্ধ হলেন তরুণ 
জননায়ক সুভাষচন্দ্র ats, যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁর অক্ষুন্ন ছিল সারাজীবনই। 

১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসে ARTS হ'ল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ! ১৯৩০এ 
শর, হয়ে গেল গণ আইন-অমান্য সংগ্রাম। বাদশা খানের নেতৃত্বে পাঠানদের 
গণজাগরণে উত্তাল হল পেশোয়ার থেকে খাইবার RT পর্যন্ত সমগ্র উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শোলাপুরে আঁহৎস শ্রামক অভ্যুথান দেশকে সচাকত 
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করল। অন্য দিকে মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ দেশে এক 
নতুন উদ্দীপনার ATG করল। সারা ভারতের কাঁমীনষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার 
করে চলল মাঁরাট ষড়যন্ত্র মামলা, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় FIAT ILI প্রাণ 
‘দিলেন আঁবস্মরণীয় যুবনেতা সবর ভগৎ সৎ । দেশে গণ্ণাবস্ফোরণ আসন্ন 
বুঝে দূরদৃষ্টি সপ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সাঁন্ধ করলেন জাতীয় নেতৃত্বর সঙ্গে । 
িপ্লবভীত জাতীয় নেতৃত্ব সম্মতি জানালেন তাতে। স্বাক্ষারত হ'ল গাণ্ধী_ 
আরউইন Bis | 

famed হল দেশের যুবশান্ত। করাচতে কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশনে 
STM কালো গোলাপের তোড়া উপহার দিয়ে ধিস্কার জানালেন গাম্ধীজীকে। 
তরুণ গোপাল হালদার গিয়েছিলেন করাচী কংগ্রেসে যোগ দিতে। ফিরে এসে 
OTA তৎকালীন চিন্তাভাবনাকে "তান 'লাঁপবদ্ধ করলেন “নওজোয়ানের রাষ্ট্রাচন্তা” 
প্রবন্ধে, প্রাসন্ধ “প্রবাসী” পত্রিকায় | 


তাতে তান লিখলেন 8 

“নওজোয়ান ভারত সভার প্রকাণ্ড প্যান্তালের উপরে রন্তপতাকা উচ্চে মাথা 
তুলিয়া রহিয়াহে_তোরণের শিরে পোঁভয়েট সাম্যবাদের প্রতীক কাস্তে ও হাতুড়ী 
— Sega, ময়দানের’ এই তোরণের নাম ‘যতীন দাস নগর । এই নবযৌবনের 
ঘাটি পার হইলে কংগ্রেস মন্ডপে পেছানো যায়। PIDA দুই চোখ-এক 
চোখ সেই হরচন্দরায় নগরের দিকে, আর আর এক চোখ এই ‘যতীন দাস 
নগরের উপর | ২৩ মার্ সন্ধ্যায় লাহোরের কারাগার তলে তিনাঁট "যুবকের 
প্রাণ নিঃশেষ হইয়া গয়াছে-ভারতবর্ষের লাল চোখ আজ নওজোয়ানের লাল 
পতাকার দিকে, আশা ও উৎকণ্ঠায় তাকাইয়া আছে, হরচন্দরায় নগরীর Tala 
দীপ্ত চোখাঁটও লাল হইয়া উাঁঠবে নাক? 


AT ACTA তলে নওজোয়ানের সভা বাঁসল। অভ্যর্থনা সাঁমাতর 
সভাপাত স্বামী গোবিন্দানন্দ। কোমাগাতামারুর সঙ্গে তাঁহার নাম বিজীড়ত। 
এই লালে লাল আকাশের wert তান কহিলেন £ “ভগৎ ?সং-এর ফাঁসীর পর 
ভারতবর্ষের নওজোয়ান আর ইৎরেজের সঙ্গে কোনও রকম ন্পাঁত্ততেই রাজী 
হইতে পারে ATL তাহারা চায় জনগনের শাসন! ভারতীয় পাঁরচ্ছদে তাহারা 
IA সাম্যবাদকে বরণ কাঁরতে চাহে_সেই সাম্যতান্তিক পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই 
যুবকদল প্রাণ দিবে | গান্ধী-আরউইন plane যৌবন ধর্মের বিরোধী 1 এইসব 


৭০ পরিচয় চৈন্ন-আধাঢ় ১৪০১ 


ধাঁনক ও রাজনীতিকদের উড়াইয়া দিয়া, হে নওজোয়ান, তোমার কৃষাণ ও মজুর- 
শান্ত সংগঠন কর? (প্রবাস, বৈশাখ ১৩৩৮) 

১৯৩২ এ গোপাল হালদার গ্রেপ্তার হলেন Feat বিচারে আটকবন্দশরূপে । 
বন্দী রইলেন প্রোসিডেন্সী জেল, রাজশাহণ জেল, বক্সা বন্দী শিবিরে। গোপাল 
হালদার ৮০ বছর বয়সে সেই স্মৃতিচারণ করে লিখছেন £ “আমরা তিনজন GEAT 
রোড স্টেশনে এসে নামলাম । প্রোসডেন্স জেল থেকে আমরা- নাঁলনী গৃহ, 
বীরেন ভট্রাচার্য ও আম-প্রোরত হয়োছলাম বক্সা বন্দীশালায়। fae 
দশকের রাজবন্দী। পাহারাদার সঙ্গে ছয় জন বন্দকধারা, গোখা পুলিশ | 

'বন্দীশালা-বলেই বাঙালির কাছে বক্‌সা fot থেকে পাঁরাচিত। --( সাম্াজ্য- 
বাদের উদ্দেশ্য ) দেশের জীবনযাত্রা থেকে এমনভাবে বিপ্লবপন্ছশদের সাঁরয়ে দিতে 
হবে যাতে দেশের মন থেকে তাদের নামগন্ধ লোপ পায়। --“একন্ত; শাসকদের 
এই চিরকালের ক্রুরতা ও TPCT দেশের জনমানসে তাদের থেকে অনেক বেশ 
জাগিয়ে রাখে ক্ষোভ ও বিরোঁধতা। বন্দী বিদ্রোহীদের মনে জাগিয়ে রাখে 
আদর্শরক্ষার সতর্ক iy” (রূপনারাণের কুলে, 'পরিচয়' শারদীয় ১৯৮২, 
পৃঃ ১১৭-১৮)। 

এই কারাগারেই OA গোপাল হালদার রচনা করেন এই যুগকে জীবন্ত 
করা তণর অসামান্য উপন্যাস “একদা” । এই কারাবাসের যুগেই গভণর অধ্যয়ণ 
করে তান মনে প্রাণে গ্রহণ করেন সাম্যবাদী -আদর্শকে। STATS হয়ে ১৯৩৮ 
থেকে তিনি কাঁমউনিষ্টদের সঙ্গেই একত্রে কাজ করেন 'রুন্তু তখনও সম্মত হন না 
কাঁমউনিষ্ট পাঁটিতে যোগ দিতে। ১৯৮২তে এক ঘরোয়া আলাপে 'তাঁন আমাদের 

বলেনঃ. এর একাধিক কারণ ছল । প্রথমতঃ আমার সাহাত্যক মন সর্বস্তরে 
যে মুন্ডি চাইত, তা পাঁটর কঠোর শৃঙ্খলায় বশধা পড়বে, এটাই আমার মন চাইত 
না। দ্বিতীয়তঃ সুভাষচন্দ্রের প্রাত আমার সুগভীর শ্রদ্ধাও কামউনস্ট পাটির 
সঙ্গে একাত্ম হবার পথে একটা বাধা ছল | 

জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্হণী নেতারা যখন ১৯৪০-এ সূভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস 
থেকে বিতাঁড়ত করলেন, তখন সুভাষচন্দ্র প্রকাশ করলেন তাঁর ইৎরেজি সাপ্তাহক 
TAE “ফরোয়ার্ড রক” । তার অন্যতম সহ-সম্পাদক পদে 'তাঁন নিযুক্ত করলেন 
গোপাল হালদারকে। কমিউান'টদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্বর কথা [জেনেও । 
বহু পরে ১৯৬৮তে স্মৃতিচারণ করে গোপাল হালদার লিখেছেন ষে সুভাষচন্দ্র 
একাঁদনের জন্যও তাঁর সাংবাদিক স্বাধীন মতামতে হস্তক্ষেপ করেন নি। ফ্যাসী- 


? 


মার্চ-জুন ১৯৯১৪ PAO গোপাল হালদার £ ১৯২০-৪৫ ৭১ 


বাদ বিরোধী জনযুদ্ধের যুগে কাঁমউীনষ্ট পাঁট যখন সুভাষচন্দ্রকে জাপানের 
চর বলে তীব্র নিন্দা করোঁছল (যে বন্তব্য অবশ্যই ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল ), গোপাল 
হালদার তাঁর সঙ্গে কোনাঁদনই একমত হতে পারেন নি। তবে ততাঁদনে তিনি 
সব দ্বিধা দ্বন্দ কাটিয়ে যোগ 'দয়েছেন ভারতের কাঁমউানষ্ট পাঁটতে। ১৯৪১-এর 
২২ জুন হিটলার বিপুল বাহিনী Wa সমাজতন্ত্রের লালদুর্গ সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে আক্ুমন করলে, গোপাল হালদার আর ইতঃস্ততঃ করলেন না। তাঁর 
মনের মধ্যে 'সোঁদন অনুরাঁণত হয়োছল গোঁকর সেই ধারালো প্রশ্নঃ On 
which side are you, master of Culture! গোপাল হালদার TY 
উত্তর গদয়ৌছলেন ; ভারতের সংগ্রামী মানুষ সোভয়েতের পাশেই থাকবে | 

এই যুগে তানি আবিশ্রান্ত লিখেছেন ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, 
সক্রিয় থেকেছেন সারা ভারত কৃষক সভার সহ-সম্পাদক রুপে, শ্রামক শ্রেণীর 
সংগঠক রূপে-সে আঁভজ্ঞতার কথা সাৎবাঁদক গোপাল হালদার চমৎকার ভাবে 
‘লাপবন্ধ করেছেন ১৯৪২-এর “অরাণস্তে-“কানপুুর থেকে নাগপুর” প্রবন্ধ 
মালাতে। সোভিয়েত সংহৃদ সামাতর তান তখন সহ-সভাপতি এবং ফ্যাসস্ট 
{রোধ লেখকও ও শিল্পী সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । প্রসিদ্ধ “নবান্ন” 
নাটকে তান miog fet চাষীর ভূমিকাতে মর্ম্পশী অভিনয়ও করেছেন। 
কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে নীরেন্দ্রনাথ রায় ও রাধারমণ মিন্রর সঙ্গে স্কোয়াড 
করে fast করেছেন MDA মুখপন্র_ সাপ্তাহক জনযুদ্ধ | 

গোপাল হালদার কখনও ছোটখাট প্রাত্যাহক রাজনৈতিক দায়িত্বপালনকে 
অবহেলা করতেন না. ক বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কাজকর্ম আর is কাঁমউনিস্টদের 
দৈনন্দিন কাজ | ১৯৯৪-র মে মাসে এক সাক্ষাৎকারে গোপা ল হালদারের 'বপ্লবী 
জীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বিপ্লবী ও কাঁমউানষ্ট নেত্রী কমলা মুখোপাধ্যায় 
বলোছলেন যে, সঙ্কটের সময়ে গোপাল হালদার নিভয়ে ও নঃসত্কোচে সাহায্য 
করতে এাঁগয়ে এসেছেন | বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার যখন বিপ্লবী নলনী দাসের 
সঙ্গে eat বন্দশীশীবর থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হ'ন, তখন জরুরী প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে দীনেশ মজুমদারকে কলকাতায় তৎক্ষণাৎ কোনও নিরাপদ আস্তানায় 
রাখা, সেই Wa কাঁধে তুলে নেন গোপাল হালদার ৷ 

সম্পূর্ণ ভিন্নতর একি দষ্টান্ত। পণ্টাশের দশকে গোপাল হালদার তখন 
«পারচয়” সম্পাদনা করছেন, বই লিখছেন। প্রর্গীত লেখক সথ্ঘকে. পুনজীবত 
করছেন। এই সময়ে কলকাতার ট্রাম শ্রীমকদের ইউনিয়ন রবীন্দ্র-পক্ষে তাঁকে 


\ 


4 — পাঁরুয় আবাদ ১৪০১, 


'অনরোধ জানালেন ট্রাম a. এক বড়সাধারণ সভায়, ভারত সভা প্রেক্ষাগৃহে 
রবান্দুনাথের উপর তাঁকে বলতে হবে শ্রীমক সাধারণের বোধগম্য ভাষা ও ভাবে l 
সানন্দে রাজী হলেন গোপাল হালদার এবং ট্রাম শ্রমিক নেতা শিশির মিন বলছেন 
যে এক অসামান্য দীর্ঘ বন্ধুতা করেন গোপালদা ও ট্রাম শ্রমিকদের বহু Brae 
প্রশ্নের ধৈর্যশীল: উত্তরও তান দেন। এই জন্যই কাঁমউীনষ্ট নেতা সোমনাথ 
ল্াহড়ী বলতেন গ্নোপালদাই শ্রেষ্ট সংস্কৃতিবান TAS TAG । - 

তাঁর এই বিপুল ও faisa কর্মকান্ডের মধ্যেই চল্লিশের দশকে চলেছিল ais 
ধৰ্মী একটি তিন খণ্ডের উপন্যাসের , কাজ _-পঞ্টাশের পথ, CIAM ও তের শ” 
পণ্টাশ-অধ্যাপক সুশোভন সরকার যার মূল্যায়ণ করে বলেছেন" যে যুদ্ধ 
দুর্ভিক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ তথা ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামের যুগে বাংলার সমাজ 
জীবনের এক অনবদ্য fo গোপাল হালদার একেছেন | ' | 

- এই যুগের কথা: বলতে গিয়ে গোপাল হালদার লিখছেন gona los 
থেকে দিন-বদলের পালা ঝশাপয়ে . পড়ছে পাঁথবীর বুকে" - শতাব্দীর শেষাধ: 
ছা'ঁড়য়েও শেষ নেই-বড়ো যুগের TAT নৌকো চলেছে ডুবে ভেসে” (রূপনারাণের : 
কূলে, Masa, শারদীয় ১৯৮২ ) আর সেই নৌকাতে দ*ড় টেনে চলেছেন ঝড়- 
তুফান মাথায়.নয়ে ঁিরতরূণ গোপাল হালদার প্রকৃত অর্থেই (তান ভারতের 
কাঁমউানষ্ট আন্দোলনের সব্যসাচী । . 7 


- ধদিবা+-র. গোগান হালদার 
টং oa . Fey গুপ্ত 


ংলা উপন্যাসের মূল খাত তোঁর হয়োছল বাঁত্কমচন্দ্র, রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্র 
হাতে.। সরল প্রেমের প্রিভুজ নিয়েই তাঁরা নানা জাঁটল বৃত্তে উপন্যাস-শিল্পের 
সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। স্বদেশ, সমাজ ও তার বন্ধনমুন্তির আ'তিও উপন্যাসের: 
প্রেয়স-সন্ধানের ADA দেয়।, তব অনেক কিছ: বাঁক ছিল ; বাঁক আজও: 
< আছে। . উপন্যাস যেহেতু সমগ্র জীবনের শিল্প এবং. পাঁরাঁধ ও অন্তর্গভীরতায় 
জীবন. ক্রমশ পাঁরবর্তমান, তাই উপন্যাসের আঁমত সম্ভাবনা এখনো প্রকাশের- 
অপেক্ষায় | গোপাল হালদারের- একদা-অন্যাদন-আরএকাঁদন (fatar ) 
উপন্যাসনয়ীর আলোচনায় এরকম অবতরাঁণকা কেন, এ প্রশ্ন উঠতে পারে. 
চল্লিশের দশকের তরুণ প্রজন্ম যখন 'সংস্কাঁতির রূপান্তর’ পড়ে: দ্বিজ, তখন যাঁরা 
ডবল ক্রাউন সংস্করণ ‘একদা’ পড়েছেন, সে-পাঠের বিস্ময় এবং উপার্জন, আজও: 
| তাঁদের স্মৃতিকে আঞ্পুত-করে রেখেছে। তার জন্য চৈতন্যপ্রবাহরীতি বুঝতে, 
হয়ান। লিওন ইডেলের আয়নায় :একদা-র শিল্পসান্মাত যাচাইয়ের উৎসাহ: 
নিরর্থক। তবে জয়েস-প্রস্তের চৈতন্যপ্রবাহরীতির সঈমাবাধত্া, সাহত্যরাঁসকদের; 
« সেকালে অনীহা জাগিয়েছিল। জে. fa. প্রস্টলে ইউলাসিস ও ফিনাগ্যানস্‌ 
ওয়েক সম্পর্কে ferate, ‘But they are both outside fiction’. 
তিরিশ বছর আগে বর্তমান লেখকের ধারণা ছিল. এক ধরণের মরাবাঁডাঁট এই AE, 
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উপন্যাসের স্বভাবলক্ষণ। অর্থাৎ সামাজিক দায়বোধহীনতার দিকে এই উপন্যাসের 
দর্শন নিয়ে যায়। আত্ম-কণ্ডুয়ন, গৃহবদ্ধতা, চিন্তাবিলাস তাই উপন্যাসের আধারে 
-পারবোশত। জয়েস 'ছলেন প্রায়-অন্ধ, তাই শ্রবণের শান্ত ছিল অসামান্য ; ALS 
অতীত মুখ্য, জয়েসে বর্তমানই প্রধান-অতীত ও viens যেন বর্তমানেরই 
বস্তার ।” “চেতনাপ্রবাহরীতি সুস্থ সুখী প্রাণোচ্ছল মানুষকে দেখে না” সেকালের 


এই মাকর্সবাদী মূল্যায়ন কেবল ধূর্জটপ্রসাদ ও গোপাল হালদারের উপন্যাসে 


খাণ্ডত হয়নি, বর্তমান কালের সবচেয়ে সমাজ সচেতন তথাকাঁথত ‘কালো উপন্যাস, 
'এই Tile ইতিবাচক জীবন বোধে উদ্দীপ্ত | 

Solel বছর আগেই মনে হয়োছল, TA নৈঃসঙ্গ্যের পীড়া, অলস আত্মকণ্ডুয়ন 
Tater জগৎ-দর্শন এই শ্রেণীর উপন্যাসের 'বাশিষ্ট্য, গোপাল হালদার তা 
পাঁরহার করেছেন। উপন্যাস-্রয়ীর একসূত্ে নাবিষ্ট পাঠ বরং অন্য আঁভজ্ঞতায় 
fal যায়। মার্কসবাদী জীবনবাঁক্ষার যথার্থ অনুধাবনেই তান বুঝেছিলেন, 
উপন্যাস উপাঁরসৌধের নিয়মেই পাঁরবর্তমান, শিল্পের আধার নানাভাবে ব্যবহৃত 
হতে পারে। . চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে আধার "ধান গ্রহণ করবেন, প্রয়োগ 
করবেন, তাঁর শিল্পগত অভিপ্রার, সজনের তাঁগদ এবং আভিপ্রায় ও সৃষ্টির 
অন্বয়ের ওপরে । সেই অর্থে চল্লিশের দশকে একদা-র প্রকাশ জোরালো চ্যালেঞ্জ । 
আঁমতের Commitment সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহ নেই। 

সে দেশের মহন্ত সাধনায় একজন কর্ম । বাবার আদর্শবাদ, মার বুকভরা 
ভালোবাসা, ভাইবোনের গভীর শ্রদ্ধার সুখী পারমণ্ডল ছেড়ে সে সুনীলের 
Tent কর্মকাণ্ডের সহযোগী । ইন্দ্রানী ও সাঁবতার আকর্ষণ আঁমতের হৃদয়ে 
' যথেষ্ট আবেগ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করোছিল। তবু Life Marches জীবন আগাইয়া 
চাঁলয়াছে। ' 

সুনীলের কর্মসূচী ঠিক ক, আমত জানেনা । কিন্তু যে আনল দত্ত সব- 
রকমের আদর্শবাঁজত, তারই অনুজ-দেশের কাজে পাঁরবারের নিশ্চিন্ত সুখনীড় 
ছেড়ে বাস করেছে মেসে, খাওয়া-থাকার ঠিক নেই, সর্বদা টিকাঁটাক পেছনে, তার 
সাময়িক প্রয়োজন Pre করতেও ই'দ্রানীর দেওয়া ঘাঁড়টা তৌন্রশ টাকায় বাক 
করাটা এমন কিছু নয়। অন্তত দেশের whee সে কছু আহি দিল। 

fee, ,আঁমতের জিজ্ঞাস: মন কখনও কোন ব্যান্ত বা মতের অন্ধ আন্গত্য 
স্বীকার করেনি। ইনফর্মারের হাত থেকে সুনীলের "ক্ষত পাবার সুযোগ 
এসেছে, বরানগরে fase চক্রবর্তীর আস্তানায়। কিন্ত; বরানগর নাকি বড় দুর 
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হবে” শহরের-ওপর’ তার থাকা চাই! 'তাঁরশ টাকা থেকে কথায় কথায় একশো, 
পরে দেড়শো টাকার দরকারে পেশছনো আঁমতের নজর এড়ায়ন। গোপন কার্য 
কমের মধ্যে একটা এ্যাডভেগ্ারিজম- আছে, বিপ্লবীদের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ 
মৈলেণ প্রত্যেকটা এ্যাকশনের আগেই এত বাহাদহীরর পযয়ি হিল যে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সেসব খবর গোয়েন্দাদপ্তরে পেঁছে যেত। সুনীল আঁমতের বন্ধু, তার 
জন্য নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসজ'ন দিয়ে আমত তাকে অর্থ সংগ্রহ করে দেয় ; 
তবু আঁমতের কাছে তার SRST গোপন রাখে । পাঠকের কাছে ক্রমশঃ সুনীলের 
ভাবমৃতি ম্লান হয়ে আসে । কিন্তু অমিতের দেশপ্রেম, বন্ধ্পপ্রীতি, বড়ো-আমর 
'সাধনা, মা-বাবা-ভাইবোন, এমন ক কানাইয়ের মার সম্পর্কেও যে আবেগ- সমৃদ্ধ 
মৃত তার তুলনা নেই। 
৮... একাঁদনের ভাবনাচিন্তার সূত্রে যে প্রাক্‌-গুপ্তযগ ইতিহাস থেকে গান্ধীর 
CTU আঁভযান, সোস্যাঁলজম, কামউনিজম্‌, কংগ্রেস-কাঁমউনষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন 
- এবং হল-কেন, ডারুইন" FAG, BLY, হযাভলক এঁলস সব গ্রাথত হতে পেরেছে- 
এর মধ্যে অলস আত্ম-কণ্ডুয়ন নেই! কারণ আমতের চোখ ও মন বাইরের 'দিকে' 
সর্বদা খোলা ; সে অত্যন্ত অনুভবশীল, alent! অনুভব ও মননের অন্বয়ে 
'আমতের পথ চলা, জীবনের অগ্রগাত। লেখকের আঁমিত-চারন্রে এই আত্ম- 
বকাশমানতাই মুখ্য, তাই রাজনৌতিক উপন্যাসের নিছক (যেমন অতীন বসূর 
শবকেলাশ? ) তথ্যগত ডিটেলস্‌ একদা-য় নেই । আঁমিত জানে, Time is out 
॥ Of joint ; আবার ব্জেন্দ্রবাবু সুশীল বন্দ্যেপাধ্যায়দের আশাবাদ, ইতিবাচক 
TATA তাকে টানে । আমতও আশাবাদী | আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে 
মানুষের অভিজ্ঞতা খদ্ধ হয় ‘মানব’ শব্দের নিহত মহত্বের নতুন নতুন তাৎপর্য 
ফুটে ওঠে । আমত ভাবুক এবং কর্মযোগী। সুনীলের মেসে যাবার পথে 
বাসযান্রী অমিত যখন নিদিষ্ট গন্তব্যের আভমুখী, তার মনও চলমান £ 
বাঁড়গ্ীলর 'শীশরভেজা সকালবেলাকার সূর্যালোক চমৎকারই না 
দেখাইতেছে! লাল বাঁড়টার লাল আভা যেন গাঢ়তর হইয়াছে, সাদা 
বাঁড়টার রূপ উজ্জবলতর হইয়াছে । সকালবেলাকার আলোতে না হইলে. 
ইহাদের এই রূপটি খোলে না। অমিত 'দনে কতবার এই Tore 
পাশ দিয়া যাতায়াত করে ; পাঁরচিত, অতিপাঁরাচত, তাহার কাছে এই 
বাঁড়গ্দীল। চোখ বুজিয়াও সে শিয়ালদহ হইতে শ্যামবাজারের মোড় 
পযন্ত প্রত্যেকটি বাঁড়র হিসাব বালিয়া যাইতে পাণ্রবে। কোন কোন 
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বাড়ির আঁধবাপীদের মুখ পর্যন্ত সে চেনে। ওই যে বাঁড়িটা-এবাড়িতে- 
হণ্য, ওই যে দাঁড়াইয়া আছে। এ পাড়ায় এমনতর মুখ সত্যই আশ্চর্য 
জনক। এ মুখ যাঁদ পোলক স্ট্ৰীটে, ক্যাঁনং Wee দেখা যাইত, oy 
হইলে বিস্ময়ের fox, থাকিতনা। বেশ সুশ্রী ভায়া মুখ, মধ্যবয়স্ক. 
কোন গুজরাট বেনে। '--আঁমত কতবার ভাবিয়াছে, ইহারা কে-গ:জরা'টি, 
না বাঙালীই ? বাসের জানালার ফশকে আজ আর একবার বণ্দাকয়া. 
পাঁড়িয়া আমত দৌখয়া লইল। আঁমত রবীন্দ্রান;রাগণী শেকসংপীয়ার শিষ্য, 
তাই ষোল-আনা জীবনরসের রাঁসক। 'তাঁরশের দশকের ভোরের কলকাতা, 
-মানে উত্তর কলকাতার সব রূপ রঙ রস, ভোরের বাতাস, Taras, জীবনকে 
জানার 'বস্ময়রসে আপ্লুত হয়ে নতুন MAT পেয়েছে | 
খ্যাত বিদেশী চৈতন্যপ্রবাহী উপন্যাসের সঙ্গে এখানেই গোপাল হালদারের 
উপন্যাসের পার্থক্য। তাঁদের দর্শন হাইডেগার-কিয়েকর্গার্ড সার্ন প্রমুখের 
ঠন্তাননসারী । সেখানে সামাজিক দায়বোধ, অবান্তর ; বন্ধপপ্রণীত ভালোবাসা, 
সমবেদনা 'নরর্থক-কেবল আভ্তত্বের যন্ত্রনা এবং ভেসে বেড়ানো । আঁমত, 
বাঁদ্ধজীবী, অধ্যাপক ও সাহবাঁদক, সবোপার আঁমত কাঁব। তাই সে ভাবতে: 
পেরেছে শৈলেন ফাঁটক ATA মনীশের কথা । কত কাছের মানুষ গেল দুরে 
দবশ্বাবিদ্যালয়ের উত্জবল AY শৈলেন এখন শ্বশুরের দৌলতে বৈষাঁয়ক অর্থে সম্পন্ন 
গৃহস্থ, হীতহাসের গবেষণার স্বপ্নটকুও নিঃশোষত। সব অনন্যতা-বাঁজত শৈলেন: 
নিছক একাঁট সুখী সংসারী জীব, মনে ও মননে যে মৃত। “এমনই জীবন- 
ইহাই নিয়ম । উজ্জ্বল শৈলেন নভে যায়, বনেদী সখী পারিবারের সুনীল: 
দবপ্লবের ঘোর-লাগা চোখে বাঁড়র নিরাপদ আশ্রয় ছাড়ে এবং আয়েশা, হয়ত বা 
কর্মভীরু আঁমতই জীবনকে আঁভজ্ঞতার Tata পান্রে অনুভব করে, ভেতরে-ভেতরে: 
পাল্টায়, নতুন মানূষ হয়ে ওঠে | 
সুনীল শৈলেন সুহৃদ সাতকাঁড় বা মনীশের সাধ্যের চেয়ে, উনি 
আত্মাবকাশের, হয়ে ওঠার Tre থেকে আঁমতের 'পিতৃবন্ধ ব্রজেন্দ্র রায় চাঁরব্রাট খুব' 
তাৎপর্পূর্ণ।. আঁমত ও ব্রজেন্দ্রবাব্‌ দুই প্রজন্মের দুই প্রারতীনাঁধ ; জীবন” 
স্বদেশ ও স্বকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণায় বিশ্বাসী ; তবু দুজনের মধ্যে 
আছে একটা শ্রদ্ধাও দেহের গভীর বন্ধন আঁমতদের কার্যক্রম স্বদেশের TAS- 
সাধনা, তার মত ও পথ, ট্রেড ইউনিয়ন বাদে GTA যথেষ্ট আস্থা নেই, অথচ 
হ্যামলেটীয় আমতদের ওপরই 'তাঁন ভরসা রেখেছেন। তৃতীয় খণ্ডে ব্রজেনবাবুু 
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SOTA মেয়ে সবিতা নতুন প্রোক্ষতে আবার ফিরে এসেছে। তখন দুজনের 

“মধ্যেই অমিতের মনে গভণর বেদনা এবং দায়বোধ। ব্রজেনবাবুর সঙ্গে আলাপেই 

“কেবল অমিত তার ভাবনার জগৎ মেলে ধরেছে-কোন সমবয়সী PRA সঙ্গে 

"আলাপে মন সেরকম সায় দেয়নি। 

অমিত কহিল, চিন্তা, কল্পনা, AI, এখন ওসব অসম্ভব ; ওসব বাজে 

কথা। যারা র৷ষ্টরপ্রয়াসে ভেসে পড়োন, তারা নিজেদের ভয়কে নানার্প 

পোশাক পরিয়ে নিজেদের আর অপর সকলকে ফাঁক দেয়। কেউ হন 

বারবলের অনুকরণ--৪। এর সপ্তা রাঁসকতায় শব্দ গাঁথেন ; ভুলে যান 

এই নওরতনের দরবারে আবুল ফজল, ফৈজার আসন খালি পড়ে আছে। 

কেউ হন গল্প লেখক, হয় দরিদ্রের জন্যে চোখের জল ফেলেন, না হয় 

দেখান প্রেমের হিস্টিরিয়া, না হয় সন্তা ibe | ওসবই আসলে 

আত্মপ্রবঞচনা, নিজেদের মন থেকে এই গ্লানবোধ ওরা: ঝেড়ে ফেলতে 

পারছেন না তাই। যারা কর্মের একটা নিষ্ট ধারার মধ্যে নিজেদের 

'জীবনকে স'পে দিতে পারছে, তারা তো বে'চেছে। যারা তা পারো, 

তাদের মধ্যে অর্ধেক নিজেদের মধ্যেই নিজেরা দগ্ধ হচ্ছে। তাদের জীবন 

অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যেন একটা জতুগৃহ-তারা পুড়ে খাক হচ্ছে হ্যামলেটের 

'মতো, Time is out of joint. O cursed time! that ever 

Iwas born to set it tight! তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি To te 

or not to be | আর বাকি অর্ধেক এই ট্র্যাজেডির হাত থেকে আত্মরক্ষা 

করেছে at the cost of their soul—weay লিখে, গল্প লিখে | এটা 

Escapism, তারা সবাই এই কথাটাই প্রমাণ করছে যে তারা spiritually 
নিঃসম্বল, emotionally defunct, morally banal, 

ais কেবল অমিতের কথা? 'তারশের দশকের একদা আদর্শবাদী পরে 

ংসারে গ্রস্ত, AG, মনে ও মননে দেউলিয়া অধিকাংশ মধ্যবিত্ত যুবকের 

ট্যাজোঁড। বলা যায়, আমাদের রিনাইসাল্সের arate, তারই সীমাবদ্ধতা | 

যারা “নিজেদের মধ্যেই নিজেরা দগ্ধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে তব, অঙ্গারে আগুনের 

মতো কিছু; শ্রেয়স-চেতনা SAPS আছে। কেবল তাঁরশের দশকের সাহত্যিক- 

দের কিছু continent বিলাসে যেটুকু ফাঁকি, সেটুকু বাংলা সাহত্যে নতুন 

আঁভঘাতের দক থেকে কিছুটা ইতিবাচক। নিজের আত্মাকে বাকিয়ে দিয়েছে 

‘জলের দরে-সে তো শৈলেনরা । শৈলেন যেমন যৌবনের আদশ'ভ্র্ট হয়, তেমান 


ay পাঁরচয় চৈত্-আযাঢ়. ১৪০৯ 


গ্যাটান সাতকাঁড়ও। সংসারের সাফল্যচক্রের নিচে পিষে শৈলেন.হয় সাতকাঁড় k 
ইহাই রি এইরূপই হয়। যোগবাশিত্ঠ রামায়ণের বাঁশঙ্ঠের উত্তরের, 
মতো, ‘মহারাজ ইহা এইরুপই হয়'। এও DISET ভেতরে-ভেতরে আত্মস্ধলন, . 
বড়ো থেকে oe হওয়া, ব্যানতদ্বাতন্ত্যকে অর্থযশ-সমাদ্ধর লোভে বিয়ে, 
দেওয়া। তাই আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মীবকাশ, আত্মসম্প্রসারণ, কেবল আঁমতেরই | 
আঁমতের জীবনবৃত্তে এরা বিভিন্ন সময়ে TS হয়েছে সমকাল ও সমবয়সর AAs. 
আপাঁতক যোগে ; ফুলের মালার মতো কোন অচ্ছেদ্য অন্বয়স্ত্রে নয়। অথচ 

বাংলাদেশের বিশেষ কালের 'শাক্ষত মধ্যাবন্ত মানীসকতার নানা টাইপ, TAA 
ব্যান্তরূপ এবং সেই প্রেক্ষিতে নায়ক আঁমতের জীবনচর্যার স্বরুপ ফুটিয়ে তোলার 
জন্য চারব্রগল অপ্পারহার্য। গভীর অর্থে, সমাজ-বাস্তবতা চারের ভিতর 
দিয়েই রূপ পাঁরগ্রহ করে। সামাজ্যবাদ প্শজবাদের সবেচ্চ স্তর, শিল্প-সাহিত্যের 
মানসাভীত্ত হল superstructure, তার বানয়াদ আর্থসামাজিক বাস্তব fete 
বা structure, ইগব ফ্রুডেলের A culture of the modern Age, 
ডিজেলের Germany and the Germans ইত্যাঁদ নানা প্রসঙ্গ এসেছে ॥ 
ততাঁদনে গোরা যোগাযোগ শেখ প্রশ্নের বিতর্ক-প্রীত Granite বাস্তবতার 
উপকরণ গহসেবে পাঠকের কাছে সমাদৃত কিভাবে প্রত্যেক দেশের ইতিহাস এক. 
অখণ্ড মানবসভ্যতার ইতিহাসে লে যাচ্ছে তার প্রমাণ শিল্পাবপ্রব, ANTIA, 
পণুজিবাদ, বাঁপ্ত-তত্ত-সবই বিশ্বতাৎপর্যেবচার্য | ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের, কিন্তু 
তার প্রাতীক্রিয়ার ফলভাগী সারা বিশ্বের মানুষ । আঁমত ব্রজেন্দ্র সংলাপে ভারত. 
আত্মা স্বরূপ সন্ধান এবং যুরোপের চিন্তাজগৎ শকভাবে আঁমতের চিত্ততটে 
আঁভঘাত সৃষ্টি করেছে, উপন্যাসের শিল্পগত প্রাপ্য (aaie? ) হসেবে তার. 
মূল্যও কম নয়। যুরোপীয় SOMATA উপন্যাসের নায়কেরা সাধারণতঃ 
অহংকৃত, WATS, টি আঁমতের জীবনযাত্রা আত্মসম্প্রসারণের দিকে, 
ইণতহাসের ভাঁবষ্যতের দিকে। 

একে একে কাছের মানুষ ইন্দ্রানী সুরো সূধীর সুধীরা AA শৈলেন HTG- 
কাঁড়রা দূরে সরে যাচ্ছে, সুনীলও ; ঝরে-পড়া এইসবস্মতিব্দনার পাশে TR DT 
চোরা দীন ও TOIA, RETS ফেরৎ কমরেড দাশ এবহইশাকের আঁভজ্ঞতা, 
থার্ড ইন্টারন্যাশনাল আমতের জীবনে যেন একটির পর একা পর্দা তুলে দচ্ছে। 
বজবজের মজুর আন্দোলনের আঁভজ্ঞতা, মালিকের দালাল ছদ্ম-শ্রীমকনেতার 
চেহারা, শ্রমজীবী মানুষের সাংবাদিকতা, শেষ প্রশ্ন থেকে ম্যাম গোঁকর মাদার 
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২ পযন্ত গণচেতনাশ্রয়ী সাহিত্যে শিল্পের মুক্তি, নতুন শ্লোগান নয়, জীবনের নতুন 
দিগন্ত আঁমতের জীবনানূভব--উপন্যাসেরও টৈভব | 
গৌণ চাঁরত্রের কয়েকজনের প্রসঙ্গ আলাদা ভাবে আলোকিত হতে পারে। 
মুগল, আঁনল-লালতা, শৈলেন, সুহৃদ, সাতকাঁড়, মনীশ, মনীশের অনুগামী 
সুনীল, সুনীলের সহযোগী আঁমত। Foray, কৈশোরে প্রথম-যৌবনে খুব 
অন্তরঙ্গ । ক্রমশ দুরত্ব বেড়েছে! স্বদেশের মাশুসাধনায় দুজনে ঘরছাড়া, আঁমত 
বাঁড়তেই থাকে। তবে তার চলা-ফেরার মধ্যে রহস্যজনক গোপনজর অথশাঁট 
বাঁড়র সবার জ্বানা ! বিশেষত আঁমতের মার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। তবু 
=* শকছুই সে বলেনা। কারণ সুনীল সবই গোপন রাখে । কেবল টাকার চাঁহদা 
জানায়। কারণ মণীশও সব কথা সু নীলকে বলেনা । বন্ধুত্বের মধ্যে সন্দেহের 
আশ্চর্য অন্ধকার। লখকের এই কর্মপদ্ধাতিতে সায় দিতে পারেন ন । তাই 
দুচারাটি মুহূর্ত তুলে এনেছেন উপন্যাসে, যেখানে দেশের মানুষ বাদ দিয়ে 
বিপ্রবীয়ানা বড়ো! জন-বাচ্ছি্তাই-এর ব্যর্থতার বীজ বহন করছে | 
নয়োদশায় ফুটফুটে জোত্রায় সুনীল অমিত মনীশের দেখা! অমিত 
দেখেছে, হাতেহাত ধরা দুই PL ANT সন্দেহে করছে মনীশ। 
সুনীলের দাদা. নিখিল. গাপ্ধীর চরকার আদর্শে মুগ্ধ । মনীশ কেবল একটু 
আশ্রয় চেয়েছে রাত্রির জন্য, আবার সে পরের রান্রতে চলে ধাবে। কোথায়, সে 
«জানেনা । আর কিছ সে প্রত্যাশা করে না? সুনীলের এই প্রশ্নে মনীশ 
জানিয়েছে, আর শ তিনেক টাকা যাঁদ হয়। মণীশ কি মানুষ না পাথর ? 
সুনীল কেবল টাকার জোগানদার £ সে যেন ধারয়ে দিতে পারে৷ তাই মণীশ 
বলেছে, প্রাণ বণচানোর সমস্ত আয়োজন আমার সম্পূর্ণ আছে-তোদের মাজল- 
লোডারের ওপর অত ভরসা রাখিস না। অর্থাৎ বন্দুক দোখয়েও মনীশের গাঁত 
প্রীতরোধ করা যাবে না। সুনীলের কথায় সন্দেহের মেঘ অন্তত কিছুক্ষণের জন্য 
কেটে গেছে-এত ছোট তোর মন,-ভাবতে পারাল, আম তোকে ধারয়ে দিতে 
যাঁচ্ছ।”_ জীবন-মৃত্যুর APAREA দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুর এক আশ্চর্য সাক্ষাৎকার ॥ 
দেবব্রত নাম নিয়ে মণীশ পরাঁদন থেকে সুনীলের পারবারে পারচিত হবে । সেই 
, রাতে সে রইল আত্মগোপন করে। RA সুনীল এনে দিল সামান্য কিছ 
খাবার। কঠিন বিপ্লবীর ভেতরের মানুষটা তখনই বেরিয়ে পড়ল। 
ঝরবর কাঁরয়া অশ্রু ঝাঁরয়া পাঁড়ল। সুনীল চমকিয়া গেল। তারপর ধরে 
ধীরে মনীশকে ধাঁরয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল । নীরব জলের ধারা বাহিয়া 
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“চালল। কেহই কথা. কাঁহল না। এরকম মুহূর্তেই Silence is more 
“eloquent than speech | | 
i মাফ কারস, সুনীল । বড় অন্যায় করোঁছ, অন্যায় কথা বলছ, অপমান 
.করোছ-তবু মাক কাঁরস। ভাবাছিস, এাঁক দূর্বলতা ! সত্যই তাই। 
Ferg আজ একমাস আমার চোখে ঘুম নেই । দিন সাত-আট Ta শুতে 
পেয়োছলাম। শুতে পেলেই যে ঘুমুতে পারি, তা তো AW, শুতেই 
-পাইনা। তাছাড়া রানেই চলতে হয় পথ, দিনের বেলা পথে বেরুনো 
নরাপদ নয়। এই সত্তর আশা ক্লোশ পথ চলে এখানে এসৌছ--পায়ের 
জুতো ছাড়তে হয়েছে অনেক পূর্বেই ; গায়ের জামা দ একবার নতুন 
"কনে িয়োছ ; ফোস্কা পড়ে আজ পা অচল হয়ে এসেছে । অথচ কোথাও 
WORA উপায় নেই-চল-চল- চল ; একঘন্টা আগে যেখানে ছলে 
. একঘন্টা পরে সেখানে আর যেন তোমার রেখাটি না থাকে। প্রত মিটে 
-পথ বদলাও, AIS মোড়ে পাল্টা চল-যেন কোন চিহ্ন তোমার কোথাও 
কেউ খুজে না পায়। শিকারী কুকুরের পাল তোমার দেহের আল্লাণ 
MEETS তোমার পেছনে আসছে। -নেকড়ের মতো জব বার করে 
তারা তোমায় তাড়া করছে! দাঁড়ালে কি মরলে ' ভুল করলে ক শেষ 
'হলে। একাঁটবার অমনযোগী হয়েছে তো আর নেই।-"" 
ক্ষুব্ধ বাংলার তাঁরশের দশক । ইংরেজ সাম্রাজ্য কে'পে উঠেছে। সূর্য * 
সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্াার OA যুবসমাজকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। 
খঁবনয়, বাদল, AOR দুঃসাহসিক রাইটার্স আঁভযান গোয়েন্দা ও পুিশ- 
বাণহনীকে লাগাম ছাড়া স্বাধীনতা 'দিয়েছে। সারা দেশই যেন বন্দীশালা । 
গান্ধশবাদশরাও সত্যাগ্রহের পথে আইন ভেঙে জেলে ভরছেন। সেই সময়ের নাম 
না জানা অনেক বপ্পবপন্হীদেরজাবনে এরকম মানস-সৎকটউপাসস্থিত হয়েছে | জেলে 
oa, fates নদ্রার অবকাশআছে। এ্যাবসকণ্ডারেরজীবন বড় দুঃসহ ৷ দেশপ্রোমক 
হয়েও দেশের মানুষের কাছে আত্ম গোপন করতে হয়, নেতার 'নর্দেশ যন্বের মত 
পালন না করলে মৃত্যু ; পুলিশের হাতে বা বিপ্লবী ঘাতকের হাতে ৷ সুনীলের 
কথায় গভশর বেদনা-আশৎকা-ক্লান্তর প্রকাশ। লেখক সুনীলের সীমাবদ্ধতা +. 
সীমাবদ্ধতা যেমন দৌখয়েছেন, তেমান এধরনের অন্তরঙ্গ AALS সুনীলের জন্য 
আমরা সমবেদনাও অনুভব কাঁর। শুনতে শুনতে আমতের মন ভালোবাসায় 
স্ব হয়েছে! সুনীল বলেছে, ‘বুঝলাম, অবসাদ দেহে মনে চেপে বসছে! আবার 
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পথে পথে হেটে চললাম! এমনই করে আজ কত রাত, কত দন গেল-এই aw, 
< “দগ্ধ দিন রাত,-দ:ঃস্বপ্নভরা দিন, TEA রাত, যাতনাময় আঁস্থরতা। মানুষের 
সহজ ALF মনে হয় PA, সোৎস্ক weiss মুনে হয় সপিল। মাফ করিস 
AA, অবস্থার চক্রান্তে আমার মন HRA যাচ্ছে, ভেঙে খান খান হয়ে 
গেছে। এরপর আর কথা চলেনা । বিপ্লবী তার মুক্তিসাধনায় শপথবদ্ধ SR 
সংখা মধ্যাবন্ত পারবারের সন্তান, কেবলই লক্ষ্যহণন চলা আর তাড়া-খাওয়া জন্তুর 
মত 'পালাও ATS’ ; সত্তর-আ'শ ক্লোশ পালানো HATA তপস্যা হতে পারে, 
কিন্ত; এর মধ্যে যথার্থ স্বদেশ সাধনা নেই। রবীন্দুশিষ্য গোপাল হালদার 
কোন সন্ত্রাসবাদী কর্মসুচী সমর্থন করতে পারেনান; অর্তদলীয় সংঘাত- 
<x. কেও নয় ; তব: ঘরছাড়া এই সুনীলদের জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। . 
দি হাণ্টেড এ্যাণ্ড দি হণ্টেড। মনীশ সুনীলের তুলনায় আরও ফাঁপা" 
TTA] গোপাল হালদার সমকালের কৌন ব্যক্তির দিকে বিদ্রুপের তর্জনী 
তোলেন নি। TRY হেমচন্্র কানুনগোর লেখা ‘বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা” পড়লে 
‘বেশ কু আহাম্মক কাগুজে বিগ্লবীর আগ্দনে-মুখোশ খুলে যায়। . 
কিন্তু মনীশের ভেতরেও এক 'নাঁজত, ব্যান্তমানূঘ আছে । আঁমতের অর্থাৎ 
.লেখকের চোখে তার পারচয়ও Sais আমিতের আপাতঅসংলগ্ন মানস- 
চারণার মধ্যেই জানা গেছে মনীশ বিষ্লবের পথে বোঁরয়ে দিশা পাচ্ছে না। 
সে মূখে বলছে, VL সম্পর্ক তো আমাদের নয়-আমাদের কাজের সম্পর্ক, 
“Us দুয়ারে এগিয়ে দেবার সম্পক কিন্তু সুনীলের মায়ের ভালোবাসা, বউাদদের 
অন্তরঙ্গতায় সে জীবনরসের কবোষ্ণতা পেয়েছে, তার স্বাদে সে অভিভূত, অন্তত 
সামাঁয়কভাবে MiG | তাই বলেছে, ‘এখানে পথে ঘাটে একটা দিমূঢ় অন্ধ 
মানবশ্রেণীর সঙ্গে দেখা হয়।, মনীশের মনে পড়েছে নিজের মায়ের কথা । আর 
সব রকম প্রাতকুলতায় আঁমতের শান্ত তার মা, মায়ের io) দেশমাতার 
নেবকদের পক্ষে ক এই মাতৃশান্তি বশেধ Elan Vital? দেবরত-মনীশ-লালতা 
ও গেজবৌদর মধ্যে হয়ত সেই ম শৃকধাশান্তর অংশই প্রত্যক্ষ করোছল। তাই 
কোমরের অস্ব উপক দিতে পারে, সেকথা ভেবেও জামা খুলে সে বিশ্রাম করেছিল। 
শেষপর্যন্ত এভাবেই তো মনীশ প্ীলশের হাতে ধরা না পড়ে পাঁলয়ে যেতে 
পেরোছল। কি আশ্চর্য! আনল তখনও ন্যাশনাল স্কুলে মাসে মাসে চাঁদা 
পাঠায়। কিছযাদন সে স্বদেশীও হয়েছিল কার যে fe পাঁরণাম ঘটে। অবশেষে, 
অমিতের অভিজ্ঞতা, ‘একটা আগুনের ফূলাঁকর মতো মনীশ নিভিয়া গেল |, 


v 
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সাতকাঁড় আমতের সতীর্থ-একসঙ্গে বিশ্বাবিদ্যালয়ে . পড়ত। উচ্চাশা fea, 
দেশাহতের কল্পনা ছিল। সময়ের নিয়মে সব গেছে। সে প্রাতীত্ঠত' আইনজ্ঞ 
ঘরে সাজানো আলমাঁর ভাত বই । পড়ুক না পড়ুক, ঘর আলো করে আছে ॥ 
আট ca ইউনিভার্সাল হিস্টার। একটা সম্পান্তর লেনদেনে আটশো টাকা 
আমতের প্রাপ্য . টয়েনাবর সার্ভে অফ ইনটারন্যাশনাল আ্যাফেয়ার্স ১৯২৯-এর 
বাঁক দাম OLR দেওয়া ITA | তারপর অবশ্য সুনীলের দাবি। 

প্রথম সাক্ষাতেই ARGY সুখলালিত সাতকাঁড়কে-চেনা যায়। গোল আলর 
মতো . গাল দু হাঁসতে একটু কাঁপবার চেষ্টা করিল।""'মাৎসের Batol ও 
নিদ্রার জড়তায় মায়া সে হাঁস চাপা পড়িয়া গেল? | 

খাঁটি বিলাতী ক্রিকেট ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। দামী শাল। হারার 
বোতাম । সোনার দিগারেটকেস। আঁমত সম্পর্কে Gea নেই, তাই মনে 
থাকে না যে কলেজের অধ্যাপনা নয়, এখন সে সামান্য সাংবাদিক! অথচ এক- 
fra আঁমত সম্পকে ইন্টারেস্ট ছিল । “এই সোঁদনের কথা মান্র। এমনই জীবন ! 
শুধু ছাড়াইয়া যাওয়া। শৈলেন আর সাতকাঁড় এক হইয়া যাইতেছে ; অথচ 
দেহে-মনে এমন স্বতন্ত্র দুটা মানুষ ahaa পাওয়া WET! শেষ পযন্ত 
আঁধকাথশ মধ্যাবত্ত বাদ্ধিজীবী, পেশাজীবী smug, self-complacent,, 
worldly. 

শৈলেন সংসারতৃপ্ত ভালোমানুষের আর এক টাইপ-তাকেই ছাঁড়য়ে যেতে হয়, 
কারণ শৈলেন মনের দিক থেকে আঁমতকে ছেড়ে য়েছে অনেকাঁদন ৷ পরীক্ষায় 
প্রথম। কৃতী ইতিহাসের ছান্র। আঁমত ও. শৈলেন ইতিহাসের দুই অন্ধকার 
অধ্যায়ে নতুন আলো ফেলবে। এই ছল প্রাতজ্ঞা । বিশেষ উৎসাহে ক্ষেত্রসমীক্ষা 
শুরুও হয়োছল। তারপর ARAS RA প্রলোভন প্রবাহে প্রথম যৌবনের, 
স্বপ্নদাধ, প্রাতজ্ঞ (খড়-কুটোর মতো ভেসে . গেছে । বিগত দন, বগত-আয়ঃ, 
দবগত-আলো। হাইকোটে'র উীকল শ্বশুরের দৌলতে সে নাক মুণ্সেফ হিসেবেই 
অনেক জাঁটল মামলার রয় দিতে পারে, তখন ATS কলকাতায় এসেছে । বার- 
লাইব্রোরতে পুরনো বন্ধুদের খুজে নিয়ে OST THES এবং ব্যর্থ উীকল 
ঘুগীনকে SLAM মাধ্যমে FTG করাতেও চেয়েছে। সংক্ষেপে, শৈলেন 
সাতবহর পরে মৃত বাণবল,প্ত-'জাস্টস দে-*বশদ্রমশায়-স্পেশ্যাল পাওয়ার" - 
শ্বশুর মশায়-বার লাইরৌর ''ল অব মগেজ-" “বশর মশায় Y | 

বক শ TAQ অত CIR নয়, তব আটপৌরে, বর্ণ'হান, যৌবনস্বপ্নাবচ্যুত 


মার্চ-জ:ন ১৯৯৪. '্রদিবা-র গোপাল হালদার yo 
নিজেকে দেশ জাতির বা সমাজের চালচিত্র রেখে দেখে না। অথচ সময় ১৯৩০, 
তাঁরশের দশক। অসহযোগ খিলাফৎ পার হয়ে নরমপন্হী ATER নতুন মোড় 
নিচ্ছে। যৃগাস্তর অনুশীলন প্রভৃতি সশস্ত্র বিপ্লবপন্ছণদের এযাকশনে ইংরেজ 
সরকার HES. সন্ত, নিরাপত্তার «নামে দমন পাঁড়ন চ়াসত। তবু উচ্চাশী মধ্যাবন্ত 
তরুণেরা অধিকাথণ নিলিপ্ত ; ব্যক্তিগত জীবনে. নীড়াশ্রয়ী সৃখসন্ধানী। যে 
ইন্দ্রানী সদরোর মাধ্যমে শৈলেনের স্ত্রী ও 'বশরভাগ্য, তাদের কথাও মনে নেই . 
এমনই হয়, জীবনই এরকম | [Intense Living, তার জন্য আকুতি থাকে- 
ক'জনের? অমিতের ছিল। তাই আমতের চোখে ও মনে, TABS মনন-চাঁরতায় 
অনেক মানুষের আদর্শের রাঙতার রঙ: ধরা পড়েছে, আবার অনেক পাঁতত মানুষ: 
বা উপোক্ষিত মহরতে বিশেষ তাৎপর্য উন্মোচিত হয়েছে। : শীতের রা বারোটা 
উত্তীর্ণ | আঁমত যুগল ব্ৰজেন রায় বাঁতকমবাবু সুহৃদ ইন্দ্রানী ইত্যাদির RAT ' 
শেরে বাড়ি ফিরে এল | তব: ঘুম নেই। নানা fet রাত্রি শেষের আলো 
এবং পুলিশের সবুট পদধর্ানতে ' একদা, সমাপ্ত | 
. অন্যাদন' আঠারো বহর পরের রচনা । ঘটনাপ্রবাহ ১৯৩৭-৩৮ সালের; 
রচনাকাল ১৯৪৮ ] তখন লেখক প্রোঁসডোঁন্স জেলের রাজনোতিক-বন্দ্রী | .তাই 
'ছোবড়ার, বা 'ঘাঁনঘরে'র কোন আশংক( নেই। জেলের TATE নয়, খাদ্যই _ 
বরাদ্দ o রা | 
শরৎকালে সকালের উপন্যাসের সৃচনা। ‘ae কি তেমার ডি 
হেরিন্দু শারদ প্রভাতে | শরৎ COAT AIT আলে।র অঞ্জাল'*- আমত রবীন্দ্র 
শিষ্য, ‘পশ্য দেবস্য কাব্যম” উপানষদের বাণী রবীন্দ্রনাথকে অন:প্রাণত করোছিল ;. 
আঁমতও সেই দুটির অধিকারী । প্রোসডোন্স জেলের গরাদের ফাঁক দিয়েই 
আমতের অনুভব £ ‘আশ্চর্য বাংলাদেশ Ssg তার শরৎকাল। কথা না 
বালয়াও কথা কাঁহয়া উঠিল আমতের মন। '"*আম্বিনের বাংলা যেন CALATA 
বাঙালী মায়ের মতো পরগৃহ হইতে কন্যার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন 1? 
একপেশে রাজনীতি এবং সামাজিক বোধে প্রায়শঃ প্রকীতিমনস্কতার অপহ্নৰ ঘটে । 
প্রকৃতির রুপ রঙ, খতুর পাঁরবর্তন যে জাবনের স্বাদকেই বদলে fans পারে, তার, 
প্রমাণ পেয়েছে বারবার আঁমত। পাথবী বড় সুন্দর । মনে পড়েছে_ মিরিতে 
চাহনা আম সুন্দর ভুবনে? 'আঁমত মানুষের eqs দেখিয়াছে y ' যখন 
মানুষের আকাৎক্ষা, মানবের মাঝে* আম বাঁচবারে চাই, তখনই সকলের শ্রদ্ধেয় 
সূশীলদা অথাৎ সংশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু আঁমতকে একটা ধাক্কা দিয়ে, 
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aha সত্যের মুখোমুখি দাঁড় কারয়েছে। পুরুষকারের একট উজ 
উদাহরণ | 

ধ্যান, মনুমেন্টের. তলায় ' দাঁড়িয়ে রি তে 'যাহারা 
তোমার বিষাইছে” বায়ু দিভাইছে তব আলো | তুম কি তাদের ক্ষমা কাঁরয়াছ, 
তুমি ক বেসেছ ভালো; . তাঁর কলমেই লেখা হ'ল 'চারঅধ্যায়' | সুশীল 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্মিত, আশাহত ‘একাঁদন সেই ক্ষুব্ধ হতাশ শত যুবকের 
অন্তরে তর্কের তুফান উঠিয়াছিল-কাঁব, তুমি দিলে তাহাদের' ললাটে এই কলণ্কের 
+ ছাগ ৮. | 

এ ধারণা সুশীলদার মতো সোদনের অনেক KAA, বারীনদার শিষ্যদেরও, 
ka আমিতের নয়। কারণ আঁমত জানে, উচ্ছবাসের জোয়ারে ভেসে পাঁথবীর 
সরচেয়ে ATTY সাম্রাজ্যবাদী শীন্তকে হারানো যায় না! জনগণ থেকে KIER, 
পলাতক, সাঁন্দগ্থ কয়েকটি মানুষ অস্ত্রধারণ করলেই দেশ শোষণমনন্ত হবে না। 
সমস্যার মূলে পৌঁছতে হরে। সাম্রাজ্যবাদী: শোষণ-পঠীজবাদেরই বিশেষ 
চেহারা, একটা RARA! এর বিকল্প ব্যবস্থা is, ভাবতে হবে। আঁমতের 
স্বপ্ন সোঁভয়েট ইণ্ডয়া | 'তাঁরশের দশক-স্পেনে ইন্টারন্যাশনাল 'রগেড cota 
হয়েছে। ক্রিস্টোফার কডওয়েল গোব্রিয়েল পৌর 'র্যালফ ফক্সের মতো লেখক- 
বুদ্ধিজীবী তাতে যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সমর্থন জানয়েছেন। আঁমতের 
চ্বপ্নে ভবিষ্যৎ ভারতের একটা সিরা ডা নিয়ে 
জেগে উঠছে। 

তাই সে স্বভাবের গবপরীত এবং বয়সে প্রবীণ সুশীলনাকে শ্রদ্ধা করে, 
ভালোবাসে । আঁমতের nibo তান গ্রহণ করেন না, তবু জানতে চান 
এঙ্গেলসের FH, পারবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র; সমাজবাদণ চিন্তার ইতিহাস, মার্কসের 
'ক্যাপটাল, KAGA সাধনা শুধু আত্মার আত্মবিনাশ ? “Wail বেদনাহত 
চোখের সানুনয় TS আমতের »মরণে-মননে চিরকালের হয়ে রইল, বিলে মিশে 
রইল ASIA শান্ত স্বভাব চিরাজজ্ঞাসু বাবা এবং সংসার সমরাজনে ব্যথাহত কিন্ত 
অপরাজিত igre, ব্রজেন্দ্রায়। এভাবেই সনীল-সংহদ-শৈলেনের বন্ধ 
বারবার বদলেছে. আঁমত হয়ে উঠেছে। 'নজেকে বারবার 'ছা'ড়য়ে যাওয়া | 
{বশ্বাবদ্যালয়ের বিদ্যা, জীবনের আঁভজ্ঞতা, দেশ ও মানুষের প্রত ভালোবাসা 
এবং বন্দীশালার 'বিশবাবদ্যালয়ের' দশক্ষা-সব নিয়েই আঁমতের সমাদ্ধি। 

আঁমতের আত্মাবকাশে লক্ষীধর ঘোষ, শশাত্কনাথ, জ্যোতি, নীহার ৫ 
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মার্চ-জুন ১১৯৪ পন্রীদবা”র গোপাল হালদার ve 
নরেন fag, কালীকংকর এবং দাগী তালাতোড় রব; গড়া, সকলেরই. ভাঁমকা 
আছে। মন্ত রাজবন্দী কালীকংকর বন্দী ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে আড়কাঠি | 
আসলে ইংরেজের দালাল। তাই সে “শ্বেতাঁকংকর’। লক্ষীধর ব্যায়াম করেন, 
গীতা পড়েন ; কামউীনজম বোঝেন না, fer. cara কাঁমউাঁনস্ট-শবরোধী-। নরেন 
মিরর অন্যবন্দীর টাকা চুর করে, অথচ চোর TA কাছে বন্দীদের টাকাকাঁড় 
নিরাপদ, আত অসুস্থ, গোপনে সে তার সেবা করেছে, ভালো চামচ-প্লেট জোগাড় 
করে এনেছে । অনেকবার রঘু ঘাঁনঘরে, ছোবড়া-ঘরে গেছে । তব সে অকপটে 
বলতে পারে, চোরকে RIA নেই। .তার বউ-ছেলে-আত্মীয় আছে, তাদের, 
কাছেও সে চোরমান্র । তব ছাড়া পেলে আবার সে চুঁরই করবে।: 'গোর-অকে 
বিশ্বাস নাই৷ অথচ পোষা বিড়াল ছোঁনর মৃত্যুতে সে দারুণ শোক পেয়েছে । 
রঘুর মতো দাগী আসামীর মধ্যে ছাই-চাপা মনযধ্যত্বের আঁবত্কার আঁমতেরই 
শ্রেরস-সন্ধানকে পূর্ণতা দেয়। 
একদা-য় যে মমতাময়ী মায়ের কথা আঁমত না ভেবে পারে নি, ছদ্মকলহে মার 
কাছ থেকে তার রহস্যময় কর্মসূচী গোপন রেখেছে, অন্যাদন-এ সেই মা মারা 
গেছেন। AA ARA পাঠানো চিঠি জেলের সেন্সর পার হতে পারে fa) বরং 
তাঁরা খবর দিয়েছেন, মায়ের স্বাস্থ্যের ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে? 
খলার মন্ত্রীসভায় রদবদল হয়েছে, ফজলুল হক রাজনোতিক বন্দীদের 
মত দিচ্ছেন ; বাইরে বন্দীমনুন্তর জোর আন্দোলন চলেছে । আমিতের মুক্তির 
বাদ এসেছে। জ্যোতিময়ি, শশাংক, লক্ষমীধর, নরেন, নাহার ইত্যাঁদর afefe 
সবার মনেই RA ইশারা, একে একে এবার ছাড়া পাবে! সকলেই অমিতের, 
সঙ্গে প্রীতিসপ্তাষণ করছে_যেন জেলখানার এক বৃহৎ পাঁরবারে থেকে সে বিচ্ছিন্ন 
হচ্ছে। SANT দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে, এই তার অনুভূতি । মা 
নেই, 'মা বড় জঞ্জাল, মা কেন মরে না? একদার এই মাতৃআঁভভব 'অন্যাদন'-এ নেই। 
মায়ের মৃত্যু যেন আঁমতের নিমোহ আত্ম আবত্কারের দিক থেকে প্রয়োজনীয় 
ছিল। কিন্তু সুনীল? যার জন্য আঁমতের এত দুঃখবরণ ? সে দিশাহারা, 
TPIT | তাই প্রথমে সঙ্গীতের মধ্যে জীবনের সব কান্না উজাড় করে দিয়ে 
আত্মহত্যা করেছে । কোন সুইসাইড নোট রাখোন, কারো প্রীত কোন বন্তব্য 
নেই বলেই তো এ ‘নোট’ অর্থহীন। জীবনই তার কাছে অর্থহীন | 
এখানেই অমিতের সঙ্গে সুনালের জীবনবোধের পার্থক্য। সব অন্ধকার পাঁরয়ে 
Life marches on, জীবন আগাইয়া চালয়াছে। এই হল আঁমতের জীবন- 
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wet | সে হীত্হালের ছা চার ওয়ালক্ড জাইসিস’ পড়েছে, জানে, 
দ্‌ ইন্টার ন্যাশনাল ইউনাইটস্‌' দি হিউম্যান রেস, তার মনে পড়ে, “What | 
man has made of man শেক্সপায়রে অমিতের আত্মদর্শন- What 
a piece of work i is man 1 এবং quintessence of dust ie, | l 
Pe সুনল বা মনীশের মতো আঁমত যে মুড়ে পড়োন, তার কারণ হয়ত তার 
Baie বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষ জনসংঘটু ; fee পাঁরবারক পাঁরমপ্ডলকেও মনে 
রাখতে হবে। মা নেই,বাবা আছেন ; ছয় বছরের দনুভবিনায় ও পৃত্ঠীশোকে 
স্বর, কানে কম শোনেন, তব অমিত এসেছে শুনেই খুশী | ‘কতক্ষণ থাকবে» 
স্থবিরতা ভেদ করে . পিতার as, CHR শোকের wee নির্গত! অমিতের 
কর্ম'ধারায় বাড়ি, বাপ-মা, অনু-মন তো'এতাঁদন তুচ্ছ ছিল। রে 
'_ কিন্তু, আঁমতের বিরল সৌভাগ্য যে, কেউ তাকে দোষারোপ করেনি! অন 
“মনু বড় হয়েছে, তবু দাদাকে ঘরে তাদের অনর্গল কলকাকাঁল, কাননবালা 
বড়য়া-লীলা দেশাই" মহন্ত, সোনার সৎসার। অকুণ্ঠ ভালোবাসাই তার 
জন্য অপেক্ষা করেছিল। ‘প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা” 1 কোন -is tig 
শুনতে হয়ান । _ সেজনাই বলা স্ব হয়েছে, অপরকে, দেখে এলেম Tè TA 
TAP 

ইন্দ্রাণী, সবিতার সম্পর্ক নতুন ন মোড় নিয়েছে। তবু - সেখানেও কোন বিরূপ 
me সবিতা বিধবা হয়েছে, amit fon fect থেকে এম. এ. পাশ 
করেছে, পূর্বতন লঙ্জা- RE SRO নেই,বয়সের ছাপ পড়েছে। ছ'বছরের 
ব্যবধানে যৌবন তার লাবণ্য হারায় যথানিয়মে, আঁমতের দি এড়ায়ান। NE 
রায় বাড়ির নাম রেখেছেন 'সুবিতাসদন' | আঁমতের জীবনে অন্য নারী ইন্দ্রাণী | 
zaas সেই বৌদি আজও অমিতের প্রতি আশ্চর্য রহম, তবে যৌবন-চাপ্ল্য 
অনেক! স্থির, সমাহিত। একদা-র ইন্দ্রাণী আড়ালে ছিল, অন্য দিন-এ নরাবরণ, 
AORE | নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার চড়ান্ত ক্রেই. সে আঁমতকে নতুনভাবে 
পেয়েছে।, ToS সে বাদ নয়, পরত নয়, সে ইন্দ্রাণী | নারীকে আপন 
ভাগ্য জয় করবার আঁধকার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আঁমতও জেল-জীবনের 
অন্ধকারে চিনেছে ইন্্রাণীকে নিজের ACA আলোয়। ka 
aig r এখানেও রবীন্দ্রনাথের উজ্জবল উপীস্থাত। Sart ars FRET 
নাটকের মতো সাজালে এরকম দাঁড়ায়। 
. কি দেখাঁছলে আঁমত ? 


x 
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তোমাকে | 

কি বুঝলে ? 

বুঝলাম ?-না, বুঝলাম না-তুঁম কি সেহময়ী, না প্রাণময়ী ? . 

কাকে তোমার বোঁশ ভয়, আমত-দেহকে, না প্রাণকে ? 

ভয়? নাঃ ভালোবাসা? জানিনা কাকে। 

আম জান, আমি ইন্দ্রাণী, কারও ভার্যা নই, বউদিও নই। 

আম ইন্দ্রাণী-তোমার অন্তরাত্মাও তা স্বীকার করেছে 

স্বতোচ্ছৰাসে_সেই প্রথম TAOS, আজ পথের উপরে | 

আঁমতের সঙ্গে আলাপে Rata চোখে আলো ফুটিল, Re ফুটিল, ফুটিল 
বুঝি জ্বালাও ৷’ 

অমিতইন্দ্রাণীর এই আরক্তিম ভালোবাসার ছবি এবদা-য় অস্যুট ছিল। 
বরং একদা-র ইন্দ্রাণী ছটা প্রগলৃভ। আঁ মত একটা. গেটা মানুষ, ব্যান্তপ্রেমে' 
পারবারের CHR, দেশের মানুষের প্রীতি বর্তব্যে ও ভালোবাসায় । শেষ মুহূর্তে 
ইন্দ্রাণীর ডাক ‘অমিত’ যে কণ্ঠস্বর শুধু নয়, রক্তের সম্ভাষণ, আমিতও বুঝে 
আনন্দিত, Gate! অনেক ব্যর্থতার পরেও সার্থকতা আছে-জশবন ক্রমশ 
উন্মোচিত হচ্ছে। মানুর সঙ্গে আঁমতের পাঁরচয় করিয়ে দিয়ে নিভৃত মুহতেঞ্জ 
মালা-বদল শরংচন্দ্রীয় ছকে ভালো মা নায়, অন্যভাবেও, রোহিণী-পন্ছায় ইন্দ্রাণী 
‘আপন ভাগ্য জয়’ করার অধিকার পেতে পারত। 

হক মন্ত্রীসভা, শ্রমিকদের প্রতি কথার খেলাপ, জেল থেকে RA আঁধকাংশ 
বিপ্লবীর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান, ডিমিট্রভ-খিসিস, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, 
বিলাত ফের কমরেড দাস ও শরফুদ্দীন সংপর্কে হ'শিয়ারী আজও afaa 
'তারশের দশকের ইতিহাস-আলেখ্য ? হসেবে সার্থক। এরই ঘটনাবর্তে আঁমত 
মোতাহের-সংশ্রবে চউকল-আন্দো লনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে (কি এবং বেন 
চটকল আন্দোলন তার s পরিচয়, সমরেশ বসুর 'জগন্দল’ )। অমিত 
[িলোনন-পন্হানুসারী হবে? মজুরের দাবি আদায়ের লড়াই এবং কলম- 
চালনা £ সে তো একদা-তেই সোভিয়েট ইণ্ডিয়া চেয়েছিল। দ:'ৰছরের fee 
iA আভজ্ঞতায় আঁমতের একাঁটি 'বশেহণে উচ্চারিত ‘ত পরুপ, অপরূপ, 
অপরূপ? | মানুষের hia Tater, নতুন পথবীর প্রসববেদনা, দেবমান্দিরের 
ঘণ্টাধবান: স্টিমারের বাঁশি, ল্যানস্ডাউন জুটামলের সাইরেন- আহ্বান, সব মিলিয়ে 
নতুন দিন, অন্যাদন। 
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'আর-একাঁদন' fava শেষ খণ্ড | লেখক বারবার জানিয়েছেন, তিনটি 
রচনাই স্বয়ংসম্পূর্ণ । কারণ “একদা” লেখার সময় তার অনুবৃত্তির কথা তান 
মোটেই ভাবেনান। প্রোসডোঁন্স জেলে থাকার সময় একদা-র অনুকূল-প্রাতকূল 
প্রাতীক্লয়া মনে রেখেই সম্ভবতঃ তাঁন “অন্যদিন লিখতে শুরু করেন। ভারতের 
ইতিহাসে একটা aime ১৯৩০-৩৬ ; ইংরেজ প্রশাসন ঘরে-বাইরে বিরত হয়ে 
ক্ষমতার কিছু ভাগ 'দিতে চাইছে লাীগ-কংগ্রে সকে। অনেকগ্দাল প্রদেশে কংগ্রেস 
ক্ষমতা পেলও ; কিন্তু কৃষক সাঁমাতর আন্দোলনে বংগ্রেস-কাঁমিউনিস্ট এক্যে চিড় 
ধরল প্রাতশ্রৃতভঙ্গের জন্য। ফ্যাঁসবাদের প্রভাব ও তার প্রীতরোধে বিবজনমত 
এই প্রেক্ষিতে গোপাল হালদারের 'অন্যাদন। 

ইয়ে আজাদণ বটা হ্যায় 'শেষ আঘাত হানো’ এইসব স্লোগানে কাঁমউানষ্ট 
পাঁটি ১৯৪৭-৪৮ সালে সভাসাঁমাত Wisa করেছে। বস্তুতঃ দাঙ্গা দেশভাগের 
মধ্য দিয়ে কবন্ধ স্বধনতা দেশের মানুষ চায়ীন। কোন বড় আন্দোলনেরই মূল 
কথা এরকম ছিল না। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ প্রস্তাব ছিল ইৎরেজের বিরুদ্ধে । PR Se 
ভ্রাতৃঘাতী পাঁরণাম হল। জওহরলাল জী কাঁমউানচ্টদের নিরাপত্তা আইনে 
ধরেছেন_একই জেলকোভ মেনে বা না মেনে তত্যাচার Miva, ae Tela, He ois 
চালিয়েছেন। তব প্রথম পালামেন্টে পাটির নির্দেশ ছিল, জও্হর প্রগাতশীল, 
'শ্যামাপ্রসাদ প্রমূখ প্রধান মন্ত্রীকে বিপাকে ফেললেই কাঁমডীনস্ট সদস্যরা প্রধান 
মন্ত্রীকে সমর্থন জানাবে | 
,. এই পটভূমিতে 'আর-একাঁদন ৷ দেশ স্ধাধীন, জাতীয় পতাকা উড়ছে 
বড়লাট ভবনে, তার নাম রাষ্ট্রপতি ভবন, আমাদের নির্বাচিত প্রাতাঁনাঁধ দেশ 
শাসন করছে। ROM বৃহত্তম গণতন্ত্র । এইসব পট-পাঁরবর্তন সত্বেও আমত 
লর্ড সিনহা রোডে আসতে বাধ্য। সে. জানত, পুলিশের আধঘণ্টা আপ্যায়ন 
ছ? বছরও হতে পারে। তাই বাক্সবন্দী বইপত্তর ও দরকারী জিনিসপত্র এনেছে। 
গোয়েন্দা দপ্তরে গিয়ে আমত দেখে, চেনামুখের মেলা । এসেছে চটকলের লড়াকু 
শ্রামক বুলকন; সুরবালার মেয়ে মঞ্জু, কৃষক Ales কানাই হাজরা, ভাটপাড়ার 
পণ্ডিত গোলোক SOTA ছেলে তপন, জ্যোতম'য়, দিলীপ, বিজয় আরও 
অনেকে। দুঃখের মধ্যেও AA আছে, আনন্দ আছে। অন্তত পাঁরণত বুদ্ধি 
লড়াকু মানুষ মানেই জানে, লক্ষ্য এখনো দূরে, হতাশা নয়, Ga বিপ্লবীয়ানাও' 
ORT | . তাই আলীর .তাস না হলে চলে না, আঁমতের চাই শেক্‌সপায়র, 
কারও অবশ্য-অবশ্য বিলাতি সিগারেট 1 এসব নিয়েই জীবন। গোয়েন্দা 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ পন্ীদবা”র গোপাল হালদার . ৪৯, 


দপ্তরে জড়ো-হওয়া TNL আটক রইলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই.আধ ঘণ্টার 
কড়ার শেষে ভিন্ন fea গাঁড়তে তাঁদের জেলে চালান করা হল। আর-একাঁদন 


. সমাপ্ত, । . উপন্যাসের বিষয় হল আটক-অবস্থায় পরস্পরের কথোপকথন, সঙ্গে সঙ্গে 


অমিতের ALS ভাবনা, TAPAS মূল্যায়ন | 

একথা বলতেই. হয়, রীতির দিক থেকে প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ডের বাঁধন আর- 
একাঁদনে নেই। একদা অন্যাদনে আমতের কর্ম আঁমতের fost, তার সামাজিক 
দায়বোধ, রাজনোতিক Cees, আত্মসমালোচনাই মুখ্য। ক্ষ্যাশব্যাক, মণ্টাজ, 
স্মৃতিচারণা, পরম্পরা-বপর্যয় (‘arbitrary dial- aa? আঁমতকে নিয়ে। 
তুলনার আর-একাঁদন টুকরো ছাঁবর গ্যালবাম। | 

রেলস্টেশনের বা এয়ারপোর্টের প্রতীক্ষালয়ে জড়ো হয়েছে অনেকে । যারা" 
পরস্পরকে চেনে, অনেকাঁদন পরে হঠাৎ দেখা হলে যে-ধরনের উচ্ছ্বীসত আলাপে 
মত্ত হয়, তারই oar fom | শক্তিমান, মননশীল লেখক রাজনোতিক চিন্তা- 
ভাবনায় পরিণত, উপন্যাসের Perel বিষয়ে অবহিত গোপাল হালদার অনেক 
জায়গাতেই alten করেছেন। fea; fox toy অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট থেকেও: 
.গেছে | . পশুপাঁত-সৃরবালা কাঁহনী পুরনো জট পাঁকয়েছে ; শোভা-পশুপাঁতির' 
শদ্বতীয় বাহ, মঞ্জুরী প্রাতবাদী চাঁরনর, মাহলা সামাত গঠন, শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা 
দণ্তরেই প্রাতবন্ধী {বিজয়কে বিবাহের অঙ্গীকার । রাজনীতির সঙ্গে নিঃসম্পাকত ' 
প্রবীরের মৃত্যু ডিকসন লেন হত্যাকাণ্ড (সুশীল চট্টোপাধ্যায়_-ভবমাধব ঘোষের 


'মত্যু ) স্মরণ করায় । কংগ্রেসরাজ না পাঁলিশরাজ, ভেবেছে আমত ৷ এই মর্মে 
ডাঙ্গের বন্তুতা পাঠকের মনে পড়বে | 


অমিত প্রৌঢ় হয়েছে। সেই আবেগ-অন.ভূতি, প্রকৃতির রূপরঙ অনুভবের সেই” 
কমনীয় বোধ যেন বয়সের ধর্মে" ক্লান্ত, আবেগ বাঁজত। আঁমতের দর্শন কর্মের 
দর্শন, ORNS ফৈজপরে কংগ্রেসের *সদ্ধান্তও তাই তাকে অনুপ্রাণিত করে, 
ফৈজপুর কংগ্রেসের তাৎপর্য (surcharged with socialist slogans ) 
আঁমতকে আশান্বিত করোছল। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদের Wer এবং ভারতের 
মেহনত জনগণ ও িশ্বশ্রমজীবী মানুষ এবং রাশিয়ার জনগণের মধ্যে সৌন্রাতৃত্বের 
নীতি ঘোষিত হল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রোমহর্ষক বিবরণে কাঁমউনিষ্ট” 
‘বিরোধিতায় প:জবাদ সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য মিথ্যার বেসাতি ধরা পড়ল তব 
আঁমত ভাবছে, ফৈজপুর কংগ্রেস তো সবাইকে নিয়ে এাঁগয়ে চলার পথ খুলে 
দিচ্ছে। দেখা যাক, কি হয়। তার জিজ্ঞাস: মন চটজলদা সিদ্ধান্তে আস্থা রাখে, 


৯০ পাঁরচয় চৈত্-আযাঢ় ১৪০১ 


না; কারণ সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়, সত্য ও জীবনের দিগন্ত যেন ক্রম অপসয়মান। 
শ্রমিকের আঁধকার অর্জনের হাতিয়ার ধর্মঘট এবং তেভাগার কৃষক আন্দোলনের 
“সে শরিক হতে পেরেছে। দীন? মোতাহের তপন MPT কর্মযোগণী। মধ্যাবন্ত 
area lala সীমাবদ্ধতা আঁমিতের আত্মসমালোচনাতেই TS হয়েছে। 

মনীশের মা, সুশীলের মা, আমতের মা নেই। একদা-র মা-চান্র শরক্চন্দ্রীয় 
মেজাজ থেকে উত্তরণ, অথচ শরৎচন্দ্রীয় ছকেরই কাছাকাঁছ। আমাদের ভালো 
“লাগে, হৃদয়কে ATG রাখে । আর একাঁদনে এসে গেছে নতুন প্রজন্ম-তপন, 
শবজয়রা । ইন্দ্রাণী যা পারোন, হয়ত মানু পারবে সুরোর অসহায় আত্মহননের 
শবপরাতে মঞ্জু | আঁমত যা ভেবেছে, জীবনে তার প্রয়োগ হয়ান সব। তারই 
বোন অনু এবং তার স্বামী শ্যামল তা পেরেছে প্রেমে ও রাজনোতিক কর্ম- 
"কান্ডে IH রচনা করেছে | ঘরে বাইরে তাদের অখণ্ড জীবন বা জীবনসংগ্রাম। 

সাবতার পাঁরবর্তনও এক ধরনের পাঁরণাত-জীবনের তিনাঁট পর্যায়ের মধ্যে 
"হয়ত সবচেয়ে অনুজ্জবল, কিন্তু সবাঁদক trea ইতিবাচক ; মঞ্জুর আন্দোলনের 
‘চেয়ে মেয়েদের আঁথক স্বয়ংভরতার লক্ষ্যে তার কর্মসূচী অনেকখানি সফ্লতা 
আনতে পারবে। - আমতের প্রীত নীরব ভালোবাসার এই রূপান্তর নিছক 
'এুত্হ্যানুসরণ মনে হতে পারে, কিন্তু সোট ওপন্যাঁসক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে সত্য . 
হয়ে উঠেছে। 

. আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একাঁট বেদনাদায়ক অপূর্ণতা আঁমতকে 
ভাবিয়েছে। লেখকের আঁভজ্ঞতার প্রক্ষেপ এখানে চাঁরন্রেরই অন্তর্গত। বাংলার 
শ্রামকেরা মূলত বাঙালী নন; তাঁরা extol এলাকার মান! বাহাদুর 
"ট্রাম শ্রামক যেমন শ্রামক মনস্তত্তে শাক্ষিত, তার ‘ATA? TTA মজদুর এক হও) 
'ধমশিরজী-ইসমাইল ট্রাম চালকের হাতুড়িকে 'মলনের প্রতীকে পাঁরণত করে দাঙ্গা 
খবরোধী ছল বের করতে পারে। ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই আর ১৬ আগস্ট | 
দুটি দিনের মধ্যে দূরত্ব অল্প। কিন্তু আঁভজ্ঞতার বিচারে, ইতিহাসের Tora 
শবরাট পার্থক্য। ২৯শে জুলাই সবরকম ভয় সন্দ্রাস সত্তরের সারা ভারত ডাক-তার 
ধর্মঘট, জাঁতধর্মভাষার বিরোধ নেই। এীতহাসক এই Ba আশাদীপকে 
'নেভালো চোরাপথে ঃ ১৬ আগস্টে বিভেদ বিদ্বেষে কলখাঁকত দিনের সূচনা । 
“আবার দেশভাগের পরেও দাঙ্গার পরেও তেঁভাগার সফল কৃষক 
আন্দোলন হয়। আঁমতের মনে সবই রেখাপাত করে। তবে একদা বা অন্যাদনে 
-আন্দোলনের কোন-কোন পর্যায় যেমন আঁমতের চেতনায় গভীর নাড়া দিয়েছে, 
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আর একদিনের বি্ন্তসংলাপের মধ্যদিয়ে জমিদার কংগ্রেস-পরীলশেরসন্্রাসকে ব্যর্থ 
'করে তে-ভাগা লড়াইয়ের সে- -রকম কোন মূহুর্ত ফুটে ওঠোঁন | চল্দ্রকান্ত গোয়েন্দা, 
মঞ্জ'র CM, চপলতা, আলীর আড্ডাধারী মেজাজ-সচেতনভাবেই লেখক গরু 
দিয়েছেন। রাজনৈতক ঘটনাবলীর যত কাছে চলে আসা যায়, তত সাত্বাদিক 
নিত্যভাষণের প্রবণতা বাড়তে পারে। উপন্যাসের শিল্পের দিক থেকে সেটা 
ক্ষাতকর। সেজন্যই লেখক হাস্য-পারহাস-হিউমারের দিকে RTE | 
তবে জীবনরসরাঁসক, মানবরহস্যের জিজ্ঞাস: আঁমত তার জীবনদর্শনে অবিচল | 
মান্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আবার What man has made of man. 
কাঁটসের বিশ্বাস The poetry of earth is never dead আঁমতেরও স্থিতধণ 
PRAT মনের কথা । এই খণ্ডে যেন আমতের নতুন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পারচয়। 
লেখক প্রথম খন্ডে বলেছিলেন, যা ec ean ar 
কিন্তু সেতো চক্কাবতে'র পথ নয়, চরৈবেতি, Life marches on, অন্ত্যথণ্ডেও 
সেই 'অয়মহৎ ভোঃ p 
এক-একাট মানুষের মধ্যে-প্রাতিটি সাধারণ এই মানুষের মুখেও এখন সেই 
Rba বিরাট ভাবী মানুষের মুখচ্ছাব, সম্পূর্ণতার প্রীতশ্রুত, aig 
সুমহৎ স্বাক্ষর £ এ মহামানব আসে। 


একদা-য় যেমন শরৎ-প্রভাতের বর্ণনা ; আর-একাঁদনে তেমাঁন পাই 2 
আশ্চর্য সুন্দর চদ্দ্রালোঁকত এই পাঁথবী। . বাইরে যে কৃষ্ণ-প্রাতপদের 
আকাশ এতক্ষণ এত জ্যোৎস্না ঢালিতোঁছল কে জানত? দেবদারুর 
পন্রান্তরাল হইতে আকাশের আলোক ছক কাটিয়া দিয়াছে গোয়েন্দা 
আপিসের প্রাঙ্গণের পথে, ঘাসে। চৈত্রের হাওয়া মাতলাম কারতেছে 
নবপন্রে, রোমাণ্চিত বৃক্ষরাজির ডালে ডালে । আর ইহারই মধ্যে বসন্তের 
কোকিলও ভাকিতেছে এই গোয়েন্দা আঁপসের ছায়াঘন গাছের শাখায় | 
কেনা বাঁলবে পাঁথবী পরমা সুন্দরী? কেনা বাবে দি পোরোট অব 
আর্থ ইজ নেভার ডেড্‌ | 


তৃতীয় খণ্ডে চেতনাপ্রবাহরাতি সবাত্মক নয়, বরং রণেশ দাশগুপ্তের কথায় 
‘অসংখ্য নানামৃখী-চরিন্ব অনেকাংশে নায়ক আঁমতের চিন্তাততরোতের বহ্মান্রিক 
আয়নায় প্রাতফলিত।, তাতে ওপন্যাঁসক বাস্তবতার অপলাপ ঘটে TL বয়সের, 
"অভিজ্ঞতার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার ঘাতপ্রাতঘাতে অমিত পরিপূর্ণ 
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মানুষ হয়ে উঠেছে 'অভীঃ মন্দে ' রা দিকে, মানব whet 
রত SPI: Se রোডস ate টু কাঁমউানিজম-.. 

- কেনযে ধূজশটপ্রসাদের অন্তঃ TN সঙ্গে গোপাল 
হালদারের দিবার তুলনা করা হয়, জানিনা ৷ দুটিক্েত্েই উপন্যাসিক চিন্তাশীল: . 
'ব্দাদ্ধজীবী রূপে সমাধক পাঁরাচত, দুজনের উপন্যাসই. তিনখণ্ডে বিবৃত, 
দুজনেরই নায়ক-নায়িকা বাঁত্কম- -বরীন্দ-শরৎ আদর্শানুসারণী নয়। এসবই আপাত 
'সাদশ্য-আর একটু গভীর সাদৃশ্য হয়ত বলার ভীঙ্গতে-দুজনেই চেতনাপ্রবাহ- 
রীতির উপন্যাসশিল্পী। কিন্তু: খ-বাবুরা-আত্মন্ডারতা ' এবং 'প্রায়শ উপন্যাসে 
'সমাজতন্তীবদ ধুজটিপ্রসাদ্দের সশরারে আত্মপ্রকাশ পাঠকদের RIT আহত. 
করে। মোহানায় wie আন্দোলনের কথা: এসেছে ; কিন্তু সাবিত্রীর, মৃত্যুতে 
নিস্পৃহ খ “বাবর হৃদয়বন্তার 'অভাব :এমনভাবে মনে দাগ কাটে যে রমলাকে তান 
একভাবে গ্রহণ করেছেন অথবা সবটাইআত্ম প্রবঞ্চনা- সন্দেহ থেকে ঘায়। ‘এ বাণী 
প্রেয়সী হোক মহীয়সী-তুমি আছ আমি আছ" খ-বাবুর হৃদয়ে আলোড়ন 

জাগায় না। তব এ কথা অনস্বীকার্য দচারকথায় দুই বিদগ্ধ মননশীল, 
ষ্টার সুচান্তত বিধারা-স্টি তুলনায় সীবচারের আশা কম।, একাঁট জ্বতন্ম 
প্রবন্ধে সে প্রয়াস করা যেতে পারে | শুধু এটুকু বলা যায়, গোপাল.হালদারের 
‘aia আমত একটি সুস্থ. সুন্দর -ভাঁবষ্যং মানব্সমাজের পথে যান্রী, 
কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র না থাকলেও-কামউনিজমই পূণ'তর মানবসমাজের লক্ষ্য সোঁদকে, 
সে আজও আমাদের HA ফেরায়। . . 


৯৪. - পাঁরচয় চৈর_আষাঢ় ১৪০১. 


নাঁতি। ইৎরেজশ প্রতিশব্দ দিয়েছেন ‘culture’! বিকল্প শব্দ ‘কষ্ট’ এখানে 
স্হান পেয়েছে। কৃষ্টি না সৎ্কাতি এই তর্ক বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, 
জোর চলাছল। রবীন্দ্রনাথ তার অবসান ঘটালেন_বিশেষ করে তাঁর তাসের দেশ. 
নৃত্যনাট্যের মধ্যে। FIG আর সংস্কৃতি শব্দ দুটির মধ্যে কোনাঁট গ্রহণযোগ্য 
তার মীমাৎসা হয়ে গেল। ‘এলেম নতুন দেশে | তলায় গেল ভগ্নতরী, কুলে 
এলেম ভেসে ৷ ভি 
তবে এই concept পুরাতন | ভাবজগতের আন্ধসান্ধি খেপজাখুশজ জোর 
চলছে উনিশশৃতকে, আগস্ট কম্‌টে ‘Sociology’, শব্দ আনলেন এবং সমাজ: 
বিজ্ঞান নামে একটি নতুন শাস্ম গড়ে উঠল। l 
বাঁঙ্কমচন্্র কমটে প্রভাবিত ছিলেন'। 'তাঁন infos ব্যাখ্যায় culture-এরঁ 
স্বরূপ LH! অধ্যাপক লোক ও কালহিলের কয়েকাঁট প্রবচনকে তান 
বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। 
og গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে Doctrine of culture প্রসঙ্গাট এনেছেন | 
Mathew Arnold এর নাম উল্লেখ করেছেন। বাঁওকম “বিলাতী! অনুশীলন 
তন্তু নিরী*্বর বলে আঁভাহত করেছেন। বাঁঞ্কমচন্দ্র প্রফেসর Seely—g লেখা 
Ecce Homa e Natural Religion-aq অনুরাগী পাঠক faery একবার 
. দেবী চৌধুরান?” উপন্যাসে তার প্রতিধ্বান হোল। O তার বিশদ উল্লেখ, 
আছে--£]1)6 essence. of religion is culture. কিল্তুপরে culture 
থেকে, religion অনেকট্াই.সরে গিয়েছে | Spencer ও Darwir=এর মতবাদ" 
(Theory of. Evolution) বিশ্বজুড়ে পাঁরাঁচাত -লাভ করলে . culture 
চেতনাটি ধর্ম সম্পর্কশূন্য হয়ে গেল। ASS শব্দাটর অর্থ পাঁরবর্তন ঘটল | 
গোপাল হালদার মহাশয়, যখন ASA: রূপান্তর গ্রন্থটি লিখছেন. তখন 
সংস্কৃতির অচলত্ব খারিজ হয়ে গিয়েছে 1. নৃ-বিজ্ঞন ও প্রত্বপুরাতত্ যখন সাবালক 
হয়ে উঠল তখন সমাজ বিজ্ঞানেরও চাঁরত্র পালটালো:৷ -গোপাল হালদার মহাশয়ের ' 
_ জীবন হল বাঙালীর - AEST APIO ইতিহাস |. অনেকেই বাঙালী সংস্কাত 
নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, কিন্তু কেউ এত দীর্ঘকাল ধরে. এই ভূমিতে জল ASA: 
করেনান। তাঁর সমকালে এই দিয়ে যাঁরা {লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ধুজনটপ্রসাদ;, 
মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, বস, সংশোভন সরকার বিশেষভাবে - উল্লেখযোগ্য ৷ 
এদের কারো FRETS মালমশলা এক নয়ঃ-আর দেখার. রীতিও .একরকম:নয় |" 
নির্মলকুমার, রদ একজন, নৈষ্ঠিক সমাজাবজ্ঞনী।।.:1তীন প্রধানত, ব্যবহারিক, j 
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জীবনের স্থল. পারবর্তনের !ববরণণ লাপবদ্ধ করেছেন। মাড়’ এক বিশেষ, 
অণ্চলের খাদ্য উপকরণ | মুড়ি ভাজার রিনি হারার 
অঞ্চল বিশেষের সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় গুরুত্ব দিয়েছেন। 

নির্মলকুমার ‘Anthropological Survey of India’-4 মহাপরিচালক- 
ছিলেন | সমাজবিজ্ঞানের চিন্তায় তান Max Weber এর অনুসারী শছলেন। 

অধ্যাপক সংশোভন সরকার তাঁর নামের মতই কথায় ও লেখায় অত্যন্ত সংযত 
ও মাজিত। তিনি সৎ্কৃতর ইতিহাস বলেছেন এরীতহাণসকের মেজাজ fata ৷. 
তাই সাঁহত্যের প্রসাদগুণ তাঁর সেই সব বিরল সুকাঁথিত কাঁথকাগুলৈর মধ্যে দেখতে, 
পাই। তিনি যদিও বুদ্ধির চচরি পাঁরাধর মধ্যে সংস্কৃতির বোধকে আবদ্ধ 
রেখেছেন, কিন্তু তিনি তাকে বন্দী করেন নি। তাঁর সমাজজিজ্ঞাসার- মধ্যে, 
একটি স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন ক্রিয়াশীল হিল । Notes on Bengal Renaissance 
মুল্যবান লেখা। ধূজটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ceed ব্যান্ত। fey তাঁর" 
সময়ে যতটা বাকপটুত্বের জন্য: স্মরণীয়, ততটা বিষয়ের বস্তুগত উপস্থিতির জন্য, 
নয়। ধূজনটপ্রসাদ সংস্কার প্রসঙ্গে উনিশ শতক থেকে {বশ শতকের উত্তরণের 
কয়েকটি a হাজির করেছেন। প্রধাণতঃ তিনি ফরাসী সমজবিজ্ঞনের চাল 
চলনের সঙ্গে ঘানষ্ঠ ভাবে পাঁরাচিত ছিলেন৷ ধূর্জটপ্রসাদ সমাজ বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী সংস্কৃতি-র ত্রিশের দশকের যে পাঁরবর্তন এটা 
5 | 

৯৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের পরিসমাপ্ত ঘটেছে । সেই 
সময় জেল থেকে বেরিয়ে এলেন গোপাল হালদার, এবং দশ বছরের পাঁরগ্রমের 
পরে তান “সংস্কৃতির রূপান্তর ?িলখলেন, ঘা ১৯৪১ সালে প্রকাঁশত হয় । আমরা 
প.বেই দেখোঁছ 'সহস্কৃতি' শব্দটি তখন সবে স্থির হয়ে বসেছে। fee তার 
FRSA ব্যাপারটাই বা ক? রূপান্তরের অর্থ এই নয়, পুরাতনের আমূল 
বজন আর নূতনের আবাহন। সমাজবিজ্ঞান «PA পৃথক ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র 
রুপে গড়ে উঠেছে চার দশক ধরে । কমূটেপন্হী যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ 
মিত্র ও oad মুখাজি এই গোষ্ঠীর অন্তভুভি। এদের থেকে একটু পৃথক 
TA মুখোপাধ্যায় ও aang উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধ* থেকেই কমটের 


১ প্রভাব aT হতে থাকে। যাঁদও তান সব“প্রথম sociology [শব্দটি ব্যবহার 


করেছেন তাঁর ‘Sociologie Positive’ Zi ১৮৩০ AT বইটি প্রথম, 
হাপা-হয়। o | F 
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উাঁনশ শতকের শেষ ভাগে Durkheim-এর qhe I S৮৯০ খষ্টাব্দে 
শৃতান্‌ সরবে'ন বিষ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজাবজ্ঞানে ডক্টরেট .উপাঁধ লাভ করেন। 
পরে লোসয়া লৌভরুলের সঙ্গে একযোগে অধ্যাপনা করেন। পূর্ববতাঁদের সঙ্গে 
নতুন সমাজাবজ্ঞানীদের পার্থক্য হল একাঁট। 

নতুন সমাজািজ্ঞানীরা র্যাশীবজ্ঞানের ( Statistics )-এর উপর বেশী 
tao matter | ডুরকাইম Organic Solidarity তন্তু পাঁরবেশন FAA | জর্জ 
fase এককালে ডুরকাইমের সহযোগী ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর প্রভাব থেকে 
বেরিয়ে আসেন। তাঁর মত হল সমাজীবজ্ঞান শুধু মানুষের সামাজিক অবস্থাটা 
বর্ণনা করে না। মানুষ সমাজবদ্ধ অর্থাৎ নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে fas | সমাজ 
শবঙ্ঞুনীর কাজ হবে এই বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আদান প্রদান চলছে তার 
খ্তাৎপর্য্য খুজে বের করা-_between phenomena of co-operation and 
mental interaction (G. Richard—La Sociologic Generalleet 
les lois Sociologiques p. 180, Paris 1812) | 

ডুরকাইম তার সমাজাবজ্ঞানে ধর্মকে একট গুরুত্বপূর্ণ স্থান 'দিয়েছেন। 
অনেকটা তাঁর পথ ধরে Max Weber তাঁর সমাজতন্ গ্রন্থের feat খণ্ড রচনা 
করেন! তবে Weber তার TH অর্থনীতি ও সমাজাবিজ্ঞনের অনেকগদলো 
সূত্র আত্মস্থ করেছেন। সমাজাবজ্ঞানের চচায়ি যখন মাক্সায় Sy অগ্রাধিকার পাচ্ছে 
“তখন রক্ষণশীল সমাজ নীরব দর্শক থাকে নি। Weber তাঁদের আত্মরক্ষার 
হাতিয়ার জনগয়েছেন। 
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আমাদের সমাজীবজ্ঞান চচায়ি অধ্যাপক 'িনয় সরকার creates চিন্তাধারার 
সঙ্গে যোগসূত্রে রচনা করেন। 'ঁতান সর্বপ্রথম তুলনামূলক সমাজবিজ্ঞান oot 
. এদেশে আমদানী করেন | জামনি সমাজবিজ্ঞানী টোন্নীশ ফরাসী সমাজীবজ্ঞানী 
ড্‌রকাইম, ইটালীয় সমাজবিজ্ঞনী পেরেতোর সমাজবিজ্ঞান চচরি এক তুলনামূলক 
আলোচনা অধ্যাপক সরকার ১৯৩০ সালে “ক্যালকাটা KGS. NAA প্রকাশ 
করেন, এই সময় মাদারীপুরের সেই বিদ্রোহী শিক্ষক কালনপ্রসন্ন দাশগুপ্ত 'সমাজ 
RER নামে একটি গ্রন্ছ রচনা করেন। অধ্যাপক সরকার দীর্ঘকাল ধরে সমাজ 
ধুবজ্ঞানের নানা ধারা এদেশে জনীপ্রয় করে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯৩৭ সালে 
, তাঁর এইসব 'বাঁচ্ছন প্রয়াস সংহত হয়ে একটি সাহগঠীনক রূপ লাভ FA 
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১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল বঙ্গীয় Taker পাঁরষদ গাঁঠত হয়, তবে এই 
-পারষদের AFA দেখা গিয়োছল ‘আন্তজাতিক বঙ্গ পরিষদ গঠনে । এই বঙ্গ 
পারষদের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সমাজাবজ্ঞন। এই 
প্রতিষ্ঠানের সভাপাঁত ffir হন বিনয় সরকার। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, wes মনীন্দ্রমোহন মৌলিক, ডর নালনাক্ষ দত্ত 
উপন্যাসিকা অনরুপা দেবী, চিকিৎসক ডক্টর অমূল্যচরণ উকিল, প্রাচ্যাবদ Udy, 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও দার্শীনক সরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হুমায়ন কবীর 
বাংলাদেশে সমাজকে বুঝতে সমাজবিজ্ঞন চচরি এই অগ্রগতি বিবেচনার যোগ্য | 
সমাজাবজ্ঞানে অর্থনীতির প্রসঙ্গও গুরুত্পূণ স্থান পায়, প্রথম যুগে 
“বদেশাদের লেখা বই এক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করত। Knowles এর লেখা 
‘Economic Development of the Overseas Empire” (১৯২০ o 
Vera Anstey-4 লেখা Economic Development of India ( ১৯২১৯) 
Sir John ও Richard Strachey-¥ লেখা ‘Finances & Public 
: Works of India’ এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য বই। ভারতবর্ষের অর্থনশীত চচরি 
মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল রমেশচন্দ্র দত্তর “ভিঙ্পোরিয় যুগের অর্থনীতির 
ইতিহাস" | তাঁর "সঙ্গে আছেন জাস্টিস রানাডের লেখা বাভন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। 
বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে প্রথম বই লিখলেন যোগীশচন্দ্ 
faez—Economic Annals of Bengal (১৯২৭)। এছাড়া অধ্যাপক 
কালীকিত্কর দত্ত ও নরেন্দ্র £িংহের বহ নিবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হ.য়ছে। 
নতুন সমাজ ভাবনার বই প্রথম লেখার কৃতিত্বের অধিকারী হলেন রেবতীমোহন 
বর্মন। তাঁর সমাজতান্তিক অর্থনীতি, সমাজের বিকাশ, কৃষক ও জমিদার প্রভৃতি 
PRISE ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইৎরেজশীতে 
তাঁর লেখা ‘Society & its Development? প্রকাশিত হলে সমাজবিজ্ঞান 
চচরি নতুন ধারাটি পুষ্ট হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ১৯২৫ সালে 
Peasants & Workers Party গঠিত হয়েছে এবং লাগল’ Nee প্রকাশিত 
হয়েছে । ১৯৩০ সালে Labour Party of India গঠিত হল। নরেশচন্দ্ 
সেনগুপ্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোপাল 
হালদার মহাশয় এইসময় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করছেন এবং ফরোয়ার্ড বুক 
গঠিত হলে তাঁদের মুখপন্রের (তিনি অন্যতম সদ্পাদক নিযুক্ত হন শ্রদ্ধেয়া লীলা 
ATOR ( তখনও রায় হনান) সহকর্ণীরূপে। 


q 
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& 
‘গোপাল হালদার falas “সহস্কাতির রূপান্তর, ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় b 
সংস্কাঁত বলে Tela শুধু সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীতকে বোঝাতে চান নি। মানন্ষয ` 
যেভাবে জীবনযাপন করে তার সেই ছাঁদাটকে সংস্কৃতি অর্থে ধরেছেন। তাঁর মতে 
aegis হল জীবনযাপনের সমগ্র বিবরণ, তার ওঠানামা তার চড়াই উত্রাই ॥ 
ধূর্জশটপ্রসাদ- সমাজদর্শনের ভূমিকায়: বলছেন ৪ “দর্শন চিরন্তন, সনাতন নয়, 
ষুগানযায়ী, প্রত্যেক যুগোপযোগণ দর্শন যুগের প্রয়োজনীয়তাকে আঁতক্রম করতে 
পারে 1» ঠক এই অর্থটকে গোপাল হালদার তাঁর MA নামকরণের মধ্যে 

অঙ্গীকার করেছেন | 
অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁর প্রাতাষ্ঠিত বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পাঁরষদের Ap A 
arog ইীতহাস ও নানাবিধ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার স্থান দিয়েছেন। প্রাণী- 
CAM, জলবায়ূসহ ভূগোল ও লোকাঁবদ্যা ও প্রজননবিদ্যা প্রভূত পাঠ তাদের 
তাঁলকাভুন্ত | গোপাল হালদার তাঁর সংস্কীতির রূপান্তর এত গভীরে নামেন নি 
এমনাক সমাজীবজ্ঞন ও সংস্কৃতি তত্তুকে তান এক সারতেও দাঁড় করানীন ; 
যে বিপদ দির্মলকুমার বস স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ৌছলেন। 
স্হস্কীতর রূপান্তর? প্রকাশনার ছয় বৎসর পরে বের হল “বাঙ্গালীর সৎস্কাতি 
প্রসঙ্গ । আরও ছয় বৎসর পরে প্রকাশিত হল বাঙালী সৎস্কাতি প্রসঙ্গ | 
স্থস্কৃতির আলোচনায় অবশ্যই ACM একট বড় স্থান থাকে। আমাদের 
দেশে রামমোহন-পূর্ব সাহিত্য এবং রামমোহন-পরবর্তী সাহিত্য এই দুটি পষায়িকে 
গুপানবোঁশক সা'হত্য বা জাতীয় সাহত্য বলে আঁভাহত করা যায়, পরে গোপাল: 
হালদার দুই খণ্ডে ‘বাংলা সাহত্যের রূপরেখা” (১৯৫৪-৫৫ ) লেখেন। তখন 
- প্রকারান্তরে তান aegis আলোচনার পাঁরাঁধ বিস্তৃত ও 'বাচন্র করেছেন । 
১৯৬৬ সালে ‘রুশ সাহত্যের র:পরেখা’ প্রকাশ করেন। 
অধ্যাপক TAR সরকারের লেখায় যে উচ্চ ভাষণ ছিল, তা গোপালবাবুর 
নেই, বরৎ আছে 'বজ্ঞানসম হের সঙ্গে দেশজ অনুভব ও আনুগত্য সচেতনতার 
নানা স্তর-প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ধর্ম ও পুরাণ-ভাবনা থেকে নোয়াখালর 
উপভাষা তাঁর কৌতূহলের পাঁরাঁধ এবং গবেষণার ATA l 

১৯২৯ সালে তান পাটনায় TALIS প্রাচ্যাবদ্যা সম্মেলনে ( Oriental 
.. Conference ) পড়লেন ‘Goapichand Legend’, একটি অত্যন্ত জরুরী 
‘বিষয় বাংলা সৎস্কৃতির প্রীণধানে । গোপাচন্দের গান সুদুর উড়ষ্যার প্রত্যন্ত 


মার্চ জুন ১১১৪ সমাজবিজ্ঞানী ও সংস্কৃতি চেতনার ভাষ্যকার ৯৯ 


প্রদেশ আদিবাসী অধ্যাবত অঞ্চল কোরাপন্ট থেকে বারেন্দ্র ভাঁম হয়ে একেবারে 
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের শেষ প্রান্তে আরাকানে গিয়ে উপনীত হয়েছে। গোপাঁচন্দের 
কান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা-সহ পাঞ্জাবেও সংপারচিত। গোপাল হালদার 
খলার সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই রকম একটি সর্বভারতীয় উপাদানকে 
যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছেন। অমূলচন্দ্র সেনের লেখা ইাঁতহাসে sop বইটি 
যখন সরকার নিষিদ্ধ করেন, গোপাল হালদার তার প্রতিবাদ করোছলেন | 
সংস্কীতর আলোচনার কোন নিদিষ্ট সীমারেখা মেনে চলার তান পক্ষপাতী 
ছিলেন না। 

সংস্কৃতির এমন ব্যাপক তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও সুকুমার 
সেন ব্যতীত আর কেউ তেমন ভাবে বুঝতে চান fa | ইতিহাসের বড় বড় ধাপ 
বলমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, তক্ষশীলার উংখনন যেমন 
যেমন এগোচ্ছে ভারতের SORTA AF TLL চেহারা তেমন তেমন স্পষ্ট হচ্ছে 
. এখন তাঁর প্রধান বই দুটির অন্তর জগতে দৃষ্টি দেওয়া ATS | সংস্কাতির 
পারকাঠামো তাঁর মতে তিনটি-প্রথম হল তার বাস্তব উপকরণ, দ্বিতীয় হল 
তার সামাজিক রূপ, দেহটি হল মানুষ সম্পদ | 5 

মোটামট বুঝতে পারা যায় জীবকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ 
ও মানাঁসক সম্পদ, এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়ায়, ঘাত afos এইভাবে 
প্রাতধুগে সেই যুগের সংস্কাতর সমগ্র রূপ ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতির রপান্তর | 
কি তাবে ঘটে, ভার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল | 

প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, তার পরে এলো পশু পালনের যুগ-অর্থাৎ shaq 
কাল। তারপর ঘটল ধাতুর MFA | ধাতুর আবিষ্কারের নানা স্তর আছে 
প্রথমে CRT | মেয়েদের অবস্থার কী রকম পারবর্তন ঘটল, তার হিসাব 
করতে হবে। | 

এই পর্ব আলোচনায় গোপাল হালদার শ্টুয়াট" পগট, বিরজাশৎকর গুহ, 
সনীতিকুমার, ম্যাকে, MA TRA RAST লৌভর বন্তব্যের গবেষণা করেছেন। 
তবে সম্ভবতঃ ATA চাইল্ডের প্রাচ্যের প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত দেখবার সংযোগ 
হয়ন। . | 

আর্য AST, হিন্দ, সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা, হালদার মহাশয় এই সব আঁভধা 
প্রচলিত Stag বই থেকেই নিয়েছেন,। শ্রমাঁভীত্তক সমাজের ইতিহাস লিখতে 
, ,হুলে এইপ্রকার চাঁরব্রায়ন বিজ্ঞানসম্মত নয় | | 


১০০ - ~ পাঁরচয় চৈন্-আষাঢ় ১৪০১ 
ae থেকে কটু প্রশ্ন যোট-ভারতের ‘জাতিভেদ’ তান শুধু লিখিত সাহত্যের 
উপরে fred করে ব্যাখ্যা করতে বসেন নি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত, মনুর মানব 
ধর্ম শাস্র ( সংক্ষেপে মনসধীহতা ) এই দই গ্রন্থের ওপর তান নিভ'র করেন 
fal acer থেকে জাতিভেদ ‘কনা, এ তর্কের মাঁংমাসা হয়ান। এই যুগের 
Faqs ব্যাখ্যায় ডঃ ভূপেন্দ্নাথ দত্ত; জয়শোয়াল, বাহুলনী তাঁর প্রধান নিভ'র। 
মনে হয় ডাঃ fu fe কৌশম্বীর গবেষণার সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ঘটোন। অবশ্য ' 
টানার রিল ত | 

ভারতীয় সমাজ জীবন ব্যাখ্যায় ইসলাম-অনংপ্রবেশে এক নতুন তর্ক দেখা 
ধ্দল। ইসলামপন্হণীরা সমাজজীবনে নতুন কোন রা 
HSI নয় ৷ শুধু নব আগন্তুকদের ধর্মীয় আনুগত্যের জন্য বিশেষ সুযোগ 
সুবিধা দেওয়া হল। 'আলউদ্দীন খলজীর শাসন-সং্কার নতুন কোন ব্যবস্থার 
পত্তন করৌনি। রাষ্ট্রের কাঠামো সমাজের, 0059 সাবেকী চালে 
‘চলতে লাগল। | 
'_ তুঘলকদের সময়ের একটা ছবি উৎকালত করা গেল। তখন সৈনিক সংগ্রহ 
হোত খোলা ময়দান থেকে! রাজারাজড়ার দল তাদের সৈন্যদল সহ এই 

Rea: অথশ-নিল।' -তানজানিয়ার সেই ' দূর্ধর্ষ প্যটক ' বলেছেন; 
| মঢুসলমানদের চেয়ে হিন্দ; রাজাদের টির জাঁকজমক ' বোশ। লোক-লক্করের 
. সমাবেশও বেশি। 

হালদার মহাশয় একটি মন্তব্য খুবই ম.ল্যবান-“ভারতীর মুসালম সংস্কৃতির ॥ 
ETA এই ভুমি ব্যবস্থাতেই স্পষ্ট হয় তবে [তান সোজাসুজি বলেছেন, “তাহা 
“rare মৌলিক কোনো পাঁরবর্তন সেদিকে সাধন করে নাই গৌণ পাঁরবর্তন 


তো কম নয়। 


শহরে, বাজারে ও সওদাগরী দোকানপত্রে KAAN কাল বাঁড়য়া Gio | 
কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর নেতাদের কদর বাঁড়ল। 
খানাঁপনার নূতন বলাসিতা.দেখা দিল, মুসালম নু সিডির রিতা 
হইল |” | 

এরপর গোপাল হালদার ইন্ট Shot কোম্পানীর Mesias দক 
পারবর্তন হল, সে কাহনী আমাদের শ্ানয়েছেন_ রত om ব্যবস্থার + 
১ গুরুত্বতাঁন বুঝিয়ে দিলেন। ' 
j ₹ পুরানো জাঁমদার শ্রেণী লোপ পেতে লাগল, নতুন জাঁমদারেরা শিক্ষায় . 


মার্চ-জুন ১৯১৪ সমাজীবজ্ঞনী ও সংস্কাতি চেতনার ভাষ্যকার SOS 


রাঁচিতে নিয়ন্তরের ছিলেন না। sania সকলেই: বলে, Tine বলেছেন। 
মহাসমারোহে কালীপূজো করলেন নাটোর রাজবংশ, দুর্গাপূজা করলেন 
তাঁহরপুর, কৃষ্ণ সান্দর প্রাতষ্ঠা করলেন দিনাজপুর |. নতুন্‌ সংস্কাঁত কোথায় ? 
পৃটিয়ার মান্দরে টেরাকোটার কাজ আছে, নলডাঙ্কার জাঁমদার বাঁড়য় মান্দরেও 
টেরাকোটার কাজ ছল, ছিল দিনাজপুরের কৃষ্ণ মন্দিরে । এইসব কাজ বহুকাল 
ধরে SATO, তমলুকে। আর ete? RERA একটি সঙ্গীত 
কেন্দ্র ছিল। কিন্তু দিনাজপুরে যা গান-বাজনা হত, তা Teel আগ্রা থেকে 
মূজরো দিয়ে আনা নর্তকীদের সমাধেশে | এর সঙ্গে নতুন জাঁমদারদের সৎস্কীতি- 

গোপাল হালদারের দ্বিতীয় qeza তিনটি অংশ উল্লেখযোগ্য_ 
বাঙালী সংস্কৃতির রূপরেখা, বাঙালী মুসলমান ও মুসীলম কালচার, মুসলমান 
বাঙালীর কালচার | 

জাতীয় সংস্কাতির জন্ম কাল-গ:প্তফুগ ধরলে ঠিক হবে না। দিনাজপুরে 
গাঙ্গারামপুরের নিকটে পরপর খনন কাষে'র ফলে এক TVA কেন্দ্র পাওয়া 
গেলে তার নাম বৈশিষ্ট এবং ইতিবৃত্ত থেকে বাঙালীর নিজস্বতা কেমন মালুম 
করা যায় না! পাল যুগ থেকেই বাঙালীর নিজস্ব api পত্তন হয়। 
পালফূগের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের জন্মকাহনী নিয়ে অলৌকিক কাহনী 
-আছে। সমুদ্র থেকে তাঁর উৎপাঁত্ত-এই গল্প মধ্যযুগীয় প্রলাপ । তবে 
ধৰ্মপাল ও ধর্মপালপনত্র দেবপালের অনুশাসন মধ্যযুগীয় প্রলাপ নয়, ইতিহাসে 
দৃঢ়ভাবে Gigs | নানারকম বিপর্যয় ও ভাঙ্গাগড়া নিয়ে পালদের শাসন প্রায় 
চারশো বছর চলেছিল । বাঙালী জাত তখন নানা গোচ্ঠী ও কৌম পাঁরিচয় লুপ্ত 
করে এক জা'তিরূপে দেখা 1দিল-তার শিল্পে, মনে, সাহত্যে এক নতুন RA 
দেখা দিল। পাহাড়পুরেয় সোমপন্র মহাঁবহার, ভাগলপুরের মহলগাঁও-এর 
কাছে 'বব্ৰমাশলা মহা'বহার, 'িনাজপুর-মালদহের সীমান্তে মহানন্দা নদশর 
তীরে জাগদ্দল মহ্যাবহারের, স্থাপত্য-কণীতি সর্বভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে ভিন্ন । 
মুত শিল্পেও ভিন্নতা দেখা যায়! সদ্যোজা নামে এক বিশেষ মাতৃকা মুত 
ভারতীয় স:তশেল্পের অঙ্গনে WPAP এক বিশেষ অবদান। সোমপূর 
মহাবিহারে চষপিদ fates হয়, সংকলিত হয় । | 

এই সাঁহত্যের বাঙালীত্ব নিয়ে সার তকের সদুত্তর দিয়েছেন আচার্য 
সুনীতকুমার। এই চরাপদগদীলতে যে সব লতাপাতা, পশ.পাঁখর উল্লেখ আছে; 


চে 


১০২ | . পরিচয় চৈত্র আষাঢ় ১৪০১ 


তার সঙ্গে বাঙালীর ভৌমজ আত্মীয়তা আছে, বিশেষ করে ‘সুভাষিত রত্ুকোষ' 
আবিষ্কৃত হবার ফলে চযপিদ থেকে ASRS রতুকোষে উপনীত হলে তার 
জাতিগত স্বরূপ নিয়ে আর দ্বিধা থাকে aT) 'কবান্দ্র বচন ET নামে যে 
az প্রচাল ত ছল তারই পূ্ণবয়ান পাচ্ছ 'দভাষিক রত্বকোষে Y 
FSP রুপান্তর প্রকাশনার সময় এইসব কথা অজ্ঞাত ছিল। তবে 
গোপাল হালদারের কৃতিত্ব তশর অনুমান অনেকখানি সত্য প্রমাণিত হল। 
২স্কৃতির রূপান্তর থেকে বাঙালী সংস্কৃতির রূপ বহুদূর পথ পাঁরক্রমা নয়। 
Tae, কিছ] প্রসঙ্গ বিশদ হয়েছে একথা স্বীকার করতে হবে। মাশলি, ম্যাকে, 
বীরবল সাহানী, ডঃ কৌশাম্বী, কুগ্তগোবিন্দ গোস্বামী, মেদিনীপুরের এস, 
কে রায় এই পর্যায়ের ভারত HOT tes আলোচনার RÈST দোখয়েছেন। 
ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বঙ্গ সংস্কৃতির বিবরণ সামাঁয়ক পত্রে উপস্থিত 
আছে। আর আছে নানা জাতীয় নকশা ৷ তার মধ্যে 'হুতোম ATA RE - - 
বিখযাত। এছাড়া পণ্ডিত ও Ree ব্যান্তদের স্মৃতি কথায় ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাল, বিনয় ঘোষ, দিলপকুমার বিশ্বাস প্রভূত 
উনিশ শতকের সংস্কৃতির টানাপোড়েনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। তবে 
বাঙ্গালী ogies অতীত যুগের বিবরণ, ক্ষিতিমোহন সেন, দীনেশচন্দ্র সেন 
আবেগমাঁথত ভাষায় লিখে গিয়েছেন। বাংলার পট, আলপনা, হাতের কাজ, 
নানা উপকরণ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরা সংগ্রহ 
আমাদের অনুভবের পাঁরাঁধ বস্তুত করেছেন। ধ্রুপদী ভারতীর সঙ্গক্রাতির 
. পাশাপাশি লোকসংস্কীতির এই বহমান ধারা সম্পর্কে গোপাল রের 
কৌতূহল সমভাবে sme তিনি অবনীন্দ্রনাথ, RN সম্পর্কে 
'লিখেছেন। রি 
ইন 
করেছেন। তাঁর 'রুপনারণের কূলে যাঁদও আনত্মজীবনাীমূলক গ্রন্হ, 
তব: এ গ্রন্হেও তাঁর সমকালীন জীবন ও মান:ষের্/কথা চমৎকার ভাবে বাঁণত 
হয়েছে। সাহিত্য যেমন তাঁকে সাহায্য করেছে/ধাথলা RERE বুঝতে, তেমনি 
ভাষ্যতত্রে মধ্যে দিয়েও তান বাঙালী সথ A তর অনেক কুট প্রশ্নের মীমাংসা 
পেয়েছেন! কোন একটি বিশেষ PIER ধরে এগোলে যেমন সমকালীন জীবন 
পাওয়া যায়, তেমান দুর অতীতের জীবনের প্রসঙ্গও তার মধ্যে দিয়ে ধরা যায়। 
তাঁর ‘Eastern SE a যেমন তাঁর ভাষা সম্পর্কে কৌতূহল 


মার্ট-জুন ১৯২৪ সমাজবিজ্ঞনী ও স্ৎস্কৃতি চেতনার ভাষ্যকার ১০৩ 


সপ্রমাণ করে, তেমাঁন বাংলা সঞ্চকাতির আরেকটি প্যয়ি তাতে আলোকিত হয়ে 
ওঠে । গোপাল হালদারের সৎস্কীতি চর্চা বহুমুখী । কখনও মনে হয় তান 
শনর্মলকুমার বসুর সহযোগী, কখনও মনে হয় তিন সুনীতিবাকুর যোগ্য 
‘ শৃশষ্য- 1" Eastern Bengali Dialect’ এর লেখক হবার জন্য বলাছ না | তাঁর 
‘Vidyapati & his Language’ নিবন্ধটি তান প্রাচ্যাবদ্যা সম্মেলনে পাঠ 
করেন ( AAMT, ১৯৩১)। গোপাল হালদারের এই সংস্কৃতি সচেতনতা, নানা 
‘মহলে বিবরণ করার এমন পারদাঁশতা অন্যের মধ্যে দেখান। গোপাল হালদার 
face ছবি আঁকেন fh, গান করেন নি। Teg তান “নবান্ন নাটকে অভিনয় - 
করেছেন। শুধু তাই নয়, তান শম্ভু, মিন্র প্রযোঁজত 'রন্তকরবী, নাটকের 
রূপান্তর 'নয়েও ভেবেছেন | “নতুন Algor পাত্রকার এ বিষয়ে তান একটি 
TAY লেখেন। 

ভাবতে বিস্ময় হয়, গোপাল হালদার কোন কালেই বাঁলষ্ঠ মজবুত দেহের 
আঁধকারী. ছিলেন না। fg এই ক্ষীণ দেহের মধ্যে যে এত শান্ত ছিল, 
তা কে জানত ? তান এই শতাব্দীর সমবয়সী । এই শতাব্দীর রাজনোতিক, 
সামাঁজক, সাস্কীতক কোন প্রসঙ্গই তাঁর Th এঁড়য়ে যেত না। সাত্বাদিক 
হিসেবে নয়। সাধ্বাঁদক তান অবশ্যই ছিলেন। Modern Review প্রবাসী 
হয়ে ফরোয়ার্ড রকের মুখপন্র থেকে তান » বাধশীনতা ও পরিচয়ের সম্পাদনার 
WS বহন করে 'গয়েছেন। তাঁর কর্ম তৎপরতা এ যুগের এক বিস্ময়। এত 
বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ Googie উপন্যাস, রম্য প্রবন্ধ তান লিখেছেন যার তালিকা 
তৈরী করতে একজন গবেষকের কয়েক বৎসর লেগে যাবে। সমগ্র বিংশ শতাব্দী 
SWAT সংস্কৃতি বিষয়ে যে কৌতূহল, তার জাবনকথা GIA বলেছেন। 
সাফল্যের পারমাপ করাছ AT | 


get উগভাষাচচায় গোগান হামদার . 
রি | প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত | 


কলকাতায় MAT অণ্ডলকে একজন KA বলতে লাগল 'সেদুয়া"-সে নাকি: 


GEDE খায়। অবাক হরে - আশপাশের লোকেরা এরকম হেদ:য়াকে THAT, 
হে'টেলকে ‘সোটেল’ বলার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল' সে দেখেছে যে 
'কাঁলকাতায় গেল লোক হরে AFAL সে: তো হালা? কেও “শালা” বলতে 
lita কলকাতায়। 'ছাগল-ও' frost ‘সকল’ বলে উচ্চারিত হয়' কলকাতায় । 
যাকে ata ধ্বীনর 'লীপর:প তা" এক হলেও এক এক অঞ্চলে তা এক এক ela 
উচ্চারণ সূচিত wal এই গল্পই তার প্রমাণ । যা শিস ধ্বনি তার Petter 
দেখেও নইলে এই neg লোকাঁট কেন তাকে মহাপ্রাণ বলে চিহিত করে এবং 
আঁভজ্ঞতার 'নারখে এই ATMA প্রকাশ করে মজার কথা বলে? 

' অণ্ডলভেদে একই ধ্বাঁনর উচ্চারণ আলাদা আলাদা হয়ে যায়। গোষ্ঠী 
ভেদেও হয়, একই অঞ্চলে একই সময়ে অবস্থান করেও হয় । এই উচ্চারণভেদ, 
শব্দ ÓA পার্থক্য, বাক্য-বাক্যাৎশগত প্রভেদ-এর একটা পাঁরচয় জানা প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে । তা.না হলে ভাষার সম্পূর্ণ পাঁরচয় লাভ করা সম্ভব হয় না। 


এমন কি ভাষার যা মূল উদ্দেশ্য মনের ভাবকে অপরের কাছে পেণঁছে দেওয়া এবং 


অন্যের মনের ভাব বোঝা সেই মূল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। 
Faas ভাষায় ব্যবহৃত Mies ধ্বানগালর সর্বমান্য স্দানাঁদ G রপে বলেও, 


rhe 
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ছু নেই। বাখলা-ভাষী' বিরাট জনসম্প্রদায় ( Bengali speech Comm- 
unity ) বলতে উত্তরে জলপাইগুড়ি কোচাবহার রৎপুর. গোয়ালপাড়া ; পূর্বে 
বাংলাদেশের প্বন্চিল পোঁরয়ে এখনকার আমাদের কাছাড়, ভ্রিপুরার সমতল- 
অণ্চল, এখনকার বাংলাদেশের যে অঞ্চল মিয়াম্মার বা আগেকার ব্রহ্মদেশের : 
পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত ছড়ানো ও দাঁক্ষণে বঙ্গোপসাগর দিয়ে সীমাবদ্ধ বাথলাদেশ-- 
পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত তটরেখা যা aid মোহনায় মোহনায় খাঁড়তে খাঁড়তে 
বিশেষত্ব পেয়েছে; পশ্চিমে পূণিয়া ধলভূম মানভূম সংভূম পর্যন্ত ছড়ানো এত 
বড়ো অঞ্চলের মধ্যে যে বাঙাল বসবাস করছেন তাদের বোবাচ্ছে। এই এত 
বড়ো অঞ্চলে বসবাসকারী বাংলাভাষী জনসম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষায় কিছু না 
দিছ বৈষম্য তো থাকবেই । পাশাপাঁশ অঞ্চলে হয়তো এই বৈষম্য সত্তেও কথা" 
বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু দুটি দূরবতাঁ অগ্চলের মুখের কথা দু HOTT 
লোকেরা চট করে বুঝতে পারবে না। অনুমান করতে IAIA নেই প্ররদীলয়ার 
চাষী চট্টগ্রামের চাষীর কথা বুঝতে পারবে না-আর HOT LA যাবারই বা দরকার 
কী? চট্টগ্রাম নোয়াখালির লোকের মুখের ভাষা বা ?সলেট কাছাড়ের লোকের 
মুখের ভাষা fe বাঁরশাল ঢাকা-ফাঁরদপুর খুলনা যশোরের লোকই বোঝে, বুঝতে 
পারে? এ অবস্থায় ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রের করণীয় .হল. অঞ্চলভেদে উচ্চারণ 
কোষ তোর করা, UCTS শব্দ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং অঞ্চল ভেদে 
ভাষার পার্থক্য বুঝবার জন্য ব্যাকরণ তোর করা তা না হলে সম্পূর্ণত ভাষার: 
পাঁরচয় লাভ করা সম্ভব হবে AT | 

ভাষা-সম্পাঁকত ভাবনাচিন্তার প্রথম স্তর থেকেই অঞ্চলভেদে উচ্চারণ Care: 
অপ্চল-ওয়াঁড় সাজিয়ে বিশ্লেষণ করে ধরে রাখার কথা ভাবা হয়োছল। Mid- 
বিজ্ঞানের ছাত্ররা এর থেকেই সমশব্দগান্ড, সমধবানগাণ্ড এবং ALAA রেখা- 
‘lew করার কথা ভেবোঁছলেন, ইতরাজিতে যা যথাক্রমে 13051995) Isophone 
এবং lsomorph বলে পাঁরাঁচিত। 

একটা ভাষাসম্প্রদায় ছোটো ছোটো অণ্লাঁভাত্তক বা গোষ্ঠীক tabi: 
নিয়ে চিহিত হলে তাকে বাল উপভাষা সম্প্রদায় | উপভাষা কেবল অণ্চলাভীত্তক, 
বা কেবল গোষ্টীভত্তিক নয়, দুইই। fates ভৌগোঁলক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ 
হলেও উপভাষা হবে যেমন সলোঁট উপভাষা বা মান্ভুমি উপভাষা । আবার একই 
ভৌগোলিক অঞ্চলে নারীর ভাষা একধরণের উপভাষা, অপরাধজগতের ভাষাও 
একধরণের উপভাষা । fais পেশাগোঁষ্ঠীর মানুষও একধরণের উপভাষায়, 
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কথা বলে। মান্য চালত বাথলাও এই অর্থে আলাদা উপভাষা। ভাষার থেকে 
উপভাষা আলাদা । যাকে আণ্টালক উপভাষা বাল তা হয়তো রাজনীতক- 
আর্থনীতিক বা সামাঁজক কারণে উপভাষারূপেই থেকে যায়_আবার তেমন 
silent পেলে একটা বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাই মুল ভাষারুপে স্বীকৃতি পেয়ে 
যায়। অন্য উপভাষাগসই তখন মূল ভাষার উপভাষা রূপে পাঁরাঁচীত 
পায়! 

উপভাষাসমূহ এবং মূলভাষার মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল হয় না 
'ধ্বানতাত্ুক দিক থেকে হয়, ধৰ্বনপাঁরবর্তনের তারতম্য থেকে হয়, কথা বলার 
মধ্যে ঝেণকের পার্থক্য সূর বা টানের পার্থক্য থেকে হয়। এছাড়া পার্থক্য হয় 
শব্দ 'িবাচনের দিক থেকে, একই শব্দ ভিন্ন তাৎপর্ধে ব্যবহৃত করার প্রবণতার 
TS থেকে । নতুন পদ-সমাস-সন্ধি নতুন রকমের সাঁন্ধআগরম-লোপ, নতুন 
'অনুকারধ্বীন থেকে পার্থক্য হয়। কদাচিৎ পদাবন্যাস 'বাঁধর/পাঁরবর্তন বা 
Syntactical changes থেকে হয় | এসব বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে বিশ্লেষণ 
করে সাঁজয়ে পৃজ্খানূপুজ্খ রূপে জেনে না রাখলে মান্য ভাষার বা সাহাত্যক 
ভাষারও APG হয় না। 

একটা TRH. থেকে চাঁরাদকে ব-ভাষা-সমপ্রদায় বৃত্তাকার তরঙ্গের 
"মতো ক্রমেই বৃহত্তর অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে এমন হয় না । পুকুরে ঢিল ছ:ড়লে 
যেমন ঢেউটা গোল হয়ে চারাদকে রুমে বেড়ে যায় তেমনটা ঠিক হয় না । আসলে 
এ উপমা ঠিক লাগসই হয় না । কোনটা মূল কথা বলে "চাহৃত হবে তার স্থান 
Share নিধারিত করে দেয়। fee সেখান থেকে সমান তরঙ্গ নিয়ে উপভাষা 
-বোঁশল্ট্য প্রকাশ পেতে পেতে এাঁগয়ে চলে না। নদীর উপমাই বরং ভালো | 
তাতে শাখা প্রশাখা বেরোয়, উপনদণ এসে মেশে, বন্যায় ঢল নামে, বন্যা কমে গেলে 
চারাঁদকে শাখা নদী উপনদী উপ-উপনদী বা বিছিন্ন জলাশয় অথবা হাওড় দেখা 
দেয়। ভাষার ক্ষেত্রেও প্রায় তেমনই হয়। নদা বিজ্ঞানকে তার এলাকা ছাড়াও 
পালাবজ্ঞান দিয়ে ধরতে হয় তেমান ভাষার ক্ষেত্রকেও বুঝতে হয় তার কাঁলক গাঁত 
Tra এমনাঁক শাখানদী উপনদী হাওড় মজানদীর মত গাঁতশীল বা AS 
উপভাষা দিয়ে । আর তা বুঝতে হলে পুরো এলাকাটির জাঁরপ করে নক্সা 
“আঁকা দরকার | 

এই জাঁরপের প্রয়োজন গত শতাব্দী থেকে অনুভূত হয়েছিল। ম্যাক্সমূলর 
-কী ভেবে বলোছলেন যে ‘The real and natural life of language is 
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in its dialects তা বোঝা খুব কাঠন নয়। ইংরোঁজ ভাষায় Dictionary 
of obsolete and Provincial English প্রকাশ করোরলেন Theiss 
Wright ১৪৯৩ শ্রটাব্দে । তেইশ বছর খেটে ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ 'খস্টাব্দের 
মধ্যে Dr,Joseph Wright প্রকাশিত করেন English Dialect Tholionarg 
যা আজও পর্যন্ত প্রামাণ্য পুস্তক বলে ভাষাচচর্কোরীদের মান/তা পেয়েছে। 
Aj Allis ১৮৮৯ সালে Existing Phonology of English /Dialects নামে 
পাঁরশ্রমসাধ্য গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন | আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকে উপভাযা অভিধান সংকলনের চেষ্টা শুরু হয়েছ FE Pargiter 
১৯২৩ সালে বার করোছিলেন Vocabulary of Peale Bengali words, 
কিন্তু ভাষা উপভাষা ধরে জাঁরপের কাজ এই শতাহনীর প্রথমেই শুরু হয়োছল 


যাঁর তদারাকিতে 'তাঁন হলেন জর্জ আব্রাহাম গ্যাস | সরকার প্রয়াসে ১৯০৩ 


থেকে ১৯২৮ এর মধ্যে ছাঁব্বশ বছর ধরে ডিন Survey of India-q 
বইগল বার হয়। এর আগে তান ১৮৮৫/সালে Bihar Peasant Life 
নামে একটি গ্রন্ছ প্রকাশ করেছিলেন-ঃএে গ্রাম্যজীবনের সবাঁদক আশ্রয় করে 
শব্দ সংগ্রহের জন্য একাঁট MIIS তান তোর করোছলেন, জীবনে ব্যবহৃত 
শব্দাবাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে এরচেয়ে ভালো সঁচ আর fa হয় না। ্রীয়ার্সন 
তখন ছিলেন বিহারের mei | 
শলঙ্গহীস্টক সার্ডে-তে ্রীয়ার্সন সারা ভারতের ৮৬৫টি উপভাষার নমুনা 
গ্রহ ও ল্লাপিবন্ধ করোছিলেন। আজ সকলেই জানেন এবং বলেন যে সে 
সময় SAIE ধ্বানবিজ্ঞান এতটা উন্নত হয়ীনতাই ওই LAPT এবং অঞ্চল 


ATA নানান A DRGS রয়ে গেছে । ভাষাবজ্ঞানে SASS নমুনা সংগ্রহকারর 


জন্যও PLCS যৎসামান্য ভুল থেকে গেছে | তবু একথা বলতেই হবে ১৯২৮ এর 
পর আজ পর্যন্ত ৬৬ বছর Olas হলেও, স্বাধীনতার পর ৪৭ বছর কেটে 
গেলেও নতুন করে বৃহৎ আকারে সাভে' করা সম্ভব হয়ান। এখন মনে হয় যে 
সে রকম সার্ভে করাও অসম্ভব। হয়তো রাজনীতক-আর্থনীতিক কারণ এর 
পিছনে আছে। ভাষা উপভাষা-ভীত্তক মান্রাতীরন্ত সথবেদনশীলতা ভারত- 
বর্ষের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা LS করেছে | অসমোল্নত অণ্চলগীলর পারম্পাঁরক 
অসাহফ্জুতা, বিভেদকামী শান্তগুলির তৎপরতার জন্য এ কাজ করাটাও আপাতত 
অনুচিত। তথাঁপ এরকম মহাগ্রন্ছ রচনার এবং তাকে সর্বদাই আধ্দানক 
ভাষাবজ্ঞনের আলোকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হবে৷ 


॥ ২০১ | - পাঁরচয় চৈন্র_আষাঢ ১৪০১, 


আরও একট নতুন অসুবিধার fre আছে। "বার্থ, আণ্টালক উপভাষার 
নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ এখন কঠিন প্রায় অসাধ্য হয়ে ওঠার একটা কারণ 
জনগোষ্ঠীর যাতায়াত। এখন, অথণী-অপ্রবাসী দিনান্তে Aree থাকার 
মূল্যবোধ অপ্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে। খাতায়াত বাড়াতে উপভাষার 
মধ্যেকার . সং রক্ষণশীল, চেহারার বদল ঘটেছে এবং. ঘটছে। শুদ্ধ নমুনা যোগাড় 


করা BOT | শা ্ধাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে লোকের চলে - 


আসাটাই এর কারণ নয়-জীবকার- জন্যও দর AA থেকে ক্রমাগত আসা 
যাওয়াও এর কারণ A an 7 


এর সঙ্গে VS হচ্ছে রোডও- চোঁলাতশন রেকর্জপ্রেয়ার গ্রামোফোন, রর 


pid গান কথা ICE ধরে রাখার এবং বারবার শোনার অভ্যাস রপ্ত করা 


ৎ শুনতে বাধ্য. হওয়াও |, এতে উচ্চারণ ভাঁঈর-মধ্যে কথাব AA, বা টানের 


মধ্যে ঝোঁকের বদলের বিষয়েও এমন-প্রভাব পড়ছে: যে সমশব্দগণ্ডি -AII 


গণ্ডি চিহিত করা aba প্রকৃত প্রপ্তারে প্রায়-অসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে :- 


: এরকম অবস্থায় সেই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সব কাজ হয়োছল . তারঃ- 


মূল্য নতুন করে অনুভূত হচ্ছে! 

" এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভাষাচ্চ এবং স্বদেশীয় যা কিছু তার. 
মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল" এই প্রয়োজনীয়তার 
বোধ থেকেই ১৯২৬ সালে কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় থৈকে প্রকাশিত হয়েছিল 
সুনণীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Origin and Development of Bengali 
Language Pela | ১৯২৬-এ প্রকাশিত হলেও এট আসনে” ১৯২১ 
সালে লন্ডন 'বশ্বাবদ্যালয়ে গৃহীত fe, 'িটের 'থাঁসস। সনীতিকুমার এর 
আগে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য. ১৯২৬ সালে 'র১না করোহলেন An essay 
towards an’ Historical ond Comparative Grammer of Bengali 
Language | ভা্ষাচচার eB নতুন মূল্যবোধ যে কী রকম নতুন ABTS 
পেয়োছল দেশবাসীর মনে তা অনুধাবন করা সহজ হবে'এই জেনে যে ১৯১৭. 
সালে ইউীনভাসাট জ্বাল রিসার্চ পত্নইজের জন্য যে বিষয় '্থিরীকৃত হয়োছল 
তাহল Comparative Philology ‘with Special teference to 2 
Bengali Dialects, ` | 

' বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁয়ঘদ পঁতষ্ঠার পর থেকেই“স্বদেশীয় সম্ক্নীতর খএটনারি 

গ্রহ করার যে মনোভাব কাজ করাছল স্বদেশপ্রেমের বাস্তব অবলম্বন হিসাবে 


th 


í 


< 


Ae ১৯৯৪ WAPAA উপভাষাচচয়ি গোপাল হালদার ১০৯ 


তার দ্‌ একটা নমুনা দিই। প্রথম অবস্থায় উপভাষার নমুনা সংগ্রহ বিবরণ 
সংগ্রহ করার দিকটা fact) যেমন সংরেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরীর 'রঙ্গপুরের দেশীয় 
ভাষা, (১৯০৫ ) সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমাঁদগের ভাষাতথ্য, (১৯০৬) 
'আম্বিকাচরণ গুপ্তের “কোচাবহারের ভাষা ও Ager (১৯১১); হরিদাস 
পািতের 'মালদহের পল্লীভাষা (১৯১৯) বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের SNA 
প্রচলিত বাংলাভাষা’ (১৯১৯) ; নরেন্দ্রনাথ EROTA ‘খুলনা জেলার মাঝির ভাষা” 
(৯৯২৪)। এসব আলোচনায় যে যথেষ্ট ভাষাতাতুক বিশ্লেষণ {ছিল এমন বয় 
একন্তু স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বছর ১৯০৫-কে মনে রেখে বলা যায় 


‘দেশের লোকের মনে করণীয় কাজ সম্পর্কে একাঁট ধারণা জন্মে গেছে। কিন্তু 


ভাষাতাতুক বিশ্লেষণে পূণ" প্রবন্ধ এরপর থেকেই পাচ্ছি, যেমন ৪ মুহম্মদ এনামুল 
হকের 'চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ” ১৯০৫ ) | 

বৰ্ণনামূলক ভাষাতাঁত্বক বিশ্লেষণ সুনীতিকুমারের পন্থায় শুরু করোঁছলেন 
গোপাল হালদার | ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 4 Brief Phoneticshetch 
of the Noakhali Dialect of South Hastern Bengali এছাড়া ১৯৩৩-এ, 
প্রকাশিত হয় A skeleton Grammer of the Noakhali Dialect in 
Bengali নামে লেখাঁট ! সুনীতিকুমার সে সময় উপভাষা চচরি এই 'নাঁদণ্ট 
খাতাঁট পাঁরচালনা করৌছলেন এবং সহায়তা করেছিলেন । গোপাল হালদার 
তখন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে গবেষণা সহায়ক কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে অরে 
বক্সা ডিটেনশন ক্যাম্পে অন্তরীন। এই অবস্থায় সুনীতিকুমার তাঁর লেখা 
ছাপাবার SHAS করেছেন-বন্ধুর মতো চিঠি দিয়েছেন আশ্বস্ত করেছেন তাঁকে ঃ 

আরব্ধ গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করুন। আপনার Grammer of 
Noakhali Dialect Uoniversity Press-q ছাপা হইতেছে, সমস্তাটরই 
খতনট প্রুফ আম দেখিয়াছি, প্রথম ফমীর Pirnt order কাল দিলাম। মাস 
দুই আরও লাগবে সবটা ছাপা, সম্পূর্ণ হইতে! ৫০ খানি off printa 
ব্যবস্থা কাঁরতোঁছ। একেবারে তৌর প্রবন্ধ পাঠাইব। আপাঁন notes সংগ্রহ 
'কাঁরয়া যান। - 

১৯৩২.থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিনাবিচারে জেলে বন্দী থাকার সময়ই 
'গাপাল হালদার Comparative Grammer of East Bengali Dialects 
'এর প্রথম খসড়া করোছলেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যেই তাঁর কাজ শেষে 
“হয়ে গিয়োছল কিন্তু ছাপালেন ১৯৮৬ সালে! 


X 
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১১০ পাঁরচয় এ চৈন্র-আধাঢ় ১৪০১. 


প্রথমে ছাপাতে পারেনান প্রেসের কারণে | তারপর রাজনীতিক আন্দোলনের 
'্যাণঝড়ে পড়ে গিয়ে। তারও পরে দ্বয়ং .লেখক বলোছিলেন ইন্ডিয়ান 
স্ট্যাটিস্টক্যাল ইনস্টিটিউট প্রেস বইটি ছাপাতে রাজি হন কিন্তু ছাপানো হয়ান 
কারণ এর মধ্যে বিদেশ যাওয়ার ফলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের লেখাই তাঁর 
-দেখ্বার ও পাঁরবর্ত'ন করার সুযোগ হয়। এরপর ১৯৮০ সাল নাগাদ 'তাঁন তা 
জমা দেন এীশয়াটিক সোসাইটিতে_কিন্তু তখন তরুণ নিরীক্ষক স্পষ্ট ভাষায় 
অনুকুল মতামত না দেওয়ার সেখান থেকে ছাপানো মুস্কিল হয়ে ওঠে। শেষ 
পর্যন্ত পৃথিপন্র' প্রকাশনসংস্থার মালিকের সাহায্যে ও মডার্ন 'প্রণ্টাসের 
সহায়তায় বইটি প্রকাশিত হতে পারল দেশবাসী এরজন্য Trae পাপন 
প্রকাশন সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ পাকবে। 
এর মূল পাণ্ডালাপ আম দেখোঁছলাম এশিয়াটিক সোসাইটিতে যখন তান 
ছাপাবার জন্য জমা দেন তখন। সে পাণ্ডীলাঁপ আয়তনে ছল (বিশাল h 
কাগজগুল ততাঁদনে জীর্ণ হয়ে গিয়োছল। সোসাইটি প্রথমেই চেয়োছল 
প্রেসোপযোগন পাশ্ডলীপি। বৃদ্ধ বয়সে সে অবস্থায় সম্পূর্ণ পাণ্ড্ালাপ তান 
থক্ষপ্ত এবং ছিমছাম করে দেন! যাঁদও তান বারে বারে জানান যে এই বয়সে 
নতুন করে নতুন গরেষণালব্ধ বস্তুকে TUBES করে পান্ডাঁলাঁপ তৌর করতে, 
পারবেন না, তবু মোটের উপরে ১৯৩৫-এর গবেষণাকে এখনকার গবেষণালব্ধ 
Freres lel দিয়ে যাচাই PRA 'নিয়েছেন। 


ইতোমধ্যে দেশ জড়ে উপভাষা নিয়ে এাঁদকে ওঁদকে কম কাজ হয়ান-উপভাষার ; 


শব্দ সংকলন এবং উপভাষার ভাষাতাত্বক ও বৈয়াকরাণক বিশ্লেষণ অল্পস্বলপ 
চলছে | নোয়াখাঁলর ভাষা নিয়ে গোপাল হালদার ; চট্টগ্রামের ভাষা য়ে প্রথাগত 
ব্যাকরণের রাত অনুসারে লিখেছেন মহন্মদ এনামুল হক টট্টগ্রামী বাঙলার 
রহস্যভেদ’। এগুলির কথা আগেই বলোছ। ঢাকার উপভাষা নিয়ে কাজ করেছেন 
মহন্মদ আব্দুল হাই, মানর্জুমান Velo! ঢাকার গ্রাম্যণব্র সংগ্রহ, করোছলেন 
প্রমেশপ্রসন্ন রায়। TAIN অঞ্চলের একাঁট বৈয়াকরাঁণক রীতিতে -আণ্টালক 
উপভাষা বিশ্লেষণ করেছেন ড. রেখা সং Manbhumi Bengali- A 
Linguistic study (save) বারশালের উপভাষা নিয়ে একটি চমৎকার 
. প্ঠীপ্তকা crate এটি লিখোঁছলেন (১৯৭০ ) মণীন্দ্কুমার ঘোষ। সাহত্য 
, পাঁরষৎ পাঁত্রকায় বহ: Tle নয়ামতভাবে MER শব্দ সংগ্রহ করে যাচ্ছলেন। 
১১৭৩ ferret কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে ' আধ্মানক বাংলা সাহত্য সমীক্ষা 


মার্ট-জুন ১৯৯৪ ARITA উপভাষাচচাঁয় গোপাল হালদার ১১১ 


পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হল। শুধু আঞ্চালক ভাষার আঁভধান সংকলনের পাঁরকল্পনা 
নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পারষদ গঠিত হয় এবং নতুন নামকরণ .হয় গবেষণা পাঁরষদ ' 
(১৯৭৪)। অত্যন্ত সীমায়িত সাধ্যের মধ্যে গবেষণা পর্ষদের ,কর্মারা এর 
পাঁরচালক সাঁমাঁতর সদস্যদের ও বিশেষত পাঁরচালক ডঃ আঁস্তকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে প্রায় তিন লক্ষ শব্দ সংকলন করেছেন। এর মাত্র প্রথম বই 
$৯৯১-এর ডিসেম্বরে বৌরয়েছে-তাতে অন্তত ১৪৬ পৃষ্ঠায়, অ আ এবং.ই এর 
শব্দগুল সৎকাঁলত। এই গ্রন্হের আদর্শ অবশ্য ড. মুহম্মদ শহাদুল্লাহের, 
সম্পাদনায় ১৯৬৪ ÎL ঢাকার বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত “বাংলাদেশের: 
আঞ্চালক ভাষার আভিধান।” এর কাজ ১৯৫৮ সালে আরম্ভ হয়োছল। কাজটিসম্প্ন 
' হতেই ড. সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলোছলেন- When Bangla Academy 
has completed this work, it seems, all that will remain for 
ustodo in West Bengal, would be to supplement it by ` 
similar folk words with illustrative sentences in the 
remaining districts of Bengal as a whole. Sneis বাংলাভাষায় 
আঁভধান এই পাঁরপ্‌রকতার কাজে অগ্রসর হল। 

সংকলনগণলর feted ওপর প্রাতাষ্ঠত না হলে কী পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে 
কী পশ্চিমবঙ্গে কোথাওই উপভাষাগুলির aog ও রূপতত্ত নিয়ে রীতি, 
অনুযায়ী ব্যাকরণ 'লেখা সার্থক হয় না। " 'বাথলাদেশের আঞ্চালক ভাষার, 
আঁভধানে শব্দ বা অক্ষরের উচ্চারণ আলাদা আলাদা, ভাবে মুলত, করা হয়নি।, 
কলকাতার আন্টীলক বাংলাভাষার অভিধানে তার জন্য IPA- সাহায্য গ্রহণ! 
করা হয়েছে। বাংলাদেশের OMNIS ভাষার আভধানের, ভূমিকায় inert 


শ্রেণী বিভাগ মান্য করে ডঃ মহম্মদ Mercere ভার erie ও রপেতাুক 
থক্ষপ্ত পরিচয় দিয়েছেন | 


গোপাল হালদার Comparative Grammer of ‘Rast Bengali 
Dialects গ্রচ্ছাটতে '্রিয়াসনের মতের সঙ্গে সুনীতিকুমারের গৃহীত Besa 
স্বীকার করে নিয়ে কাজ শুর; করেছেন। আগেই বলেছ তানি ১৯৩৬ এর 
রাজ ১৯৮০ সালে প্রকাশ করার আগে বয়স ও শারীরিক অক্ষমতার সন 
অপারগতার কথা বললেও বইটিতে আধুনিক তথ্য সংযোজিত করেছেন এবং 7a 
শহীদবল্লাহে গুহীত অঞ্চল বিন্যাস স্বীকার করে নেন নি। একদিকে তানি 
যেমন যশোর খুলনা উপভাষা কথাটি পূবববাথলার উপভাষা বলে শহী দল্লাহের 


-১১২ o পাঁরিয় চৈত্র আষাঢ় ১৪০১ 


মতোই . গ্রহণ, করেন দন অন্যাঁদকে শহাদল্লাহের হাজৎ মায়াৎ চাকমাদের IRE 
না করার ?সদ্ধান্তকেও সমালোচনা করেছেন 2 | 
Prof, Shahidulla’s exclusion of Haijong from the 
perview of EB as Haijong is a caste or nomenclature is 
formally right but linguistically weak reasoning. These 
-gub-dialects do exist. with their respective distinctiveness 
-in zones Which are as good as ‘districts. Haijong being 
close to Maimonsing East-Sylhet were Mayong (Bistupuria ) 
to Sylhet-Kachar ;.and.Chakma to Chittagong 3 and. these 
‘should be taken and compared: with , the respective varieties 
-for proper apprehension. . | 
\ গোপাল হালদারকৃত অঞ্চল বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে ৯। ঢাকা বা কেন্দ্রীয় 
aama গোষ্ঠী। RI মৈমনাঁসৎ প্রর্বসিলেট পম অগ্চল গোষ্ঠা। 
৩৬ সিলেট . বা - উত্তর-পূর্ব গোষ্ঠী এবং 8| ট্গ্রাম-নোয়াখাল বা দক্ষিণ- 
: পর্ব গোষ্ঠী । পাঁশমবাংলার ও পরর্বববাংলার ভাষা গোষ্ঠীর মাঝখানে খুলনা 
যশোরের উপভাষাকে রেখে তাকে যথার্থ পূর্ববঙ্গীয় ভাষাবচার থেকে বাদ 
- দেওয়া হয়েছে | 
দু এক জায়গায় ধ্বীনতাতুকবিচারে আব্দুল হাইয়ের মতের ক্ষেত্রেও গোপাল 
হালদার সন্দেহ প্রকাশ বরেছেন। TAGS এই ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বীন যে 
চট্টগ্রাম উপভাষায় সংরাক্ষত এবং তা যে অবরুদ্ধ গ’ দ’ ভ’ ব নয় ড হাইয়ের 
এই FRETS সম্বন্ধে গোপাল হালদার বলোছলেন £ 
Sx My own impression even now ( at Calcutta ) is that the 
*recursives’ occur in Chittagong too and before further 
\ geld study I would not change my view. 
A পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার স্বর ও gana ধৰানতাত্ুক বিচার করে 'তাঁন 
পুষ্ট ব্যগ্রনগযীলর AAA তালিকা পেশ করেছেন। এক একাঁট ব্যঞ্রনের 
অয মধ্য ও GS) অবস্থানে তার পাঁরবর্তনের চেহারা উপস্থাপিত করেছেন। 
cal যাচ্ছে মান্য চালত ও ঢাকা কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে যতদ:রে আণ্টালক 
> অবস্থান্‌ ততই পারবাঁধত হচ্ছে তার উচ্চারণ পদ্ধাত। .. ব্যাকরণ অথশে 
মৌলিক,“ গঠিত এবং 'সমাসবদ্ধ শব্দ দিয়ে তোর শব্দভাণ্ডার কারকাবর্ভান্ত বচন 


x 


ABRA ১৯৯৪  গূর্ববঙ্গীয় উপভাষাচচয়ি গোপাল হালদার ১১৩ 


RERA নিদেশক প্রত্যয় সংখ্যা ও পূরণ নাচক শব্দ. সর্বনাম ও RIEN £কারকে 


“তার রূপ ক্রিয়াগদ ধাতুবিভীন্ত কাল কালভাবান:সারে ধাতুরুগ্র, ক্রিয়া বিশেষণ 


-স্বাঁথক প্রত্যয়, RISA বাক্যের ব্যবহার ( যেখানে লেখক দৌঁখয়েছেন দ্বারা FOS 
দিয়ে তোর সাধ; কর্মবাক্য প্রায়ই বইয়ের লেখার মতো কৃত্রিম মনে করে বাজত 
'হয়েছে) AT, অব্যয় অসমাপিকা ক্রিয়া অনুসর্গ সংযোগমূলক সর্বনাম ! 


Tra সূচক সর্বনাম ধ্বন্যাত্মক শব্দ lane সহচর শব্দ এ সব 'বষয়ের 


আলোচনা বিশ্লেষণ উদাহরণ সংযোজন "এত নবম দার aaa দেয় যে 
-মুগ্ধ হতে হয়। 
* প্রকৃত পক্ষে উপভাষার শান্ত তার ব্যাকরণ অংশ বিশ্লেষণ না করে বোঝা 


“সম্ভব নয়। তার AGH প্রকাশক্ষমতা অনেক সময়েই 'মান্যচালত ভাষায়'থাকে 
. না-এই প্রঝাশ ক্ষমতা য়ে আসার জন্যই উপভাষার কাছে হাত পাততে হয়। - 


[ বাক্যের অন্বয়ের পার্থক্যহীনতা এক ভাষা-উপভাষার "সঙ্গে অপর ভাষার 


“তফাত বুঝিয়ে দেয় তব: PORTA প্রয়োগ ও অন্যয়গত সক্ষম :পার্থক্য কোনও 
নকোনও ATHY উপভাষায় আছে | গোপাল হালদারের এই বইতে AREA 


ইঙ্গিত আছে, যাঁদও বিস্তার্ত “বিশ্লেষণ নেই। দ£একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 
১. মান্য চালত বাংলায় পুরাঘাটত বর্তমানের এবং তার র নিষেধ বত ‘বাক্যে 
প্রয়োগ এইরকম হয় 


(আম) গোঁছ ' (তুমি) গেছ (সে) গেছে 
(আম) যাহীন - (তুঁম)যাওান (সে) বায়ান 
কাঁরান করোনি করোন 
“মৈমনাসৎ সিলেট কাছাড় ও কুমিল্লায় এর রুপ দাড়ায় 
i catia গ্যাসো গ্যাসে 
গোসনা - গ্যালা না গ্যালে না 
করাঁস | করসো করসে ` 
'করাঁসনা 7 করসোনা করসেনা 


প্রথম পার্থক্য যা তা ধর্থনমূলক। ছ 7 সএই তফাত। কিতুনাবা 


শনষেধ বোঝাতে মান্য চালতে যেখানে সাধারণ নিত্যবৃত্ত রূপের পর শন, (বা 


সাধু প্রয়োগে যেখানে 'নাই” ) এর ব্যবহার সেখানে এই উপভাষার ক্ষেত্রে 
ARGS রূপের পরে “AP এর প্রয়োগ হচ্ছে এটা লক্ষণীয়! 
৮ 


১১৪ ২2০7 পারচয় : চৈত্র_আষাট় ১৪০১, 
২. ক্রিয়ার আগে, না-বাচক শব্দের ব্যবহার সাধারণভাবে বাংলায় বা তার 
বোঁশরভাগ্‌ উপভাষাতে নেই | কিন্তু দাক্ষণপূ্* অঞ্চলে ধরা যাক চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
না এর বদলে ন এবং বিয়াপদের পূর্বেই তার ব্যবহার. যেমন 
মান্যবাৎলায় ই PA না. 


Las উপভাষায় ন Pha (= 
ভাঁবষ্যত বোঝাতে ব এর বদলে ত ae দাক্ষণপূর্বে'র STATE 


যেমন, 
মানাচীলতে . করবে এখানে - 'করতো 
করব -** এখানে করতাম 
8- সর্বনাম প্রথম ca মানাচালত, বাংলায় লিঙ্গভেদ নেই কিছু সিলেটি 
. উপভাষায় আছে পলকে সে. (হ্যা ) AMC সে (তাই ), চট্টপ্রাম উপভাষায় 


স্্ীলঙ্গে তাই তেই এবং গহতি-ঢাকার উপভাষায় . হাতাই নোয়াখাির উপভাষার' 


হেতি। . শহীদুল্লাহ সাহেব অনুমান. করেছিলেন .অসমীয়াতেও AS ATOR প্রথম 


পুরুষে ম্ত্রীলঙ্গে তাই-এর প্রয়োগ ও আরও কয়েকাঁট রূপতা'তুক দিল দেখতে: 


পাওয়ার কারণ এমন হইতে পারে প্রাচীন বাংলা ভাষার. একাঁট স্রোত উত্তরবঙ্গ 
হইতে পর্ব আঁভমুখে আসামে প্রবেশ - WA পুরে সেই স্রোত আসাম.হইতে. 
দক্ষিণ আভমুখে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় e = 


‘গোপাল হালদারের এরকম অনুমান নেই। fey প্রশ্নটা অনুমান:করা AT 


করা নিয়ে নয়। প্রশ্নটা হল সামাগ্রক উপভাষাকে ব্যাকরণের একাঁট নখদপ“ণকায় 
প্রীতীবাম্বত করা | 
ভাষার কামড়কে কচ্ছপের কামড়ের সঙ্গে তুলনা করোছলেন একবার গোপাল 


হালদার। সেই কামড় জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত ছিল বলে ১৯৩৫ এর কাজকে '- 


মোহশুন্যভাবে ARS করে তাঁর এই অসাধারণ মূল্যবান ব্যাকরণকে. 
পরবতাঁকালের গবেষকদের দগদ্রাশকার,পে গড়ে তুলতে চেয়োছলেন | 

১৯৩৫ এর মুলকাজ ১৯৪৬-তে প্রকাশের সময় বা আজও যে মূল্যবান হয়ে 
রয়েছে তার কারণ HAG | প্রথমত নিজের গবেষণাকর্মের সাধুতা বিষয়ে তার 
আস্থাষে কারণে আধানক মতামতের অনেক ক্ষেত্রেই Tela পুনরায় ক্ষেত্রসমীক্ষা 


না করে মত পাল্টাতে রাজ হনান। দ্বিতীয়ত স্বদেশের প্রতি খণ বোধ যা তাঁকে : 


সস্কাতির অন্যজগতের মত ভাষা বিষয়ক DDOS "সেই raw কারয়োছল-বেই 
খণ পরিশোধের দাঁয়ত্ব ! সেই জন্যই উৎসর্গ পত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্র সুকুমার সেনের কাছে লিখোছলেন With 


apologies for thé unconscionable delay in 70111০86100 কিন্তু 


দৌরতে হলেও এই পাঁরগ্রমসাধ্য গবেষণা প্রকাশিত হওয়াতে তাঁর খণ,শোধ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ্বাসীও খণী হয়ে. রইল লেখকের কাছে। 2 F 
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CNAA হাদারের অন্তর $ তেরখ পঞ্চাশ 
. সুব্রত রায়চৌধুরী .. 


Gees এ SmiS শতাব্দীর শুরুতে যে 
মধ্যবিত্তের জন্ম হয়োছিল, চল্লিশের দশকে এসে সেই বাঙালী মধাবিত্তের বিকাশের 
পথ রুদ্ধ হল। যে শুধু ভূমি থেকে বাচ্ছি্ন হল তাই নয়, সে তার শিক্ষা রুটি 
আদর্শ থেকেও Tey হয়ে এক নিরালম্ব অবস্থানে এসে দাঁড়াল। বাঙালী মধ্য- 
REGA এই ভাঙ্গণ ধরা জীবনের শেষ পর্বটি শিল্পরূপ পেয়েছে গোপাল হালদারের 
মনবন্তরের ট্রলাঁজ_-উনপঞ্চাশি-পণ্ঠাশের পথ ও ১৩৫০-এ। 

১৩৫০ অর্থাৎ ১৯৪৩-এ গোটা বাঙলায় দুভিক্ষের কালোছায়া নেমে এল। 
‘তারই পথ ধরে. এল মহামারী এল দুভিক্ষ। আধকাৎশ গরেষকই আজ স্বীকার 
করে নিয়েছেন এই দুভিক্ষ ছিল মানুষেরই তৈরী । এর জন্য দায়ী যেমন ব্রিটিশ 
সরকার, তেমনি দায়ী তদানীন্তন বাংলার নাঁজম্দ্দীন সরকার - আর এই উভয় 
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কালোবাজারা ব্যবসায়ীরাও সোঁদিন মানুষের প্রাণের 
'বানময়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছে। বাংলার বুকে নেমে STAT এই অন্নাভাবের 
প্রীত. ইংরেজ সরকার উদাসীন হলেন বলেই তা iapa রূপ (a. "দ্বিতীয় 
বি wr ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ করতেই বাংলার গোলা শুন্য 
করে নিয়োছল'সোদন। অন্যাদকে কলকাতায়: যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে ae ০. 
খাদ্যাভাব.. দেখা. .দিয়োছল 1 . "যুদ্ধের অত্যাবশ্যক কাজকর্ম; লোকজন, : সৈন্য ... 


Ss% পাঁরচয় চৈত্-আষাঢ় ১৪০১ 


সামন্তকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এবং কলকাতাকে ঘিরে যুদ্ধের অত্যাবশ্যক 

{জের শ্রামবদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য গ্রামের মানুষের মুখের ভাত কেড়ে 

আনাই ছিল fide সরকারের নীতি । সৌদন প্রাতরক্ষা বিভ,গের খাদ্য 
সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ সরকার Standing committee তৈরী করলেও সাধারণ 
মানুষকে বাঁচবার কোন পাঁরকল্পনা তাদের ছিল না। বরং যুদ্ধের জন্য 
" প্রয়োজনীয় চাল বাং খলাথেকে সরবরাহ করবার জন্যসরকার পক্ষ থেকে ইস্পাহানিকে 

TAIN করা হয়। Hib সরকারের এই জনাবরোধী কার্যকলাপের পাশাপাশি 
(বাংলাদেশের নাজিমন্দৌন সরকারও মুনাফার মূগয়ায় মেতে ছিল।. এই সময়, 
৬ টাকা বোঁশ দরে খাদ্য বিক্রি করে বাংলার মুসলীম 'লীগ সরকার' মাসে প্রায় 

৫ লক্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফা করে!" . 

অর্থাৎ দভক্ষের $পছনে মানুষের লোভই সব থেকে বেশি কাজ করেছে । এ 
অবস্থায় ১১৪৩-এ ফসল খুব কম হল। যা হোল তার অনেকটাই "প্রাকৃতিক , 
, দুযোগে নণ্ট হয়ে গেল। সামান্য যা ছিল সরকারী এজেন্টদের প্রলোভনে পা 
দিয়ে সে সব বিক্রি করে INS হয়ে মানুষ সৌঁদন খাদ্যের অন্বেষণে শহরের পথে 
পা বাড়াল | SALTS জানত মৃতুতে দেশ ছেয়ে গেল। এই Ter সবপেক্ষা 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছিল গ্রামের CRRA :কৃষক। তুলনায় শহর ক'লকাতায় খাদ্যের 
অভাব ছল না, ছিল নীতিবোধের অভাব। তাই মধ্যবিত্ত মানুষ রহুশতাব্দীর : 
নশীতবোধ ও সৎকার Tame a দিয়ে খাদ্য সংগ্রহে নেমোঁছল। গোপাল হালদারের 
উপন্যাসন্য়াঁতে নায়ক বিনয়ও এই aie শ্ৰেণীরই একজন প্রতীনাধ । চরম 
খাদ্যসঙ্কট ও অর্থনৌতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ কিভাবে তার আদর্শ 
থেকে, ন্যায়বে ধথেকে, বহঃশতাব্দীর সাত মূল্যবোধ থেকে সরে সরে যাচ্ছে সে 
দৃশ্যকেই ina দেখেছে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে | " : “@ 
উপন্যাসরয়ীর মোট ঘটনাকাল-১৯৪২-এর এপ্রল থেকে ১৯৪৪-এর রর 

মধ্যভাগ পঁ্যন্ত। অর্থাৎ কালগত দক থেকে চার করলে 'উপন্যাসন্রয়ীতে 
দূভক্ষের সূচনা, বিকাশ ও পাঁরণাঁতর পরের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে । উপন্যাসের 
নায়ক 'বিনয় বর্ম থেকে জাপানী আক্রমণের ভয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গে তার নিজস্ব 
গ্রাম সোনাপুরে ফিরে এসে দেখেছে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় সেখান থেকে 
ইৎরেজ- সৈন্য লোক সরাতে শুর করেছে। ' বিনয় নিজের গ্রামে ফিরে এসে দেখে. 
FT দেশে যে পরবাসী হয়ে পড়েছে।. ক্ষাতপুরণ আদায় করতে {গয়ে দেখেছে 
অসংখ্য অসহায় গ্রামবাসী একই ভাবে পদনবাঁসন আর ক্ষতপুরণের আশায় 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের মন্বস্তর £ তেরশ ‘পঞ্চাশ’ ১৯৭, 


ঘূরছে। সুধা, অনল, মিন, প্রমথরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দাবী আদায়ে নেতৃত্ব 
TOR | এই A সুধা আনিলদের মত কময্যানষ্ট কমাঁদের সঙ্গে অরাজনৈতিক. 
সমাজকমা 'বনয়েয় পাঁরচয় ঘটেছে । কলকাতায় বেন ভগ্নীপাঁতর বাড়ীতে পাঁরযয় 
হয়েছে ALAM PS |. হরমুখরায় এর মত শিস্পপাঁতিদের সঙ্গে। বিনয় লক্ষ্য করে 
মানুষের wats, জাপানী cara, আকালের দিনে কংকালের 'াঁছল। 


-বমপ্রিত্যাগত বিনয় ব্যান্তগত সমস্যার সমাধানেই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু বহু মানুষের 


দুঃখ,অসহায়তা তাকে ক্রমশই Tis আমির সথকীণ“ গন্ডা ছাঁড়য়ে বৃহত্তর সমাজের 
কল্যাণ কর্মে IS করে দেয়। নানা কাজের মধ্য দয়ে সে বোঝে পাঁলাটক:স 
মান সক্কীর্ণ দলানুবৃত্তি নয়, পালাটক্স মানে বে'চে গ্রাকার সাঁ্মলিত সংগ্রাম 
এবং এ পথেই একাঁদন মানুষের রুম মুক্তি হবে | s 
' উপন্যাসনয়ীর নায়ক বিনয়ের কর্মসুন্রে এবং তার দঞ্টতে আমরা পাঁরাচত 
হই শিল্পপাঁত, আমলা, কৃষক, সাংবাদিক, ছাত্র, fale রাজনৈতিক কমপর সঙ্গে 
জাতীয় আন্দোলনের দিনে দেশীয় শিঃপপাতদের ভূমিকা fe হল তা ফুটে উঠেছে 
শীচপ্রসাদ, মথুরা দাসজী, হরমুখরায় প্রমুখের সঙ্গে বিনয়ের সংলাপে । জাতীয় 
আন্দোলনের দিনে ব্লাটশ শিস্পপাঁতিদের পাশাপাঁশ দেশীয় পণ্ীজপাঁতিরাও একাট 
বিকম্প দেশীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাইছিল , তারা বুঝতে ARIA 
জাতীয় রাজনীতিতে একসময় কংগ্রেস নেতৃত্বের ভুমিকায় চলে আসবে । তাই 
তাদের আন্দোলনকে তারা শুধু সমর্থন করেন নি, অর্থ দিয়ে মে আন্দোলনের. 
পৃজ্পোষকতাও করেছে । অথচ তারাই দর্াীভক্ষের দিনে মন্বন্তরের মোকাবেলায় 
তেমন ভীমকা নেয় ন। মানুষ মরছে দেখেও তারা চালত হয় fal গোপাল 
হালদারের উপন্যাসন্রযীতে শিঃপপাঁতদের এই শ্রেণী স্বার্থ ফুটে উঠেছে । আসল, 
তারা চেয়োছল দেশীয় বাজার দখল করতে । গোপাল হালদার তাদের এই মোক. 
দেশপ্রেমকে সনন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন | 
শিল্পপাঁতদের পাশাপাশি নীতিজ্ঞনহীীন আমলাদের কথাও বলেছেন লেখক | 
বিবেকহীন অসাধু সরকারী কর্মচারীদের নীতিজ্ঞানহীনতার ফলেই সরকারী 
রিলিফ যা আসত তাও সাধারণ মানুষের কাছে ঠিকমত পেশছুতে পারে নি। 
রালফ কমিশনার মার্টন সাহেব এ প্রসঙ্গে বলেন,সে সেক্রেটারয়েট মোরাবাজার হয়ে 
উঠেছে । আসলে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়েই সৌঁদন চোরা কারবারীদের 
সঙ্গে এই ANS পরায়ণ সরকারী কমাঁদের একাংশ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মেতে, 
উঠোঁছল। অবশ্য. একই সঙ্গে সং নিষ্ঠাবান উচ্চাশাক্ষত আমলাদের AA 


১১৮ - পাঁরচয় চৈত্র-আযাঢ় ১৪০৯ 


রেখেছেন গোপাল হালদার | এরা বিবেকবান লেন বলেই মানুষের দনীততে 
এরা পাঁড়িত হয়েছেন, গোপাল হালদারের উপন্যাসে মঃ নির্মল দাশগুপ্ত, মিঃ . 
ব্যানাজর্শর মত আমলরা এই বিবেকের নর্দেশই দুর্গত মানুষকে সাহায্যের জন্য 
বিনয়দের মত সমাজকমাঁদের পাশে এসে দাঁড়য়েছেন। তবে এদের অনেকেই 
সুধা, মাঁজদদের ' মত TCS কমদের বিশ্বাস করতেন না। দেশের সাধারণ 
জনসাধারণের মত এদের কাছেও কাঁমউীনষ্টরা ছল বিদেশ শান্তর দালাল | 
মন্বন্তরের twa শিল্পপাঁত, সরকারী কর্মচারী, মজুতদার আর চোরা- 
কারবারীদের অশুভ নৈকট্য গ্রামীণ কৃষক সমাজের GW CA আঘাত করোছিল। 
উপন্যাসন্রয়ীর স:চনাতেই আমরা দেখতে পাই জাপানী আক্রমণের মোকাবেলা 
করবার জন্য 'ব্রাটশ সৈন্য গ্রামবাৎলায়'আশ্রয় নিয়েছে । ফলে গ্রামের Flatt 
মানুষ WAR হয়ে পড়েছে। এই উদ্বাস্তু কৃষকেরা অর্থের লোভে 'ব্রাটশ 
সরকারের দেশীয় এজেণ্টদের কাছে চাল fais করে দিতে শুরু করেছে, এরই 
পাঁরণাঁততে তারা ক্ষুধার জবালায় BAA অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে শহরের গদকে পা 
বাঁড়য়েছে। আর এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে সংগাঁঠিত করে ক্ষতিপূরণ আদায়ে 
এবং মজৃতদার আর বিদেশী এজেন্টদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে 
কাঁমউানষ্ট পাঁটর কর্মীরা । দুর্গা মণ্ডল, হারু মোল্লা, যতীন দা, বাঈ আম্মা 
এই উদ্বাস্তু কৃষক সমাজের প্রাতীনীধ। গোপাল হালদার ব্যান্তগত জীবনে এই 
সময়পর্বে কাঁমর্টীনষ্ট পাটির কৃষকফ্রণ্টে কাজ করেছেন। গ্রামে MA ঘুরে ঘুরে 
প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা তার taal তবে কৃষকজীবন 'ব*স্তভাবে তাঁর উপন্যাসে উঠে 
এলেও Tad কোন কৃষক চরিত্র এখানে তান তুলে ধরেন ন! শিক্ষিত মধ্যাবত্ত 
শ্ৰেণীভুন্ত কামানষ্ট পাটির কর্মীরাই সোঁদন কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে অগ্রণী 
ভাঁমকা নেয়। তারা কৃষকের মুখে মুখে তুলে দেয় বাঁচার মন্ত্র 'জান দেব তবু 
ধান দেব না॥ fare এই সংগ্রামী পাঁরমণ্ডলে ‘আর এক দিন’ উপন্যাসের মত 
TAS কোন কৃষক চরিত্রের মূখ পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে না। বোধ হয় 
দতক্ষের THA তেমন কোন সংগ্রামী লড়াকু মানীসকতার জন্মও সম্ভব ছল AT | 
প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন খুদকুড়ো সংগ্রহের চিন্তায় মধ্যবিত্ত কাঁমউানষ্ট 
কর্মারাই সৌদন কৃষক সমাজের চেতনা- জাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছে । তবে কৃষক 4 
সমাজের (নেতৃত্ব না দিলেও তাদের ) মধ্যে যে আত্মসচেতনতা জাগছে তার আভাস 
fore লেখক ঘতানদা,বাঈ আম্মার মৃত চাঁরন্রের মধ্য Tra দয়েছেন। বিশেষতঃ 
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বাঈ আম্মা Stage উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণীয় চাঁরন্র হয়ে উঠেছে তার লড়াকু 
মানীসকতার জন্য। জীবনের প্রান্তসীমায় পেশছে, ছেলেদের যুদ্ধের মারন A 
পাঠিয়ে সে সব হারিয়েছে বটে, তবে গ্রামের সমস্ত যুবককে সে আত্মজ হিসাবে 
ভাবতে শিখেছে । সমাষ্টর মুক্তিতেই যে ব্যান্তর মুক্তির সম্পুর্ণ তাঁতা সে অনুভব 
করেছে। কাঁমউানজমের তত্ত্ব সে জানে না, তবে কাজের মধ্য দিয়ে, আঘাতের 
পাহাড় ডাঁঙয়ে ষে সেই তত্তবকেই বুকের ভেতরে অনুভব করে IIA পূর্ণতার 
পথে পেছেছে। 

উপন্যাসাঁটতে লেখক সমকালের ই তহাসকে কথারূপ দিতে চেয়েছেন। তাই 
শুধুমাত্ৰ বিত্তবান শিল্পপাতি, উচ্চাবত্ত আমলা বা নিঃসহায় কৃষক সমাজের কথারূপ 
অঙ্কন করেন নি, সেই সঙ্গে রাজনোতিক পাঁরাস্থাত, রাজনোতক দল ও দভক্ষের 
দিনে সেই erie ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্যই 
শছল রাজনৌতক দলগুির নানা অবস্থানকে Totes করা । 'তান নিজেই বলেছেন 
'শিন্বন্তরের কথায় ও চিত্রে আম অন্তত তেমন কোন কালাতীত কাঁহনী বলতে চাই 
নন, জেনে বুঝেই প্রাধান্য 'দিয়োছ রাষ্ট্রনৌতক অবস্থা ও আলোচনাকে, PAT ও 
মানুষের কথা ও চাঁরত্রকে (লেখকের কথা | তেরশ পঞ্চাশ ) তাই দৌখ 
উপন্যাসের প্রেক্ষাপট {হসাবে যেমন মম্বন্তর, মহামারীর শ্নশানচারী ভৈরবীম্যা্ত 
আঁঙ্কত হয়েছে, তেমন এসেছে উল্তালচ্লিশের এীতহাঁসক Tew aA | 
ক্লিপস প্রস্তাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবাঁকে উপেক্ষা করলে জাতীয় কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেল ‘ভারত ছাড় আন্দেলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
যেমন কংগ্রেসের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা গেল, কংগ্রেস, কগ্রেস-সোসাঁলিষ্ট, কাঁমউীনস্ট 
প্রভৃতি দলগুির মধ্যে বিরোধও তীব্র আকার RAL গান্ধীজীসহ সমস্ত 
কংগ্রেস নেতৃত্ব 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে_এই শ্লোগান দেশবাসীর মুখে তুলে দিয়েই 
বন্দী হলেন। ফলে কংগ্রেস কর্মাঁরা (বিশেষত বিনয়ের মত দেশপ্রোমক সাধারণ 
মানুষ সোঁদন বিভ্রান্ত হয়ে পড়োছল। বিনয় ভেবেছে “করেঙ্গে করেঙ্গে করেঙ্গে_ 
তুমি is করবে, বিনয় ? আম ক করব? আমাক জান এর ? আম সাধারণ 
মানুষ» (AGA পথ, পৃ. ৩১২) গান্ধীজী 'করেঙ্গে বলতে সোঁদন কি 
TART সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ছিল AT | 
জওহরলাল নেহেরু এ সম্পর্কে বলেন “Neither in public nor in private 
nor at the meeting ot Congress Working Committee did he 


hint at che nature of the action he had in 17011১05309 neither 
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he nor Congress Working. Committee issued any kind of 
direction ( Discovery of India—P. 476) ফলে জনগণ্রে মধ্যে 
ধ্রান্তর সঞ্চার হল। 'উনপণ্চাশী: উপন্যাসের: শুরুতেই এই উদভ্রান্ত বিনয়কে- 
আমরা খুজে পাই'। . “বিনয় বুঝেছে কিছ; 'কাজ করতে হবে, সেও তো ATLA, এ+ 
দেশের মানুষ” মানুষ সৌদন AID পারকল্পনার অভাবে দেশপ্রেমের? 
জোয়ারে ভাসতে ভাসতে নাশকতা মুলক কাজে হাত লাগয়েছিল | PUIA -` 
'সোসালষ্ট পাটির বর্মারা সোঁদন কংগ্রেসের মূল আঁহৎস নীতিকে উপেক্ষা করে” 

রেললাইন উপড়ে, থানা-পোণ্ট আঁফস পযাঁড়য়ে, ইলেকাট্রকের তার ছি'ড়ে, রাস্তাঘাট' 

অবরোধ করে স্বাধীনতার দাবীতে 'সোচ্চার হয়োছল বিনয় দেখেছে “ট্রাম থেমে. 
গেছে'*-সামনে মারামাঁর হচ্ছে। একটা ট্রামে আগুন লাগয়ে দিয়েছে সবাই: 


- ছুটছে। ছে'ড়া চপ্পল হাতের বই AG রয়েছে - ACÈ এসে তাড়া করছে V 


মাথা ফেটে গেছে কারো কারো” “ভারতহাড় আন্দোলনের পারপ্রোক্ষতে ৯. 
আগণ্টের পরব কয়েকীদনের কলকাতার এ ছাঁবযে কোন ইতিহাস বইয়ের 
পাতাতেই পাওয়া যাবে। দেশবাসীর এই চরম সঙ্কটে ভারতবর্ষের কাঁমউনিষ্ট' 
পাটি অনেক বোশ area Tit ভাবনায় ' ভাবত হ'ল;'ভুলে গেল দেশের AIA ' 
কথা | জাতীয় আকাঙ্খার কোন মূল্য সৌদন তারা দিলেন না। তাঁরা গান্ধীজীর- 
নেতৃত্বে সাম্াজ্যবাদাবরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়োছিলেন, Try fair- 

faat অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার দাবী জানানোর অর্থ 
প্রকারান্তরে হয়ে উঠবে মিতশান্তর গবরোঁধতা ও ফ্যাসসীবরোধা “ee উৎসাহত: 
করা । মূলতঃ এই কারণেই সমকালীন: কাঁমীনষ্ট কমাঁরা, “ভারতছাড়’: 

আন্দোলনের প্রস্তাবকে 'সমর্থন করতে, পারেন নি। তারা জানয়ে ছিলেন, 

“Ne welcomed the first part of tbe resolution.” ফলে' 
জনমানসে তারা সোঁদন বিধ্বাসবাতকরুপেই? "পাঁরচিত হলেন'। O তাদের" 
এই” দেশহণীন আন্তজর্ণীতকতাবোধই; দেশীয়” মান্তিকামী মানুষের কাছে' 
তাদের করে তৃলোছিল দেশ: ও জাতির শন্রু- সাম্রাজ্যবাদী ' শান্তর দালাল: 
পার্ট ও জাতির এই সঙ্কটময় TW. আমরা খুজে. পাই “TO পথ”; 
উপন্যাসে কুমারের att! যে তার Tins জিজ্ঞাসা করেছে । “আমরা 
দৃক ট্রেটর হব ANS দেশের কাছে ?” fata অসহায় ভাবে উত্তর দিয়েছে “ক করে" 
এ সময়ে ey বলব? জাপান রয়েছে দুয়ারে ৷” নিশীথনাথও প্রশ্ন তুলেছে 
প্বাধীনতা চাইছে দেশের মানুষ Git একথা সত্য | fag ভাঁল Ts করে জাপান 
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দুয়ারে” আবার বিনয়ও তার একই রকম ভেবেছে “মনে হচ্ছে তোমরা যা বলছ তাও. 
মিথ্যা নয়।” এই আন্তজীতিক মানদণ্ডে একমান্র জওহরলাল নেহেরু ছাড়া আর 
কোন জাতীয় নেতাই দেশীয় পাঁরস্থিতকে বিচার করেন নি। তাই সাধারণ. 
মানুষ তো বটেই জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছেও, কমিউানষ্ট পার্টর কর্মীরা হয়ে 
গেলেন -বিদেশী শান্তর দালাল। aiae মন নিয়ে বিনয় যেদিন কাঁমউানষ্টদের 
সমালোচনা করেছে “তোমরা সাধারণ মানুষের পথ লে না বুদ্ধিমানের পথ 
নিলে” এই বুদ্ধিমানের পথ নেওয়ার ফলেই ভারতছাড় আন্দোলনের দিনে 
ভারতীয়, SACS পার্টির কর্মীরা হয়ে রইলেন জনগণ fae এক বিপরীত 
মেরুর - অধিবাসী । "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতছাড় আন্দোলন নিয়ে যখন. 
দেশীয় রাজনৈতিক HOTT Tel নানা GH Tawra ব্যস্ত. ঠক তখন সেই যুদ্ধের খরচ 
মেটাতে, প্রাকৃতিক 'বিপর্যয়ের পাঁরণামে মন্বন্তর এসে বাৎলার ভূত পল্লীতে 
বসল। বিনয় দেখল, “দলে দলে আজ পথে অন্নহীন নারী চলেছে_বািকা - 
বিগত যৌবনা, বাঁধয়পী, বৃদ্ধা আর বালক ও বৃদ্ধ, হাতে মাটির ভক্ষাপাত্র=- 
পাঁরধানে কি ওদের তার ঠিক নেই-বাঁড়র দুয়ারে দুয়ারে এক কথা মা, AAT, 
খুধা” (তেরশ পণ্টাশ-প্‌ঃ-১৫১) | এই দুদিনে TARA মানুষের পাশে এসে 
দাঁড়াল ভারতীয় কাঁমউনিষ্ট পার্টির কম্মীরা। সৌঁদন, মানুষ রুটির জন্য সব. 
Teg, - দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাঁরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লখোছলেন “রুটি দাও. 
রুটি দাও বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাক ! সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ / 
হেসে দিতে পাঁর স্বদেশের স্বাধীনতা”_এই রুটি আর অন্ন তুলে দিতেই 
ভারতীয় কাঁমউীনষ্ট পাঁটর SATA সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন । ফলে; 
জনবিচ্ছিন্ন এই পাটির FATA মন্বন্তরের দিনে আবারও সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
লগ্ন হবার সুযোগ পেল | 

এই সূত্রে লেখক বিভিন্ন রি কমাঁদের সীমাবদ্ধতায় দুঁভক্ষের দিনে - 
মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুকেই স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন। 'তেরশ পঞ্চাশ’ উপন্যাসের 
সংরেশবাবু. যাদববাব? প্রমুখের কথায় এই স্বার্থ সর্বস্ব কংগ্রেস কমাঁদের সীমাবদ্ধতা' 
প্রকাশ পেয়েছে । কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের grace বড় করে দৌঁখয়ে M 
OTe সাঁমাঁতর কর্মযজ্ঞ থেকে তারা দুরে সরে রইলেন, সুরেশবাবুর মত কংগ্রেস- 
কমাঁরা মনে করতেন “মানুষকে খাওয়ানো সরকারের কাজ, ভ্রাণসাঁমতি চালানো 
কংগ্রেসের কাজ নয়।» প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় স্‌রাবদার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ 
তখন সরকার চালাচ্ছে। এই সূত্রে কংগ্রেস ও লীগের একটি স্থায়ী sae তৈরী: 
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হয়ে গোছল | এই দ্বন্দের *পছনে আদর্শগত কারণ যত না ছিল তার থেকে বেশ 
ছল যুদ্ধের বাজারে মজুতদারী বাবসাকে আশ্রয় করে ব্যন্তগত মুনাফাকে 
. বাঁড়য়ে তোলার প্রবণতা | 
উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের a কাদের একটি পৃথক সঙ্কটের 
. কথা লেখক খুবই 'বিশ্বস্তভাবে তুলে এনেছেন। মুসলীম লীগ কর্মীরা এই কংগ্রেস 
কমর্রদের fea করতেন না। অন্যাদকে "হিন্দু কংগ্রেস কমাঁদের কাছেও এরা 
‘Toc অপাঙন্তেয়, মাঁজদের মত কাঁমউীনিত্ট কমা কৈংবা শাহেদহদ্দীনের মত 
ন্যশানালস্ট কংগ্রেস কমধদের সামাঁজক অবস্থান সম্পর্কে alee চিন্তে বিনয় 
তাই ভেবেছে “মাঁজদ তার স্ব-সমাজেও ঠাঁই পাবে না । BAA কাছেও পাবে 
. না আত্মীয়তা |, এই fe fasts আজ মুসলমান রাজনোতিক কমার ? এই নিয়াত 
" শাহেদুদ্দীনের, এই নিয়াত মাঁজদেরও।” এক বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের জগতে তাই 
, সেকালের মুসলীম-কংগ্রেস কম বা কাঁমউীনষ্ট কাদের নির্বাসন 'দিয়োছল দেশের 
মানুষ৷ জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার দনে এও ছল এক ভিন্নতর স্কট । 
.সোঁদন অনেক বোঁশ সততা, ত্যাগ আর নিষ্ঠার পাঁরচয় দয়োছলেন। ১৩৫০৮ 
. এর পাতায় পাতায় রয়েছে, তার বর্ণনা। কলকাতায় সুধা-আঁমত, সোনাকান্দিতে 
মাঁজদ, প্রমথ এই ভাবেই শাহেদুদ্দীন, বিনয়ের মত রাজনোৌতিক অরাজনৈতিক 
কমঁদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করোছিল। তারতীয় statins পাট তার কমাঁদের 
প্রতি এই 'নদেশিই ?দয়েছিল, কোনরকম বিভাজন নয়, দ্ঁভক্ষের করাল গ্রাস থেকে, 
.মহামারীর প্রকোপ থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে! মানুষ আজ মরছে, তাই সমস্ত 
রকম দলীয় নীতির উপরে উঠে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সদধাও বার 
- বার তাই ANS জাঁনয়েছে এই কথা । কাঁমউীনষ্ট পাঁটর দাললেও এই ভাবনার 
সমর্থন মেলে। “Our Party sunk all its resources and workers 
vin Organising the most wide spread relief movement with 
-the co-operation not only of local Congressmen but also of 
' Leaguers and even Mahasabhaites,on as board and united ona 
“basis as possible (War and National Liberation by P, Bandhu 
‘and P. G. Jacob) আমরাও দেখোঁছ গোপাল হালদারের উপন্যাসে কাঁমডীন্ট 
oia কর্মারা গভীর আন্তীরকতায় 'রালফের কাজে হাত লাগর়েছে। নিত্য 
প্রয়োজনীয় গজীনসের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে । উদ্বাস্তু মানুষের MAIC 
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কাজে দিনরাত গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছে। আর তাদের এই কাজে বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী 
না হয়েও বিবেকের নির্দেশে বিনয় অংশ নিয়েছে। তবে সে শুধু অমিত 'সৃধাদের 
সঙ্গেই সবার মত জড়িয়ে পারে নি, সে একইভাবে সমাজের নানা মানাঁসকতার 
নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই মিশেছে । বলা যায় বিনয় এই পুরো বৃত্তের নানা 
প্রান্তে একাধকবার বিচরণ করেছে। সে যেমন সোনাপুরের কৃষক আন্দোলনের 
সহযাত্রী হয়েছে, তেমান কলকাতায় বাঁণক সভাতেও বন্তব্য রেখেছে । বিভিন্ন 
রাজনৈতিক কমাঁদের সঙ্গে পাঁরাঁচত হয়েছে । পথে নেমে কাজের মাধ্যমে তাদের 
চিনতে শিখেছে । দেখেছে বিভিন্ন রাজনৈঁতক কমর্ঁদের সীমাবদ্ধতা, তাদের 
দলানুবাত্তি, চক্রান্তের নীচতায় WMS মানুষের হাহাকার। তুলনায় কামিউানষ্ট 
পাটির কমাঁদের নিষ্ঠা, সততা, আন্তীরকতা তাকে তাদের কর্মক্ষেত্রে লগ্ন হতে 
সাহায্য করেছে, awe পাঁলাটক্সে তার বিশ্বাস নেই, যাঁদও কাঁম্উনিস্টদের মত 
'সে গ্রহণ করতে চায়ও না, তবুও WA তাদেয় সঙ্গেই যেন সে গভীরতর 
আত্মীয়তা অনুভব করেছে। 3 

লেখক তাঁর এই উপন্যাসন্রয়ীকে সমসামাঁয়ক কালের এীতহাঁসক বথারূপ 
হিসাব চিহিত করতে চেয়েছেন। তাই অসংখ্য ঘটনা, নানা শ্রেণীর অসংখ্য মানুষ 
- উপন্যাসন্য়ীর পটভূমিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিহাসের এই সত্যকে অগ্রাঁধকার 
দেবার ফলে SARA অনেকাংশেই তার সঠিক চেহারা Trea উঠে আসতে পারে 
fal অবশ্য এীতহাসিক উপন্যাসের মানদণ্ডে বিচার করলে এ ঘটনা fers 
'না হলেও ডকুমেন্টাঁর নভেলের ক্ষেত্রে এটি প্রথাঁসদ্ধ ais) লেখক সচেতন 
ভাবেই এই রীতিকেই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে- চেয়েছলেন। 
লেখক বলেছেন, “জেনে বুঝেই প্রাধান্য দয়োঁছ রাষ্ট্রনোতিক অবস্থা ও আলোচনাকে, 
'কমাঁও মানুষের কথা ও চাঁরব্রকে,------এ পরীক্ষা পাশ্চমে মালরো বা স্টাইনবেকের 
হাতে সার্থক হয়েছে। আমাদের দেশেও সার্থক না হবার কারণ নেই। আমার 
চেষ্টা ব্যর্থ হলেও জান শান্তমান লেখক প্রস্তুত হচ্ছেন। আর এ দেশের পাঠকও 
তাই প্রস্তুত হয়ে উঠবেন।” (লেখককের কথা , তেরশ পঞ্চাশ ) লেখকের এই 
ইতিহাস সচেতনতার জন্যই এবং বাথলা উপন্যাসে পরীক্ষামূলক ভাবে নতুন 
TiS প্রয়োগ করবার জন্যই Toa উপন্যাসেরই পাতায় পাতায় রয়েছে ইতিহাসের 
নৃত্য চপল গাঁত। অসংখ্য মানুষ অসংখ্য ঘটনা-বিরাট ব্যাপ্ত জনজীবন এই 
wings wei রচনা করেছেন৷ এই এ্রীতহাঁসক পটভূমিকে আমরা 
"অবশ্য মন্বত্তর» 'অশাঁনিসঙ্কেত' 'জাগর+” ‘আগ্ন’ বা মন্ত্র মুখরের' মত উপন্যাসেও 
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খুজে পাই। তবে এই উপন্যাসগুঁলর সঙ্গে গোপাল হালদারের উপন্যাসনয়ীর 
একটি FITS তফাৎ আছে। এই CPR বুঝে নেওয়া দরকার. গোপাল" 
হালদার: ‘অন্যাঁদন’ উপন্যাসের: এক জায়গায় লিখেছিলেন_এখন' আর একজন বা" 
দুই জনকে নিয়ে সাহিত্য রচনার'দন॥ একক মানুষ নয়, মানুষের মিছিল হয়ে 
উঠবে নতুন যুগের সাহত্যের সবচেয়ে বড় বৌশল্ট্য। 'উনপণ্াশ৭” উপন্যাসের 
ভামিকাতেও লেখকের একই ভাবনার পাঁরচয় পাই। “কোন এক জনের কথাকে 


একান্ত না করে, প্রাধান্য 'দেওয়া। নানা মানুষের কথাকে, ঘটনা চিন্রকে 1৮ 


(লেখকের কথা ), কাজেই বিশেষ কোন নায়ক বা নায়কা নভ'র সাহত্য রচনার' 
পাঁরবর্তে fois চেয়োছলেন একাঁট eee মানুষকে ইতিহাসের কেন্দ্র ন্দৃতে 
রেখে ইতিহাসকেই নায়কের আসনে বসাতে । অবশ্য তাই বলে চাঁর্রকেও "তান: 
উপেক্ষা করতে চান TW! তাই তাঁর উপন্যাসন্রযী সাত্বাঁদকতাধমর্শ উপন্যাস 
হলেও একাঁট শেষ মানুষের হয়ে ওঠাকে আমরা এখানে অনুভব কাঁর।' 
উপন্যাসের নায়ক বিনয় ?কভাবে নানা ঘটনা ও ঘাত প্রাতঘাতের মধ্য য়ে আঁভজ্ঞ 
হতে হতে একাঁট বৃহত্তর জাবনভাঁমতে এসে AAO TT পেল, সে কথাই লেখক তুলে 
ধরেছেন ; “নয় সাধারণ TAGS, 'সাধারণ মানুষের জীবন সে চায়-চায় গহ" 
আত্মীয় পাঁরজন, চায় কর্ম, আর সে চায় সাধারণ MALIA মত তার দেশের 
স্বাধীনতা, ( পঞ্চাশের পথ, পৃঃ-২৭ ) সে আরো চায় সুধাকে দিয়ে গৃহ" 
রচনা করতে, এ চাওয়া নিতান্তই সাধারণ এক ছোট্ট চাওয়া | সুধাও স্বীকৃতি 
জানিয়েছে বিনয়কে, Tarp তথাকাঁথত প্রথাগত-উপন্যাসের মত ঘরের -ছোট্ট কোনে: 
feat দ্বৈতজীবনের সীমাবদ্ধ, ভূমীতে এ প্রেম তার পারণাত খুজে পায় Tab 


দেশের আহবান আজ এসে পেশীছেছে'। তাই পথের বাঁধনেই 'বনয়কে যে বাঁধতে 


চেয়েছে, কিন্তু পঞ্চাশের পথে “উনপণ্াশী তে, নয় পথের মানুষ হয়ে ওঠে নি ॥ 
তাই সুধার বারবার *নরাসন্ত প্রত্যাখ্যান তাকে ASE করেছে । বিনয়ের MANS 
ভাবনায় যে রন্তান্ত হৃদয়ের স্বরালাপ তৈরী হয়েছে | “ “এই মুহূর্তেই আজ যে. 
বুঝেছে, সুধা তার একান্ত TAS অথচ এই মুহূর্তেই সে জানছে যে RIRA V 
পথ যার পৃথক, পার্থক্য তার সঙ্গে মানতেই হবে ৮ ( উনপণ্াশী, প$-১১৩) 
রাজনোতিক মতাদর্শগত ভাবনার TENOR MEIC মানুষকে Tate করে দিয়েছে 
. 'তেরশ পণ্ডাশে’ পৌছে বিনয়ের বিচ্ছিন্নতার এই বেদনা আরো তীর হয়েছে। 
{বিনয় ভেবেছে, ART গুপ্তা তুমি জাননা, জানো না" তোমরা, তোমাদের নিত্করুণ' 
উগ্রতায়, তোমাদের মতবাদের মন্ততায় মানুষের পথে তোমরা কতখান বাঁড়য়ে 


>) 


মা জনন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের মন্বন্তয় ৪ তেরশ 'পঞ্াশ ৯২৫ 


দাও জৰলা, জাঁটলতা, জন্মাল-আর মিথ্যা।”. (পৃঃ ২৩.) এই প্রেম- -আত্মগত 
-ভাবনা- একান্তই ব্যান্তগত সুখ দুঃখ, আর, অন্যাদকে আর্ত মানুষ, ঘর ছাড়া হয়ে 
পথিক হয়ে উঠবার আহবান।- _এই উভয় প্রান্তের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে লেখক , 
TRPA, SRR বিনয়ের হয়ে ওঠাকে দৌখয়েছেন।.. ‘কিন্তু িপরাঁত প্রান্তের চরিত 
FRAME যথার্থ অর্থেই মতবাদ-সবস্ব “একটি কমিউনিষ্ট কম হিসাবে এ'কেছেন 
‘লেখক । ফলে সম্পকে'র টান্নাপোড়েনের অভাবে -কোন DÈ তেমনভাবে প্রাণ 
‘পেল না। সুধা:গৃপ্তা প্রেম বিরহ, সুখে “ate গড়া একটি রন্তমাংসের মানুষ 
‘হয়ে ওঠেনি। ফলে বিনয় Siac বিকাশও fata হয়েছে।.. অথচ লেখকের 
‘ofa অধ্কনে দক্ষতা ছিল না, তেমন বলা যায় না। কারণ লেখকের একদা 
: অন্যদিন-আর একদিনের নায়িকা চার ইন্দ্রানী অনেক বোশ আত্মদ্বাতল্মাবোধে 
দেপ্ত অথচ প্রেমময়ী একটি আকর্ষণীয় চারত্র হয়ে উঠেছে । সেখানেও ইন্দ্রানী 
ALATA মতই আঁমতকে পথের সাথী 'হসাবেই গ্রহণ করেছে। সেখানেও আঁমিত 
ইন্দ্রানীর মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়োছল রাজ।নাতক মতাদর্শ গত তফাৎ | 
"কাজেই লেখকের TA ASE এমন একটি ব্যর্থ চারন্র সৃষ্টর মূলে ক্রিয়াশীল 
“একথা বলা যায় নি। আবার এই জাতীয় উপন্যাসে চাঁর-ও ঘটনারও যে একটি 
শনজদ্ব দায়িত্ব আছে তা তান স্বীকার করেছেন। বলেছেন “বলা বাহুল্য, ' 
-কথা-চিন্রের ও তার চাঁরন্রের নিজস্ব দাবীও এ-বিচারে একেবারে বিস্মৃত হলে 
'চলবে না। কারণ এ গ্রন্থ হীতহাস নয়, এঁতহাসিক-কথা চিত্র, অথাৎ ইতিহাসকে 
Tape না করেও স্বীকার করা মানূযকে।» (লেখকের কথা / উনপন্তাশী ) | 

এ ক্ষেত্রে তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে তবে.কেন চরিন্রুটকে এমন একটি 
মতবাদ সর্বস্ব চিত্র করে তুলেছেন লেখক? আর কেনই বা বিনয়, শবৃদা, 
'সীতা রায় প্রথম প্রভাত STER ETS দেহমমতাদর্বলতা কর্তব্যবোধ সব মিলিয়ে 
'এতখানি মানাবক করে তুলবেন? আসলে চরিত্রের নিজস্বদাবী মেটাতেই 'লেখক 
Bs চার্রগণীলকে মানাবক গুণ সম্পন্ন করে তুলেছেন। feg ব্যতিক্রম সুধা 
oS | নায়কা চরিত্র হসাবে তাকে যাঁদ কামনা-বাসনায় সংরন্ত একাঁট মানুষ 
করে তুলতেন তাহলে সেক্ষেত্রে এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটাট পাঠকের চোখের সামনে 
“থেকে যাবার একাঁটি সন্তাবনা ছিল । বোধ হয় এই-কারণেই “চার অধ্যায়ের আন্তম 
পারণতিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্কটময় eT পাঠকের 
সামনে থেকে সরে যায়, পাঁরবর্তে অতীন এলার হৃদয়গত টানাপোড়েনের সমস্যাই 
স্পঠককে বোঁশ আকৃষ্ট করে। এখানও এই বিয়াটর প্রতি বোধ হয় লেখকের 
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নজর 'ছল। . ফলে বিনয় সুধার হুদয়গত সমস্যার কেন্দ্র বদ্দৃতেই প্রাক আবদ্ধ 
হয়ে পড়েন না। লেখক অনায়াসেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন ইঁত্হাসের 


দবরাট পর্ব তাই ইতিহাসই হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় চার | 

গোপাল হালদারের মূন্বন্তর RÊ AGTA পথ উনপঞ্সাশী-তেরশ পাশ? 
সাংবাদিকের 'চোখ ও মন’ য়ে লেখা চাল্পশের বছরগণলর বাঙালীর সামীগ্রক 
সমাজ-জীবনের তথ্যানষ্ঠ বিবরণ | পটভাঁমও 'িশাল-বহহাবাচন্র ঘটনা ও DRAR 
সমাবেশে, রাজনোৌতিক অর্থনৌতক অবস্থার তথ্যানর্র বিশ্লেষণে উপন্যাসাট যে 
সমকালীন ইতিহাসের দাঁলল-চিত্র হয়ে উঠেছে, এঁবষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ, 
নেই। লেখকও এরকম দাবীই করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তান বলেছেনঃ 
“কৃষক সভার সভ্য হিসাবে আমি মফঃদ্বলে agate, দেখোঁছ এবং তা নিয়ে 
গুরপোর্টও করোছ।:-'এইসব থাকাতে আমার স্বভাবতই মনে হল কতটা পার 
ডকুমে'্টাঁর জানসকে গল্পের আকারে রাখব, এবং গল্পটাকে অত্যন্ত গৌণ করে 
ফেলে আম একটা-এ যাকে বলে ডকুমেপ্টারি ate রাখতে পার তাই রাখার: 
চেষ্টা করলাম। গল্প এলো-তবে সন্ভবত আম যে গল্প প্রয়োজন ছিল, তাকে. 
ক্ষপ্ন করেও তার তথ্যগত, প্রয়োজনকে বৌশ গুরুত্ব দয়োছি। সচেতনভাবেই 
carats (সাক্ষাৎকার | সমাজ ও aegis) এই হল মন্ব্তর ট্রলাজর 
জন্মকথা | অর্থাৎ ডকুমেন্টেশনের প্রতি লেখকের ঝোঁক ছল | তাই উপন্যাসের: 
OTe MAS একক, TARAS গড়ে তোলেন নি'। ' দেশকালের পটভূমিতে FR. 
মানুষের সঙ্গে আঁন্বত নানা ঘটনার মধ্য Ma আঁভজ্ঞতা স্ণয়ের মাধ্যমে তাদের 
হয়ে ওঠাকে দৌখয়েছেন। তাই যে 'বনয় উপন্যাসের শুরুতে বলোঁছল “আম 
রাজনপীততে নেই” সেই বিনয়ই উপন্যাসের পাঁরণাঁততে পৌছে বুঝেছে জীবন, 


আকর্ষণীয় করে তোলেন নি। আসলে নায়ক-নায়িকা নির্ভর কাহনী রচনা 
করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না). এঁতহাসক কালপর্ব এখানে নায়ক-নায়কার 
দ্বৈত জাঁবনভূঁমকে দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হয় ন | লেখক ইচ্ছা করেই ঘটনার 
ELAT প্রাধান্য দিয়ে Seats কালপর্ককে ফুটিয়ে তুলতেই চাঁরন্র-পান্রকে 
উপাদান হিসারে ব্যবহার করেছেন। এতে অবশ্যই মানবরস WH হয়েছে । ' 
প্রথাণসদ্ধ উপন্যাসও তাই মন্বন্তরের ট্রলাঁজ হয়ে ওঠে ন। 'কন্তু এতে উপন্যাস 
রী SORNE পেয়েছে . ডকুমে্টার নভেল হিসাবে, এই উপন্যাসনত্য়ীকে বাঙালী 
পাঠক ঁচরকাল মনে রাখবেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক ois চাঁরন্রের অস্পষ্টতার 
জন্য. এবং ঘটনা, তথ্য, তর্ক-বিতর্কের মান্রার্তাঁরন্ত ব্যবহারের 'জন্য এই উপন্যাস, 
SAA হয়ে ওঠে নি। "71 111 (6,744 


ay | 
TRE GATT ও গোগাল হালদার .. 
Hm * _ artery ঘোষ 


বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের . সাধনায় ভারতবর্ষে সবপ্রথমে- 
ংলাদেশেই যুরোপাঁয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা 
দিয়ৌছল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে. 
উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বাঁজ যাঁদ-বা বিদেশ থেকে 
a « উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্র পড়ে থাকে OF, তার ORFS প্রাণ এখানকার 
O মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর 
বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের AR ফলেফুলে তার পারচয় আছে। 
. রবীশ্দ্রনাথ ৷ ৫ ফাল্গুন ১৩৪৩ N. 
SPIT লেখক গোপাল হালদারের Ta ( একদা--১৯৩১, অন্যাদন-_ 
১৯৫০, আর একাঁদন--১৯৫১)-র আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রায় সব সমালোচকেরই মনে 
হয়েছে, “শ্রিদিবা-র নায়ক অমিত এবং তার স্রষ্টা দেশী-বিদেশী বহুবিধ প্রেরণা 
-সত্তেও প্রথমত ও প্রধানত রবীন্দ্রসংস্কাত ও MRL | বাংলার নবজাগৃতি 
' বা নববৃগ, রিনাইসেন্স বা রেনেসাঁ ও গোপাল হালদার বিষয়ক এই প্রাথামক 
পায়ের PARS তাই স:চান্তিতভাবেই রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক নির্ণয় 
+ বেছে নিয়েছি। | উপ na 
"_ বাংলার এই নবজাগৃতি বা রেনেসাঁসের চেহারা-চারিক্র মেজাজ-মাঁজ নিয়ে বহু 
| আলোচনা-তকীবতকণ হয়েছে এবং আরো অনেক'হবে। |: তব; সম্ভবত, বঙ্গীয়, 


-১২৮ | পাঁরচয় চৈন্-আষাঢ় ১৪০১ 


 মনস্বিগণের মধ্যে গোপাল হালদারই একমাত্র hws, যাঁর সমগ্র রচনাকর্মে'রই 
-মম'বস্তু এককথায়, প্রথমত £ ‘জাগরণ’, দ্বিতীয়ত 2 ‘জাগরণ’ এবং AS ৪ 
জাগরণ’ । আমার এই প্রাতপাদ্য গণজনের 'িচার্য হলেই আম কৃতাৰ্থ | 
SI গোপাল হালদার নবজাগঁত, নবযুগ, রনাইসেন্স বা রেনেসাঁস, 
-বঙ্গপ্রসঙ্গে কোনো আঁভধাতেই {বিশেষ কোনো আপাত তোলেন নি, তবু, "ইংরেজিতে 
" তাকে Awakening বলাই নিরাপদ মনে’ করেছেন। 
গোপাল হালদার মনে করেছেন, ' 'সমগ্রভাবে দেখলে বাথলার জাগরণ 
" রামমোহন থেকে, TARTS ‘পর্যন্ত -বিস্তুত।--বাখলার জাগরণের কালপযয়িকে 
alain’ করতে fora তান জানিয়েছেন, ১৮১৭, সানে শহন্দু কলেজের প্রাতষ্ঠায় 
= এই জাগরণের ধারাবাহক বিকাশের সূচনা এবং ১৯২০-২৯ পর্যন্ত অর্থাৎ 
GUSTS একশো বৎসর কালব্যাপী তা প্রবাহত। ১৯২০-২৯ সালে তার খাত 
বদল, ভারতব্যাপী জাগরণের মধ্যে তা মিশে যেতে থাকে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা 
. ও দেশাবভাগে তার প্রবাহচ্ছেদ-“একইকালে তাই তার জয় ও পরাজয় । 
তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে, ১৮৪১৭ থেকে ১৯২০-২১ কালপর্কের শতাব্দীব্যাপী 
“ জীবনপ্ররাহই কারও বিবেচনায় 'নবজাগত” কারও মতে “AAA, ইৎরোজতে 
" শরনাইসেন্, ফরাসি ধরণ্রে উচ্চারণে 'রেনেসাঁস’। তাঁর অভিমত ৪ ইথরোঁজতে 
‘Awakening বলাই শ্রেয়, কেননা, “রনাইসেন্স' রা 'রেনেসাঁস’ শব্দ-ব্যবহারে 
- অনেকেরই গুরুতর TMS | বিদেশী ইীতহাসে ও সংকক্কাতিতে যাঁরা aia, 
আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে তাঁরা দরনাইসেন্সের প্রধান বৌশষ্টাসমূহ ? 
- খুজে পান না। 
পরনাইসেন্দ' বলতে কী বি, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কাঁ, আমাদের 
. বাংলায় Cate শতাব্দীতে প্রাসা্গক যা-কছৎ ঘটোছিল, সার্মীগ্রক বিবেচনায় 
তাকে আক্ষারক অর্থে শরনাইসেন্স' বলতে পার কীনা ৪ এসব নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
- গবেষণাকালে সাধারণত যেপ্রর্থাট আমরা তুলে থাঁক বা এাঁড়য়ে যাই, ঠিক 
. সেখানেই গোপাল হালদার তাঁর TBS TT সন্ধান চালিত করেছেন। ডউঁল্লা খত 
“একশত বৎসরের জীবনপ্রবাহকে? ATA রেনেসশস বলেন, তারাও সকলেই জানেন 
_ইতাল তথা ইউরোপের রেনেসণসের একটি 'কার্বন্কাঁপ' নয় বাংলা তথা 
. ভারতবর্ষের রেনেসাস । SRS মনে করেন না, W সমতুল্য ৷ . অধ্যাপক-« 
সুশোভন সরকারের উল্লেখ করেছেন গোপাল হালদার এই প্রসঙ্গে | জানিয়েছেন, 
- অধ্যাপক সরকারও ইউরোপের রেনেসশস আর আমাদের রেনেসীঁসকে তুলনীয় 


মা৮৮জুন ১৯১৪ বাংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার ১২৯ 


মনে না-করলেও আমাদের আলোচ্য কালপর্ব প্রসঙ্গে রেনেসণস' শব্দটির ব্যবহার 
‘বাতিল করে দেন নি? অধ্যাপক হালদারও অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে সহমত। 
বস্তুত, ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত Notes on the Bengal Renaissance- 
এর লেখক অধ্যাপক সরকার প্স্তকাঁটর নামকরণের মাধ্যমেই তার পক্ষপাত 
অনাবৃত রেখোঁছলেন। পদীপ্তকাঁটির স:চনাবাক্য এই প্রসঙ্গে অদ্যাপি স্মরণীয়_ 
The impact of British tule, bourgeois economy and 
modern western culture was felt first in Bengal and 
produced an awakening known usually as the Bengal 
Renaissance. a | 
অধ্যাপক সরকারের AS পান্তিকার সূচনা-অনূচ্ছেদের পরবর্তী aio 
IER APRO, বিগত প্রায় অধঁশতাব্দীকাল জুড়ে বাংলার রেনেসাঁসের 
‘যাবতীয় আলোচনায় তাঁর মূল্যায়নই প্রায়শ OR আছে। রেনেসাঁসের কালপর্ব 
"এবং য়রোপায় রেনেসণসের সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের তুলনার সূত্র কোথায় কতটুকু, 
সে-বিষয়েই শুধু Fars Tem আলোকপাত করে না, স্পণ্টতর হয়। 
'রেনেসাঁস প্রসঙ্গে আলোচনায় অধ্যাপক সরকারের ল্যান মূলত অধ্যাপক: 
হালদারেরও মনঃপূত_ 
For about a century, Bengal’s conscious awareness of 
the changing modern world was 11076 developed than 
and ahead of that of the rest of India. The role 
played by Bengal in the modern awakening of India js 
thus comparable to the position occupied by Italy in 
the story of the European Renaissance, 
রেনেসাঁসের কালপর্ব, গোপাল হালদারের মতে, ‘একশত বৎসরের জীবন 
প্রবাহ” অধ্যাপক সরকারও িখেছেন, ‘for about a century’ এবং এও 
লক্ষণীয় যে, হালদার ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে একগ্রান্তে রেখে 
১৯২০-২১ সালকে অপর প্রান্তে রেখেছেন। অধ্যাপক সরকার রেনেসাঁসের সমগ্র 
শতবর্ষকে পাঁচাট কালপবে” বভন্ত করতে গিয়ে প্রথম পর্বের সূচনা-বৎসরাটকে 
১১৪ বলে সাব্যস্ত করোৌছলেন। তাঁর মতে, রামমোহন যখন থেকে কলকাতায় 
"স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন, সেই ১৮১৪ সালই ‘easiest starting 
point? অপর প্রান্তে, সরকার রেখেছেন, ‘the coming of non- 
৯ 


১৩০ পার, চৈত্র-আষাঢ় ১৪০৯ 

co-operation and the leadership of Ms hatma Gandhy’. 
বঙ্গীয় রেনেসশসের অধ্যাপক সরকার-কৃত nists কালপর্বের বিভাজনসাঁমা 

নিল্োন্তরপ- 

৯.১৪৯৪-১৪৩৩ . 

এক সীমায় রামমোহনের কলকাতায় স্থায়ী বাস S কর্মময় জাবনারন্ত, অন্য 
ATT ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডে তাঁর জীবনাবসান । এই কালপর্বের তান 
আঁবসৎবাদী কেন্দ্রীয় চাঁরন্র | 

২২ ১৮৩৩-১৮৫৭ 

রামমোহনের জাবনাবমান ছেঁকে ভারতীয় দ্রোহের বিস্ফোরণ পরব | 

৩. ১৮৫৭-১৮৮৫ , 

ভারতীয় rome থেকে ভারতীয় জাতীয় বরের প্রতিষ্ঠাপর্ব | টু 

8. ১৪৮৫-১৯০৫ 

PUMA ADAP থেকে বঙ্গভঙ্গ ৷ 

| 6. ১৯০৫০১৯১৯ 

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশ আন্দোলন . থেকে অসহযোগ-আন্দোলনের সূত্রপাত এবং 
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব । 

১৯৪৬ সালে অধ্যাপক সরকার ১৮১৪ থেকে ১৯৯৯, felons একশত 
বৎসরের এই ‘জাগরণ! কালাটকে উর্পযুন্ত পণচঁট পর্বে টঁবভন্ত করোছলেন। 
অধ্যাপক হালদার, ১৯৭১ সালে, বাঙলাদেশ-এর আবিভাবকে মনে রেখে 
িখছেন_ 1 

আজকে ১৯৭১-এর প্রান্তে পেশছে, ১৮১৭ থেকে ১৯২০-২১ অথবা ১৯৪৭ 
“পযন্ত কালে এই মধ্যাবত্ত বাঙাল জীবনের গাঁতপ্রকৃতি বুঝবার প্রয়োজন 
নতুন করে উপাঁস্থত হয়েছে । এ আশ্চর্য কালকে আরো একটু নতুনভাবে 
ধ্বচার করা দরকার--তার তাৎপর্যও নতুন করে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন | 
অধ্যাপক গোপাল:হালদার বঙ্গীয় রেনেসগাস- -RONA বহুলাংশে অধ্যাপক 
সরকারের MIST, প্রায়শ আভন্নমত | কিন্তু Telos ভাষান্তর সত্তেও AAT 
কালটিকে পর্বে-পর্বে বিভাজনকালে বছর পণ্টাশেক . আগে থেকে শুরু যেমন 
করেছেন, তেমাঁন শেষ সীমাটকেও আরো পঞ্চাশ বছর প্রসারিত করে বস্তুত HOM 
বছরের বৌশ সময় জুড়ে পটভূমি ও পারণামসহ রেনেসপসকালের পরিচয় 
MAAL SR এই পর্বববভাজন ত’ A. ভাষাতেই বুঝে নেওয়া যেতে পারে- 


রি 


ম্্চ জুন ১৯৯৪ বাংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার ১৩১ 


tre 
P 


‘বাঙালি সমাজের আধুনিকতার পথে বিবর্তনে বাঙালির সবার AA, 
তার শতাধিক বৎসরের ভাবনা ও সাধনাকে আমরা কয়েকটা কালানক্রামক 
পর্বে অনুসরণ করতে চাই-বশেষ করে তার সাহত্যসৃষ্টির তাৎপর্য 
অনুধাবন করা হবে আমাদের উন্দেশ্য। সামাগ্রকভাবে আধ্ীনককালের 
পর্বগুলৈ ( অন্যন্্ও ) আম এই ভাবেই গ্রহণ করোছ- 
আদি পর্বঃ গোড়াপত্তন (আনুমানিক ১৭৬৫ প্রীঃ--১৪০০ aie ) | 
২. প্ৰস্তত পর্ব& (আ. ১৮০০-১৮৫৭ ATE )। 
প্রকাশ পর্ব F. ্থমার্ধ ( আ. ১৮৫৭ প্রীঃ--১৮৯৪ ais ) | 
খ দ্বিতীয় পর্ব (আ আ. ১৮৯৪ প্রীঃ-১৯২০ প্রাঃ ) | 
৪ দুর্যোগ ও দুবগদ্ধ £ (১৯২৬ খ্রীঃ-১৯৪৭ ats )। 
G বিপর্যয়ের মাশুল £ (১৯৪৭ ধ্রীঃ--১৯৭১ as )। 
অবশ্য আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের অধহিশ্‌ একশত বৎসর 
(১৮১৭-১৯২০/২১)। আর প্রথম আলোচ্য egion ও প্রতীতর 
গোড়ার কথা-এক নিঃশ্বাসে ১৭৬৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৭ ais পযন্ত 
কাল ॥, 
এই ধরনের পর্বববভাজন প্রায়শ যাঁন্িক হয়ে Sy আশঙ্কা থাকে, Fanta 
পর্বগ্নলর নামকরণেও তাতক্ষাণক আকাঁস্মক ব্যক্তিগত ঝোঁক লক্ষণীয় হয়ে উঠতে 
ACA | এ CHAS হয়তো পাঠকের মনে হতেই পারে, ১৯২০-১৯৪৭ পর্বাটকে 
‘AAA ও ae? নামে চিহ্নত করা যথোচিত হয়েছে কী না! ১৯৪৩-১৯৪৭ 
কালপর্বের TILES 'দুযোঁগ ও Hales আভিঘাত লক্ষণীয় বটে কিন্তু ১৯২০ 
থেকে ১৯৪৭ স্পপূর্ণ কালপর্বাটকে এইভাবে ies করলে সময়ের . বস্তুনিষ্ঠ 
ধ্বাদ এ কালের পাঠকের কাছে সাঁত্যই পেশছোয় কি ? | 
মনে রাখতে হবে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দর শেষভাগেই তাসখন্দে ভারতের প্রবাসী 
বিপ্লবীদের নিয়ে ভারতের কাঁমডীনস্ট পাঁট'র গোড়াপত্তন হয়ে । ১৯২১ সালের 
এপ্রল মাসে তার কেন্দ্র সার্মীয়কভাবে মস্কোতে স্থানান্তারত হয় | ‘তৃতীয় কাঁমউনিস্ট 
আক্তজ্িতক'এর সঙ্গে পার্টির সংখযান্তকরণের সপক্ষে তখন থেকেই প্রবাস 
বিপ্লবীদের প্রচেণ্টা লক্ষণীয় । অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর প্রাসঙ্গিক একটি 
মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য_কিমীনস্ট পার্ট তো ১৯২০ সাল থেকেই গান্ধীকে 
লোননের ভূমিকায় দেখতে চাইছেন? 
সুতরাৎ অধ্যাপক সরকার ও অধ্যাপক হালদার দু জনেরই পর্ববিভাজনে 
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৯৩২. চা পরিচয় চৈত্র-আবাঢ় ১৪০১ 


১৯১৯ অথবা ১৯২০-১৯২১ যথাক্রমে একাট পর্বের অবসান অথবা অন্য নতুন একাঁট 
পর্বের সুচনা: 'অথবা এককথায় পবস্তির রূপে চিহ্নত হতেই পারে। সরকার 
৯৯১৯এর সীমারেখা প্রসঙ্গে লখেছেন, আসন্ন অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধী 
নেতৃত্ব। হালদার ‘১৯২০-২১’ সীমারেখারুপে চিত করেছেন।: কখনো-বা 
শুধু ১৯২০-বেই। এ থেকে তাঁর RANS মনোভাবের পাঁরিয় পাওয়া 
যায়। হালদার : যখন শু. ১৯২০ লিখছেন, তখন fe তান ভারতের কাঁমউনিন্ট 
পার্টর গোড়াপন্তনের সময়কে ধরতে চাইছেন? “মনে হয় না।' তান পর্ব 
বিভাজনেও পুুরোপদীর অধ্যাপক সরকারের TART! ‘তান নিশ্চয়ই ১৯২০ 
সালের বলকীতা বংগ্রেসকে একট সীমায় রাখতে চাইছেন। সরকার সরাসাঁর 
১১১১ RS এসে রেনেসাঁস তথা উনাবংশ শতাব্দীর জাগরণ প্রসঙ্গ শেষ 
করেছেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন থেকে সমাসন্ন অসহযোগ আন্দোলন 
ও গান্ধী নেতৃত্বের প্রাক-প্রাতষ্ঠা লগ্ন পর্যন্ত তাঁর পণ্ম পর্বাট প্রসারিত 
হালদার অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীনেতবত্বের AACE তাঁর পাঁরকীঁল্পত চতুর্থ 
পর্বের FUSE করতে চেয়েছেন। 

অধ্যাপক অমলেশ ব্রিপাঠী চিখেছেন, ‘উনিশ শো একুশ-এ নতুন সহগঠন, 
নেতা ও কর্পপন্হা নিয়ে শুরু হলো 'বরাটশ-ীবরোধী প্রথম গণআন্দোলন | 

. বোম্বাইতে এ আই TA PH আঁধবেশন ২৮ থেকে ৩০ জুলাই গবদেশীবস্ত বর্জনের 
ভক য় ও ন ge হও সালকে আইন জমান ই দে 

কলকাতার ওয়াকিং কাঁমাট (6 অক্টোবর ১৯২১) প্রারদোশক কাঁমাঁটর অন্নমাঁত 
সাপেক্ষে বত আইন অমানোর নির্দেশ দের। সামারক ও অসামারক সরকারী 
কর্মচারীদের চাকর ছেড়ে দেবার অন্দরোধও জানানো হলো। দির ওয়ার্কিং 
কাঁমটি ও এ আই fa fa (৪-৫ নভেম্বর ১৯২১) প্রাত প্রদেশকে খাজনা বন্ধসমেত 
আইন অমান্য শুরু করার অন:মাত দেয়, তবে প্রত্যেক ব্যান্ত, অন্তত অঞ্চলের 
অধিকাহশদের স্বদেশী গ্রহণ সাপেক্ষে গান্ধী নিজেই বারদৌলিতে আইন অমান্য 
পাঁরচালনা করবেন হুর হয়, (প্‌! ১০৩ ) 

বচ্তুত, অধ্যাপক হালদার ও তাঁর চতুর্থ পর্বাটকে যোগ ও wei (১৯২০ 
্ী-১৯৪৭ aft ) নামে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের পাঁরণামপর্ব রুপে Tote করতে 
চেয়েছেন | দুদিনের কালসীমা নিবচিনে তাঁর মানদণ্ড FT? দুষেগি ও Mae” 
নামেও a তা চাঁহৃত হবে কেন? ‘পাঠা তাঁর গ্রহের ভূমিকায় ( দ্রষ্টব্য পৃ. ১৩) 
গুলখেছেন, কলকাতা কংগ্রেস ( ১৯২০ ) থেকে মাউণ্টব্যাটেনের আগমন (১৯৪৭ ) 


মার-জুন ১১৯৪ বাংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালরার ১৩৩) 


পযন্ত নানা উত্থান পতনের মধ্য MA গান্ধীই কংগ্রেসকে ভেতর বা বাইরে 
«৮. নেত্বত্ব দেন 1" ত্রিপাঠী লিখহেন দ্বাধীন্তা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় , কংগ্রেস 
(১৮৮৫-১৯৪৭ Y গ্রন্ছে। তাঁর কাছে তাঁর বিষয়বস্তুর উপরোধে স্বাধীনতা 
গ্রামে ভারতের জাতীর কংগ্রেসে গান্ধীর সর্বাত্মক নেতৃত্ব দিক থেকে ১৯২০- 
১৯৪৭ কালপর্যায় যে সবগ্রিগণ্যতাদণীব করতে পারে, বঙ্গীর ও ভারতীয় রেনেসাঁসের 
দিক থেকে ১৯২০-১৯৪৭ কালপযায়কে সেই একমুখীনতায় ও একমান্রিকতায় 
যেমন দেখা যায় না, তেমান সমগ্র কালপারাঁধকে ‘দুযেগি ও দুবহাদ্ধ নামে 
DISS করাও বোধহয় সঙ্গত HA | 


যাঁদ ধরেও নিই, কলকাতা কংগ্রেস (১৯২০) এবং গান্ধীনেতৃত্বের সংচনাই: 
হালদারের বিবেচনায় রেনেসাঁসের পাঁরণামে ভিন্নতর এক পর্ব বা পবভ্তির আর 
ফলত তা একটি AAW পদচিহ্ন, তা হলেও তান ১৯২০ ছাড়াও ১৯২১ 
সালের উল্লেখ করেন কেন? ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও প্রত্যক্ষত 
গান্ধীনেতৃত্বর প্রতিষ্টাকেও যাঁদ তান ধরতে চান, তাহলেও তো ১৯২০-২১ 
দুটি বছরকেই HAG উল্লেখ করতে হয়। কোথাও ১৯২০ এবং কোথাও-কোথাও, 
১৯২০-২১ ব্যবহারের মধ্যে দ্বিধা-মনস্কতা থেকে যায় না কি? এবং ১৯২০-২১ 
যাঁদ হয়, তা-হলে ১৯২০-২১থেকে ১৯৪৭ কালপর্যায় fe ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
* তথা গান্ধীনেতৃত্থের Tatar আবিমৃ্যকারতার, পছ টানের, পিছু হটার, ধাঁনক- 
বাণক, জাঁমদার-অভিজাতিতন্তেব শ্রেণীদ্বার্থ রক্ষার অপচেজ্টাজীনত আন্দোলনের, 
)) পর্ব বলেই হালদার 'দযোগ ও দুবশাদ্ধরূপে এই পর্বাটকে ঁচাহ্নত করতে 
(জন? কিন্তু ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত serrata জাতীয় কংগ্রেসের 
ভাঁমকাও গান্ধীনেতৃত্ব ছাড়াও TAY ও CM AIA নয়, বরং লক্ষণীয় 
ঘটনাবলী ও ব্যক্তিত্ব সংপ্রচুর। হালদার লিখেছেন, Claw শ্তকের বঙ্গীয় 
জাগরণ ‘১৯২০-২১ এ খাত বদলায়-ভারতব্যাপী জাগরণের মধ্যে মিশে যেতে 
থাকে | বস্তুত, এই কারণেই তান ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও' গাম্ধীনেতৃত্বকে, 
যে CAST ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অবিসথবাঁদত, তার ভাঁমকাকে ‘aera’ করে 
দেখেছেন | এ-ও স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
ভূমিকাকে তিন agaia ও দুর্বদ্ধিপূর্ণ রুপে bas করতে চেয়েছেন | 


iw 


~f 
\ 


-৮ স্বাধীন্তা সংগ্রামে গান্ধীর নেতৃত্ব ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা 
প্রসঙ্গে হালদারের মূল্যায়নের সঙ্গে অগাঁণত মানুষই সহমত পোষণ করতে পারেন, 


১৩৪ | - পাঁরচয় চৈত্র আযাট ১৪০১ 


এবং সমগ্র ভারতরর্ষের পটভূমি মনে রাখলে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জন- 
সাধারণের সাড়া ও সংযোগের প্রশ্নে গান্ধীর মাহাত্ম্য, পাশাপাশি জনসাধারণের 
স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও আত্মত্যাগকে নিয়ে অপব্যবহার, পাঁরণামে দাঙ্গা-দেশ 
ভাগ খাঁডত স্বাধীনতা £ এ সব মনে করলে 'দুযোঁগ ও a ক্রুদ্ধ 
আঁভিযোগও প্রায়স্বাভাবক হয়ে ওঠে। হালদারের মরমী ভাষ্য £ 4১৯৪৭-এ 
স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগে তার প্রবাহচ্ছেদ-একই কালে তাই তার জয় ও 
পরাজয়’! 

১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭-এর যে কালপর্ব, তাকে কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বদানে 
গান্ধীর দ্রিধা-পছুটান-ব্যর্থতাকে 'নিশ্চিত পরাজয়ই বলতে হবে, কিন্তু সেই 
পরাজয় কার? দেশের জনসাধারণের নয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং 
গান্ধীনেতৃত্বের হতে পারে। ep জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীনেতৃত্থে আস্থা 
রেখোছলেন দেশের মান্ষ | সেই শ্বাস ভঙ্গ করা হল! জনসাধারণের বীরত্ব 
ও আত্মত্যাগ, চরম দুঃখ ও শহীদের মৃত্যুবরণের বিনিময়ে তাদের দেওয়া হল 
দাঙ্গা ও সমস্ত অর্থেই খাঁণ্ডত স্বাধীনতা । গ্ান্ধীনেতৃত্বের পরাজয় কথাটাও 
জোরের সঙ্গে বলা যাবে না! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, স্বদেশের বুজেয়ারা 
গান্ধীনেতৃত্বকে যেভাবে ব্যবহার করতে চেয়োছল, সেইভাবেই গান্ধী তাঁর নেতৃত্বের 
অসামান্য শান্তকে ‘ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত’ হতে "দিয়েছেন, দেশব্যাপী গণ- 
আন্দোলনের চূড়ান্ত সংগ্রামী মানসিকতা ও ব্যবহারিক উদ্যোগকে বারংবার ব্যাহত 
করে দিয়েছেন, লক্ষ্যকে বর্জন করে উপলক্ষ নিয়ে প্রমন্ত করেছেন জনসাধারণের 
প্রাপ্ত আবেগ ও কর্মশন্তিকে ঈশ্বর 'আধ্যাআ্বকতা'কে রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত 
করে Ge! তাই শেষ পর্যন্ত জয় শুধুই সাম্রাজ্যবাদীদের, 
দেশী-বিদেশী বুজোঁয়াদের, এককথায় শোষকশ্রেণীগৃলির-ভারতীয় জনসাধারণের 
acts সম্ভব ছিল যাদের সর্বাধিক পরাজয়ে । কিন্তু GA, ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ 
সমগ্র কালপর্যায়টিকে, রেনেসাঁসের দৃষ্টিতে শুধুই গান্ধী বা তাঁর দলের কাঁতি- 
oats দিয়ে fap’ হতে পারে না। এমনাঁক শুধুই ভারতীয় পটভূমিকাতেও 
Tapia হতে পারে না। আন্তজাতিক পাঁরপ্রোক্ষত বাদ দিয়ে বঙ্গীয় ও ভারতীয় 
রেনেসাঁসের বা জাগরণের কোনো পর্বেরই বিচার-বিশ্লেবণ সম্ভব নয়। 

বস্তুত, এক একটা সময় আসে, যখন মানব-আঁভজ্ঞতার চেতনার চৌহাদ্দ (যা 
স্বভাবতই খুবই সীমিত এবং পর্ব থেকে পবস্তিরে সামান্যই পারবাঁতিত হয় ) হঠাৎ- 
ই প্রসারত হয়ে যায় এবং মানুষের সত্তা সেই নতুন দগ্ত্তকে জারপ করতে আঁধগত 


মার্চ জুন ১৯৯৪ খলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার ১৩৫ 


ও OTS করতে ঝাঁপয়ে পড়ে। িশ্ব-ইতিহাসের এইগুলিই হলো স্মরনীয় ও 
মহান কালপর্ব | এ ধরনের ঘটনা অঙ্গলমেয়। ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর 
fas গ্রন্থে fated সমালোচক জি এইচ মেয়ার “দ্য রিনাইসেন্স’ প্রসঙ্গে 
আলোচনায় এই ধরনের স্বর্ণযুগ হিসাবে এথেন্সে পোঁরাক্কসের যুগ, AA 
যেযুগে' আত্বক ও শৈল্পিক উৎকণ্ঠায় অন্ধকার যেকে মধ্যযুগের অভিযান্ধী সেই 
স্বলপ-ব্যাখ্যাত যুগ, রেনেসাঁস ও ফরাসী-বিপ্লবের যুগের উল্লেখ করছেন_ 
The Renaissance was,and was the result of, a numerous 
and various series of events which followed and 
accompanied one another from the fourteenth to the 
beginning of the sixteenth centuries. First and most 
immediate in its influence on art and literature and 
thought, was the rediscovery of the ancient 
literatures. 

স্বভাবতই তাই, ওই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীনেতৃকেই রেনেসাঁসের 
একটি পর্বেরও (১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭) একমাত্র গণনীয় ঘটনারুপে চিহিত 
করা যায় AT] ১৯২০-২১ বলতেই দু-তিন বছর আগেই সদ্যসমাপ্ত প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা ও বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব 
অক্টোবর | নভেম্বর বিপ্লব ), ১৯২০ সালে'ভারতের কাঁমউনিষ্ট ADA গোড়াপত্তন, 
কলকাতা কংগ্রেস, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন-এ গান্ধীনেতস্থের প্রাতষ্ঠা 
প্রভৃতি অনেক ঘটনাই মনে পড়বে। ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে 
হিটলারের উত্থান, বিকাশ ও অবল্াপ্ত যেমন অন্তর্ভুন্ত তেমীন জাতীয় ও আন্তজাতিক 
স্তরে অগাঁণত ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের উন্মোচিত যেমন, ন্তোজী সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড 
থেকে শুরু করে সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশে সমাজ- 
তন্মের BST, রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান, পণ্টাশের মন্বন্তর প্রভূতিও 'নঃসেন্দহে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৷ দাঙ্গা-দেশভাগ তো আছেই । 

১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত Bl ঘটনাই MATI ও তাৎপর্যে আদৌ 
ন্যন ও উপেক্ষনীয় নয়। এই ‘numerous and various series of 
events? এবং তার ফলাফল নিয়েই আলোচ্য কালপর্বের চেহারা ও Bisa | 

বস্তুত, প্রাক-দ্বিতীয় শীবম্বযুদ্ধ”অথবা হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ ( যখন 
থেকে দ্বিতীয় বিববহদ্ধের চাঁরন্র গেল পাঁরবাতিত হয়ে ) পর্যন্ত হতে পারে একটি 


১৩৬, ° পারচয় চৈত-আযষান্ৰ ১৪০১ 


oe aa | কেননা, ১৯২০-২১. থেকে ১৯৪৭ SECS অসংখ্য. ঘটনার, 


পরস্পরাবরোধীও অনেক, সমাহার | শুধ: রাজনোতিক IRCE. বচারেও এই 


কালপর্কের লক্ষণীয় DA গান্ধীই নয়, নেতাজী সুভাষও।. এই কালপবে জাতীয়, 
প্রেসের উদ্যোগের পাশাপাশি নেতাজী সহ বামপন্থীদের ভূমিকাও প্রাণধানযোগ্য | 


গ্রাম. অন্ত্রাগার আক্লমণ থেকে অগাঁণত বৈপ্ল বিক ও সাহস আন্দোলন- -প্রচেষ্টাও. 
এই কালপবের STRATOS |. তাই শুধু PACTS RTT কংগ্রেসের . আহিৎস. | 
আন্দোলনই এই অতীর গুরুত্ব রণ কালপর্বের একমান্ বা প্রধানতম ঘটনাও হতে, - 


পারে না। 


RE নামকরণ ea এত a ছু কম বোশ সেই ' একশত 
বৎসরের জীবনপ্রবাহ” fe কোনোভাবেই sofa, তথা ইউরোপের রেনেসাঁসের 
সঙ্গে তুলনীয়-হতে পারে? এই. প্রসঙ্গে অধ্যাপক হালদারের Sarre’ orator 
সর্বাগ্রে উপস্থাপনার যোগ্য 


কেমন করে পরাধীন জাতির মধ্যে আসবে সেই ইতালি বা ইউরোপ-ভাঁমর 
'রনাইসেন্স: আসবে, ইউরোপের ১৪ শ-১৬ শ রি জিনিস ভারত- 
বর্ষের ১৯ শ শতাব্দীতে ? 


apy, উনাবংশ শতাব্দীতে আমরা শুধুই ইউরোপের" ১৪শ-১৬শ শতাব্দীর 


'িনাইসেন্সের ফলটুকু মাত্র পেতে পার না। যাঁদ শুধু সেইটুকুই পেতাম, 
ত-হলে সেই প্রাপ্ত আমাদের পক্ষে, সময়ের বিচারে তেমন মহার্ঘ বিবোচত হতো 
না। হালদার খুব স্পষ্টভাষায় বাঁঝয়ে দিয়েছেন, উনাঁবংশ শতাব্দীতে পেশছে 
ইউরোপের পঞ্চদশ, এমন-কী ষোড়শ শতাদ্দীর ধ্যানধারণার উত্তরাধিকার নিয়ে 
পড়ে থাকলে তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হতো AT | | | 
সময়ের দান ASA পেয়েছিলাম আমরা | ইউরোপের রেনেসাঁসের 
পাশপাশি আমরা ইৎরেজাদর মাধ্যমে আধ্ানক জীবনের তথা Modern Age- 


এর স্পর্শ” পেয়েছিলাম গত শতাব্দীতেই | “সেই মডার্ণ এজ’-এর মধ্যে 


. ইউরোপের রনাইসেন্স রিফমেশন ও ফরাসি বিপ্লবের সম্পদ মিশে একাকার হয়ে 
গিয়েছে। মডার্ন এজ তখনকার মতো হীতহাসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ |” 


‘আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির রিনাইসেন্স তাই মানব ইতিহাসের, 


oT PRS [HOA গ্রহণেরই প্রয়াস । এ শৃধু সুকুমার শিখেপর' ও জীবন- 
জজ্ঞসার বিকাশ নয় | মডার্ণ এজ বা 'আধ্নকতার, অর্থ ফিউডাল স্ভ্যতা, থেকে 


হে 


<! 


মজা ১৯৯৪ ংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার ৯৩৭, 


অন্তত TEAM. সভ্যতায় প্রবেশ এবং মধ্যযুগের - সমাজের oreo 
সভ্যতার দিকে যাত্রা ॥ 
১৪শ-১৬শ শতাব্দীর ইতালীয় বা যেকোনো দেশের R HFEF 
রেনেসাঁস উপরতলার মানুষের উদ্যোগে ও স্রিয়, ভমিকাতেই উজ্জীবিত ও 
পারচালিত হওয়া সম্ভব, সে সব দেশে তাই. হয়োছল-এই আঁভমত ব্যস্ত করে: 
হালদার আমাদের দেশের পাঁরপ্রোক্ষিতে মডার্ণ এজ বা আধুনিক জীবনের উদ্ভব. 
ও উজ্জীবন্রে স্বরপ্ন-স্বাতন্তট ও সমস্যার দিরুটাই তুলে ধরেছেন। মডার্ণ 
এজ বা আধুনিক. জীবন উদ্ভূত হতে পারে উদ্যোগী মধ্যবিত্তের হাতে, যুগ-. 
উদ্বোধনের দায়িত্ব অনেক সময়েই থাকে তাদেরই হাতে “কিন্তু মডার্ণ, এজ-এর ' 
প্রাণশক্তি দেশের জনসাধারণ। এই aia যুগের প্রকাশ HEA, শিল্পে 
সাহিত্যে দর্শনে নয়; কিভাবে, বাস্তব জীবন 'জিজ্ঞাসায় পর পর_ বাস্তব উদ্যোগে, 
বিশেষ করে শিল্পে বাণিজ্যে, তেমনি আ'কিচ্কার ও জীবনযান্রার প্রয়োগ, 
বিজ্ঞানের সৌকর্যে ৷ 
উনিশের শতকে আমাদের সামনে সেই রকম পারাস্থিতি এসেছিল, একট: 
চ্যালেঞ্জের মতো। বাঙাল মধ্যাবিত্তই তার বাহন হয়োছিল। অধ্যাপক হালদারের 
সতর্ক ভাষা ও বিশ্লেষণে-বাঙালি মধ্যাবত্তও সমগ্র ভাবে নয়_ 
SHS একট অংশ. প্রধানত শিক্ষিত বন্দ: ভদ্রলোক । ১৮১৭ . থেকে. 
১৯২০ পর্যন্ত বাঙলার, তথা ভারতের হীতহাস সেই ভদ্রলোকদেরই কীতি- 
aeea ইতিহাস | জাগরণ ব্যাপক'ভীত্ততে প্রাতীষ্ঠত হবার সৌভাগ্য-. 
পেল না। সমাজের আভ্যন্তরীণ দৈন্য ও. মধ্যবিত্তের আভ্যন্তরীণ 
স্বাবরোধতা প্রবল Tea | | 
স্বভাতই উনাবংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে অনেক জাঁটল কুল, CATS. 
ও অন্তঃল্লোত ছিল। তাই সেই মবজাগ্নরণ সর্বদা জয়ের মুখে দেখোঁন ৷ অধ্যাপক. 
হালদারের সাঁহত্য acer KARTI- OR অবাঁধ দেখতে পাই তার পদে পদে 
জয়-পরাজয়, জয়ে পরাজয় আর পরাজয়েও জয়-বিশদ্ধ জয় নয় বা বিশুদ্ধ, 
পরাজয় নয়’ 
তব অধ্যাপক গোপাল হালদারের দৃষ্টিতে.ও ডাকে এ 
এই নবজাগরণ ভারতেতিহাসের এক PET মহোৎসব, এই কথাঁটিও' 
TH কণ্ঠেই জানাতে চাই ।. রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ. পর্যন্ত এই 
শতাধিক বৎসরের ইতিহাসে এই বঙ্গভূমিতে যে মহৎ জীবনের উদ্বোধন হয় 


yop . ARDA o চৈন্ব-আষাঢ় ১৪০১ 


সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন পরম Baar প্রাতভার দপান্বিতা আর 
BRAT আসে নি। 47 
" তা হলে দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ওবাঙালির জাগরণ আক্ষারক 
অর্থে ইতালির রেনেসাঁস হওয়ার কথাই ছিল,অথবা ভাষান্তরেইতাল তথাইউরোপের 
কোন কাব'নকাঁপ হলেও তা সময়ের পক্ষেও হতো নিতান্তই আথাীশকতার লক্ষণা 
WE বা ‘fragmentary’ | কেন না, উনাঁবংশ শতাব্দীতে পেশছে কেউ ১৪শ- 
১৬শ কালপরাঁয়ের আঁজত সাফল্যের পনুরাবাত্ততে মুগ্ধ Blow হতে পারে AT | 
অধ্যাপক হালদার বাঙালির জাতীয় জীবনের Daly তেরোটি পর্যায়ে মডাণ" এজ- 
এর উদ্বোধন লক্ষ্য করেছেন_ | 
১. ধর্মসহস্কারে, ২. সমাজসংস্কারে, ৩. শিক্ষাদীক্ষায়, ৪. নারীজাতির 
উন্নয়নে, ৫, লোক-সেবার আয়োজনে, ৬. সংস্কৃত oof, ৭, প্রাচীন 
ভারতের পুনরাঁবক্কারে, ৮. নব-বিজ্ঞানের গবেষণায়, ৯. সাহত্যে, ১০ 
নাট্যকলায়, ১১, সঙ্গীতে, ১২, TORTA এবং ১৩. স্বাধীনতার 
- আন্দোলনে | 
অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের মাত্র একাঁট জাতির (বাঙালির ) মধ্যে যত মনস্বীর 
“যত কমর, যত ভাবুকের, যত শিল্পী ও সাহাত্যকের আবিভবি ঘটেছে, ভারতের 
ইতিহাসে VA, আকবরের সময়ে, বৈষ্ণব আন্দোলনের বাঙলায়_কোনো 
“যুগের কোনো আন্দোলনের সঙ্গে অধ্যাপক হালদার তার তুলনা খুজে পান নি। 
তাঁর ভাষায়--এএত দিকে এমন জাগরণ আর কবে দেখা 'িয়োছল ভারতবর্ষে ? 
এই বহহমৃখী প্রকাশ নিয়েই বাঙলার জাগরণ | 
‘পরাজয়ই তার শেষ কথা কেন মনে করবো ?-এই উত্তরগর্ভ' প্রশ্ন উপস্থাপনেই 
অধ্যাপক হালদারের বন্তব্য শেষ হয় ন! কেননা, হালদারের এই প্রবন্ধ রচনাকালে 
রাষ্ট্র 'বাথলাদেশ"-এর আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয় হয়েছে। বাঙলাদেশের আত্মপ্রকাশের 
মধ্যে অধ্যাপক হালদার ১৯৪৭-এর িভেদবিভাগজানিত পরাজয়ের পাঁরণামে এক 
অসামান্য শাদ্বত জয়ের সঙ্কেত পাঠ করোছলেন। তার 'রেনেসণস" বা ‘জাগরণ’ 
সমীক্ষায় ১৯৭১ সালের নির্ণয় ছল 
আজকে ১৯৭১-এর প্রান্তে পেশছে, ১৮১৭ থেকে ১৯২০-২১ অথবা ১৯৪৭ 
পর্যন্ত কালে এই মধ্যাবত্ত বাঙাল জীবনের গাঁতপ্রকৃতি বুঝবার প্রয়োজন 
নতুন করে উপাঁস্থিত হয়েছে। এ আশ্চর্য কালকে আরও একটু নতুন ভাবে 
ROTA করা দরকার-তার তাৎ্পর্যও নতুন করে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। 


aw 


* মাচ” জুন ১৯৯৪ খলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার ১৩৯ 


প্রসঙ্গত, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ নামাঙ্কিত সংকলনে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও বাংলার রেনেসশস প্রসঙ্গে আলোচনাকালে অধ্যাপক সুশোভন সরকার 
একটি প্রবন্ধে লিখোঁছলেন--পণ্দদশ-যোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেনেসণসের 
সঙ্গে আমাদের উনাবংশ শতান্দীর জাগরণ বা রেনেসশসের প্রাণধানযোগ্য পার্থক্য 
আছে। 
ইতালির তথা ইউরোপের রেনেসাঁস মনের যে ate ঘটিয়েছিল, তা ছিল 
যুগান্তকারী বহুমূখী জাগরণের একটি মান্রদক, অন্যান্য প্রাপ্তর তালিকায় ছিল 
ইউরোপের বিশ্বাবিষ্কার, ধর্ম-ভাবনায় গভশর বিপ্লব, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাতষ্ঠা 
SY রাজ্য, পুরোনো সমাজব্যবস্থায় ভাঙনের সূত্রপাত, শিল্পবাণিজ্য ও 


' কৃষিতে AAN | 


অধ্যাপক সরকারের IST, আমাদের রেনেসণস সম্ভবত এমন সর্বাত্মক প্রাপ্ত 
অথবা সঞ্জীবন? শান্তর অভিভব দাবি করতে পারে না। ভারতে fate শাসন 
PRP ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের পথ প্রস্তুত করেছিল কিন্তু RATT ব্যবস্থার 
পাঁরবর্তে কোনো নতুন সমাজ Trace সদিচ্ছা বা সামথ কোনোটাই তার ছিল 
না। আমাদের হতোদ্যম, উদাসীন দেশবাসীও কোনো তুলনীয় উদ্যোগ ও 
স্বল্প ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারে tH | 
দ্বিতীয় পার্থক্যটি প্রসঙ্গে সরকার ও হালদার দু'জনেই স্বভাবতই সোচ্চার 
তা হলো, সৎক্ষেপত, আমাদের রেনেসসস কলো'নর রেনেসণস ! পাম 
ইউরোপের মুক্ত ও স্বাধীন রাজ্যগুলিতে ইউরোপীয় রেনেসণসের 75 16, ইতালি 
স্বাধীনতা হারিয়েছিল আন্দোলনের একেবারে শেষ OTT | পক্ষান্তরে, আমাদের 
‘জাগরণ’ বিদেশী ও আধা-উপানিবোশক রাজত্বের শৃঙ্খলিত পাঁরসরে, সে- 
জাগরণে স্বাধীন বিকাশের অবসর চ্চ়ান্তভাবেই Aline! পরাধীন, পদানত 
জাতির মানসক মুন্ডি ও জাগরণ বিজয়ী "বিদেশী শান্তর আ'ধপত্যে ব্যাহত 
হতেবাধ্য। 
অধ্যাপক সমশোভন সরকারের মতে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যাট হলো ঃ 
AI রেনেসণস তার AI ও প্রাণরস সংগ্রহ করেছিল প্রাচীন যুরোপায় 
Ble প্রনরাবিত্কার থেকে | ফলত, প্রাচীন ate চিন্তা ও মনন, আদর্শ ও 
দাঁষ্টভঙ্গী নতুন মানবতাবাদী কেন্দরগুলিকে প্রাণত করেছিল, পুষ্ট করোছল, 
sont এীতহ্য ore fas উৎকণ্ঠা ও আকূতিকে পাঁরতুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট 
FAE ছিল বিন্তু আমাদের নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতি একালের আকাশক্ষা-পূরণের 
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পক্ষে ততটাই . যোগ্য হল কাঁ-না, . তা নিঃসন্দেহে বিতকর্মূলক। যাঁদ এই 
প্রশ্নাট না-ও উত্থাপন করা যায়, তবু এ বষয়াট, সংস্পন্ট যে, বাংলার রেনেসপাস, 
তার মূল প্রণোদনা লাভ করেছিল আগন্তুক আধুনিক পাশ্চাত্য থেকে, প্রাচীন: 
ভারত তার উৎস ছিল না! অথচ, সেই একই পাশ্চাত্য শান্তৰন্ত সেই একই সময়ে, 
আমাদের দেশটাকে নিঃসহায় দাসত্বে অবরূদ্ধ রাখায় জাগরণের যুগ m 
হয়ে উঠোছল। পাঁরাস্থাতর চাপে, APAA রেনেসাঁসের তুলনায় বাংল 
রেনেসণস স্বভাবতই তাই খণ্ডপবাক্ষিপ্ত-বাচ্ছি্ন ও কতকাৎ ২শে কৃত্রিম TGS: 
হয়ে পড়ে. i 
কিনতু. সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্বেও আমাদের জাগরণের এীতহযাসক মূল্য, 
উপেক্ষণীয় নয়। 
মহান যুরোপায় রেনেসাঁসও, TE সমালোচকের era 'বচ্যাঁতাবহীন" 
নয়। যুরোপায় রেনেসাঁমের যাবতীয় অর্জন বা ইতিবাচক কীতিরও বাচন 
সীমাবদ্ধতা ছিল। 'িলপ্ত অতীতের অন্ধ অন্বাত্ত, ধ্রুপদী নয় এমন চিন e 
মনন এবং IANA আভজ্ঞতাসমূহের, প্রীত. উপেক্ষার মনোভাব এবং সংস্কৃত: 
“এলিট” ও 'নরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে গভীর বিচ্ছেদ ঃ এ সবই ,তো হল, 
ধনাশ্চতরুপেই প্রকৃত দুর্বলতা । তা ছাড়া, যে-কোনো ARGOT. জাগরণের 
মূল্য অব্যবাহত AA get কালপ্রসূত পারপ্রোক্ষিতের AA বিচার্য। ভেবে দেখা 
উচিত, বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীর বৌঁদ্ধক ও সামাজিক জীবনের ‘মান’ যা ছিল, 
তার পাঁরপ্রেক্ষিতে আমাদের উনাবংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ সম্পর্কে নিশ্চয়ই 
উপেক্ষা বা অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করা নিতান্তই অসম্ভব । বস্তুত, আমাদের 
অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল অবক্ষয়ের কাল, ale সংস্কাীতর যুগ। তুলনায়, 
উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস তো অধ্যাপক গোপাল হালদারের ভাষায়_ 'অভুত- 
পূর্ব মহোৎসব’ অথবা 'পরম উচ্জবল প্রাতভার দীপান্বিতা? ! 
অধ্যাপক গোপাল হালদারের সমগ্র DARA TY, এককথায়, আদ্যন্ত 
'জাগরণ”-এই নিবন্ধের সূচনায় দাঁব করোঁহ। “দীপান্বিতা” শব্দটির প্রয়োগ 
দেখা গেল ১৯৮৬ সালের 'ডসেম্বরে প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্গত প্রপ্তাবনা'্র । এই 
শব্দের টানেই সচেতন পাঠক অনায়াসে পেশছে যাবেন ‘আর একাঁদন-এর, 
উপসৎ হারে, অন্তত প'য়াঁন্ৰণ AAT আগে_ 
"কত কত জেল পার হইয়া ছ:টিয়াহে-কত ডা মধ্য দয়া 
alee তীর্ঘসঙ্গমে-কত ‘ছোটো আম’ চূর্ণ কারয়া জবালয়া উাঁঠবে 


Ww 


x 


আর্চ-জদন ১৯৯১৪ বাংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার ১৪১ 


কত ‘বড়ো আঁম'র দাব-কত সত্তার খণ্ডতাকে মিলাইয়া দিতে সত্তার 
সম্পর্ণতার দীপান্বিতায় | ' 

‘আর eater “atara তৃতীয় পর্ব । .'আর একাঁদন’ প্রথম সং্করণের 
“লেখকের কথা’ রচনার তারখ ৯ পৈণ্টেদ্বর ১৯৫১, 'লেখকের PAVA আছে, 
“লেখা শেষ হয়োছল ১৯৪৯-এর আগষ্ট মাসে, ATA প্রথম পর্ব 'একদা’-র 
প্রথম প্রকাশ $ ১৯৩৯। কিন্তু ভূমিকায় আছে, গ্রদ্হখানা লেখা হইয়াছিল 
‘রোগশয্যায় প্রোসডেন্সি জেলে, ১৯৩০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর হইতে তে ২০ সেপ্টেম্বরের 
মধ্যে। অর্থাৎ একদা”র রচনারন্ত থেকে শুর: করে. 'অন্যদিন” হয়ে ‘আর 


“একদিন'-এর রচনা সমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র কালপর্ববাট ere ত বস্তুত Tea বংসর 
ব্যাপী | 


i গোপাল হালদারের সমগ্র রচনাকর্ম বিশ্লেষণের অবসর এখানে নেই। তাঁর 
প্রবণতা বহুমুখী । তবু, এখানে তাঁর দিবা -র উল্লেখ ও নিতান্ত আতিক 
ব্যবহার নিতান্তই দটান্মূলক। বস্তুত গোপাল হালদার প্রবন্ধই লিখুন বা 
'রম্যরচনা অথবা উপন্যাস ৪ সর্বপ্রই তান বাংলার তথা ভারতের ‘জাগরণ’ তথা 
'রেনেসাঁস নিয়েই কার্যত আদ্যন্ত ভাবিত। রেনেসাঁসের উৎস, রেনেসাঁসের বিকাশ, 
রেনেসাঁসের Rpts, রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা e ফলশ্রনুতি £ এই নিয়েই তাঁর 
THERA ও জিজ্ঞাসা সদাজাগ্রত, সতত তৎপর | খুবই লক্ষণীয় যে, পাঁচ পর্বে 
Res তাঁর রেনেসাঁস প্রসঙ্গ আ'দিপর্ব থেকে বিপয়ের মাশুল পর্যন্ত, সে- 
পর্ব বিভাজন আমরা উদ্ধৃত করোঁছ। পাঁরকল্পিত ১৯২০ খাঁণ্টাব্দ ছাড়িয়ে 
'দুযেগি ও waiter নামে চতুর্থ পর্বে ১৯২০ থেকে ১১৪৭ পযন্ত প্রসারিত ' এবং 
“পাঁরশেষে পুনরায় “বিপর্যয়ের মাশুল” নামাত্কত হয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ (? ) 
পর্যন্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন সহ পারবাঁধত। aaf, তাঁর সমস্ত মননকল্পনার কাজই 
রেনেসাঁস HES | রেনেসাঁসের মানদণ্ড দিয়েই “তান সমস্ত, গতি, প্রগতি, 
পিছুটান, সীমাবদ্ধতা জয় বা" পরাজয়ের AAA ও তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন | 
এই দক থেকে ভেবে দেখলে, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৯ পযন্ত "ন্রাদিবার সমগ্র রচনাকাল 
লেখক-চাহিত অন্যতম রেনেসাঁস-পর্বরুপে স্বতন্দ্র বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে । 


'আর একাঁদন'-এর উপসংহারের কয়েকটি নির্বাচিত অংশ থেকে গোপাল 
.'হালদারের রেনেসাঁস-ভাবনার স্বরূপ ও TSE দুই-ই চিনে নেওয়া যেতে 


প্রারে_ 


১৪২ পার্চয় চৈত্র_আষাঢ় ১৪০১. 


১. উঠিয়া পড়ো আঁমত, চলো চলো এখনকার মতো এই তোমার ইতিহাসের 
পথ, জীবনের পথ, MATS AT পথ-জ্ঞনে কর্মে প্রেমে |r 

উপানষদের চরৈবোঁত’ থেকে রবীন্দ্রনাথের হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, 
অন্য কোনখানে-'র মর্মবস্তু যে-গাঁতশাীলতা, সেই গাঁতশীল জীবনদর্শনের উৎস 
যেমন ভারতীয় দর্শনাচন্তায়, স্বাদোশক AT, তেমান তার আধ্বানক কালোচিত. 
পূর্ণায় রূপাঁট গোপাল হালদার এবং তাঁর নায়ক আঁমতের জন্য অপেক্ষা করে 
থাবে ইণ্টারন্যাশনালে’ | i 

২. উঠিয়া আসতেছে সকলে। গান ধাঁরয়াছে বন্ধুরা হীন স্টার্ট 
লইতেছে। সমবেত কণ্ঠে সবল ধ্বীনর মধ্যে তাহা শোনা যায় না-ইণ্টারন্যাশনাল 
ধমলাবে মানব-জাত'--সকল মানূষ, সকল মানুষের সঙ্গে মীলিবে ॥ 

জাতিধর্ম বণ 'নাবশেষে, মানুষে-মানুষে যে-মিলন, যে-মিলন-মহোৎসবে 
কৃষক-প্রামক-বাদ্ধিজীবী 'সবারে কাঁর আহ্বান সেই 'মলনমন্তর উচ্চারণ করেছেন 
গোপাল হালদার তাঁর নায়ক আঁমতের জবানীতে, ‘সকল যাত্রীর সকল পথ কোথায় 
মালিতে চাঁলয়াছে আজ’ ? 

৩. শ্রামকের পথ, ব্দাদ্ধজীবীর পথ, কম'জীকীর পথ) কাঁবতার পথ 
বিজ্ঞানের পথ, স্বাধীনতার পথ, মানবতার পথ, জীবনের পথ, AIGA AN | 

মহামানব আসতেছে দ্বন্দ সমন্বয়ের মধ্য দিয়া মানবমদৃক্তর দিকে, ভালোবাসার 
রাজ্যে_-অগাঁণত মানুষের সম্মিলিত তীর্ঘযান্রা-বড়ো আমির তপস্যা-অল 
রোড-স ate: টু কাঁমউীনজম্‌-টু হিউম্যানজম্‌। 

এই পথেই, এই লক্ষ্যেই ভাবত ও অগ্রসর গোপাল হালদার ও তাঁর রেনেসাঁদ- 
ভাবনা, তাঁর রেনেসাঁস দর্শন, তাঁর সমগ্র কর্মকাণ্ড $ জীবন ও সাহিত্য 

শুধু Talat আমত নয়, আঁমতের AUIS TATA রেনেসাঁসের প.ণ্যোদকে 
ais, লালত ও বাঁধত। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রসারিত 
রেনেসাঁসের দাঁপান্বতায় উদ্ভাসিত গোপাল হালদার তাই ‘কাঁমউাঁনজ্‌ম £ 
গৃউগ্যানিজম-এর পাঁরণামী লক্ষ্য ঘোষণার AALS অগ্গাঁণত মান:ষের সাম্মীলত 
CITA রবীন্দ্রনাথের “বড়ো-আ'মর তপস্যা-কে অঙ্গাঁ্গ করে নিতে পারেন 
সাবলীল TREO, পারেন “A মহামানব MOA TARE প্রসঙ্গের 
অপারহাষ উপাদানে উন্নীত করে নিতে। 

বস্তুত, বঙ্গের শতাঁধক বৎসরের যে-উজ্জীত আখনপ্রবাহকে রেনেসাঁস বা 


pE 


ISA ১৯৯৪ খলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার ' ১৪৩, 


‘জাগরণ নামে চিহিত করেছেন অধ্যাপক হালদার, সেই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে. 
তাঁর অন্যতম মূখ্য বিচার হয়েছে বাঙালি সমাজের আধুনিকতার পথে বিবর্তনে 
বাঙালির সৃষ্ট প্রয়াস, বিশেষত তার সাহিত্য সৃষ্টির তাৎপর্য-অনুধাবন।, 
'সংস্কাতির বিদ্বর্প”এর পারপ্রোক্ষিকায় বাংলার রেনেসাঁসের সাহত্যের চিত্র ও 
মাঁজ বিশ্লেধকালে লোকসাহত্যের প্রতি তাঁর অঙ্গল-নিদেশ এবং পাঁরণামী 
লক্ষযর;পে গণ-স্াহত্যের ঠিকানায় তাঁর ater ব্যাকুল করাঘাত অনুপৃঙ্খ, 
প্রাণধান-যোগ্যতা দাবি করে। 

STIS বাংলা সাহত্যের অসঙ্গতিতে তান আহত হয়েছে কিন্তু যথার্থ 
মাকসিবাদী ব্শ্ধজীবী বলেই 'বাস্মিত হন ন, কেন না, সেই অসঙ্গাতর কারণ তাঁর 
অজানা ছিল না 

বাংলা দেশের ইৎরেজ আমলের "শন্টসাহিত্যের দিকে তাকালে দেখব, 
লোকসাঁহত্যের তুলনায় তা বড়ো কৃত্িম। তার মূল দেশের মাটির মধ্যে, 
ভালো করে প্রোথিত হয় নি এবং মাটির মানুষের কথাও সে সাহিত্যে. 
স্পষ্ট হয় নি। 
অবশ্য তার একটা কারণ,সে সাহিত্য সেই বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের সৃষ্টি 
যাদের বলা যায় ‘কলোনির কেরানি, জাঁমদারী প্রথার মধ্যস্বত্বভোগী কিংবা 
সরকারী চাক্‌রে বা কেরানিরই সগোন্র উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার প্রভৃতি, 
k l 
আধ্দানক বাংলা সাহত্যের প্রস্তুতি ইং ১৮০০ থেকে আরম্ভ হয়, ইং 
১৮৯-৬০-এ তার উদ্বোধন, আর রবান্দ্রসাহিত্যে তার পাঁরণাঁত দোঁখ। 
আধুনিক বাংলা সংস্কৃতিও, তাঁর মতে 
সেই মধ্যাবিত্ত ভদ্রলোকদেরই সৃষ্টি এবং মোটের উপর তা জাতীয় আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রধান বাহন | সে হিসাবে এর জাতীয় AZOT ও সংগ্রুতি বলে. 
পরিচিত হবার দাবি মিথ্যা নয়। তা সত্তেও যা আমাদের ভূলবার উপায় 
নেই,ষে এই যে, এ ভদ্রলোক শ্রেণী আসলে কলোনির costar -. -আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে তাই সাধারণ মানুষ বরাবর নেপথ্যে থেকে 
গিয়েছে_জাতীয় সাইত্য হলেও তা গণতান্নিক জীবনের সাহত্য হয় নি। 
এর কারণও হালদার বাঁও্কমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রাসাগক বিচার বিশেষণের 
আলোকেই নির্দেশ করেছেন। লিখেছেন, ইৎরোঁজ শিক্ষার প্রোক্ষিতে শিক্ষিত ও 
OPPS দুটো যেন স্বভন্ জাতি হয়ে পড়লো” | ফলে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য. 


৯৪৪ aga trary ১৪০১ 
ও ত সমাজের বত অংশকে পিছনে ফেলেই এার্গয়ে যেতে চাওয়ায় ‘না 
(পেরেছে ইংরোজ_অভ্যাস 'বশে বাংলার মধ্যযুগের, শিষ্ট _ সাহত্যের এরীতহ্যকে 


Latte করতে, ' না পেরেছে বাৎলার লোক সংস্কাতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার RAB 
মতো আপনার প্রেরণা গ্রহণ করতে’ ।_ -করতে পারলে কলোনির কেরানি' দৌর্বল্য 


- কাটিয়ে গণতান্রিক চেতনাকে ARRS করে আধুনিক সাহিত্য egio 
আঁশাক্ষতের কাছে ‘tea মুসলমান চাষী ও দারিদ্র জনতার কাছে পৌঁছে বেত! 


: att তা হতো, উনাবংশ শতকের বঙ্গসাঁহত্য ও সং fant, আতাঁয়তাবাদের ; 


দ্বারা ভারাক্রান্ত হতো AT | 
এই fen হস oT খাঁডত, অপ রেনেসাঁসের 


* এই তো, ফুলশ্রথাত ! এখানেই কি থেমে যেতে পারেন গোপাল হালদারের মতো 
মার্কসবাদী Pi? এখন কী. কণার ? গণ-সাহত্য, গণ-সংক্কৃতি TE | 


- Bt ভাবে? 


প্রথমত, তাঁর পরামর্শ, রা ভারে গভীর ৭ ভাবে চিনে 


“al তা নবাঁয়ত করা প্রয়োজন l- আধুনিক সাহিত্য ও মননের প্ননরাবৃি 
“fap নয়। উনাব উনাবংশ শতাব্দীর নবযাঁজত Aoza অস্কীকাতিও নয় নিশ্চয়ই ৷ 
টা লোক সাহিত্যের পলেরাবাত্ত নারে CARAS “ দুঃসাধ্য তপস্যা” | 
তাই 'কী ভাবে কাব্যের কোন দয়ার খুলতে লোককাব্যের কোন. চারটি প্রয়োগ 
”করা যাবে, তা নিতান্তই প্রতিভার ব্যাপার অন্যের তা সাধ্য নয়। তৃতীয়ত, 
পা 
এ কাজে 'শেকসপীয়র গ্যেটে থেকে গ্রীক পদ্রাণ ও ভারতীয় পুরাণ' কিছুই 
অপাৎন্তেয় নয়। ‘তবে আমাদের মাটিতে কোন কী মাত্রায় আসবে তা প্রতিভাবান 
BBE জানেন এবং তা TSA করবে. অনেকাংশে জনাচত্তের গ্রহণশান্তর উপরে, 
আমাদের ভ ভাষা ও ÄRTER 'রতদ্থাপকতার উপরে | কিন্তু আসল কাজ এরুপ 
দেশীয় উর্বশী বা. গ্রীক আর্ট মসের areata স্থাপন নয়।. আসল কাজ, 
জীবনের কথাকে TAA দান, মানুষের WITS গড়ে তোলা, জীবনরূপকে 
ভাষার FE ধরা । আসল কাজ সৃষ্টি! 
রি SUCHE কালের পর্ব বিভাজন কালে গোপাল হালদার চিহ্নত ‘at ও 
wate নিয়ে এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে যত বাক্যব্যয়ই করে থাকি, শেষ পর্যন্ত 
. বরনেসাঁসের মনদ্বী সমীক্ষক Trota RAREN লক্ষ্য করেছেন সেই আধুনিক 
জীবন দর্শনে প্রাণিত ও 7095, বিশেষত EER “দশকের গণমূখী "সাহিত্য ও 


av 


ID z i 
মর্ট-জুন ১৯৯৪ বাংলার রেনেসাঁ ও গোপাল হালদার ১৪৫ 


-সংস্কাত প্রসঙ্গে, যে জীবন দর্শনের সঙ্গে আমাদের জনসমাজকে পাঁরাঁচিত করার 
'অক্ষমতাই রেনেসাঁসের উৎকৃষ্ট ফসলগন্ীল আহরণ ও বিকীর্ণ করার স্বচেয়ে ef 
-কাজাঁটকে অদ্যাবাঁধ ব্যাহত করেছে | 
এ যুগের বাংলা সাহিত্য ও সহ্কাঁতির সুস্থ বিকাশের জন্য মনস্বী গোপাল 
হালদার ১১৬ লালের মে মালে প্রকাশিত তার গ্রহের সেম তিনটি পাতে তাই 
উচ্চারণে অটল ও প্রতযয়ানষ্ঠ_ | 
“প্রয়োজন £ জনসমাজকে এই নতুন জীবনাদর্শে Sake করে এগিয়ে 
নেওয়া। তার অর্থঃ একাঁদকে প্রয়োজন সর্বজনীন আধুনিক শিক্ষা, 
অন্যাদকে কাঁষীবপ্লব ও শিল্পরিপ্লব,গণতান্বিক সমাজগঠন নতুন জীবনবোধ 
তখন স্বাভাঁবক হবে, সাহিত্যেও নতুন AAG দেখা দেবে। 
কোন্‌, সৃষ্টশপল জীবন দর্শন, কোন: গাঁতশীল জীবনাদর্শের কথা বলছেন 
Saara নায়ক আঁমতের স্রষ্টা ?' এই উত্তরগর্ভ প্রশ্নের উপযুক্ত উপসহহার হতে 
পারে অমিতেরই উচ্চারণ-মানব Ties দিক, ভালোবাসার রাজ্যে অগাঁণত মানুষের 


" সাম্মালত তীর্থান্রা-'বড়ো আমর তপস্যা-অল রোডস লীড টু কমিউনিজমৃ-টু 


-১০ 


গতি সংস্কৃতির TATA গোগায় gang 
"ধনঞ্জয় দাশ À 


্রগতি-সংস্কাতির অগ্রনায়ক গোপাল. হালদার বিংশ শতাব্দীর 'দ্বিতায় দশকেই 
গিবেকানন্দের 'অভীঃমন্ত' এবং বাঁকমচন্দ্রের 'বদ্দেমাতরম” ধর্বনতে. Bard হয়ে, 
কৈশোরেই গ্রহণ করোছলেন স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে দীক্ষা। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের 
মানবিক চেতনা আর নান্দানক রসে AMS হয়ে নানা বাঁঙ্কমপথ AENA মধ্য 
দিয়ে তান খুজে পেয়োছলেন বি*্বমানবের সাত্যকার spied পথ। শেষ পর্যন্ত 
'কীমউীনজম'-ই হয়ে উঠোঁছল তাঁর জীবনের 'দশারী |. এই কারণেই পাঁরণত 
বয়সে পেশছে Tela save সালে fafaa উচ্চারণ করোছলেন, ‘কামউনিস্ট পার্ট 
আমার কাছে সাক REI বহমান ঝা [A কালান্তর, ১৯ ফেব্রুয়ারি, 
১৯৮৯] | 
আম পুবেক্তি orate বাক্যে তাঁর সুদীঘ satay জীবনের যে-সারাৎসার তুলে 
ধরার চেষ্টা করোছি, নিঃসন্দেহে তা গোম্পদে সম্ধ্দর্শনের মতোই এক ব্যর্থ 
প্রয়াস। আমরা তো জান, গোপাল হালদার হলেন এই শতাব্দীরই প্রায় 
সমবয়সী! বিগত সাতাঁট দশক ধরে যাঁদের প্রাতভার দানে বঙ্গসংস্কৃতির ভাণ্ডার 
নানা দক থেকে সমদ্ধতর হয়েছে 'তাঁন ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক স্মরণীয় 
WEI! প্রকৃতপক্ষে, আমার মতে, গোপাল হালদার Vay শতাব্দীর 
রেনেসগস-পুর্ষদেরই এক সার্থক উত্তরপাধক। আর, বিংশ শতাব্দীর foamy 


মার্চ জুন ১৯৯৪ প্রগতি-সংস্কাতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ১৪৭ 


আর চল্লিশের দশকে আবিভন্ত বাঙলায় মাকর্সিবাদী মতাদর্শে পাঁরপজ্ট যে- 
megio আন্দোলন Cale শতাব্দীর কলকাতা-কেন্দ্িক নবজাগরণকে 
আঁতক্রম করে মফঃস্বলের শহর-নগর-্রামে সাত্যকার গণমুখী অন্য এক নব- 
জাগরণের AT ঘাঁটয়োছল, গোপাল হালদার ছিলেন তারও অন্যতম. প্রধান 
নায়ক। 
এই ‘অন্য এক নবজাগরণের' সুচনা-পর্বের কথা আমার কোনো নতুন 
আঁবত্কার নয়। সেই নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পাঁথকৃৎ গোপাল হালদার 
স্বয়ং “পারচয়-এর পৃষ্ঠায় একবার নয়, দুইবার এবং ea ধরলে তিনবার, 
আমাদের কাছে ব্যস্ত করেছেন এ কথাঁটি। গোপালদা চলার পথের প্রান্তনীমায় 
পেশছে তর জশবন “পৃথিবীর ঘাটে-ঘাটে দিয়ে-দিয়ে আর নিয়ে-নিয়ে কী দিল 
আর কাঁ পেল’ অতি প্রশান্ত মনে তার হিসেব-ীনকেশে প্রবৃত্ত হয়োছলেন b 
অনবদ্য ভাষায় আনন্দ আর বিষাদের সথামশ্রণে রচিত 'মন বলে-আম চললাম? . 
নামক OTA সেই নিবন্ধটি প্রথম প্রকাঁশত হয় ১৩৮৪. সালের শ্রাবণ--আশ্বন 
সংখ্যা ( ইংরোঁজ ১৯৭৭ সালের আগস্ট-অক্টোবর ) “পাঁরচয় পান্রকায়। এঁ 
নিবন্ধে তান যে আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন তা পর্যালোচনা করে -আত্ম- 
সমালোচনার ভঙ্গিতে স্পম্টভাবেই িখোঁছলেন £ 
“সমস্ত ভালোমন্দ GAAS সৃদ্ধ সেই সংগ্রামের রূপও আজ এখন আর 
অস্পষ্ট নেই। যা করতে চেয়োছ, করে উঠতে পাঁরান_তারও আর পরিবর্তন 
নেই। যা করতে চেয়োছ_জানি সামান্যই তা হয়েছে, অনেক ?কছুই তার.হয়ান.) 
যা পেয়োছ তা অসামান্য সৌভাগ্য-স্নেহে প্রেমে দাঁক্ষণ্যে আনন্দে সংসারের সহজ 
-সত্যে। সে সত্যের তুলনা কই? প্রণাম, প্রণাম সেই প্রেমপ্রীতিতে অপাঁরমেয় 
মানুষদের। যা দিতে চেয়েছি জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকলের সঙ্গে দেওয়া নেওয়ায়, 
তাও অপাঁরমিত সত্য-তা মানুষের মুক্তি-দেশের মানুষের, পৃঁথবীর মানুষের । 
এই স্বপ্নে আমাদের দেশকে এই যুগের 'িশ্বজীবনের প্রবাহে আমরা এগিয়ে নিয়ে 
CLS করতে চেয়োছ। কিন্তু আত্ম-অপচয়ের আবর্তমধ্যেই পাক খেতে থাকে 
দেশ। নিবজীবনের গান” ‘নবান্ন; ভারতের মর্মবাণী”-সঙ্গীতে নৃত্যে নাট্য 
সাহিত্যে সোঁদন নতুন যুগের ( renaissance-এর ) সম্ভাবনা এনোছল। 
জ্যোতীরন্দ্র, বিজন, মানক, স্বপ্লায়ু, সুকান্ত আর ফিরে আসবে না। দেশ 
তাদের প্রভিভা থেকে মূলত Tes! আমাদেরও প্রয়াস অসম্পূর্ণ বিপ্লবের 
বিকৃত আঘাতে TAPAS | তবু, আজ. যখন আমরা একে একে বরে যাচ্ছি তখন 
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জ্যোতারন্দ্রের সঙ্গে বলতে পাঁর-we have served the Cause of Man, 
মানুষকে অবিশ্বাস কার নাই । জয় হোক মানুষের। দেশের এযুগের মধ্যেও 
ফুটে. উঠবে মানুষের মুক্তি-পাঁথবীতে মানুষে মানুষে ভালোবাসা-নাই বা 
" রুইলাম আম |” 
2 নিবন্ধটিতে এক বছর পরে গোপাল হালদার Teton অনুচ্ছেদে সাতাঁট 
“ Poll বন্ধনীর মধ্যে আরও প্রায় তে্রশাঁট পথান্ত যুক্ত করেনা সংযোগজত' 
. RRAZ প্রায় চোদ্দ বছর পরে একই .শিরোনামে নিব্ধাঁট পুনমূীদ্ূত হয় 
পারচয়’ পত্রিকার ১৩৯৮ সালের শারদীয় সংখ্যায় (আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৯১) 
“নতুন "ie যুন্ত হলেও sha Een নিবন্ধাটর পৃবেস্তি উদ্ধৃতাৎশ কিন্তু 
' সম্পূর্ণ অপারবাঁতত থাকে। অর্থাৎ. একথা বিশ্বাস করা যায়, প্রা্জ সংস্কৃতিবিদ 
। গোপাল হালদার জীবনের প্রান্তসীমায় দ্ীড়য়ে সবাদক বিবেচনা করেই বলোছলেন, 
* তিনি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা মিলে' একদা বাঙলার সৎস্কৃততে এক নবযুগের, 
“রেনেসাঁস-এর, সূচনা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের সেই প্রয়াস অসম্পূর্ণ বিপ্লবের 
বিকৃত আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। | . 
যে-মানুষটি দীর্ঘসাত দশকের অক্লান্ত সাধনায় বন্গসম্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে. 
স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন, “রেনেসাঁস সংক্রান্ত তাঁর অভিমত কতখাঁন ENET 
তা 'বচার-বিবেচনা করে দেখার জন্য ১৯৯১ সালেই উদ্যোগ গ্রহণ করোছলেন 
বাঙলার ২০ জন ঁবাশিষ্ট প্রবীণ লেখক-সমালোচক এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান 
তরুণ গবেষক । তিরিশ আর চল্লিশের দশকে মাকসবাদশ মতাদর্শের দ্বারা স্চিত 
ও পাঁরপূণ্ট সেই প্রগাতি-সাৎকুঁতিক. আন্দোলন কীভাবে উনাবংশ শতাব্দীর 
কলকাতা-কৌন্দ্রিক 'রেনেসাঁস”এর সীমাবদ্ধতা ARII করে অন্য এক 'রেনেসাঁস৮ 
এর মাধ্যমে বাঙলার সামাজিক-রাজনপীতিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের প্রায় সর্বক্ষেত্রে 
সঞ্চারিত করোঁছল সঞ্ীবনী শাক্ত, পৃৰোন্ত লেখকবৃন্দ তার 'বচার-বিশ্লেবণে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন। তাঁদের Tow সেই প্রবন্ধাবলী 'নয়ে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি.মাসে 
প্রকাশিত হয় ‘বাঙলার সংকৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা’ নামক ছয় শতাধিক 
পৃঙ্টার এক সুাঁবশাল গ্রন্থ । গ্রহুখাঁন উৎসর্গ করা হয় পপ্রগাত-সা্কৃতিক 
আন্দোলনের অন্যতম alee ARS গোপাল হালদার | শ্রীযুন্ত হীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়কে। 
আমার স্পষ্ট মনে আছে, গ্রন্ুখানি প্রকাশের সময় গোপালদা কলকাতায় ছিলেন 
না।  পাটনা-থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর. গোপালদার হাতে আম এ গ্রন্থ 
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পেশছে দিয়ে আঁস জুন মাসের শেষ অথবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে | গোপালবা ৷ | 
তখন নওবুই-উত্তীর্ণ এবং নানা ব্যাধিতে ট্দীহকভাবে খ.বই ক্লান্ত ও IMF | ফলে, 
তাঁর সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে ছু আলোচনা করে এবং সম্ভব হলে বইখানা পড়ে দেখার 
অনুরোধ জানয়ে আম বাঁড় ফাঁর। তারপর ১৯৯২ সালের সেপ্টেদ্বর মাসে, 
শারদীয় সংখ্যা “পারচয় প্রকাশের প্রাক্কালে 'পারচয়” আঁফসে . পেশিছে হঠাৎ 
শুনলাম, এ গ্রন্থখানর সুত্র ধরে গোপালদা “ME ATT 'রনাসেন্স এই. 
জিজ্ঞাসা-চিহিত শিরোনামে একটি নিবন্ধ পাঠিয়েছেন শারদীয় সৎখ্যায় প্রকাশের 


. জন্য। বলাবাহুল্য, নিবন্ধাট 'পার5য়, পাঁতকার শারদীর সংখ্যায় (আগস্ট 


অক্টোবর, ১৯৯২ ) যথাযোগ্য মাদার সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং জীবদ্দশায় 
পাঁরচয়-তে এ নিবন্ধটই ছিল গোপাল হালদার-এর শেষ রচনা | 


গোপাল হালদার কাঁ বলোঁছলেন তাঁর ও বন্ধে? তান তৃতীয়বার ae ' 
করোহলেন “মাক'সবাদশ রনাসেন্স” সম্পর্কে তাঁর মতামত, আরও একটু বিস্তৃত 
ব্যাখ্যাসহ | 'নবন্ধে তানি দুটি উপাঁশরোনাম ব্যবহার করোঁছলেন। প্রথম 
উপাশরোনামাঁট হলো-রনাসেন্স কি জানস?” ' শরনাসেন্স শব্দ কোন অর্থে 
প্রযুক্ত হয় তা খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে প্রবীণ এই সংস্কীতবদ তাঁর দীর্ঘীদনের 
BISS বিষয়কে খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় ‘ইতালীয় 'রনাসেন্সের নতুন জীবনের দ্যোতমা? . 
নয়োদশ-চতুদশ শতকের মধ্যযুগে প্রাচীন গ্রীস ও রোমক সভ্যতার যে কালান্তর” 
ঘটায় এবং তার আঁভঘাতে “গোটা ইয়োরোপের শিল্পজীবন- কীভাবে নতুন 
জীবনবোধে নবজন্ম পেল’-তা আমাদের জানয়েছেন। এরই প্রেরণায় “ব্রটেনে এর - 
ধারা প্রবল না হলেও ক্রমে’ কীভাবে জন্ম দিল “২৪6০:৭791৩:-এর তা ব্যন্ত করে 
গোপাল হালদার ‘Reformation’ «qe ‘Renaissance’-এর পার্থক্য আর 
ঘাঁনষ্ঠ সম্পকরণট {বিবেচনা করার কথা বলেছেন | তারপর এ “Reformation > 
'কোনো-না-কোনোভাবে ' জ্ঞানাবজ্ঞান-ধর্মে সচল Tet এবং নতুন . পাঁথবী 
সন্ধানের"বহুগামী পথ বেয়েই শিলপ-বিপ্লবোত্তর, যুগে পেণঁছে দেখোঁছিল ‘নানা 
সংস্কৃতিকে জানা, isa দাশশীনক, RA ও মানবাঁবদ্য।-কৌন্দ্রিক ভাবধারার 
সমন্বয় ইত্যাঁদর মাধ্যমে অভ্যুদয়ের আলো ॥ 


শরনাসেন্স-এর এই ব্যাখ্যার পটভাঁমতে গোপাল হালদার “বাঙলার 'রনাসেন্স” 
কথাটা য়ে তর্ক এড়াবার জন্য বাঙলার জাগরণ”*ই বলতে চেয়েছেন এবং সেই 
ame জানিয়েছেন “আস্তর্জাতকতা, মানবতা ও বিজ্ঞন-চেতনার সঙ্গে দেশজ 
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COCR সমাহারের প্রয়াসই বস্তুত উাঁনশ শতকের ‘জাগরণ’ কথাঁটিকে তাৎপর্য 
মণ্ডিত FACE |” 
গোপাল হালদার GS নিবন্ধের দ্বিতীয় OA E “রনাসেন্স-এর - 
ব্যর্থ আয়োজন ?-এই ABE মণ্ডিত করে ‘বাঙলার সৎস্কাঁততে NPA- 
amt চেতনার ধারা” শীর্ষক গ্রন্থ খাঁন যতটুকু পাঠ করোছলেন তার উপর Tole 
করেই জানালেন, ‘বাংলা ভাষায় এজাতীয় গ্রহ আর রাঁচত হয়েছে বলে জান 
না’ আর 'রনাসেন্স' টিকে ভিন টি কিভাবে প্রয়োগ করোছনে তৃতীয়বার 
তা বলতে চাইলেন । 
SPR বলা দরকার, গোপালদা উপাঁশরোনামে কেন একাট বরে জিজ্ঞাসা (2) 
Be ব্যবহার করোছলেন তা আমার” অজ্ঞাত! À জিজ্ঞাসা-চিহ্কের অর্থ কি তাঁর 
কথিত শরনাসেন্স” সম্পর্কে ‘তান faces কিছু সংশয় পোষণ করতেন? না, এ 
“রনাসেন্স’ সম্পর্কে যাঁরা সংশয়ী তাঁদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছ“ুড়েছেন ওটা “বার্থ” 
oat তা জানতে চেয়ে ? বিজ্ঞ পাঠকেরাই এর চার করুন, আমি শুধু এই 
অবসরে গোপাল হালদার-এর মতামত আঁত সংক্ষেপে আবত্কৃতভাবে তুলে ধরার 
চেষ্টা করাছ। 
গোপালদা কোনো সংশয় না রেখেই প্রথমে বললেন, “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
প্রারস্তকালে বামপন্থী নানা আয়োজনককে বলেছিলাম বাঙলার নতুন : এক. 
শ্রনাসেন্সের আভাস বা উদ্যোগ ॥ এরপর: তাঁন ১ থেকে ৬ নম্বর ক্রম 
" পায়ে ব্যস্ত করলেন, সেই রেনেসাঁসএর ( আমি “রনাসেন্স-কে 'রেনেসাঁস’ বলে 
উচ্চারণ করতে ইচ্ছুক) ‘সমগ্র আবহ ছিল বাঙালী বামপন্থী রাজনীতিক 
চেতনা বা ভাবনা” এবং ‘এর আরোহ ছিল আন্তজিতিকতায় 1? তিনি স্বীকার 
করলেন, ‘বহু সময় আমরা দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবের সঙ্গে যুক্ত 
হতে পারান এবঘ তার ফলে মার্কসবাদী 'রনাসেন্স-এর Boner --অনেক 
পাঁরমাণে খর্ব ও ব্যর্থ হয়েছে: এতদসত্েও গোপাল হালদার জানাতে 'দিধা . 
করেনান, “..এই বহুমূখী আন্দোলন-পর্ব (১৯৩০--১৯৪০) নতুন 'চন্তা-ভাবনার 
TOA করে বাংলার সেই 'জাগর্ণ৮এর এক স্পণ্ট শক্তি গোপাল হালদার তাঁর 
প্রত্যক্ষী- আঁভজ্ঞতার feiss আরও জানালেন, “Progressive Writers’ 
Association ( পরে Anti-fascist W. A. ) ও তৎপ্রেরণার AT, কাঁবতা, 
উপন্যাস-গল্প, পরে গণনাট্য সঙ্ঘ, তৎসহ নব নৃত্যকলা, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত 
প্রভাত র অভাঁবত উদ্বোধন-শহরে, গ্রামে, প্রায় সর্ব অঞ্চলে এসবের প্রসারের 


ae 


আর্চজুন ১৯৯৪ প্রগ্গীত- সংস্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ১৫১ 


উল্লেখ করা এখানে অসন্তব-সব কথা মনে না থাকলেও তার 'বপূল শান্তর কথা 
ভোলা অসম্ভব |” 

'মা্কসবাদী রেনেসাঁস-এর উদ্যোগ ১৯৪৫-এর পরে এদেশে কেন আর প্রাণবন্ত 
হতে পারল না তার কারণস্বরূপ গোপাল হালদার যা বলেছেন তার মমার্থ হলো £ 
যহদ্ধকালীন আন্তজরততিক জটিলতায় মার্কসীয় মতাদর্শে চালত জাতীয় Lewes 
CAPE এই জাগরণ ক্রমেই আব্লমণগ্ছল হয়ে ওঠে। কংগ্রেস-পাঁরচালিত উগ্র 
জাতীয়তাবাদী কুৎসা প্রচার, জনযুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা, সাম্প্রদায়- 
কতার মাধ্যমে 'কমিউানষ্টদের মানাঁবক দৃষ্টভাঙ্গর উপর সংপারকল্পিত আঘাত 
সৃষ্ট’ এবং পরবতাঁকালে 'রণাঁদভে পর্বের হঠকারী [ হঠকারিতা ] কলোসাস 
চেহারা নিয়ে এই 'জাগরণ-এর ইতিবাচক ও বহুসণ্ারী প্রভাবকে সংকীর্ণতার 
অসুখে একান্ত FA করে তুলল ॥ ফলে, 'মার্কসবাদণ AAA একটা স্বপ্নই 
রয়ে গেল, সত্য হয়ে উঠতে পারল না? 

'মাকসবাদী রনাসেন্স’ সম্পর্কে গোপাল হালদার-এর এই দীর্ঘ বন্তব্য প্রগতি 
সৎস্কৃতির অগ্রনায়ক'-- শীর্ষক আলোচনায় কী করে আসে. এই প্রশ্ন উঠতেই 
পারে। গোপাল হালদার 'তীরশ আর চাঁল্পশের দশকে সংঘটিত যে-মারক সবাদী 
রিনাসেন্স'কে তিন-তিনবার স্বীকৃতি জানয়ে কলম ধরেছেন এবং সর্বশেষ রচনায় 
তাঁর স্বভাব-সৃলভ সুভদ্র ও পাঁরশশীলত নৈবশীন্তক ভাঙ্গতে নিরপেক্ষ ইতিহাসদুণ্টার 
মতো তার সাফল্য-অসাফল্য ব্যাখ্যা করেছেন, আমার মতে, সেই রেনেসাঁস-এর 
অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন AR গোপাল হালদার | আর, যেহেতু এই রেনেসাঁস 
‘এবং প্রগাতি-সাৎস্কীতক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে সমার্থক, সেইহেতু এই দুটি মালয়েই 
আনিবার্যভাবে আলোচ্য হয় গোপাল হালদার-এর অগ্রনায়কত্বের ভূমিকা । তবু 
একটি নিবন্ধের পাঁরসরে সেই আলোচ্য প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর, আমাদের 
দেশের সামাঁজক, রাজনীতিক ও সাঞ্কৃতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গোপাল 
হালদারএর সুদী নিরবাচ্ছন্ন কর্মময় জীবন এবং গৌরবোজ্জবল সৃজনশীল 
প্রয়াস আর মননচচচার ইত্হাস নিয়ে অনুপুজ্খ পর্যলোচনার জন্য আমিও আদৌ 
যোগ্য ব্যান্ত নই। সে-কাজ এই সংখ্যার বিভিন্ন প্রবনধ-ীনবন্ধে অন্যান্য যোগতর 
লেখকেরা নিশ্চয় করবেন। আমি কিশোরকাল থেকে গোপালদার রচনাবলী পাঠের 
মধ্য দয়ে তাঁর বিস্ময়কর বহহমুখী প্রাতিভা যতটুকু উপলাব্ধ করতে পেরোছি এবং 
দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল তাঁর অন:জপ্রাতম একজন নগণ্য সহযোদ্ধা রূপে বিভিন্ন 
HAM মুহূর্তে ASS SOs আন্দোলনে তাঁর যে অনন্য ভূমিকা প্রত;ক্ষ 


১৫২ | পাঁরচয় .  ঠৈন্-আষাঢ় ১৪০১, 


.করোছ অথবা জেনোঁছ, এই fags শধামান্র সে-সম্পকেই কিছ কথা বলার যথা-.. 


সাধ্য চেষ্টা করবো | 
গোপাল হালদার যে হঠাৎ রেনেসাঁষ-পুরুষে পাঁরণত হন ন কিৎবা প্র্াত- 


সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক হয়ে ওঠেনান, তা বলাই ALA | বঙ্গৎ্কৃতির, 
প্রাণে শত প্রদীপ জৰলাবার আগে সলতে পাকাবার জন্য তাঁকেও ব্যয় করতে. 


হয়ৌহল যথেষ্ট শ্রম আর নিষ্ঠা। সেই প্রাক-কথনের বিস্তৃত বিবরণ এখানে না. 
দিলেও_গোপাল হালদারকে সম্যক উপলাব্ধর জন্যই কয়েকটি প্রাসা্গিক কথা বলা. 
একান্ত প্রয়োজন | | ` 

- পূর্বেই বলোছ, গোপাল হালদার বিশোরকাল থেকেই স্বদেশের. 


মুত্র িবোদতপ্রাণ এক tatas | তান ?হলেন জাতীয়তাবাদ বিপ্লবী সৎ গঠন. 


‘যুগান্তর’ দলের সঙ্গে AE | শৈশবেই তান গ্‌হ-পাঁরবেশে বাবা-দাদাদের কাছ. 
থেকে পেরেছেন সাহত্যপাঠ ও আলোচনায় অংশ গ্রহণের উৎসাহ। এছাড়া: 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স"পাঁদত প্রবাসী” পান্রিকাও তাঁর মনে ধাঁরে ধারে সন্পারত 
কর্বোছল নতুন এক সাংস্কাতিক চেতনা । স্বদেশপ্রেমে Gara গোপাল হালদার, 


বাঁঙকমস্ত্র-রবীন্দ্রনাথের স্মাহত্যপাঠের মধ্য দিয়ে কৈশোরেই উপলাব্ধ করতে; 


গেরোছলেন_সাহিত্যসাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম মূলত একই সত্যের দুশপঠ |” 
উপলাব্ধগত এই সত্যই আরও HALA হয়ে গোপাল হালদার-এর পরবর্তাঁকালের 
জীবন ও মননাক্রিয়াকে চালিত করেছে, একথা বোধহয় দ্বিধায় বলা যায় | 

: * যাহোক, ১৯১৪ সালে নোয়াখালর গোপাল হালদার কাঁতত্বের সঙ্গে প্রবৌশকা; 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ. হয়ে চলে আসেন কলকাতায় এবং কলেজীয় 'িক্ষা গ্রহণের জন্য. 


ভাঁত হন স্কাঁটশসার্ Wee! এই সময় বাঙলার 'বপ্পববাদী আন্দোলনে 
এসেছে ভাটার টান। বিপ্রববাদী তরুণ যুবক গোপাল হালদারও তা বুঝতে, 
পেরেছেন। তাঁর অশান্ত মনে তখন জিজ্ঞাসা-জনগণ থেকে 'বাচ্ছ্ন হয়ে শুধু, 
তরুণদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পথে এই শাল দেশের মুক্তি fe সম্ভব ? রবীন্দ্র 
নাথের 'ছোট ও বড়, 'কতরি ইচ্ছায় কম” ইত্যাঁদ রচনা পাঠের মাধ্যমে তরুণ, 
গোপাল হালদার যেন তাঁর জিজ্ঞাসার একটা সদুত্তর খুজে পেলেন! ইাঁতমধ্যে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসীন হয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতের 
জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে তান ARA .গণজাগরণের মাধ্যমে পাঁরচাঁলত করতে: 
চলেছেন। শুরু হয়েছে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি । . জাতীয় জীবনের: 
এই APAR গোপাল হালদার:এর .রাজনোতিক জীবনেও ঘটে গেল ANA L 


> 


মা৮-জুন ১৯৯৪ AAAS RA অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ১৫৩% 


অর্থাৎ, বিবেকানন্দ-র অভাঃমন্ে একদা তাঁর স্বাদেশিকতার যে-বোধন, রবীন্দ্রনাথের, 
নতুন চিন্তার আলোকে তা শোঁধত হয়ে গোপাল হালদারএর মনে হলো, 
গাম্ধীজীর নেতৃত্বে পারচালিত জাতীয় কংগ্রেস-ই একটা জনাভাঁত্তক (পপুলার ) 
প্রাতষ্ঠান, আর সাত্যকারের একটা জীবন্ত সপঠন ॥ তবু গান্ধীজীর বয়কট” 
আন্দোলন ও 'চরকার Ge’ তান গ্রহণ করতে পারেন WI এই দুই ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ এর afer বন্তব্য এবং গঠনমূলক দংষ্টভাঙ্গর প্রাতই ছিল তাঁর - 
সমর্থন | l 

" ১৯২০-২১ সাল। গোপাল হালদার স্কাটশচার্চ কলেজে ইৎরোজতে 

নিয়ে বি. এ. পড়ছেন। থাকেন আঁগলাঁভ হোস্টেলে । এই ছান্রাবাসেই তখন তাঁর 
সহ-আবাঁসক এবং সহপাঠী-বন্ধু সজনীকান্ত দাসও থাকতেন। পরবর্তাঁকালে.- 
সজনীকান্ত হয়োছলেন 'শানবারের চাঠ-র ভাকসাইটে সম্পাদক এবং বাঙলার - 
ARPS ক্ষেত্রে গোপাল হালদার-এর বিপরীত গেরুর স্বনামধন্য এক সাৎস্কীতক': 
ব্যান্তত্ব। এ-প্রসঙ্গে -পরে দু-একটি কথা বলা যাবে। কিন্তু আঁগলাঁভ হোস্টেলে " 
থাকা কালেই গোপাল হালদার এবং তাঁর বন্ধ সজনাকান্ত দাস, পাঁরমল রায়, বসন্ত: 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গিারধর চক্রবর্তী প্রমুখ মিলে গড়ে তোলেন এক সাহত্যমজালদ।, 
গোপালহালদার-সম্পাঁদত Tes হোস্টেলের হাতে লেখা একি পান্রকায় শর; 
হয় তাঁদের সাঁহত্যচচাঁ। এই হাতেলেখা পান্িকায় গল্প-প্রবন্ধ কেউ লিখোঁছলেন, 
{কনা তা আমার জানা নেই। 'িল্তু এ হাতেলেখা পন্রিকা উদ্ধার করে সম্ভবতপণ্তাশের. 
দশকের শেষ দিকে সুধাশু দে-র সম্পাদনায় পপারক্রমা নামে একটি NEMA: 
( সংধাৎ্শ? দে পরবতাঁকালে হয়োছলেন দৈনিক “বসুমতী"র রার্তা-সম্পাদক এবং 
বর্তমানে প্রয়াত) আমার এক বন্ধু, অধুনা লণ্ডন-প্রবাসী কাঁলদাপ দত্ত (হীন ' 
‘স্বাধীনতা, “পরিচয়, যুগান্তর, ‘অমৃত’ প্রভৃতি পান্রকায় বেশ কিছু ভালো ছোট- 
গল্প 'িখোঁছলেন ) গোপাল হালদার এবং সজনীকান্ত দাস-রাচত একগুচ্ছ কাঁবতা 
নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করোছিলেন। ‘ser’ পান্রকার এঁ সংখ্যাটি: - 
দীর্ঘকাল আমার সংগ্রহে ছিল *কন্তু দুঃখের কথা, CATS এখন খুজে পাওয়া যাচ্ছে 
না। মনে আছে, গোপালদার এই কাব্যচর্গার কথা তাঁকে স্মরণ কাঁরয়া দিলে তান 
সম্মতিসূচক মৃদু হেসোছিলেন মান্র। আমার ধারণা, আঁগগলভি হোস্টেলের হাতে 
লেখা MAS মাধ্যমেই হয় গোপাল হালদার এবং তাঁর বন্ধু সজনীকান্ত দাস-এর 
সাহাত্যিক-জীবনে হাতে খাঁড় । 

. গোপাল-হালবার যখন বি.এ রলাসে চতুর্বর্ষের ছাত্র সেই সময় এলো- 
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OPT হিমাচল জুড়ে স্বরাজ-সাধনার ডাক, শুরু হলো গান্ধীজীর OLR 
অসহযোগ আন্দোলন। আপামর জনসাধারণ সেই ডাকে সাড়া 'দল। গোপাল 
‘হালদার লক্ষ্য করলেন, এই প্রথম ভারতের মুন্ত-আন্দোলনে গাম্ধীজীর নেতৃত্বে 
সত্যিকার গণজাগরণ শুরু হয়েছে। ১৯২১ সালে আন্দোলনের প্রথম পায়ের 
‘কর্মসুচী ছিল জানুয়ার থেকে মার্চ মাসে ছানদের সরকার-নিয়ন্রিত সকুল- 
"কলেজ এবং আইনজীবীদের আদালত বন । এই সময়।তাঁর অনেক ছান্রবন্ধু 
স্কুল-কলেজ বজ'ন করলেও 'তাঁন গান্ধীজীর নীঁতি-ম্বদেশী সমাজ, আসান 
“তথা জনশান্তর নীতিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা জানয়েও 'বয়কট”-আন্দোলান সামিল 
হনান। ঠিক এই সময় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ (পন্রাকার্ে রাঁচত) বাঙালী যুবক ও নন- 
কো-অপারেশন, প্রকাশিত হলো ১৩২৭ সালের মাঘ সাখ্যা (ইংরেজী ১৯২১ সালের 
CHEMI ) 'সবুজপন্রঁর ATS, অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে । এর পরেই 
“ভারতবর্ষ” পান্রকায় কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রকাঁশত হয় তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ। 

গোপাল হালদার-এর মন সে-সময় সাঁত্যই আঁস্থর। তাই ie. এ. পরীক্ষার 
fe জমা দেওয়ার পর তাঁর মনে হলো, “এক পরীক্ষার সময়? মুখ দেখাব কি 
করে-এমন বৎসরে স্বরাজের থেকে যাঁদ মুখ 'ফাঁরয়ে থাক? ১৯২৩ সালেই 
পরীক্ষা দেবেন ঠিক করে মনে মনে ভাবলেন, একটা বছর আমার জীবনে-এই 
-১৯২২-থাক স্বরাজের জন্য উৎসর্গ করা? 'সাহত্যসাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম 
মুলত একই সত্যের দুশ'পঠ”_-একদা উপলব্ধ এই সত্য, কথায় ও কর্মে প্রয়োগ 
FACS গোপাল হালদার স্বরাজ-সাধনার জন্য গাম্ধীজীর ডাকে কলকাতার পড়া- 
শুনো, সাইত্যমজলিসের আড্ডা সব ছু ছেড়ে চলে গেলেন নোয়াখালি । 

গোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনী “রূপনারানের কূলে”-র দ্বিতীয় খণ্ডে 
{লিখেছেন 3 “চলে গেলাম নোয়াখাঁল। সজনী (সজনীকান্ত দাস) এসে 
{শয়ালদতে তুলে দিয়ে গেল। একেবারে বাবা-মায়ের সামনে দাঁড়াতে হ'ল ৷" -- 
সরকারের আইন অমান্য মোটেই দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু বাবা-মা'র কথা অমান্য করতে 
অনেক বোঁশ মনের জোর চাই। ভেবোহুলাম, তাড়াতাঁড় জেলে পালিয়ে যাব -- 
fap হ'ল forte! কংগ্রেসের নেতারা শহরে আমাকেই রাখলেন আঁপস 
চালনার সহায়ক করে ।-* ALAS গঠনের লোক বৌশ দরকার |” 

এক নতুন আঁভঙ্ঞতার সম্মুখীন হলেন গোপাল হালদার। 'তীন জীবনে 

' প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন, গান্ধীজীর আহ্বানে স্বরাজের জন্য “জনতার অদ্ভুত আগ্রহ, 

উত্তেজনা ৷ আর, যেহেতু নোয়াখাঁল জেলার শতকরা ৮০ জন মানব মুসলমান, 


ne 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ প্রগতি সং্কাঁতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ১৫৫. 


সেইহেতু তাঁরা খেলাফতের নামে ক্ষিপ্ত । হাজারে হাজারে এর জন্য. তাঁরা জেলে 
যেতে চায়! কংগ্রেস আঁফসের পাশে একটা করে খেলাফৎ কাঁমিটির অফিস | যাঁদও 
দুয়েরই কাজ এক তবু দুটো আঁফস চাই । 'দুটো সংগঠন কেন ?'-এ প্রশ্ন 
তখনই জেগোঁছল গোপাল হালদার এবং তাঁর কোনো কোনো সহযোদ্ধার 
মনে । তব; প্রশ্নটা এসময়ে না তোলাই ভালো | উপায় যখন নেই, - আপাততঃ, 
এই চলুক'-এইভাবেই তাঁরা Ae খুজে দিলেন হঠাৎ উত্তর প্রদেশের 
চৌঁরচৌরায় অহিৎস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিৎসাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। ফলে, 
আঁহংসার পূজারী গান্ধীজী বিচলিত হয়ে বরদৌদিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন। গোপাল হালদার দিখেছেন, 'স্বাধীনতার 
পরীক্ষার সমস্ত উদ্দীপনার উপরে জলভার ঢেলে দিয়ে ‘তান ( গ্ান্ধীজা ) 
সকলকে 'বিমুঢ করে দিলেন কিন্তু গোপাল হালদার মূঢ় ছিলেন AT | সুতরাং 


" "তান আঁত দ্রুত ফিরে এলেন কলকাতায় বি. এ. পরণক্ষা দিতে। তখন পরণক্ষার 


জন্য আর মাত্র একমাস সময় বাঁক। এবং বিস্ময়ের কথা, প্রায় প্রস্তৃতিহণনভাবে 
পরীক্ষা দিয়েই ইংরোজ সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ গোপাল হালদার 
বি. এ. পাশ করেন। এটা নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয় এক কৃতিত্ব | 
SRR একটা কথা বলা যায়, স্বরাজের জন্য সমগ্র দেশের অসংখ্য মানুষ 
যখন আবেগ আর উন্মাদনার শশর্ষচূড়ায় গান্ধীজী তখন যে-নগাঁত ও আদর্শের 
কথা বলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন গোপাল হালদার-এর 
তা মনঃপূত ছিল না। এমনাঁক এর আগেই আমরা দেখোঁছ, গান্ধজীর বয়কট, 
ও টরকার তন্তু-কে রবীন্দ্রনাথ যে-যণ্তিতে খণ্ডন করোছিলেন তার প্রাতই ছিল 
গোপাল হালদার-এর Tie সমর্থন। AMAG গান্ধীজী যেভাবে 
ংগ্রেসকে 'জনভিভিক প্রতিষ্ঠান’ ও 'জীবন্ত সৎগঠন'-এ পাঁরণত করেন তাও 
তিন অস্বীকার করেনানি। পণ্চান্তর বছর বয়সে পাঁরণত মন নিয়ে গোপাল 
হালদার যখন তাঁর আত্মজীবনী 'রূপনারানের কুলে, (দ্বিতীয় খণ্ড ) লিখছেন, 
তখন সঙ্গতভাবেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, গাম্ধীজী যতই হোন “Conscious 
instrument of nor-Revolutior » তিন কি অন্য অর্থে ‘Uncor- 
scious instrument of Revolution’ নন? পাঁরশীলিত গোপাল হালদার 
এর বৌদ্ধিক মননাক্রয়া এইভাবেই সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত fear | 
যাহোক, ১৯২৪ সালে গোপাল হালদার কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে ইৎরোজিতে 
দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বি. এল, পরীক্ষাও পাশ 


১৫৬ "২২7 ০* "পরিচয় -  চৈত্র-আবাটু ১৪০৯৮ 


করেন ১৯২৫ সালে। বষ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী [ছিলেন সজনীকান্ত দাস, 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রকুমার বস: প্রমুখ RT ales | এদের মধ্যে সজনীকান্ত 
ও রবান্দ্রকুমার বসুর সঙ্গে ছিল তাঁর ঘাঁনম্ঠ- CS | সজনপীবাবু তাঁর 'আত্ম- 
স্মৃতিতে বন্ধু গোপাল হালদার সম্বন্ধে অনেক পুরনো স্মাতই শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করেছেন, আর ' সুহৃদ রবান্দ্রকুমার-এর " ভাষায় ‘Gopal Haldars A 
friend with a diference? এই কথার সত ধরেই আঁনল কাঁগুলাল-এর 
মতো অনুজপ্রীতম সহযোদ্ধা পরবর্তীকালে কাঁমউনিষ্ট গোপাল হালদার সন্বন্ধে' 
লখোঁছলেন? ‘Gopal Haldar is a Communist, but with a difer- 
ence? প্রকৃতপক্ষে, গোপাল হালদার হলেন অন্য ধারার বন্ধু এবং ভিন্ন 
ধরনের এক কাঁমউানষ্ট। পরে নানা প্রসঙ্গে এ কথার সত্যতা আমরা হয়তো 
1কছুটা যাচাই করে নিতে পারবো ! প্রসঙ্গত বলে রাখ; গোপালদা তাঁর আত্ম- 
জীবনী 'রূপনারানের কুলের "দ্বিতীয় খণ্ডাট উৎসর্গ করোছলেন তাঁর NAE 
FEAST AR রবীন্দ্রকমার PT উদ্দেশে | 


গোপাল হালদার বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবন শেষ করে ভাাছলেন--এবার 
কোন কাজে feta নিজেকে নিয়োজিত করবেন ।. জীবিকা হিসেবে তাঁর ‘প্রথম সাধ’ 
ছিল সাহবাঁদকতার পেশাকে গ্রহণ করা। কিন্তু ১৯২৫ সালে নোয়াখাঁলতে ফরে 
যাওয়ার পর তাঁর বাবা “একটা ইংরেজি কথা ঘনিয়ে, তাঁকে জানালেন, ‘A Subj- 
ect race can have no politics. A Subject race can have no 
journalism either’. ্ন্ছগাঁরকতা এবং অধ্যাপনার বাঁন্তও গ্রহণ করতে 
চৈয়োছলেন 'তাঁন। কিন্তু দেশের সেই সময়কার. পাঁরাস্থাততে এবং. শীপতার 
প্রাতকৃলতায়' যখন তাঁর কোনো সাধই পূর্ণ হলো না তখন অগত্যা উাঁকলের' 
ছেলেকে বেছে face হলো উাঁকলের পেশা । গোপাল হালদার নিজেই বলেছেন, 
‘আমার আসল বৌঁক-স্বাধীনতা ও সাহিত্য। . সাংবাদিকতা তার যোজক, তাই 
প্রকাশ্যে স্বাধীনতা নয়, সাবাদিকতাকেই বলতাম প্রথম সাধ? আর ‘আইনের: 
আলোচনায় রস পেলেও আইনের ব্যবসায়ে আমার রঃ ছিল aT তবু জলা-- 
কোর্টে ওকালাতিতে বসলাম_বাঁড়.বসে আছ বলে? | 


এই অবস্থায় বছর দেড়েক নোয়াখালতে কাটালেন গোপাল হালদার | আইন-- 
জীবীর পেশার -পারবর্তে সেই সময় তাঁর প্রধান কাজ হলো_“বন্ধুগোষ্ঠাতে আড্ডা, 
লাইক্লোরতে পড়া, স্থানীন. সাপ্তাঁহক ‘দেশের বাণী'তে যাঁদচ্ছা কলম চালনা, আর," 
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কলকাতার ইংরেজি বাঙলা কাগজে কখনো বা. গপপ্রবন্ধ লেখা- অর্থ সেই 
সাংবাদিকতা, নামমান্র দক্ষিণায় | 

মুসলমানরা এই .সময় কংগ্রেস থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন। ভারতের 
“নানা স্থানে চলাঁছল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। মঃসলিম-প্রধান" নোয়াখাঁল জেলায় দাঙ্গা 
হাঙ্গামা না ঘটলেও 'হন্দ্‌ মুসলিমের সম্পর্কে বেশ তন্ততা দেখা দয়োঁছল এর 
ফলে শহরের হিন্দুরা বিছুটা অপমান এবং হন্দ:-মেয়েরা গছ অভব্য আচরণের 
'সম্মুখীন হলেও গ্রামের গরীব ও নিম্ববণের হিন্দুরা, বিশেষ, করে হিন্দ; গরীব 
মেয়েরা যথেষ্ট পাঁরমাণে হচ্ছিলেন অব্মরণ অপমান ও নিধতিনের ?শকার। 
"শাসকদের মনোভাব বুঝে পুলিশ ছিল নীরব। এইসব উৎপাত-উপদ্রব কয়েক 
'মাস দেখেশুনে গোপাল হালদার-এর মেজাজও গেল 'বগড়ে। তান এইসব 
'অমানাঁবক আচরণকে TTC দায়’ হিসেবে গ্রহণ করে যথেষ্ট উত্তাপ নিয়েই এর 
বিরুদ্ধে 'দেশের বাণী'তে লিখলেন একাঁট সম্পাদকীয় নিবন্ধ । সেই লেখা 
ছল সাম্রাজ্যবাদণ প্ররোচনা ও নাচয় পাঁলশের বিরুদ্ধে | মুসালম নেতাদেরও 
তিনি ‘তদের দাঁয়ত্ব স্মরণ কারয়ে দিতে কসুর করলেন না। ফলে, সাঁডশনের 
"ও ক্লাশ-হেটরেড প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত হলেন ‘দেশের বাণী”র সম্পাদক 
Teoh রায়চৌধুরী । গোপাল হালদার-এর প্রাতবাদণ কণ্ঠস্বর এই প্রথম 


রাজরোষের সম্মুখীন হলো | 


এই সময়কার অন্য স্মরণীয় ঘটনা হলো-তাঁন এম. এন. রায়-এর 
ভ্যানগার্ড? বা 'এ্যাডভান্স গার্ড? AET থেকে মাক'স এবং লোনন-এর ধ্যান 
খারণার সঙ্গে Teles পাঁরাচিত হয়ে এবং পূব্পরিচিত রবীন্দ্রনাথের 'ভারতগন্হা, 
“আর বিবেকানন্দর 'শদ্ররাজের' ভাঁবষৎ্বাণী মিলিয়ে মাশয়ে এবং লিবারেল 
শইন্দ:ন্যাশনািজমের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নিজের মতো করে সোশ্যালিজমের একটা 
অস্পষ্ট ধারণা গড়ে তেলেন। সেই অস্পষ্ট সমাজতা'ন্মক ধ্যান-ধারণাই Te 
‘হতে থাকে গোপাল হালদার-এর লেখায় 'দেশের বাণীতে এবং বন্ধু সজনীকভ্ত 
'দাস-এর আঁগদে রাঁচত 'প্রবাসী”-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর পুত্র অশোক 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাঁদত ইৎরোজ MARS ‘ওয়েল ফে়ার-এর পৃষ্ঠায় | 
“ওয়েল ফেয়ার, পান্রকায় ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
“Hopes of the Indian 9০০:৪115,শীর্ষক প্রবন্ধে গোপাল হালদার লেখেন £ 


“That the world todayis not only moyingtowards democracy, 
‘but towards a socialistic democracy.” এ প্রবন্ধে তান আরও,বলেন £ 


- ১৫৮ | SEE e o isas 
“Still greater was the effect of the 60210020608] rise of the 
Soviet Republic in Russia—Russia whom we felt to be our kin 
in thoughts ideas and above all in suflerings <” | 
গোপল হালদার-এর চিন্তা-টৈতন্যে এই পবস্তির শুরু হয় ১৯২২ সালে, 
আঁহংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় পর fans এই চিন্তা-ভাবনা 
গোপাল হালদার-এর মতো শবপ্লবী তরুণদের' মনে সণ্ারত হতে থাকে ১৯১৭ 
সালে রুশ দেশে সংঘাটত অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে | গবশের দশকের প্রারম্ভে 
এদেশের fates পন্র-পান্িকায় 'রুশীবপ্লব- Saeed, ‘কার্ল TSH ও: 
ৃলানন-বিষয়ক নানা প্রব্ধ-ীনবদ্ধ পাঠ করে জিজ্ঞাস: তরণ Fao tera 
একাথশ প্রভাবিত হতে থাকেন । গোপাল হালদার {হলেন এ'দেরই অন্যতম | 
পতন নিজেই বলেছেন, “আহৎস সত্যাগ্রহ ও আঁহংস সংগ্রাম ব্যতীত তৃতীয় 
একটা ভাবনাও গিশোর ও যুবকদের মধ্যে আসাছল- কিন্তু তখনো তা রগ ধরতে: 
পারে fa । সে-ভাবনার উদ্ভব ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবে 1” 
যাহোক, ১৯২৬ সালে নোয়াখাঁলতে 'িরাজত সামাঁজক-রাজনৈতিক' 
পাঁরবেশ নানা কারণে এমন ঘিয়ে উঠল যে, গোপাল হালদারএর মতো 
মুন্তর্মীত মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব মনে হলো ৷” কলকাতার 
বৃহতত্তর পাঁরবেশে সাহত্য-সৎক্কাঁতর আড্ডার মধ্যে তান কিছুটা Tea আনন্দ 
ও মনের স্বাস্ত ফিরে পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। পূনর্বার কলকাতায় চলে: 
এলেন 'তাঁন। 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর এবার তাঁর জীবনে শুরু হলো এক নতুন 
অধ্যায় | গোপাল হালদার-এর দাদা অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার তাঁকে একাঁদন সঙ্গে 
করে 'নয়ে যান ভাষাচার্য AANEEN চট্রোপাধ্যায়-এর বাঁড়তে। অবশ্য এর 
আগেই অন্য একাঁদন সৃনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পীরচয় ঘটোছল 
'সবুজপন্র“সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী-র গৃহে | গোপাল হালদার তখন কোনো একটা 
বির নিযে গবেষণায় দত হবেন বলে ALT প্রচ্তুত ছিলেন কিন্তু 'একশটা দিকে 
যার ঝোঁক দিসে সে গরেষণাকরবে' তা নিয়ে কোনো faa trates তান পৌছাতে, 
পারছিলেন না। সংর্নীতকুমারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত 
the হয় তান বাংলা ভাষাতত্ত্ব নিয়েই সুনগীতকুমারের তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজ 


করবেন। ৩১৩ ৯ 
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হয়ে গোপাল হালদার-এর সমাজ-সচেতন অনুসান্ধিৎসু মন সহজেই রুঝতে পারে, 
মানুষের দৈনান্দন জীবন পরিচালনা ও জীবিকার প্রাথামক উপকরণ সংগ্রহের জন্য 
প্রয়োজন হয় যেসব শব্দ তার মধ্যেই তো নাহত থাকে ভাষার মূল বানয়াদ b 
FSM ভাষাতাতুককে এই বানয়াদী, সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্যই পেশছাতে- 
হবে লোকশব্দ, লোককাঁহনী এবং লোকজীবনের গভশরতম খাঁনগভে। এই 


. অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েই তান শেষ পর্যন্ত পেশছে যান সমাজতন্বের দর্শনে, অর্থাৎ 


এীতহাসিক বস্তুবাদের উৎসমূখে | 
এই প্রসঙ্গে একাট ঘটনার কথা না বলে পারাছ না। যাঁরা গোপাল হালদার- 
এর এঁত্হাসক গ্রন্থ “সংস্কাতির রুপান্তর মনোধোগ সহকারে পাঠ করেছেন তাঁরা 
অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, এ গ্রন্থের ‘ভুঁমকা’য় গোপাল হালদার তাঁর লেখার 
নুটি-িচ্যাতকে অদ্বীকার করেন নি; কিন্তু 'একজন মাক সবাদীর তাতে খ্ব. 
একটা ভয় নেই'-এই কথার সমর্থনে বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জে. বি, এস" 
হলডেন-এর Ga টীন্তর উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলোঁছলেন, ‘A Marxist must 
not be too afraid of making mistakes.’ 
সেই বিশ্ববিপ্রুত জীবাবজ্ঞানী হলডেন যখন ভারতীয় নাগাঁরকত্ব গ্রহণ করে 
কলকাতায় অবস্থান করছেন তখন পণ্টাশেরদশকেরশ্ষে অথবা যাটের দশকের প্রারন্তে 
কলকাতার কলেজ স্ট্রীট ওয়াই, এম. সি. এ হলে তাঁর একটি একক ae 
আয়োজন করা হয়। আমাদের বন্ধু এবং বিজ্ঞানী হলডেন-এর একান্ত সচিব 
ড. আঁসত COA আমন্ণে আমি সেই বন্ডুতা-সভায় উপাস্থত ছিলাম। সৌদন 
জে. বি. এস,হল্‌ডেন-এর এ আঁবস্মরণীয় বন্ধুতা যখন চলছে,তখন শুনলাম,জীব- 
বিজ্ঞানের রহস্য সন্ধানের জন্য তান কীভাবে মন্হন করোঁছলেন প্রাচীনতম সভ্যতা- 
সংক্কাতির ইতিহাস এবং মুল গ্রীক ভাষাশিখে অতীতেরসমাজজীবন এবং সমাজ- 
বিধৃত নর-নারীর আচার-আচরণ এবং SERA জানার জন্য পাঠ করেছিলেন 
গ্রীক ভাষায় রচিত sont সাঁহতগ্রন্ুগুলি। আমার কাছে ছিল এ-এক নতুন 
আ'বচ্কার। একজন বিষ্বসেরা জীবাবজ্ঞানী তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার সত্য 
আ'বৎকারের জন্য খুজে ফিরছেন প্রাচীনতম সভ্যতা-সৎস্কৃতির ইতিহাস এবং 
ব্লাসক্যাল গ্রীক-সাঁহত্য। আর জানলাম, ভাষাতত্বের গবেষণায় নিরত গোপাল 
হালদার ভাষার বনিয়াদী সমস্যার সমাধানের জন্য কেমনভাবে পেশছে গেলেন 


, সমাজতদ্বের দর্শনে-হিস্টোরক্যাল মেটীরয়ালিজমের দিকে । তাই পাঁরণত বয়সে 


পেশছে গোপাল হালদার তাঁর গর; আচায" জুনীতিকূমার চট্রোপাধ্যায়-এর . খণ 
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: সশ্রদ্ধ চিন্তে স্মরণ করে লিখেছেন, ‘গবেষণার গর; ছাড়াও 'তাঁন আমার অনেক 
: বষয়ে গশক্ষাগ্ুরু। অনেক জিজ্ঞাসার উদ্বোধক।”*“যান জেনে না-জেনে 
আমাকে এই কাঁমউানজমের পথে এগিয়ে দিয়েছেন তান শুধু Seeley রবীন্দ্রনাথ 
S স্বামী বিবেকানন্দ নন। আমার গবেষণার গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ॥ 
১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সালের জুলাই মাস, গোপাল হালদার-এর বন্দীজীবন 
: শর হওয়ার প্রাক মহত পর্যন্ত, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তান SRG মূল্যবান গবেষণা 
. পন্নই রচনা করেন ন, বন্ধু সজনীকান্ত-র সহযোগিতায় 'প্রবাসী"-কাযলিয় থেকে 
প্রকাশিত ও অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ওয়েল ফেয়ার’ aera সহ-সম্পাদকের 
- দা্য়ত্ব যেমন পালন করেছেন: তেমনি 'প্রবাসী'সহ ভারতবর্ষ” 'শানবারের চাতি! 
'প্রভূতি পন্র-প্রকায় {লিখেছেন বেশ কয়েকটি ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং FRETS | 
“এই সঙ্গে প্রবাসী" আঁফসে 'শীনবারের চিঠির সাহত্যের আসরে Twig “প্রত্যহ প্রায় 
অস্টপ্রহরব্যাপদ Shera 'মালত হয়ে সুলীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংশীলকুমার 
দে, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস নাগ, নারদ সি. চৌধুরী, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, 
সজনশীকান্ত দাস প্রমুখ MG পণ্ডিত ও সুধীজনের আলাপ-আলোচনা আর 
. তকবতকের মাধ্যমে শাণিত করে তুলোছিলেন তাঁর বহুমুখী মানীবকীবদ্যা 
গ্রহের আগ্রহকে। এতসব কাজ করার পরেও কিন্তু গোপাল হালদার 
রাজনোতিক কর্ম'তৎপরতার সঙ্গেও রেখোঁছলেন ঘানষ্ঠ যোগাযোগ । এর মধ্য দিয়ে 
“আমরা অনুধাবন করতে পাঁর ক্ষীণদেহী গোপাল হালদার-এর অফুরণত প্রাণশীন্ত 
এবং প্রীতভার দীপ্ত | . 
ফলত, আমরা ME ছয় বছর সময়সীমার মধ্যে গবেষক গোপ।ল হালদার 
এর কাছ থেকে পেলাম ‘A Brief Phonetic Skerch of the Noakhali 
Dialéct of South Eastern Bengal’ (১৯২৯ সালে কলকাতা faq- 
“শববদ্যালয়ের জানালে প্রকাশিত ), “Gopichand Legend’ (সুনীতিকুমারের 
পরামর্শে এই নিবন্ধাট ১৯৩০ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত ষণ্ঠ নাঁখল ভারত প্রাচ্য- 
দবদ্যাধ্বদ সম্মেলনে পাঠিত ), ‘Vidyapati and His Language’ (১৯৩১ 
সালে বরোদায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যাবদ্যাবদ সম্মেলনে পাঁঠত ), “A Skeleton 
Grammar of the Noakhali Dialect of Bengal? (৯৯৩৩ সালে 
কলকাতা 'বদ্বাবদ্যালয়ের জানালে প্রকাশিত, লেখক তখন রাজবন্দী ) শীর্ষক 
স্টারট উচ্চমানের গবেষণাপত্র । এছাড়া কারারুদ্ধ হওয়ার আগে গোপাল 
হালদার শুরু করোছলেন “A Comparative Grammar of East 


ae 
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Bengali Dialects নামে অন্য একটি বৃহত্তর গবেষণার কাজ। কিন্ত সেটি 
সমাপ্ত হওয়ার আগেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নিক্ষেপ করে কারাপ্রাচরের 
'অন্তরালে। এই নিষ্ঠাবান গব্ষক-শিষ্যের উপর গুরু সুনশীতিকুমারের 
ছিল গভীর আস্থা । তাই গোপাল হালদার যখন জেলে রাজবন্দশ তখন তাঁর 
"গবেষণার গরু £সনীতিকুমার জেলেব মধ্যে তাঁকে বইপত্র পাঠিয়ে, চিঠিপন্রের 
'মাধ্যমে নির্দেশ জানিয়ে, এমনকি প্রোসডোন্স জেলে গিয়ে বন্দী এই গবেষক ছাত্রের 
সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করে তাঁর গবেষণার কাজটি 
সম্পন্ন করতে যেমন উৎসাহ জগয়েছেন তেমাঁন সাহায্যও করেছেন। এর প্রমাণ 
পাওয়া যায় সঃনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা AT রয়" পান্রকায় ১৯০৭ সালের জাগন্ট 
‘মাসে প্রকাশিত ভাষাচার্ষের একাঁট চিঠিতে 1 সনপতিকুমার ১৯৩৬ সালে সেই 
চিঠিতে গোপাল হালদারকে িখোঁছলেন, “আরও বেশী আনন্দের কথা সুকুমার, 
আপাঁন ও মনোমোহন ঘোষ আপনাদের অনেকে চেনে, আপনাদের গবেষণার আদর 
করে। বোঁলনে ভাগনার, পাঁরসে ব্লক, লণ্ডনে.টানরি-উচ্হারা প্রশংসার সহিত 
'সংকুমার ও আপনার গবেষণার উল্লেখ কাঁরয়াছেন।". আপা ahs পাইয়া আবার 
পর্ণ উৎসাহে কাজে নামবেন, আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ কাঁরবেন, আমরা এই 
আশায়ই আছি।-শ্রীপণ্মী ১৩৪২।৮ | 

ভাষাচার্য* সনীতিকুসারের পরামর্শে ও Boies সহযোগিতায় জেলের মধ্যে 
বন্দী অবস্থায় গোপাল হালদার শেষোক্ত গবেষণার কাজটিও সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু 
দীর্ঘ কারাবাসের পর গোপাল হালদার মূন্তজীবনে ফিরে এলেও, খুবই দুঃখের 
কথা, তাঁর "A Comparative Grammar of Bengali Dialects’ সুদীর্ঘ 
কাল ARIST প্রকাশিত হয়ান। সনীতিকুমার এই গুন্ছের ভুমিকাটি নিজেই 
লিখবেন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করোছিলেন। RY গবেষণাপন্রীট যখন গন্হাকারে 
প্রকাশিত হলো তখন আচার্য সুনীতিকুমার আর আমাদের মধ্যে নেই। ae 
প্রকাশকালে গোপাল হালদার-এর মন তাই ছিল বেদনার্ত। সূনশীতিকুমারের 
"কলমের স্পর্শ থেকে তাঁর এ গ্রন্থখন hes হওয়ায় গোপাল হালদার আমৃত্যু 
পোষণ করেছেন TAHT আর সুগভীর আপসোস। 

বঙ্গসংস্কাতির ATSA ক্ষেত্রে গোপাল হালদার-এর সংমহান অন্যান্য অবদানের 
কথা বাদ দলেও প্রাথীমক পর্যায়ে ভাষাতত্ব ও লৌকিক উপখ্যানের চচয়ি, কিংবা 
বলা যায় একটা জাতর সাংস্কৃতিক এঁতহ্যের শিকড় অনুসন্ধানের জন্য, আঞ্টালক 
ভাষা ও উপভাষার গহন গভীরে প্রবেশ করে মানুষের প্রাণধারণের প্রাথমিক 
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১৬২ পরিচয় চৈন্-আযাঢ় ১৪০১, 


উপকরণ ও চাহিদা মেটাতে ফেলব শব্দের মাধমে মনের ভাব প্রকাশিত হয়, তার্‌ 
ক্যৎপাঁত্তগত তাৎপর্য WALI. খুজে বের করা এবং তা সমাজ-সচেতা . 
মন নিয়ে বিচার-ধিশ্লেষণ করা, এও তো এক রেনেসাঁস-পুরুষের ক্যজ। তীরশ. 
আর.  চাঁল্লশের দশকে বাঙলার সাৎস্কতিক ক্ষেত্রে যাঁরা অন্য একরেনেসাঁস-এর 
সম্ভাবনা সৃষ্ট করেছিলেন, গোপাল হালদার নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম. 
প্রধান নায়ক। এবং আমার ধারণা, গোপাল হালদার:এর অন্যান্য সাৎ্কাতিক, 
কর্মকাণ্ড আর ভাষাতত্বের গবেষণাই হলো তার সূচনাপর্ব | 


, যৌবনের রাজটাঁকা ললাটে ধারণ করে গোপাল হালদার কারান্তরালে চলে” 
যান ১৯৩২ সালের এপ্রল মাসে! ভাষাতত্তের গবেষণা ছাড়া প্রাক-বন্দীজীবনে. 
তাঁর আর. একটি মহৎ কাত স্মরণযোগ্য । . 


'প্রবাসী*কাষলিয়ে 'শাঁনবারের চাঠ'-র MANT ' কেন্দ্র করে শানম" ony 
আড্ডা"-তখন জমজমাট | সাহিত্যের সেই উত্তেজনাকর আবহাওয়ায় “মোহতলালের: 
hoivirage, নীরদচন্দ্রের বিদগ্ধ ব্যঙ্গ, সজনীকান্তের STR] সাবলীল রঙ্গ তখন: 
‘আঁত আধ্ীনক সাহিত্যের বরুদ্ধে Borge পড়ছে ।” এই নোৌতিষজ্ঞের মব্যেই.' 
নরদচন্দ্র চৌধুরী জানিয়োছলেন, “বভুতিবাবুর (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় )। 
বইথানা ভালো হয়েছে | বিচিত্রা, তা প্রকাশ করবে বলেছে 1 কথাগ্জীল লিখেছেন: 
গোপাল হালদার বিভুতিভূষণ-এর ‘পথের পাঁচালী” প্রসঙ্গে A A প্রকাশ 
কালে গোপাল হালদার বিভূতিবাবুর সেই উপন্যাস পাঠ করে শীবমুগ্ধ হতেন এবং .' 
বুঝতেন, 'নতুন কিহুর আবভবি হচ্ছে !' - 


তারপর “পথের পাঁচালী”, গ্রন্হাকারে প্রকাশের জন্য যখন চেষ্টা চলছে তখন, 
নীরদটন্দর চৌধুরী একাঁদন জানালেন. ‘পথের ÅSTA- একজন ভালো প্রকাশক, | 
পাওয়া যাচ্ছে না। গোপাল হালদার সেই সময় বন্ধ: সজনীকান্তের সঙ্গে ‘রঞ্জন 
প্রকাশালয়’ নামে 'একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠনে উদ্যোগণ হয়েছেন। আসল: 
উদ্যোগী সজনীকান্ত হলেও পাজি সংগ্রহের দায়-দায়িত্ব কিন্তু গ্রহণ করোছলেন, 
গোপাল হালদার। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কথা শুনে তাঁরা দুজনেই দিনা দ্বিধায় 
বিভাতিবাকুর "পথের পাঁচালী" প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। গোপাল হালদার তাঁর 
বাবার কাছ থেকে টারা ধার করে এনে এই প্রকাশনায় AA করেন এবং পাঁরশোধ 
করেন লেখককে দেয় রয়ালটি বা দক্ষিণা । আর, স্জনীকান্ত নিয়োজত করেন: 
তাঁর উদ্যোগ ও পারশ্রম ।' গোপাল হালদার জানিয়েছেন, “আমাদের সৌঁদনকার, 
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সেই সামান্য মূলধন যে আমরা 'পথের পাঁচালী"-তে ব্যয় করোছলাম, তার কারণ 
ওপ্রন্হের মূল্য সম্বন্ধে আমরা দুজনেই নিঃসন্দেহ ছিলাম |” 

বিভীতিভূষণের মত্যুর পর ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শানবারের চিঠিতে 
গোপাল হালদার যেমন লিখোঁছলেন এসব কথা, তেমাঁন ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 
তাঁর আত্মজীবনী 'রূপনারানের কুলের দ্বিতীয় খণ্ডেও তান স্মরণ করেছেন 
এই অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা । সজনীকান্ত দাসও “পথের পাঁচালী? প্রকাশের এই 
কথা বলেছেন ১৩৫৭ সালের ১৯ Thos "আনন্দবাজার পান্রকা'় এবং তাঁর 
'আত্মস্মৃতি'তে | -এমানভাবে বাংলা কথাসাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদকে চিনে নতে 
ভুল করেন নি গোপাল হালদার । তাঁর সুগভীর সাহত্যবোধ 'শানমণ্ডল"-র 
আরও কয়েকজন বিদগ্ধ সদস্যের মতো 'নতুন কছুর আঁবভবি'কে স্বাগত ও 
স্বীকৃতি জানয়েছে L গোপাল হালদার-এর এই মনীষার দীপ্ত .পরবর্তাকালের 
অন্য এক রেনেসাঁস-এর সূচনায় আরও TIT ওজ্জবল্য প্রতফালত | 

প্রসঙ্গকুমে বলা প্রয়োজন, ‘পথের পাঁচালীকে চলাচ্চিন্রায়ত করে পাঁরচালক 


. সত্যাজৎ রায় যখন ভারতীয় চলচ্চিত্রকে ময'দার আসনে পেশছে দিয়েছেন অথচ 


আন্তজিতক স্বীকৃতি পান fa তখন যে-কয়টি পন্র-পান্রকা সত্যাজৎ রায়-এর 
অসামান্য অবদানকে ASS জানাতে 'ন্দুমান্র দ্বিধা করোনি তার মধ্যে গোপাল 
হালদর-সম্পাঁদত 'পাঁরচয়' পত্রিকা অন্যতম | আর, কলকাতার কিছু তরুণ শিল্পী- 
সাহত্যিক-বুদ্ধিজীবী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী চিন্তার বাহক SA- 
ছাত্রীরা যৌথভাবে ১৯৫৬ সালে সনেট হলে ভারতীয় চলাচ্চিত্ে নতুন দিগন্ত উন্মো- 
চনের জন্য যখন পাঁরচালক সত্যাঁজৎ রায়কে গণ-সম্বর্ধনা জানালেন তখন সেই 
সভায় সভাপাতিত্ব করোঁছলেন ‘পথের পাঁচালী”র সেই অন্যতম প্রথম প্রকাশক এবং 
প্রগাত-সাৎক্কাতক আন্দোলনের অগ্রনায়ক গোপাল হালদার | 

আম পূর্বেই বলোঁছ, ১৯৩২ সালে গোপাল হালদার কারারুদ্ধ। বন্দী 
অবস্থায় তাঁর আরব্ধ গবেয়ণার কাজাঁট শেষ করার কথাও বলা হয়েছে । এই জেল- 
জীবনেই ঘটে গোপাল হালদার-এর জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী মতবাদ থেকে মার্কসীয় 
মতাদর্শে উত্তরণ । ১৯২১-২২ সালে আঁহংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার 
পর যে-অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা তাঁর মনে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠোছিল, যা 
১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং তংসঞ্জাত হতাশায় 
পাঁড়িত বাঙলার বিপ্লববাদী যুবসমাজকে শ্খলম্্তির যন্ত্রণায় আঁ্থির করে তুলে 
চট্টগ্রাম SPAMS ALITA ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে কুমিল্লায়, কলকাতার 
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শুসনেট হলে, চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে, দাঁজালৎএর লেবং-এ এবং গোঁদনীপুরে 
fair সরকারের প্রতীনাধদের উপর FPA আক্রমণের মধ্য দিয়ে একক বারত্ব এবং 
দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের মহত্তম দ-্টান্ত স্থাপন করে 'নর্বপিত হলো, তার 
প্রতিক্রিয়ায় বাঙলার বাভন্ন কারাগারে, বক্সা আর দেউলীর বন্দশীশাঁবরে এবং 
. আশ্দামানে 'নবাসত অসংখ্য বিপ্রববাদী বন্দীর মতো গোপাল হালদারকেও 
শুনপশীড়ত মানুষের সংঘবদ্ধ শান্তর জোরে ১৯১৭ সালে রুশদেশে সংঘাটত প্রথম 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য অনুপ্রাণিত করল | 
আর, সমাজতা'ল্দ্রক বিপ্লবকে সম্যক উপলব্ধি এবং শবচারাবিখ্লেষণ করতে হলে 
মার্কসবাদের TASG এবং AITA Taras বস্তুবাদের অনুশীলন ও চ্চাও 
যে অপাঁরহার্য, সে কথা বুঝে নিতে গোপাল হালদার-এর মতো সচেতন এবং 
পাঁরশগাঁলত মানুষের পক্ষে খুব একটা সময় লাগোন। প্রোসভোন্স. জেলে 
তৎকালে কারারুদ্ধ কাঁমডীনষ্ট নেতা আবদুর রেজ্জাক খাঁ ও ধরণী 'গোস্বামীর 
সঙ্গে পাঁরাচিত হয়ে এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য Trea (তান বুঝতে 
‘পারেন, কাঁমউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যেই ঘটেছে বিপ্লবী ধারার প্রকৃত পাঁরণাত ৷ 
এই সময় তাঁর অন্য এক সহবন্দী এবং মার্কসবাদী তাঁত্ুক রুপে সুখ্যাত রেবতী 
arte সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও feta পেয়েছেন অনেক জিজ্ঞাসার 
সদুত্তর" TAC করে জেলের মধ্যে গোপাল হালদার “সংস্কৃতির রুপান্তর" নামক 
তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং ক্লাঁসক্যাল গ্রন্হটির খসড়া প্রস্তুত করার সময় বাঙাল 
সমাজ ও SORA. 'বাঙলার কালচার, অধ্যায়াট রচনার সময় তাঁর 'জ্ঞাননিষ্ঠ 
বন্ধু কমরেড রেবতী বর্মণের সঙ্গে আলোচনা করার কথা সানন্দে স্বীকার 
করেছেন, পরবর্তীকালে প্রকাশিত এ গ্রহের 'ভূমিকাদয় | 

গোপাল হালদার ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সালের প্রথমার্ধে তাঁর আবল্য লালিত 
ও বার্ধত 'প্রবাসী”-র হাওয়ায় এবং রাবীন্দ্রিক ধ্যান-ধারণায় MAPLE মন য়ে 
যৌবনকালে 'প্রবাসী'-আঁফসে যখন নিজেই sa জাঁড়ত এবং সাঁহত্যের 
উত্তেজনাকর আড্ডায় সময় কাটাচ্ছেন তখন মুসোলনীর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের 
ইতাল ভ্রমণ এবং ফ্যাঁসস্তনায়ক তাঁকে কীভাবে "ভ্রান্ত করেন, অনুমান কারি, 
সেটাও তাঁর অজানা ছিল না। Tey এ সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপা্থিতে 
তাঁর পত্র অশোক চট্রোপাধ্যয় ‘প্রবাস’ ও 'মডান" 'রাভয়্য-র সম্পাদনার ARM 
গ্রহণ করার পর ATCO গাঁডিয়ান-এ প্রকাশিত কাবর চাঁঠতে ফ্যাঁসজম- 
বিরোধিতার বার্তা প্রচারিত হলে অশোকবাবু ফ্যাসস্ট-তোষণ এবং রবীন্দ্রনাথকে 
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হেয় করার জন্য 'প্রবাসন' ও'মডার্ন রায়” AAM দুটিকে যেভাবে ব্যবহার করেন, 
গোপাল হালদার-এর তা নিশ্চয় বিলক্ষণ জানা feat! আর, নিঃসন্দেহে . 
রবীন্দ্রনাথের ফ্যাঁসবাদ-বিরোধিতার প্রাতই ছিল তাঁর আস্তিক সমর্থন। এরপর 
১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া পাঁরভ্রমণে গেলেন এবং তাঁর সেই ভ্রমণ - 
আভিজ্ঞতার farsa ‘রাশিয়ার চিঠি” নামে ধারাবাহিকভাবে পপ্রবাসণ*র পৃঙ্ঠায়, 
প্রকাশিত হতে থাকল গোপাল হালদার তখন আরও অসংখ্য বাঙালী বিপ্লবী 
Tat এবং তরুণ ব্ীধজীবীদের মতোই নতুন জিজ্ঞাসায় উদ্বোলত হয়ে 
উঠোছলেন। “-আপাতত রাশিয়ায় এসোঁছ_-না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন 
অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।৮»-_ রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য উীন্তির সত্য সন্ধানে তাই 
কারাগারকেই গোপাল হালদার এবং তাঁর সহবন্দী অনেক বন্ধই প্রায় 
বিষ্বাবদ্যালয়ে পাঁরণত করোছলেন। রুশ দেশের প্রথম সফল সমাজতান্বিক 
বিপ্লবের প্রেরণায় তাঁরা অনেকেই মার্ক'সাঁয় তত্ত্বের গ্রন্ছাদ গভশরভাবে অধ্যয়ন 
এবং পারস্পাঁরক নানা তর্ক-বিতৃকের মধ্য দয়ে সশস্ত বিপ্লববাদী চিন্তা-ভাবনা 
বন করে নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পথ রুপে মাকর্সীয় মতাদশই গ্রহণ 
করলেন। 

এই পারিপ্রোক্ষতে আত্মাজজ্ঞসায় পড়ত এক শবপ্লববাদী যুবক, “একদা” 
উপন্যাসের আঁমত, 'ইতিহাসের মহাসত্যকে' জানার জন্য সংশয়ক্ষুব্ধ মন দিয়ে 
যেভাবে আঁস্থর হয়ে উঠোঁছল মাত্র একাঁদনের ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে নানা স্তরে বিন্যস্ত 
সেই আত্মান্বেষণ, জীবন-সত্য এবং মানব-সত্যের স্বরূপ সন্ধানের কাহিনী নতুন 
শোক রীতিতে গোপাল হালদার face করেছেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 
'একদা,য়। ১৯৩৩ সালে প্রোসডোন্স জেলে বন্দণ অবস্থায় মান্ন সাত দিনের মধ্যে 
তান লিখেছিলেন এই উপন্যাস | 

আম 'একদা” উপন্যাসের গঠনরাত বা tates তাত্যর্প নিয়ে কিংবা আমত- 


' এর জীবনের অন্য দুটি দিন নিয়ে ১৯৪১ সালে রাঁচত facta পর্ব_অন্যাদন” 


অথবা ১৯৪৯ সালে রাঁচত তৃতীয় পবঁ-“আর একাঁদন, এবং পরবতাঁকালে এই তিন 
পর্বকে একত্র করে alee নামে যে-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার গুণাগুণ 
নিয়ে এই নিবন্ধে কোনো আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু একট প্রায় জানা 
তথ্যকে পৃনবরি স্মরণ করাঁছ একটু অন্যভাবে | 

খলা কথাসাঁহত্যের বোদ্ধা পাঠক এবং সমালোচকেরা জানেন, গোপাল 
হালদার-এর ‘একদা’ উপন্যাসটি প্রথম রচিত “চেতনাপ্রবাহমূলক' উপন্যাস রূপে 
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খ্যাত। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, যেহেতু ধূুর্জটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর চেতনা- 
প্রবাহমূলক উপন্যাস 'অন্তঃশীলা” ১৯৩৫ সালে প্রকাঁশত এবং গোপাল হালদার- 
এর ‘একদা'-র প্রকাশকাল ১৯৩৯, FRAG এই রীতির প্রথম পথপ্রদর্শক ধ্জ“ট 
প্রসাদ-ই | “প্রকাশের কাল ধরলে ধূজপটবাবুর স্থানই এক্ষেত্রে প্রথম কিন্তু রচনার 
কাল-বিচারে গোপাল হালদারকে 'ক প্রথম স্থান থেকে বিচ্যুত করা যায় ? 

আর একাঁট তথ্য জেনেও আম fates KOI গোপাল হালদার এর 
ঘাঁনষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে এবং তাঁর সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘাদন 
ধরে গোপালদার জীবন ও সাধহত্যসাধনা নিয়ে যিনি নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন 
এবং করে চলেছেন, এই সংখ্যা ‘পাঁরচয়'-এরও যান আর্মান্ম্রত সম্পাদক, আমাদের 
সেই অনুজপ্রাতম বন্ধু ube ধর আমাকে জানিয়েছেন, Tein নাকি একদা 
গোপালদাকে জিজ্ঞাসা করোছলেন-ইয়োরোপীয় উপন্যাস-সাহত্যে 'স্ট্রীম অফ 
কনশাসনেস"এর প্রবন্তা রূপে খ্যাত জেমস জয়েস, প্রনস্ত বা ভাঁজনিয়া উলফ- 
এর কোনো উপন্যাস 'গোপাল হালদার একদা’ উপন্যাস রচনার পর্বে 
পড়োছলেন কিনা । গোপালদার উত্তর ছিল নাক নেতিবাচক । গোপাল 
হালদারকে যতটুকু জেনোছ তাতে তাঁর Clas আঁবশ্বাস করার বিন্দুমাত্র কারণ 
নেই। এখানেই আমার বিস্ময়। কোনো ইয়োরোপীয় উপন্যাসের “মডেল? 
সামনে না রেখে গোপাল হালদার ‘একদা’ উপন্যাসে 'চেতনাপ্রবাহের রুপরীতি 
খনজস্ব প্রীতিভায় উদ্ভাবন করে যেভাবে বৈপ্লাবক জীবন-জজ্ঞাসার সংশয়ক্ষুর্থ 
মানাবক লাবণ্য ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙলার প্রগ্গাত-সাহিত্য তথা, সমগ্র 
কথাসাহত্যেরও তা চিরকালীন সম্পদ | প্রবীণ ও বিজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক ড. 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ শীর্ষকণীবখ্যাত গ্রন্ছে 
“একদা” সম্পর্কে তাই 'দ্বিধাহীনভাবে দিখোঁছলেন, “একদা” (১৯৩৯) শ্রেষ্ঠত্ব দাবী 
কাঁরতে পারে ।-. উপন্যাসাঁটর দাশশীনক মননশীলতাই ইহার সবগ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ নহে | 
ইহার সহিত মানব-হৃদয়ের চণ্চল ঘাত-প্রাতঘাত AS হইয়া ইহাকে উপন্যাসোচিত 
গুণে সমৃদ্ধ কাঁরয়াছে i বৈপ্লবিক মনোভাবের বশ্লেষণে ও ইহার অসহনীয় 
অন্তজর্বলা ফুটাইয়া তোলার অসাধারণ ক্ষমতায় ইহা এই জাতীয় উপন্যাসের শীর্ষ 
স্থানীয় |” 

গোপাল হালদার তাঁর বন্দীজীবনে ‘বাঙালী মধ্যবিত্তের উত্থাপন-পতনের' 
কাঁহনী য়ে aay কাল-পাঁরসরে 'লখোঁছলেন ‘ভদ্রাসন’ নামে এক সুবৃহৎ 
Jerta উপন্যাস। [a সংস্কৃতির রুপান্তর” ১৩৫১ সালের মাঘ মাসে 
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প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের ‘wine পৃ..৭ ] এই উপন্যাসের খাল অনেক 
পরে আগুঁপিছু নানা সময়ে ৭ খণ্ডে নয় ভূমিকা 'নবগঙ্গা, 'জোয়ারের বেলা, 
“ভাঙন, “স্রোতের দীপ? ও 'উজানগঙ্গা”_ _এই ৬ খণ্ডে বা পর্বে প্রকাশিত হয়োছল। 
মননশীল কথাশিল্পীর সুবিচ্তৃত পঠন-পাঠন এবং ইতিহাস-চেতনার স্বাক্ষর 
এই উপন্যাসমালায় বিধৃত। ষোড়শ শতাব্দগর প্রারম্ত থেকে' বাঙালীর ভৌমিক 
Shee অনুসরণ করে ইংরেজ আমলের 'কলোনীয়াল' শাসন-শোষণের, কালপর 
পেরিয়ে বাঙালী মধ্যাবত্তের নবজাগরণ, মধ্যাবত্ত জীবনের ভাঙ্গন এবং শেষ RT 
TÈ মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ স্বার্থের নোঙর ছি'ড়ে সমদ্রসন্ধানশী আঁভযানরায় 
এসে শেষ হয়েছে এই মহাউপখ্যান। 
যোগ্য সমালোচকেরা এই উপন্যাসমালার MIENO দিক অথবা প্রকরণ- 
পদ্ধাত নিয়ে অবশাই আলোচনা করবেন এবং তার সাফল্য-অসাফল্য নির্ণয়ে 
সচেষ্ট হবেন। 'আম এই উপন্যাসের ছয়টি পর্বে মধ্যবিত্তজীবনের প্রকাশ ও 
ারণাতর বিষয়বস্তুগত যে-বপুল ÀR লক্ষ্য করোছি এবং তার দন্দ-সত্ঘাত 
"ও জটিলতাকে তুলে ধরার জন্য গোপাল হালদার-এর ইতিহাস-চেতনা ও বিজ্ঞান_ 
নিষ্ঠ মনের যে-পারিচয় পেয়েছি তাতে 'নীধায় বলতে পার, বাংলা কথাসাহিত্যের 
ইতিহাসে এই জাতীয় উপন্যাস সৃষ্টি এক বিরল ঘটনা । এ ক্ষেত্রেও গোপাল 
হালদার-এর পাঁথরুতের ভুমিকা অনদ্বীকার্য। 
এরপর গোপাল হালদার ১৯৩৮ সালে কারাগার থেকে মুক্তজীবনে ফিরে 
'এসে ১৯৪১ সালে PGG পাটির সদস্যপদ গ্রহণ করে নানা রাজনোতিক ও 
সা*ক্কীতক কর্মকাণ্ডে যখন SIGS তার দুবছর পরে ১৯৪৩ সালে সারা 
বাঙলা জুড়ে নেমে এলো ভয়াবহ ও মমন্তুদ এক দুঁভিক্ষের অশান- সংকেত। 
ধলা তেরশো পণ্টাশ সালে এই সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটে বলে এটা * পণ্াশের 
TST নামে খ্যাত বা কুখ্যাত। আমাদের মনে রাখা দরকার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 
আগস্ট আন্দোলন, কামউানস্ট পাটির “জনযুদ্ধ”নীতি এই মহামন্ন্তরের পণ্চাৎপট 
রচনা, করোছল। বিশ্বযুদ্ধের পাঁরবেশে বিদেশ সাম্রাজবাদের প্রশয়পুষ্ট 
'আমলাতন্দের চরম ও নির্মম ওদাসীন্যে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদসহ 
শস্যের ভাণ্ডার চলে যায় অসৎ সরকারী এজেণ্ট, চোরাকারবারি এবং মজুত- 
দারদের হাতে। যুদ্ধের কল্যাণে রাকআউট কালত শহর আর শহরতলীর 
'আলতে-গাঁলতে একশ্রেণীর মূল্যবোধ বিবাঁজত মানুষ নেমে পড়ে নারীদেহের 
AA ব্যবসায়। মন.ষ্যসং্ট মন্বস্তরের ফলে সংকট যত ঘনীভূত হয়, এই 1পশাচের 
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দল ততই স্ফীত হয়ে ওঠে। গ্রামবাঙলা উজাড় করে ক্ষুর্ধাত আর 'নরন্ন 
মানুষ একমুঠো ভাত, একটু ফ্যানের আশায় হাজারে হাজারে ছুটে আসে 
শহরে | তারা ডাস্টাবনে fatwa বাঁস-পচা খাদ্য নিয়ে শেয়াল-কুকুরের' মতো 
কামড়া-কামাঁড় করে। WA থুবড়ে মরে পড়ে থাকে ফুটপাতে | এই অসহনীয় 
দৃশ্য গোপাল হালদার প্রত্যক্ষ করেছেন, শিউরে উঠেছেন । তাঁর সংবেদনশীল 
শিল্পী মন ভেবেছে_-এর একটা পাঁরত্কার চিন্ন রাখা দরকার 1, কিন্তু ক ভাবে? 
শত শত পৃঙ্ঠার বই গলখেও তো তা শেষ করা যাবে না, এই কথাই গোপাল 
হালদার বলোছলেন এক সাক্ষাৎকারে । পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গে তাঁর সেই 
সাক্ষাৎকারাঁট ১৯৮৩ সালে প্রকাশত হয়োছল 'সংস্কাত ও সমাজ’ নামে একাঁট 
গবেষণামূলক AATA | 

যাহোক, পঞ্চাশের মন্বন্তর বাঙলার সমাজ-জীবনে Ta ভাঙন সৃষ্ট 
করোছল। দশর্ঘকালের লালিত মূল্যবোধকেও দিয়োছল তছনছ করে । এক কথায় 


বলা যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তর বাঙলার সমাজ-সৎসারে ও ব্যন্তজীবনে পতনের এক. . 


ধবশাল হাঁ-মৃখ উন্মোচন করে 'দিয়োছল | সেই পাঁরবেশে দাঁড়য়ে রবান্দ্রোত্তর 
যুগের কয়েকজন প্রধান কথাস্াহাত্যকসহ আরও WAFA ataia নীরব 
থাকতে পারেন fa! বিভীতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখোছলেন 'অশান-সৎকেত” 
তারাশঙ্করের কলম থেকে বোঁরয়োছল “মন্বন্তর, এবং মানিক বন্ব্যোপাধ্যায়-এর: 
Frater উপন্যাসও গল মূলত এই মন্বন্তরেরই ফসল | | 

এই সময় কলকাতায় আসেন ভারতের কাঁমউাঁনস্ট পাঁটর তৎকালীন সম্পাদক" 
কমরেড fa গস. যোশী। গোপাল হালদার AS সাক্ষাৎকারে বলেছেন,. 
“যোশী এসে বললেন, তোমরা এই মন্বস্তরের কালকে সাহিত্যে Expression 
aoe না কেন? বললাম-কভাবে দেবো? এ ক দিয়ে শেষ করা যায় ?' * কিন্তু 
যোশা বললেন, বড় একটা fon, কর।” [ দ্র. প্রসঙ্গ 8 পঞ্চাশের মন্বস্তুর',. 
সঞ্চকাঁত ও সমাজ’, ১৯৮৩, পৃ. ৯১ ] 
-. গোপালদার MOREY অনুসারে এই বড় কিছু করার তাঁগদেই ভাবলেন, 
বাঁংকমচন্দ্র আনন্দমঠে ছিয়ান্তরের মন্বন্তরের যে ছাঁব এ'কেছেন তা 'ছয়ান্তরের 
মন্বত্তর সম্পর্কে অন্যান্য সব লেখা থেকেও তো অনেক বৌশ সত্য । তেমন একটা 
fae; TEA যেতে পারা দুঃসাধ্য। কিন্তু মডেল আকারে যাঁদ তান এই সময়টা” 
ও ঘটনাকে উত্থাপন করে যান, তাহলে পরবতাকালে এ দেশে যাঁদ কোনো 
বাঁঙকমচন্দর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁন তা অবলম্বন করে, সেই তথ্য সংগ্রহ করে হয়তো: 


of 


মার্চ জূন ১৯৯৪ প্রগতি-সঞ্কৃতির অগ্রমায়ক গোপ।ল হালদার ১৬১.. 


কোনো নতুন ‘আনন্দমঠ’ লিখতে পারবেন | এই ধারণা থেকে গোপাল হালদার" 
নভেলের দিকে আকৃষ্ট হন। [ দ্র. পূবেক্তি সাক্ষাৎকার | | 
এর ফলে করালগ্রাসী সেই পণ্চাশের মন্বন্তরকে ভীত্ত করেই গোপাল হালদার 
রচনা করলেন--'পণ্ডাশের পঞ্চ, “BAG? ও তেরশ পঞ্চাশ” মন্বন্তরের ট্রলাঁজ, 
ঘটনার ঘনঘটায় আকীণ* আঁবকৃত এক ভাষাচিন্র। সাধারণ উপন্যাস থেকে এই 
‘ডক্যুমেণ্টাঁর’ উপন্যাসের পার্থক্য নির্দেশ করে গোপাল হালদার 'ভূঁমকাপরে” 
ined বলেছেন, “ইতিহাসের একটি 'বশেষ পর্ব কেমন করে উন্বাটিত হয় নানা' 
ঘটনার মধ্য য়ে, fates শ্রেণীরাবাভন্ন টাইপের মানুষ সেই ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে 
দৃক বিশেষ রূপ গ্রহণ করতে থাকে, এবং বিভিন্ন মানুষের মত ও মন এই ঘটনাবর্তে ' 
কেমন করে আবাতিত ও'ববাঁতিত হয়ে চলে এই আমার লক্ষ্য 1” ফলে, এই উপন্যাস- 
mics অসংখ্য bha উপাস্থত 'কন্তুকোনো এক বা একাঁধক কোনো নায়ক- 
নায়কা নেইংব্যক্তিচারত্রের অন্তজরগতের দ্বন্ব-সংঘাতের মনস্তাতুকীবিচার-বিশ্লেষণও ' 
নেই! ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪-এর এঁপ্রল-এই সময়পর্বই উপন্যাস-্রয়ীর নায়ক | - 
সুতরাং এই উপন্যাস কতখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা জান না, শুধু বলতে 
পাঁর- প্রখ্যাত মার্কসবাদী পণ্ডিত এবং Tas সমালোচক ও সাত্বাঁদক, প্রয়াত 
সরোজ আচার্য. একদা এই ট্রলাঁজ সম্পর্কে ভীক বাউম-এর উল্লেখ করে; 
বলেছিলেন, রপস্াহত্যের চাইতে নভেলের মধ্য WA এরকম রেকর্ড রাখা তাঁর” 
কাছে BM মূল্যবান মনে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ডক্যুমেপ্টার উপন্যাস রচনার 
ক্ষেত্রে গোপাল হালদারই পাঁথকৃৎ, একথা অস্বীকার করা যায় না। এরপর আর” 
কোনো উপন্যাস না লিখলেও “fatwa, ‘ভদ্রাসন’ আর ISA উপন্যাসমালার - 
মধ্য দিয়ে গোপাল হালদার শুধু বাথলা প্র্গাত-সাহত্যকে সমন্ধ কারন নি, 
সমগ্র বাখলা কথাসাহিত্যের 'দগন্তকেও প্রসারিত করে দিয়েছেন | 
ইতিমধ্যেই apy যথেষ্ট দীর্ঘতর হয়েছে, ফলে বুঝতে পারাঁহু এখাঁন এর- 
রাশ টানা প্রয়োজন । কিন্তু বাঙলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গোপাল হালদারএর - 
{বপ্‌ল অবদানকে সম্যক উপলা্ধর জন্য এবং তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ও কর্ম 
কাণ্ডের অন্তত কয়েকটি প্রায়-বিস্মীত অথচ উল্লেখযোগ্য দিক তুলে না ধরেও তো 
এই নবন্ধ শেষ করা যায় না। সুতরাং যত সংক্ষেপে পাঁর এবার আম সেই- 
চেষ্টাই করছি | 
MIG আভিজ্ঞতা থেকে জান, দীর্ঘ কারাবাসের ফলে আঁধকাহশ বন্দীর - 
মনের সরসতা ক্রমশ হাস পেতে থাকে, পারিবারিক জীবন ও বাইরের WAI: 


-১৭০ পরিচয়  চৈত-আষাঢ় ১৪০১ 


“বৈচিন্্যময় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায়-নিঃসঙ্গ কারাজীবনের একঘেয়ে যান্ত্িক 
' জীবনযাত্রা মনকে করে তোলে ক্লান্ত-ীবষণ। এমন ?ক জেলের মধ্যে একাঁট কমনীয় 
মুখ দর্শন করাও তো বিরলতম ঘটনা | 

এইসব কারণে মেজাজের ভারসাম্য টাল খায়। অনেকে আশ্রয় নেন কৃত্রিমতার 
আড়ালে, মুখোশের অন্তরালে থাকে অনেক বন্দীরই আসল মুখ। কেউ কেউ 
অবশ্যই IRTI গোপাল হালদার ছিলেন সম্ভবত সেই ব্যক্তিকরমী বন্দীদেরই 
অন্যতম। না হলে, তাঁর মনের মধুচক্রে কীভাবে 'তাঁন অত রস কোথা থেকে সয় 
করে রাখলেন £ কোন রসে মজে প্রৌসডোন্স আর বক্সা-বন্দশীশাবরে বসে ভাষা- 
“তত্ত্বের গবেষণা, সমাজ-বিবর্তনের ধারা দান্দিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্যলোচনা করে 
'সং্কৃতির রুপান্তর-এর খসড়া, আর বাদ্ধদীপ্ত সৃক্ষ্মতাকে তীক্ষাধার ও 
" পাঁরশীলিত করে কৌতুক রসে জারিত 'বাজেলেখা”র রসানবন্ধগ্ি রচনা করতে 
-পারলেন ? 

'স্কাতির রুপান্তর গ্রন্থের এীতহাঁসক তাৎপয সম্পর্কে দু-একটি কথা 
পরে হয়তো বলতে হবে, কিন্তু যে-রসানবন্ধ রচনার কাজ নীরস জেলজীবনে শুরু 
করেছিলেন, Le জীবনেও গোপাল হালদার সেই রসধারা অক্ষুন্ন রেখে আমাদের 
হাতে তুলে দিয়োছলেন তাঁর ‘আড্ডা’ ও 'বনচাড়ালের কড়চা” শীর্ষক গ্রন্থ দুটি | 
এক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । দুঃখের কথা, গোপাল হালদার-এর পরে 

খলা রসসাহত্যের এই 'বশুদ্ধ কৌতুকের ধারা এখন বোধহয় বলুপ্ত-প্রায় | 
-কবে এর পুনরহজ্জীবন ঘটবে, কে জ্ঞানে! পরশুরাম, মুজতবা আলি আর গোপাল 
হালদার ছাড়া সাঁহত্যরসের এই 'ভিয়ান আর কে চালাতে পেরেছেন এমন সার্থক- 
ভাবে? গোপালদা একজন তরুণ গবেষকের জিজ্ঞাসার উত্তরে একদা বলোঁছলেন, 
` “হাসতে হাসতে কান্না বা কাঁদতে কাঁদতে হাসা_এই হলো'- Tega humour, 
“এর মধ্যে শুধুমান্র লঘৃতা দেখা [ঠিক নয়। HAIA মনে রাখতে হয়, Tama 
man and I am interested in everything humar? P আমার ধারণা, 
যা-কছ: মানাবক তার ats আগ্রহ যেমন গোপালদাকে নানা শভকাজে প্রবৃত্ত 
" করিয়েছে, তেমান এই রসরচনাগ্নালর NIGI মূলেও রয়েছে তাঁর সেই একই 
উৎসুক্য। 

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। পোগাল হালদার যখন ১৯৩২ সাল থেকে 
"১৯৩৭ সাল ORS’ জেলে বন্দী তখন জাতীয় ও আন্তজ্ীতক জগতে এমন সব 
"ঘটনা ঘটতে থাকে যা না জানলে তার আঁভঘাতে গোপালদার মানস-গঠনের 


te 


মার্চ জুন ১৯১৪ প্রগাঁত-সংচ্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ৯৭১ 


প্রক্রিয়াটি সাঠকভাবে অনুধাবন করা যাবে না। সূতরাৎ তার প্রাত আঁত সংক্ষেপে 
“ও চকিত দৃথ্টিতে আমাদের একবার তাকানো প্রয়োজন | 

বন্দীজীবনের এক বছরের মধ্যেই গোপাল হালদার জানলেন, ইতালির 
ফ্যাঁসিস্ট-নায়ক মুসোলিমীর দোসর অন্য এক ফ্যাসস্ট-নায়ক, নাৎসীবাদের 
প্রবস্তা, হিটলার জামনিণীতে ক্ষমতা দখল করেছেন | তাঁর নির্দেশে ১৯৩৩ সালের 
১০ মে বাঁলনের রাজপথে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বের প্রায় সকল মনীষীর-শিল্পী- 
সাহত্যিকদাশশীনক-বিজ্ঞানীর AGS জ্ঞানের ফসল--সব AAT গ্রন্ছের AION | 
১৯২৯ সাসে এীতিহাসক মীরাট-যড়ষন্ত্র মামলায় বাঙলার সূপারাঁচিত কাঁমউনিস্ট 
নেতাদের গ্রেপ্তার করার পর যে-শূন্যতার AIÈ হয়োছল, ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে 
‘ভারতের কমিউনিস্ট পাঁটর কাঁলকাতা কাঁমটি’ গঠনের মাধ্যমে সেই শূন্যতা পূর্ণ 
করার জন্য তৎপর হলেন আবদুল হালিম, রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ 
মুখাঁজর মতো তৎকালীন কিছু তরুণ নেতা । আর, ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে 
মীরাট-্ষড়ফন্ত্র মামলার কয়েকজন কাঁমউনিস্ট বন্দী LS হয়ে এসে গঠন করলেন 
কমিউনিষ্ট পার্টির একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি | 

ইতিমধ্যে গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলে 
১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে 
‘নেওয়ার কথা ঘোষণা করে, কিন্তু কাঁমউীনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে শ্রামক আন্দোলন 
প্রবল হয়ে ওঠায় আতাঁৎ্কত 'ব্রাটশ শাসক ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি ও তার শাখা-সৎগঠনগীলকে বেআইনী ঘোষণা করে। এই 
আদেশ মান্য করেই বাঙলার তৎকালীন প্রাদদোশক সরকার কমিভীনস্ট পাঁট'র 
‘কলকাতা কাঁমটিঃসহ ১৩টি গণসংগঠনকে এক গেজেট বিজ্ঞাপ্তর মাধ্যমে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করে দেয়। [ দ্র, Home | Poll | 1935 / 24/15] 

অন্যাদকে, ১৯৩৫ সালে মচ্কোয় অনুষ্ঠিত কাঁমউীনস্ট আন্তজীতকের সপ্তম 


"অধিবেশনে গৃহীত হয় িটিদ্রভ-এর 'যুক্তক্রণ্টতত্বু, আর সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে 


"১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারতে প্রকাশিত, দত্ত-ত্রাডাল 'থাঁসস: অনুযায়ী শুরু হয় 
ভারতে 'সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী গণফ্রণ্ট’ গঠনের কাজ। 
সমগ্র ইয়োরোপ এঁ সময় হিটলার ও মুসোলনীর উদগ্র সাগ্রাজ্যলালসা আর 
যদ্ধ-প্রস্তুতির ফলে যখন ভীত-সন্তস্ত তখন ফ্যাঁসজমের এই দানাবিক উদ্ধত্য ও 
যহদ্ধ-প্রস্তুতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য রোলাঁ, conte’ এবং অশ্যাঁর বারব্যস সারা 
read বিবেকবান প্রগতিশীল িল্পী-সাহত্যিক-বাঁদ্ধজীবীকে আহ্বান জানালেন 


/ 


১৭২ | পারয়া চৈদ্ব-আবাট ১৪০১. 


প্রীতিরোধ-আন্দোলনে সামল হতে। ১৯৩৫ সালের ২১ জুন প্যারসে TANS: 


হলো শিল্পী-সাহীত্যক-বাদ্ধজীবীদের ফ্যাঁসবাদ-িরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক: ' 


সম্মেলন। আঁদ্রে জিদ, ঈ. এম. ফস্টার, আঁদে মালরো, অলডাস হ্যাক্সাল থেকে 
শুর: করে মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্রাচ প্রমূখ বরেণ্য সাঁহাঁত্যক ও মনীধীরা এই. 
সম্মেলনে যোগ দিয়ে ফ্যাঁসন্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবপ্রেমিক সব শল্পী- 


সাহিত্যিককে এক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার আহবান জানান। ইয়োরোপ-প্রবাসী 
ভারতীয় লেখকদের প্রাতীনাধ রূপে খ্যাতিমান সাহাত্যিক HATS আনন্দ যোগ; 


[দয়োছলেন এই বিষ্ব-সম্মেলনে। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩২-৩৫ সালে একদা ল'ডন-প্রবাসী মুলক্রাজ আনন্দ,, 


সঙ্জাদ জহর, হীরেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সৎ, রাজা 
রাও. মুহম্মদ আশরফ প্রমূখ একদল প্রতিভাবান ভারতীয় Bla মার্কসবাদী ধ্যান 
ধারণার সংস্পর্শে“ এসে প্রগতিসাহত্য ও সাৎস্কাতিক আন্দোলন গড়ে তোলার IN. 
দেখেন। এ'রা অনুপ্রাণিত হন রোলাঁ, Conte’, বারবন্যস, ফস্টরি, জিদ, Ais 


প্রমুখ মনস্বীদের ফ্যাঁদবাদ-িবরোধী সংগ্রামের আহবানে এবং হ্যারজ্ড লাঁসক,, 


Rib" Te, মন্টেগু TE, পাঁম দত্ত প্রভৃতি Talon লেখক-বুদ্ধিজাবা ও. 
রাজন তাঁবদদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনায়। 


ATE তরুণ ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা "শক্ষান্তে দেশে ফিরে এসে 


স্বদেশের মাটিতে তাঁদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ত করলেন। ১৯৩৬ সালের এাঁপ্রল' . 


মাসে লক্ষেশীতে কংগ্রেস আঁধবেশনের সময় মুন্সী প্রেমচন্দ-র সভাপতিত্বে PANA- 
. মন্ডপেই ১০ এরপ্রল গাঠত হলো “নাখল ভারত প্রগাঁত লেখক সংঘ’ । সম্পাদক, 
নির্বাচিত হলেন সঙ্জাদ জহশর। এই সম্মেলনে বাঙলার প্রীতাঁনীধরূপে যোগ 
দিয়োছলেন হীরেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় | হশীরেনবাব; পরবতাঁকালে A 
পান্রিকায় লেখা তাঁর এক প্রবন্ধে এ সম্মেলনে যোগদানকারা বাঙলার অন্য দ:-জন 
প্রতীনাধর কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁদের নামজানান fa ফলে, তাঁদের 
পারচয় আমার কাছে আজও BATS | 


কংগ্রেসের ACR আঁধবেশন-মণ্ডপে মূলত কাঁমউীনস্ট পার্টির উদ্যোগে গাঠত: 
হয় আরও দুটি গণসথগঠন। একটি-স্বামী সহজানন্দ-র সভাপাতিত্ব গঠিত 
fated ভারত 'ঁকষাণ সভা, অন্যট-মহম্মদ আল 'জন্না-র সভাপাঁতত্বে গাঁত 
“নাখল ভারত ছান্র ফেডারেশন” | এই তনাট সৎগঠনই পরবর্তী সময়ে বাঙলা? 


\ 


-Xx 


'মার্চ-জুন ১৯৯৪ প্রগাঁত-সথ্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ১৭৩ 


তথা ভারতের ASPE ও গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে পালন করেছে গুরত্বপূর্ণ 
‘ভূমিকা | নানা ভাঙা-গড়ার মধ্যেও সংগঠন feats আজও সক্রিয় | 
TATRA ভারত প্রীত লেখক FAI গঠনের পর ১৯৩৬ সালের ১১ জ.লাই 
“বাঙলার শন্পী-সাহিত্যিক-সাৎ্বাঁদক ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার এলবাট” হলের 
(বর্তমান কাঁফ হাউস ) stale রুমে গোঁকর মৃত্যুতে একাঁট শোকসভার আয়োজন 
-করেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সভাপাঁতত্বে TTS সেই 
‘শোকসভা থেকেই ডঃ নরেশচন্দ্র CAV সভাপাঁতি এবং অধ্যাপক সূরেন্দ্রনাথ 
গোস্বামীকে সম্পাদক করে গাঁঠত হয় 'বঙ্গীয় ANTO লেখক সংঘ’ | 


 সমসামাঁয়ক কালে আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ঘটে আর এক ভয়ংকর KAR 
"ঘটনা । ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই স্পেনের বৈধ 'রপাবলিকান সরকারের 'িরুদ্ধে 
ফ্যাঁসিন্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কো সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। মুসোলিনী-হটলার-এর 
মদত-পজ্ট ফ্রাঙ্কোর বোমা বর্ষণে, কামানের গোলায় বধরন্ত হতে থাকে স্পেনের 
প্রাচীন সভ্যতার শ্রেণ্ঠ নিদর্শনগুলি। এই ফ্যাঁসস্ত বর্ধরতাকে প্রাতহত করার 
“জন্য ১৯৩৬ সালের ২০ নভেম্বর মনীষী রোমা রোলাঁ বিম্ববাসীর কাছে এক 
আকুল আবেদন জানান। ১৯৩৭ সালের জানঃয়ার মাসে “মডান 'রাভিয়ুতে 
প্রকাশিত হয় রোলার সেই আবেদন। এই আবেদন ভারতের রাজনৈতিক ও 
স্কাতিক মহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় । এ বছরের মার্চ মাসেই গড়ে ওঠে 
“লীগ এগেন'ট ফ্যাঁসজম গ্যাণ্ড ওয়্যার-এর সর্বভারতীয় কাঁমাট। এই কাঁমটির 
‘প্রেসিডেণ্ট-এর পদ গ্রহণে সম্মত হন কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ । কার্যকরী 
সভাপাঁত (চেয়ারম্যান) হন অধ্যাপক কে. টি. শাহ এবং সাধারণ সম্পাদক 
ধনবচিত হন সৌম্যেণদ্রনাথ ঠাকুর! কমিটির সদস্য হয়োছলেন আচার্য AIRT, 
সরোঁজনী নাইডু থেকে শুরু করে ভারতের বাভিন্ন প্রদেশের তৎকালীন Kie 
ব্যন্তি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাধচ্কাঁতক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ | 
৯৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে ভারতের সব বয়াঁট 
প্রদেশে OTIS হয় প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের জন্য নিবচিন। এই নিবচিনে 
CIE প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গারষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে, মুসলিম 
‘লীগ রঙকুশ সংখ্যা গাঁর্ঠতা পায় দুটি প্রদেশে । বাঁক চারটি প্রদেশে কোথ।ও 
কংগ্রেস, কোথাও মুসালম লীগ অন্যান্য দলের সঙ্গে মলে কোয়ালশন সরকার গঠন 
-করে। বাঙালায় ফজলুল হক-এর কৃষক প্রজা পাটির সঙ্গে কংগ্রেস কোয়াঁলশনে 


১৭৪ . পাঁরচয় চৈত্র আষাঢ় ১৪০১. 


যেতে অদ্বাকাঁত জানায় । ফলে, ফজলুল হক ম:সালম লীগের সঙ্গে মলে গঠন, 
করেন প্রাদেশিক AIFA | 


ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালের শেষ দিক থেকে বাঙলার ISA জেলে ও বন্দীনিবাসে: ' 


বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীরা aie পেতে শুরু করোছলেন। দণ্ডপ্রাপ্ত দীর্ঘ 
মেয়াদী রাজবন্দীরা ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল বন্দীই ১৯৩৭ সালের মধ্যে কারামত 
হন। গোপাল হালদারও মুস্তজীবনে ফিরে আসেন’ ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর, 
মাসে । কিন্তু ১৯৩৮ সালের বেশ দিহুকাল পর্যন্ত তান ছিলেন অন্তরীণাবদ্ধ। 
জেলের মধ্যে গোপাল হালদার আত্মানুসন্ধান ও গভীর অধ্যয়নের মধ্য য়ে, 
মাক'সবাদণী মতাদর্শ গ্রহণ করলেও জেলে বা বন্দীনবাসে সংগাঁঠত কোনো 'কাঁমউ- 
নষ্ট কনসোলডেশন-এ যোগ দেন A | কারারুদ্ধ অবস্থায় পর্ব কাঁথতজাতীয় ও. 
আন্তজ্টিতিক ঘটনাবলী, রুগ্রেস ও seins anita রাজনীতি ও Aso 
কার্যকলাপ, গোপল হালদার-এর মতো সচেতন ও সংবেদনশীল মানুষের মনে 
নিঃসন্দেহে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট করোছল ৷ তবু, জেলের বাইরে এসেও প্রায়, 
আড়াই বছর তান কাঁমউীনস্ট পার্টির সদস্য পদও গ্রহণ করেনীন। এর একটা কারণ. 
বোধহয় .জাতীয়তাবাদশ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর দশর্ঘকালের বম্ধনকে 'তান Tea 
করতে চার্নান, অন্য কারণ সম্ভবত কাঁমউানস্ট পাটির কাধকলাপকেও তিন প্রত্যক্ষ: 
আঁভজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করে তে চেয়ৌছলেন। ফলে আমরা দেখলাম, ১৯৩৮ 
সালের হাঁরপুরা কংগ্রেসের 'নবরচিত সভাপাঁত AODA পাঁরচালত .বঙ্গীয় 
প্রাদোঁশক কংগ্রেস কাঁমাটর কাজেই তান আত্মীনয়োগ করলেন. এবং সুভাষচন্দ্র 
প্রাতাণ্ঠত ইৎরেজী সাপ্তাহিক ‘ফরওয়ার্ড রক’ পান্রকার সঙ্গেও AS হলেন। 
এই সময়, ১৯৩৮-এর ARG, কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুৃস্ঠিত 
হয় ‘নাখল ভারত প্রত লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে ভারতের 
গ্বাভন্ন প্রদেশ থেকে যোগ THOS এসেছিলেন বহু খ্যাতিমান কাঁব-স্াহীত্যিক ও. 
বাদ্ধজীবী |. কলকাতার প্রায় সকল অগ্রগণ্য শি্পী- সাহাত্যক-বৃদ্ধিজীরীও 
এই সম্মেলনে সাঁকিয়ভাবেই অংশ গ্রহণ করোছলেন। এমন ক, কাঁবগুরু রবীন্দ্র 
নাথেরও একটি বাণী সম্মেলনে পাঠিত BA | Tory আশ্চর্যের কথা, আম দীর্ঘকাল, 
অন:সম্ধান করে ANS LAS আন্দোলনের যেসব তথ্য-দালল ও fata প্রীতি 
সংগ্রহ করোঁছ, তার কোথাও এই সম্মেলনে গোপালাদার Botan কোনো 
প্রমাণ খুজে পাইন । একথা সা্যি_-গোপাল হালদার-এর কোনো È তখনো" 
পর্যন্ত প্রকাশিত হয় দীন, কিন্তু একথাও তো ATS ১৯২১ সাল থেকে তাঁর বেশ কিছ; 


মার্চ জুন ১৯৯৪ প্রর্গাত-সংস্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ১৭৫. 


গল্প-কাঁবতা ও নিবন্ধ বাঙলার TAS প্রধান সামাঁয়কপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 
এছাড়া কারামুক্তির acter পরেই তানি রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়-এর আমন্ত্রণে: 
১৯৩৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৪০ সালের প্রারপ্ত পর্যন্ত একটানা প্রায় দু-বছর 
মাসিক ৫০ টাকা দাক্ষণার বানময়ে 'মডান"রভিয়্য ও'প্রবাসী” পত্রিকায় Foreign 
Affairs’ এবং aie aw ও 'দেশাবদেশের কথা” ভাগে আন্তজিতক বাত 
TRL ঘটনা ও রাজনীতি নিয়ে ete মাসে বিচার-বষ্লেষণমূলক নিবন্ধ 
লিখেছেন। এহেন একজন লেখক ব্যান্ততবপ্রগ্াত লেখক সম্মেলনে কেন FAS 
ছিলেন তার রহস্য আমার অজানা । একমাত্র শ্রদ্ধেয় Sia সূখাঁজ মশায় 
সম্ভবত এই রহস্যের উপর fetes আলোকপাত করতে পারবেন | | 
যাহোক, সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরুপে কাজ করার সময় তিনি কামিউ- 
নিষ্ট পাঁট-পার্চালিত কৃষক সভার সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমশ কৃষক আন্দোলনে 
জড়িয়ে পড়েন। শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে এদেশের কৃষকশ্রেণীই বোধহয় সংখ্যা- 
গাঁরণ্ঠ এবং সামস্ততান্ত্রক ব্যবস্থায় সবাধিক নিপাীড়িত। সুতরাং নোয়াখালির ' 
গোপাল হালদার-এর আবল্য পাঁরাচত কৃষকদের শোধণ-মুক্তর সংগ্রামে সামিল 
হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় ন। এই সময়ে সুভাব্চন্দ্র কংগ্রেসের ব্রিপুরী আধবেশনে 
গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্বেও পুনবরি সভাপতি Taaffe হন। কিন্তু কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতায় তাঁর পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করা সম্ভব হয় - 
না। ফলে, ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে সভাপতির পদ ত্যাগ 
করেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লক’ নামে রাজনৈতিক সংগঠনটি গঠন করেন। গোপাল" 
হালদারও সুভাষচন্দ্র সহকারী হিসাবে ‘ফরওয়ার্ড রক’ পান্রকার সম্পাদনার . 
কাজে নিয়োজত হন। বাঙলার ফজলুল হক মন্ত্রীসভা ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের 
জন্য ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে যে-ফ্লাউড কাঁমশন গঠন করে তার কাছে কৃষক- 
সভার পক্ষ থেকে স্মারকাঁলাঁপ পেশ করার উদ্দেশ্যে কুষকসভার নেতৃব্‌ণ্দ SIMTE 
প্রস্তুত করতে থাকেন | গোপালদা 'ছলেন সেই স্মারকালাপ রচনার অন্যতম প্রধান 
রূপকার | ১৯৮০ সালের ১৩ মে রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত গোপালদাকে সম্বর্ধনা 
জানাবার জন্য আয়োজিত এক সভায় কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী তাঁর 
অসাধারণ মনীষার নানা প্রসঙ্গ বর্ণনা করে বলোছলেন,“কৃষক আন্দোলনের খুটট- 
নাট, ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট কি করে তৈরি করা যায়, তার জন্য সমস্ত খুজে 
পেতে [দেখোছলেন]। সেই মশলা তোর করা খুব কম কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল'না, যা 
গোপালদা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আর পাঁচজনের সঙ্গে {মলে সম্পাদন করোছিলেন।» 


“১৭৬ পাঁরচয় চৈত্-আযাঢ় ১৪০১ 


আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, গোপাল হালদার তাঁর নানা লেখা'লাঁখ এবং 
otal সম্পাদনার বহুবিধ কাজের মধ্যেও ১৯৩৯ সালের মে মাসে মালদহ জেলার 
.নবারয়াতে অনুষ্ঠিত কৃষকসভার তৃতীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং প্রচার 
 এসপাদক নির্বাচিত হন। এ বছর গয়ায় অনুষ্টিত সারা ভারত কৃষকসভার চতুর্থ 
সম্মেলনে কাঁমীনস্ট নেতা বাঁঙ্কম মুখাঁজ, আবদুল্লাহ রসুল, মনসুর হবিবল্লাহ, 
-শবমলপ্রাতভা দেবী প্রমুখের সঙ্গে গোপাল হালদারও বাঙলার প্রাতীনীধদের 
নেতৃত্ব দিয়োছলেন। ১৯৩৯ সালে > সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় KAIA শুরু হয়। 
'কাঁমউনিস্ট পাট এই যুদ্ধকে সাম্যজ্যবাদী যুদ্ধরুপে আখ্যা দিয়ে “AT এক পাই 
না এক ভাই” নীতি অবলম্বন করে। ফলে, ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি নেমে 
আসে কাঁমউনস্ট পাট-পাঁরচাঁলত নেতা ও কমাঁদের উপর। এই দমন-পাঁড়নের 
হাত থেকে রেহাই পানান কৃষকসভার নেতা মজফ্‌ফর আহমদ, বঁঙ্কম মুখাজ, 
, গোপাল হালদার-এর মতো নেতারাও, একথা লিখেছেন আবদুল্লাহ রসুল তাঁর 
'কুষকসভার ইতিহাস, নামক গ্রন্থে [ দ্র. এ গ্রন্থ, পৃ. ১১৪ | 
এই পাঁরপ্রোক্ষতে আধা-বেআইনশী অবস্থার মধ্যে ১৯৪০ সালের জনন মাসে 
.যশোহর জেলার ies কৃষকসভার যে-চতুর্থ প্রাদেশিক সম্মেলন অনথৃষ্ঠি 
হয় সেই সম্মেলনে প্রায় আত্মগোপন করেই অন্যান্য নেতাদের মতো গোপাল 
চহালদারও যোগ দেন এবং তান পনবার প্রচার-সম্পাদক নিবাচিত হন! ১৯৪৩ 
-সালের মে মাসে ময়মনাঁসং জেলার নালতাবাড়তে safe ষষ্ঠ প্রাদেশিক 
সম্মেলনে গোপাল হালদার উদ্বোধন করেন শহীদ 'সোমেন চন্দ প্রদর্শনী” | ১৯৪৪ 
‘সালের ফেব্রুয়ার-মার্চে দিনাজপুরের ফুলবাড়তে অনুষ্ঠিত সপ্তম এবং ১৯৪৫ 


: সালের মার্চ মাসে বর্ধমান জেলার Tie ARTIS প্রাদেশিক কৃষক- 


“সভার অণ্টম সম্মেলনে পর পর দুবছর তান সভাপাঁতপাঁরষদের অন্যতম সদস্য- 
রূপে সভাও পাঁরচালন। করোছলেন। স্বাধীনত-সৎগ্রামে অংশগ্রহণ করে নানা 
ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে গোপাল হালদার শেষ PA'S মুক্তিসৎগ্রামে 
সাফল্য অর্জনের জন্য যে-জাগ্রত জনশীন্তর উপর আস্থা স্থাপন করোঁছলেন. সেই 
'জন_আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্ররূপে প্রথম থেকেই নেমৌছিলেন কৃষকের :মধ্যে কাজে? | 
একটানা সাতবছর তান অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আরদ্ধ ছিলেন কৃষকসভার সঙ্গে | 
অথচ mata মতাদর্শ গ্রহণ করে জেল থেকে বোঁরয়ে এসেও তান কাঁমউানচ্ট 
পাটিতে প্রথমে যোগ দেন নি। 'কালান্তর, পান্রকার ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ?বশেষ 
সংখ্যায় গোপাল হালদার এক সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন, “পাট'তে যোগ দচ্ছি 


el 
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না, যদিও ভালো করেই জানি কৃষকসভা কমিউনিস্ট-পরিচালিত। কাজের মধ্যে 
‘Tread দেখিনা কী সম্পৰ্ক দাঁড়ায়।” 


অবশেষে কাজের মধ্য দিয়ে যাচাই করেই গোপাল হালদার বৃঝেছিলেন, 
কমিউনিষ্ট পাটি তাঁর কাছে “সাক মুহ্তির বহমান eat? সতরাৎ গোপাল 
হালদার এর মতো প্রকৃত শিক্ষিত aie [ কাঁমউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর 
‘Bis ] ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। 


এর মধ্যেই গোপাল হালদার- এর জীবনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। 
“তাঁর কারাজীবনে রাঁচত প্রথম উপন্যাস 'একদা” প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। 
“বাঙলার শিক্ষিত পাঠকসমাজের একাংশের কাছে সেই উপন্যাস AMES হয়েছে | 
“এই উপন্যাসের সমালোচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কামউনিস্ট পার্টর নিদেশে 
"পাঁরচালত সৎস্কৃতি-বিষয়ক'বাম FLT মাসিক পন্রিকা'রূপেঘোধিত 'অগ্রণণ'র প্রথম 
বর্ষের একাদশ সংখ্যায় [ নভেম্বর, ১৯৩৯ ]। আর, যেহেতু সুভাষচদন্দ্রের নেতৃত্বের 
"উপর গোপাল হালদার-এর ছিল গভনর আস্থা ও শ্রদ্ধা,সেইহেতু তান 'ফরওয়ার্ড- 
রক’ পন্রিকার সম্পাদনার কাজসহ স:ভাফচন্দর-র রাজনৈতিক কাজেরও সহযোগী 
হয়ে ওঠেন। কিন্তু দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র এই সময় 
"তাঁর সাম্্াজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন শু করতে চেয়েছিলেন। ইৎরেজের 
মিথ্যাচারের প্রতীক কলকতার বুকে প্রাতা"ঠত হলওয়েল মন.মেন্ট অপসারণের 
“মাধ্যমে তান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আদ্দেলন সুচনা করার কথা ঘোষণা করেন | 
আন্দোলনের দিনক্ষণ TATE হয় ১৯৪০-এর ৩ জুলাই । কিন্তু আন্দোলন শুর; 
করার আগের দিন, ২ জুলাই, ASAPH কারারুম্ধ হলেন। আবলন্বে mísa 
'াবিতে প্রেসিডেন্সি জেলে সুভাষচন্দ্র ২৯ নভেবর থেকে শুরু করেন অনশন। 
তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনাত ঘটতে থাকায় ১৯৪০ সালের ৬ ডিসেম্বর আতাধ্কত 
fst সরকার ROIS মানত দিয়ে স্বগৃহেই অন্তরীণ করে রাখে। এই 
অন্তরীণ থাকা কালেই, ৪০ দিন ese হওয়ার আগে, ১৯৪১ সালের ১৭ 
'জানয়ার শেষরাতে পুলিশের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে ভারতকে পরাধীনতার 
শৃঙ্খল থেকে মস্ত করার দয় সংকল্প নিয়ে সংভাষন্দ্র free হলেন এক 
অজানার পথে। ~ 

সংভাষচন্দ্রের একান্ত অননরাগী গোপাল হালদারও এই অন্তধানের আভাস- 
হাঁঙ্গত সম্ভবত পেয়োঁছলেন বস গহে তাঁর সঙ্গে একদা গোপন আলাপ-আলোচনায় 

৯২ 


১৭৮ EEE পাঁরচয় চৈত্র_আযাঢ় ১৪০১. 


{মালত হয়ে | যতদুর মনে পড়ছে, গোপাল হালদার এমন একটা ই্গত 'দিয়ৌছলেন 
গ্রন্হকারে অপ্রকাঁশত তাঁর স্মৃতিচারণমূলক এক রচনায়। | 

যাহোক, ১৯৪০ সালের কোনো এক সময় আনন্দবাজার পাঁত্কা-গোষ্ঠীর্‌ 
মালিক সুরেশচন্দ্র মজুমদার_এর আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র সম্মাত নিয়েই গোপাল- 
হালদায় সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেন এ সংবাদপন্রগোষ্ঠী পারচালত' 
ইংরোঁজ taiag ‘হন্দ:স্থান ONTE? AATAL এখানেই ‘তান প্রায় দুই বছর. 
তাঁর জীবনের ‘প্রথম সাধ অর্থাৎ সাৎবাঁদকতার বৃত্তি গ্রহণের আকাত্ষা,পূর্ণমান্রায়, 
চাঁরতার্থ করোছলেন। "হন্দুস্থান UIC তাঁর রাচত অনেক উচ্চমানের, 
সম্পাদকীয় নিবন্ধের কথা পরবর্তীকালে শুনোঁছ, গোপালদার ATTA বেশ faq, 
সহযোদ্ধার মুখে | 

পূর্বেই বলোঁছ; eee SUNG 

গোপাল হালদার'গ্রহণ করেছেন 'কাঁমীনস্ট-পাটর সদস্যপদ | এই সময় কাঁমউানস্ট" 
ote Taal বেভ্মাইনী । SF, 'কর্ম ও কথায় সত্য আত্মীয়তা’ অর্জনের কাজে 
Gren হালদার কখনো বিচালত হনান। কাঁমউানস্ট পার্ট তাঁর 'উপর যে- 
দাঁয়ত্বযতটুকু ন্যস্ত করেছে, গোপাল" হালদার. তা সুক্চুভাবেই পালন করেছেন t 
এর জবলন্ত' প্রমাণ নিহিত ০ এবং a হালদার-এর 
FACS AAS ।' 

Bier পাঠকমান্্ই জানেন, দ্বিতীয় SA চলাকালে Da8 ATA 
২২ জুন 'ফ্যাঁসস্ট-দস্য্য' হটলার-এর নাৎসবাহনী অতাঁকতে আক্রমণ হানে 
গবণ্বের প্রথম সমাজতা'ন্দ্রক রাষ্ট্র সোঁভয়েত ইডীনয়নের উপর। নানা' কারণে, 
faces করে মার্কসীয় মৌল আদর্শ থেকে বিচ্যাতর ফলে আজ সেই সোভিয়েত, 
সম্রাজতান্িক রাষ্ট্রের পতন: ঘটলেও, তখন কিন্তু নতুন সভ্যতা ও ALPS 
 সজনের জন্য সোভয়েত সমাজতান্ত্রিক ma আঁভনম্দন জানিয়ৌছলেন বশ্বের 
প্রায় সব শ্রেষ্ঠ মনীষীবন্দ | 

" শৃহটলারএর ফ্যাঁসস্ত বাহিনীর আক্রমণে TAS সোভিয়েত ইডীনিয়নকে - 
রক্ষা এবং এই Wetec সৌভিয়েতের পক্ষে জনমত 'গঠনের জন্য এাঁগয়ে এলেন, 
অধ্যাপক হটরৈন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশ কান্ত ‘আচার্য, রাধারমণ ' মিত্র, 

জ্যোতি বস: প্রমুখ কাঁমীনস্ট নেতারা । ১৯৪১ সালের ২১ জুলাই সমগ্র দেশে, 
সোভয়েত-রাশয়ার প্রাত 'সহমাঁমতা ও সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে “সো ভিয়েট- 
faa উদ্যাপন করার. আহবান: জানানো হয় '।- “সেই উপলক্ষে কলকাতার টাউন, 
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হলে সাহবাঁদকপ্রবর সত্যেন্দ্রনাথ মুজ্মদার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত -বাঙলার 
শ্রীমক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল জনসভা থেকে athe হয় 'সোভিয়েট 
সুহৃদ সাঁমাত’ বা ‘Friends of Soviet Union’ নামে সংগঠনাট। এই 
সমিতি গঠনের প্রাক্কালে বাঙলার ৭৪ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিল্পী-সাহত্যিক- 
সাহবাদিক, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ বিপন্ন সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার জন্য 
দেশবাসীর উদ্দেশে এক বিবৃতি প্রচার . করেন। বিবৃতিটি “মানবকল্যাণে 
সোভিয়েটের অবদান | নাৎসী সামারক আঁভিষানে পাঁথবীর ইতিহাসে নূতন 
অধ্যায়ের FON | সোভয়েট রাঁশয়ার প্রতি বাংলার .মনীষীবৃন্দের সহানুভূতি, 
_এই শিরোনামে ১৯৪১ সালের ২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়! বিবৃতিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী রূপে বড় হরফে মুদ্রিত ছিল আচার্য 
CREO রায়এর নাম। স্বাক্ষরকারী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 
গোপাল হালদার । এ বিবৃতাট যোঁদন প্রকাশিত হয় সোঁদনই-_অর্থাৎ ২০ জুলাই, 
দেখা যাচ্ছে আনন্দবাজার HAT প্রকাশিত হয়েছে গোপাল হালদার-এর অন্য 
একটি বিবৃতি। নিখিল ভারত কিষাণ সভার অস্থায়ী সম্পাদক রুপে তান 
লণ্ডনস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মেইস্কির কাছে এক তারবা্তা পাঠিয়ে জানাচ্ছেন £ 
“আগামী কল্য কিষাণ সভার উদ্যোগে পাঁচ লক্ষ কৃষক “সোভিয়েট দিবস পালন 
কারবে। ডঃ স্যার পি, সি. রায় প্রমুখ বহু লেখক ও বিদ্বান ব্যন্তি এবং দশ 
বারো জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এতৎসম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ কারয়াছেন। . 
সোভিয়েট TSIM আমাদের সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবে। [ দ্র. 
আনন্দবাজার পাকা, ২০ জুলাই, ১৯৪১] l 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্ৰান্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সদ্য-প্রতাণ্ঠত 
“সোভিয়েট সুহৃদ সাঁমাত’ ১৯৪১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ করে হীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় এবং এস. কে. আচার্য (প্লেহাৎশদ্কান্ত আচার্য ) সম্পাদিত ‘The 
Land of the Soviets’ নামে ইংরেজিতে একটি গ্রন্থ | এই গ্রন্থের প্রথম 
প্রবর্ধাট লিখোঁছলেন গোপাল হালদার । সেই প্রবন্ধের নাম “The Soviet 
State’ | অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন_জ্যোতি বস, স্টেলা ব্রাউন, অনিলা 
বোনাজি, এস উপাধ্যায়, এস. কে. আচার্য, সরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মাঁণকুত্তলা সেন 
ও হারেন্দ্রনাথ মুখাজি সহ আরো দুজন। গ্রন্থখানি প্রকাশ করোছিলেন_ 


‘Friends of the Soviet Union-ag পক্ষে “পুথিবির-এর এস. উপাধ্যায় 
নামে প্রখ্যাত প্রগাতশীল হিন্দী-সাহবাদিক। 


৯৮০ পাঁরচয় চৈত্র আষাঢ় ১৪০১ 


এ সেপ্টেম্ব্র মাসেই (ভাদ্র, ১৩৪৮) 'সোঁভিয়েট সূহাদ সাঁমাত' কর্তৃক প্রকাশিত 
হয় গোপাল হালদার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সুকুমার fa সম্পাদিত 'সোঁভিয়েট 
দেশ" নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ-সংকলন। ইংরোজ ও বাংলা সংকলন BE দুটিই 
প্রকাশিত হয়োছিল ১৯৪১ সালের সেপ্টেদ্বর-অক্টোবরের মধ্যে এবং খুবই অল্প 
সময়ের ব্যবধানে | কিন্তু দুঁট সংকলন -গ্রন্ের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী পর্যালোচনা 
করে অনায়াসে বলা যায়, গোপাল হালদার ও সুকুমার মিন্র সম্পাঁদত 'সোভয়েট 
' দেশ' গ্রন্ুখান ছিল সোভিয়েত ইউানয়ন সম্পর্কে শুধ্‌ বাৎলা ভাষায় নয়, সম্ভবত 

সমগ্র ভারতীয় ভাষার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত অনবদ্য একাঁট প্রবন্ধ-সংকলন। 
ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্ছে সোঁভয়েটের সমাজতান্মনিক Tae, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনোতিক 
ইতিহাস, জাতি-উপজাতি fara মহাজাতি গঠন, শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্পদ, নারী 
ও শশুর প্রীত কর্তব্য পালন, Perigo, ফৌজীব্যবন্থা, পররাষ্ট্র নীতি এবং 
সোভিয়েট নাগারকদের জন্য প্রদত্ত মৌলক আঁধকার ইত্যাদি faa fac এমন 
FANS চিত্তাকর্ষক আলোচনা এবং রচনাশৈলীর এমন গুণগত মান ছল সত্যই 
অকল্পনীয় ব্যাপার । প্রকৃতপক্ষে, গোপাল হালদার ও সকুম।র মিত্র এই সৎকলনটি 
সম্পাদনা করে আমাদের হাতে তুলে 'দিয়েছিলেন সেই যুগের সোভিয়েত-সং 
এক এীতহাঁসক সম্পদ | এই গ্রচ্হের প্রকাশক ছিলেন সুবোধ চৌধুরী, যান 
১৯৩৯ সালে নভেম্বর মাসে ‘অগ্রণী’ AAPA একাদশ সংখ্যায় গোপাল হালদার- 
এর প্রথম MT তথা কালজয়ী উপন্যাস “একদার'-ও ছিলেন প্রথম সমালোচক | 

এই সময় ১৯৪১ সালের ২২ আগস্ট প্রকাশিত হয় বিখ্যাত সাংবাদিক 

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাঁদত Aries ‘অরাণ’ পান্রকা। এই পাঁত্কা ছিল 
প্রথমাবাঁধ ফ্যাঁসবাদ-ীবরোধী এবং সাহত্যক্ষেন্রে প্রগাঁতশীল চিন্তা-ভাবনার 
বাহক। 'অরাঁণ' পাঁত্রকায় গোপাল হালদার 'নীপারের বাঁধ শীর্ষক কাঁবতাসহ 
গলখোঁছলেন নানাবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ | 
"এছাড়া 'সোঁভয়েট সুহৃদ সাঁমাত’ এবং ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় ফ্যাঁসস্ট- 
সমর্থক একটি রাজনৈতিক দলের গুণ্ডাদের হাতে তরুণ সাহাত্যক সোমেন চন্দ 
FAQS হওয়ার পরে ২৮ মাচ” গাঁঠিত 'ফ্যাঁসস্ট-ীবরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ 
কর্তৃক ১৬ খানি পঢ়াস্তকা প্রকাশের কথা আমরা বিজন রায় ছদ্ননামে লেখা 
অধ্যাপক সুশোভন সরকার-এর 'জাপানী যুদ্ধের আসল রুপ’ শীর্ষক NTA 
চতুর্থ কভারে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পেরোছ | দেখাঁছ, এ প্ঠীপ্তকামালার 
মধ্যে আছে গোপাল হালদার-রঁচিত 'সোভিয়েট যুদ্ধের তিন মাস, “সাভিয়েট যুদ্ধ 


মার্চ_জুন ১৯৯৪ প্রগাঁত-সংস্কতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ১৮১ 


ও ভারতবর্ষ” এবং “সোভিয়েট কী লড়াই ওর হামারা কন্তব্য' শীর্ষক তিনাট, 
পুস্তিকা! বিজন রায় ছদ্মনামে সৃশোভনবাবুর এ পদাস্তকাঁটির প্রকাশ কাল- 
জুলাই, ১৯৪২। আর, প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে যেহেতু তারকাশীচহ দিয়ে ঘোষণা করা 
হয়েছে গোপাল হালদার রচিত পাস্তকা তনাট নিঃশোঁষত, সেইহেতু আমরা 
অনুমান করতে পার, GE পদৃপ্তকাগুদীল ১৯৪১ সালের শেষভাগ থেকে ১৯৪২ 
সালের জুলাই মাসের আগেই রচনা করোছলেন গোপাল হালদার ৷ পুস্তিকাগ্যীল 
দ্রুত নিঃশোষত হওয়ায় বুঝা যায়, তৎকালে সোভয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জনমত 
গঠনে এ পান্তকাগশলর ভূমিকাও ছিল কতখানি গুরুত্বপূর্ণ | 

এত সব কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জাড়ত থেকেও পোগাল হালদার বাঙলার পাঠকদের 
হাতে তুলে দিলেন তাঁর জীবনের সাহিত্য ও সথস্কৃতিসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল- 
দসিৎস্কৃতির রূপান্তর, | গোপাল হালদার তাঁর গ্রচ্হের 'ভাঁমকা'য় বলোছলেন, “এই 
গ্রন্থের প্রধান উন্দেশ্য ছিল আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও পৃথিবীর বর্তমান 
সভ্যতার সহিত সাধারণ বাঙালী পাঠকের সামান্য, পারচয় সাধন” 'সংস্কৃতির, | 
রূপান্তর" প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের আঁম্বন মাসে, অর্থাৎ ইৎরোঁজ ১৯৪৯ সালের- 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ৷ 

আঁম দণর্ঘকাল প্রগ্গাতি-সাহত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইাঁতহান-অনু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে লক্ষ্য করোঁছ, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যয় 
মার্কসীয় তথা FRAT দৃষ্টতে গোপাল হালদার-এর সমকালে বাঙলার সাঁহত্য- 

ংস্কৃতি নিয়ে কিনি আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন মাত্র! এমন কি, ১৯৩৬. 

সালে ANS লেখক সংঘ গাঁঠত হওয়ার পর বঙ্গীয় প্রগাঁত লেখক সংঘ-র প্রথম: 
অবদান রূপে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত “Towards Progressive Literature’ 
এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ANO সংকলন 
HT দুটিতে অনেক গণ্যমান্য লেখকের রচনা সংকাঁলত হলেও একমাত্র ড. ভূপেন্দ্র- 
নাথ দত্ত এবং ধ্জ'টপ্রসাদের লেখার মধ্যেই অস্পষ্ট হলেও মার্কসীয় rivets 
ANS সাহত্য-সৎস্কৃতি সম্পর্কে আঁত সামান্য কথাই াঁপবদ্ধ আছে। সেদিক. 


| ss দিয়ে A করলে গোপাল হালদার-এর “সংস্কৃতির রুপান্তর-ই সৎস্কাতিমনস্ক- 


বাঙালী পাঠকদের কাছে প্রথম বৈজ্ঞানিক দণষ্টভাঙ্গিতে মানবসমাজের ক্রম-বিবর্তনের 
সঙ্গে AVE TSS কীভাবে খাত বদল করে বা রূপান্তারত হয় তার একটা প্রণালী- 
বন্ধ চিত্র তুলে ধরে | শুধু সেই যুগে কেন, আজকের দিনেও এই গ্রন্হের প্রাসঙ্গিকতা- 
সম্পূর্ণ SAA আছে | এই অবরটিনও সুদূর মফঃস্বল শহরে বসে আরও দ:-- 


১৮২ পাঁরচয় চৈত্র আষাঢ় ১৪০১ 


একজন স্হ্যান্রীসহ ১৯৪৪-৪৫ সালে “সংস্কৃতির রূপান্তর পাঠ করে APERA 
অর্থ ক?’ তা fates হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করোছল। পরে জেনোঁছ, বাঙলার 
আরও অসংখ্য সাৎস্কৃতিক কর্মীকে এই এঁতহাঁসক গ্রন্হই বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
সং্কৃতি-বিচারে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। 
গোপাল হালদার এখানেই থামেন নি। তান নিরলসভাবে লখেছেন 
বাঙালগর বাস্তব ও মানস-সংস্কৃতর অতীত আর বর্তমানের বিভিন্ন পযয়ি faa, 
আবার তুলে ধরেছেন ভাবী AVR lod সম্ভাবনার রূপরেখাও। ৯৯৪৭ সালে 
প্রকাশিত 'বাঙালী সঞফ্চকৃতির রূপ" গ্রন্হে এইসব প্রবন্ধনবন্ধ সংকালত আছে | 
এই গ্রন্হেই সংকালত হয়েছে এমন একাঁট নিবন্ধ, যা তান ১৯৪৪ সালের অক্টোবর 
মাসে দিখোঁছলেন কমিউনিস্ট কম্পদের উদ্দেশ্যে? তাঁর সেই কালচার ও 
কাঁমউিস্ট দায়িত্ব শীর্ষক নিবর্ধাট আজও প্রাতটি প্রগাতশীল সাংস্কৃতিক কমাঁর 
অবশ্য পাঠ্য বলে আমি মনে কাঁর। এই সঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পাঁর তাঁর 
রাত ‘বাঙাল সংস্কৃতি প্রসঙ্গ; ‘বাঙলা সাহত্য ও মানব স্বীকৃত? দুই খণ্ডে 
রচিত ‘বাঙলা সাহত্যের রূপরেখা” এবং ইংরেজী আর রুশ সাহত্যের রূপরেখা 
নামে গ্রন্গি। প্রীতটি গ্রন্ছেই আছে এমন কিছ: নতুন দিক, এমন ia, নতুন 
গবচার-বিশ্লেষণ, যা আমাদের ভাবায় এবং মনের দগন্তকেও করে প্রসারত। 
চল্লিশের দশকে মার্কসীয় মতাদর্শে পাঁরপত্ট যে-তিনি প্রধান সাৎস্কতক 
সংগঠনের মাধ্যমে অন্য এক সাৎস্কৃতিক নবজাগরণ সমগ্র বাঙলায় ছাঁড়য়ে 
“পড়োছল তার প্রাতাঁটর পুরোভাগেই ছিলেন গোপাল হালদার | এর একাঁট হলো- 
পূর্বে আলোচিত এবং সোভিয়েত দেশ আক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৪১ সালে ators 
“সোভিয়েট সূহাদ সংঘ,’ অন্য দুটি হলো-সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৪২ 
‘সালে গঠিত 'ফ্যাঁসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী AT এবং ১৯৪৩ সালে সংগঠিত 
‘গণনাট্য সংঘ’ | এর প্রত্যেকাঁটর সঙ্গেই ঘাঁনষ্ঠভাবে TS [লেন গোপাল হালদার। 
সোমেন চন্দ-র হত্যাকান্ডের পর বাঙলার Tapia ও মর্মাহত ২৩ জন fates 
.কাব-সাহত্যিক ও বাঁদধজীবী ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ“ সংবাদপত্র একাঁট বিবৃতি 
দেন দ্র. আনন্দবাজার, ২৩ মার্চ ১৯৪২] কিন্তু তার আগেই, সোমেন-এর . 
মৃত্যুর মান্র তিন দিন পরে, ১৯৪২ সালের ৯৯ মার্চ এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের 
তীর fa করে স্োভয়েট সুহৃদ সত্ঘ-র পক্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখাজি, বঙ্গীয় 
প্রান্দৌশক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসরে পক্ষে সুধীন্দ্ প্রামাণিক, লেবার AWA পক্ষে 
নন্দলাল বসু বঙ্গীয় প্রাদোঁশক ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে অরুণ ভট্টাচার্য এবৎ : 


w 


আা্চ-জুন ৯৯৯৪ প্রগাত-সংস্কীতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার ১৮৩ 


Tala ভারত িষাণ সভার পক্ষে গোপাল হালদারও একাঁট বিবৃতি - প্রচার 
করেন। [ দ্র আনন্দবাজার পান্রকা, ১১ মার্চ ১৯৪২] 

অনঃরূপভাবে দ্রেখতে পাঁচ, ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৪২ সালের ২৮ 
মার্চ কলকাতার ইউাঁনিভাঁসটি হীনাঁস্টটউট হলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর সভা- 
পতিত্বে, ফ্যাঁসবাদ-ীবরোধী লেখকদের একটি। সম্মেলন ( কনভেনশন বলাই সঙ্গত ) 
অনুষ্ঠানের ধবজ্ঞাপ্ত “Anti Fascist Writers’ Conference? {শূরোনামে 
প্রকাশিত হয়েছে ইৎরোঁজ দৈনিক “অমৃতবাজার MAA | সেই সম্মেলনের সম্ভাব্য 
'বন্তাদের নামের মধ্যে গোপাল হালদার-এর নামসহ "ছল শ্রীযুক্ত অতুল KAATA 


-অজমদার,বুদ্ধদেব বসু, সুরেন্দ্র গোস্বামী, প্রেমেন্দ্র মিন প্রথমনাথ বিশী,হীরেন্দ্রনাথ 


মুখার্জি, সরোজ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, নাহার রায়, বিষ দে ও নশীলিমা দেবীর 
‘নাম। [ দ্র" অমৃতবাজার পান্রকা, ২৮ মার্চ, ১৯৪২ ] এই সম্মেলন বা কনভেনশন 
“থেকে অতুলচন্দ্র গুপ্তকে সভাপাঁত ও AP দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে 
"আহ্বায়ক করে একি সাংগঠানক কাঁমাট গাঁঠত হয় । 
পরের Ta, অর্থাৎ ২৯ মার্চ (১৯৪২) পুবোন্তি ফ্যাঁিস্ট-বিরোধী লেখক 
সম্মেলনের একটি প্রতিবেদন “আনন্দবাজার mies য় প্রকাশিত হয়। সেই প্রাত- 
AMA আছে, ‘অধ্যাপক অমিয় EIST, অধ্যাপক নীহাররঞ্রন রায়, শ্রীযুক্ত হিরণ- 
‘কুমার সান্যাল, শ্রীষুন্ত গোপাল হালদার" প্রমুখ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট aig 
'বন্তুতা প্রসঙ্গে লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও ছান্রসম্প্রদায়কে AREY হইয়া 
'একযোগে ফ্যাঁসবাদের বিরুদ্ধে সাম্মীলত FE গঠন কাঁরতে আহবান জানান । 
AE সাংগঠানক কাঁমাটর সদস্যদের মধ্যেও ছিলেন গোপাল হালদার। 
[ দ্র. আনন্দবাজার পান্রকা, ২৯ মার্চ, ১৯৪২ ] 
সংগঠনের কাজে ফ্যাঁসাবরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে গোপাল হালদার 


“সুদুর বাখরগঞ্জেও ( অধুনা বাংলা দেশের বরিশাল জেলা ) ছিয়েছেন। বাঁরশাল 
টাউন হলে ১৯৪২ সালের ১০-১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ফ্যাঁসাঁবরোধী সম্মেলনে 
‘গোপাল হালদার সভাপতিত্ব করেন। সোমেন চন্দ-র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে 


কাব ও লেখকদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করার আহবান জানিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে 
প্রস্তাব গৃহত হয়। ওই প্রাতবেদনাঁট প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালের 'অরণি, 


-পান্রকার ১৭ এাঁপ্রল স্হখ্যায়। 


শহীদ সোমেন চন্দ-র স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য গোপাল হালদার 
এককভাবে GIES পালন করেছেন তাও অতুলনীয়। সোমেন-এর মৃত্যুর পর 


১৮৪ " পাঁরচয় চৈত্র আষাঢ় ১৪০১৯ 


প্রকাশিত তাঁর MARFA ‘সংকেত ও অন্যান্য গল্প’ গ্রন্ুখানির একটি দীর্ঘ 
আর অনবদ্য পর্যলোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন তিন ১৯৪৩ সালের € মার্চ ‘অরাণ? 
পান্রকায়। ‘সংকেত’ নামে {লাখত এই নবন্ধাটই বাংলার প্রগতিশীল পাঠকদের 
কাছে সোমেন-এর সাহত্য-প্রাতভাকে সর্বপ্রথম উন্মোচিত করে। ১৯৪৩ সালে S 
আগস্ট ফ্যাঁসস্টবরোধী লেখক ও feet সংঘ-র পক্ষে 05- People’s 
Symposium’ নামে গোপাল হালদার সম্পাদিত একাঁট সংকলনে “পাঁরচয়” 
পান্রকায় প্রকাঁশত সোমেন চন্দ-র বিখ্যাত গল্প ইপ্দরঁএর অশোক 'ঁমন্র ( আই: 
fa. এস )কৃত ইৎরোঁজ অনুবাদাঁট ‘Mice’ নামে প্রকাশিত হয়। আর, ১৯৪৩, 
সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাঁশত সোমেন চন্দ-র দ্বিতীয় গল্প-সংকলন 'বনস্পতি”র; 
ভাঁমকাট লেখেন স্বয়ং গোপাল হালদার | 
নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ ফ্যাঁসিস্ট-ীবরোধী লেখক ও শিল্পী সৎ্ঘ-র মাধ্যমে 
অতঃপর শুর; হয় নত্ুনতর এক সংস্কতিকে সমগ্র বাঙলা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার 
কাজ। ?শঃপ-সাশহত্য-নাটক-নত্যকলায় ARTIC সুখ-দুঃখ, আশা-আকাক্ক্ষা 
প্রাতফালত হতে থাকে । ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় সংঘের 
প্রথম সম্মেলন। সেই সম্মেলনে যোগ দয়ৌহলে ন দ:-একজন ছাড়া বাঙলার প্রায়: 
সব কাঁব-সাহত্যিক আর বাঁদ্ধজীবী। সম্মেলন থেকে রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়কেং 
সভার্পাত ও কাব TAM দে আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে নতুন যে-- 
কার্যকরী সাঁমাত নির্ধাচিত হয় তারও সদস্য ছিলেন গোপাল হালদার | সেই ক্রম. 
TASS সাৎক্কাঁতক আন্দোলনকে আরও শান্তিশাল ঈ করার জন্য ১৯৪৪ সালের ১৫-- 
১৭ জানুয়ার অনুষ্ঠিত হয় সংঘ-র দ্বিতীয় সম্মেলন ।-প্রেমেন্দ্র haa সভাপাঁতত্তে: 
ACHAT TASS হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শচীন 
CHAN, অতুল বসু, আবুল মনসুর আহম্মদ এবং গোপাল হালদারকে নিযে, 
গাঁঠত হয় সভাপাঁতমল্ডলী | ১৯৪৪ সালের ২৬ জানুয়ার 'জনযুদ্ধ* পত্রিকায়: 
প্রকাশিত এক প্রাতবেদন থেকে জানা যায়,এই সম্মেলনে অন্যান্য প্রখ্যাতাসাহ'ত্যিক- 
দের সঙ্গে গোপাল হালদারও বন্তুতা করেন | 
. ইতিমধ্যে গঠিত হয়োছিল প্রাদেশিক গণনাট্য সংঘ । বাঙলার নাট্যুকলায়. 
{শাঁশর ভাদুড়ীর যুগের অবসান ঘটে এই গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে । এই ARO 
তখন যোগ 'দয়েছেন প্রতিভাধর নট-নাট্যকার ও নাট্যপাঁরচালক এবং নবযুগ; 
সৃষ্টিকারী রুপে আভাঁহত মহাষ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শু মিত্র, বিজন SYD, 
গঙ্গাপদ বসু, চারু ঘোষ, সুধী প্রধান, শোভা সেন, তপ্ত মির প্রমূখ স্বনামধন্য: 


মা্৮-জ্‌ন ১১১৪ প্রগ্গাত-সৎস্কাতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার Sue: 


. আভনেতা ও আঁভনে্রী আর সংগঠক । এই গণনাট্য সংঘই বাঙলার AFPS ' 
অন্য এক রেনেসাঁস-এর বার্তা ছাঁড়য়ে দেওয়ার কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভীমকা ' 
পালন করে। সৃতরাৎ “মার্কসবাদী 'রনাসেন্স-এর অন্যতম প্রবন্তা গোপাল 
হালদার কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন? না, গোপাল হালদার নিজে নাটকের 
লোক না হওয়া সত্তেও 'গণনাট্য সংঘ’ থেকে দূরে সরে ছিলেন না। বিহুরুপী” 
পত্রিকায় ‘নবান্ন স্মারক সৎখ্যায় গোপাল হালদার গলখোঁছলেন, “বাংলাদেশের. 
রঙ্গমণ্ডের ইতিহাসে বা অভিনয়কলার বিকাশের ধারায় পবস্তির ঘটিয়োছিল ‘নবান্ন’, 
দর্শক হিসাবেও তা অনুভব করোছ। সে এক ঘুগাবর্তন 1” “**নবানের - 
মহলার সেসব দনগূলির কথা আমার কাছে তই স্মরণীয় হয়ে আছে। কেমন 
করে একদল মানুষ একটা আদর্শের টানে একত্র হয়, শিল্পের মধ্য দিয়ে একপ্রাণতা 
লাভ PAARA উদ্যোগ, আয়োজন, মহলা ও আঁভনয় আমার চোখে তার ' 
একটা অক্ষয় প্রমাণ।” “aA যুগাব্তনের নায়ক কে? সে এক 
মহাশিল্পী, মহাপ্রযোজক-এক প্রাণময় জীবনাদর্শ | [ দ্র. বহহরূপী, নবান্ন 
স্মারক সংখ্যা -১, অক্টোবর, ১৯৬৯, সম্পাদনা ; GIAA ঘোষ ] | 

আমরা জান, গোপাল হালদার ‘নবান্ন’ নাটকের শুধুমাত্র দর্শক ছিলেন না L- 
মার্কসীয় জীবনাদর্শের প্রাণময়তা তাঁকেও টেনে এনে দাঁড় কারয়েছিল আঁভনয়- 
KOL গোপাল হালদার গনজেই এক বৃদ্ধ গভখারীর ভুমিকায় ‘নবান্ন’ নাটকে 
খাল গায়ে আভিনয় করৌছলেন। আমি যেন এখনও শুনতে পাচ্ছ তাঁর সেই 
কন্ঠস্বর_-ওরে তোরা ফিরে যা, ফিরে যা | 

১১৪৪ সালে, “নবান্ন” আঁভনয়ের বছরেই, গোপাল হালদার প্রর্গাত-সংস্কাঁতর " 
প্রধান মুখপন্র 'পারচয়' সম্পাদনার দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৪৪-১৯৪৮- 
সাল এবং ১৯৫২-৬৭ সাল পর্যন্ত তান দ-দফায় একটানা এই গুরু দায়িত্ব বহন; 
করেছেন। এই সময়কালে বাংলা সৎস্কাতর এমন কোনো দিক নেই, যা উঠে 
আসে H গোপালদার অজন্্রপ্রবন্ধ-নবন্ধ ও সমালোচনায় “পাঁরচয়-এর পৃষ্ঠায় |. 
মাঝখানে যে-তিন বছর ‘পাঁরচয়’ সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর বিরাত তা ইচ্ছাকৃত A | 

১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কাঁমউীনস্ট পাটর "দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
“আতিবামপন্হী হঠকাঁরতশর যে লাইন গৃহীত হয় তার ফলে স্বাধীন ভারতের 
কংগ্রেস সরকার কাঁমউানস্ট পাঁটিকে বেআইনী ঘোষণা করে! ১৯৪৯ সালের মার্চ 
মাসে গোপাল হালদারও নিরাপত্তা আইনে বিনাবিচারে পুনবরি কারারুদ্ধ BA l . 
১৯৪৯ সালের জুন মাসে তান apis পেলেও সেই সময় “পরিচয়” পান্কাও হয়েছে. 


"১৮৬ পাঁরচয় চৈত্আষাঢ় ১৪০১ 


: দমন-পাঁড়নের শিকার এরপর সেই ‘অতবামপনথস হঠকারা নীতি অনুসরণ 
. করে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মার্বসবাদন-র পণ্চম সংকলনে প্রকাশিত হয় 
রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মানামে কামউিস্ট পাটির তৎকালীন অন্যতম প্রধান নেতা ভবানী 
. সেনএর ARAT রচনা-বাছলা প্রীত সাহিত্যের আত্মসমালোচনা” । সেই 
প্রবন্ধে ভবানীবাবু রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহত্যের সুমহান 
Rhee বর্জন করার কথা ঘোষণা করেন। গোপাল হালদার এই বন্তব্যকে 
'ধরন্দুমান্ত্ সমর্থন করতে পারেন নি । কিন্তু পাঁটরি সেই ভয়ঙ্কর দুযোগের মধ্যে 
- কাঁমউঁনস্ট পাঁটর শৃঙ্খলাপরায়ণ সদস্য ?হসেবে ব্যান্তগত আলোচনায় তাঁর ভিন্ন 
মত প্রকাশ করলেও দাঘীদন গলাখতভাবে কিছ জানান fa তান । আর, আঁতবাম- 
পন্থী পাটি নীতি অনুসরণ করার সময় পার্ট-শৃঙ্খলার সাঁড়াশীচাপের মধ্যে 
তা করাও সহজসাধ্য ছিল atl fala তাঁকে শাস্তমূলক ব্যবস্থাও 
-সহ্য করতে হয়। কিন্তু ১৯৫০ সালে ২৮ জানুয়ার N. fo. রণাঁদভের 
. মতাম্ধ er? নপীতর সমালোচনা 'কাঁমনফমণএর মুখপত্র লি 
পাঁস’--এ প্রকাশিত হলে এখানেও শুরু হয় আন্তঃপাঁটি সংগ্রাম। এই সময় 
সাহস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতা ও PËR নানা গোষ্ঠীতে KOS হয়ে একে অন্যের atts 
; দুবষোদ্গার শুরু করেন! ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা থেকে বলতে MTA, গোপালদা কোনো 
. গোষ্ঠী বা উপদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তান নিজের অবস্থানে আবচল থেকে 
বহু সহকর্ণার সঙ্গে মত 'বানময় করেছেন কৎবা প্রগীত লেখক সংঘ-র ধর্মতলা 
:স্ট্রীটের আঁফসে প্রকাশ্য সাহত্যবৈঠকে উপাস্থত থেকে Te করেছেন তাঁর আঁভমত। 
এই সময়কালে, ১৯৫০ সালের মে মাসে (বৈশাখ, ১৩৫৭ ), প্রকাশিত হয় 
afa PRET সম্পাদনায় “AGA Ager পন্রিকা। এই পান্রকার দ্বিতীয় 
হখ্যায়, জৈণ্ঠ, ১৩৫৭ সালে, ‘aegis সামাঁয়কী’ বিভাগে পপ্চশে বৈশাখ 
- ধশরোনামে গোপাল হালদার সর্বপ্রথম নাম না করেই ভবানী সেন-এর শিল্প- 
' সাঁহত্য বিচারে উগ্র বামপ*্হী মতান্ধতাকে আক্রমণ করে াঁখতভাবে তাঁর 
' বন্তব্য পেশ করেন। 
এরপর আরও চার.দশক গোপাল হালদার প্রগাঁত-সকবাতর পারচযয়ি সক্রিয় 
"ভুমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৯ সালে “পরিচয়, প্রকার ‘গোপাল হালদার সম্মান 
সংখ্যায় কাঁমউীনস্ট পার্টি-পারচালত সাহস্কীতক আন্দোলনে গোপালদার 
-অনূজপ্রীতম এবৎদঈর্ঘকালের সহযোদ্ধা ও সংগঠক আনল কাঞ্জলাল {লিখোঁছলেন, 


আচ FT ১৯৯৪: প্র্গাত-সৎস্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার । ১৮৭ 


*- gifs সাঁহত্য আন্দোলনের প্রথম দিকে ae নায়ক, পরে 
' “অনন্য নায়ক ।» এই উত্তি শতকরা একশো ভাগই সাত্য। তবু গোপাল হালদার 
তাঁর শেষজীবনে এসে লিখেছেন, তাঁর এবং ‘বাভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী অন্যান্য সহ- 
যোদ্ধাদের প্রচেষ্টায় বাঙলার সৎস্কাতিতে ‘মার্কসবাদী 'রনাসেন্স”-এর যে-সন্তাবনা 
“দেখা দিয়েছিল তা নানা বিপর্যয়ে, বিশেষ করে রণাঁদভে-পর্বের হঠকারতায় 
RIAIS হয়ে যায়। 

AARG প্রগাত-সং্কৃতির অগ্রনায়ক, 'মার্কসবাদ+ দরনাসেন্স-এর অন্যতম 
প্রধান PEA জীবনের প্রান্তে এসে স্বপ্ন দেখেছেন, “ই জাগরণ-এর Eico mici 
‘নতুন কালে; নতুন ভাবে, নতুন কমে", নতুন ভাবনায় গড়ে উঠুক!’ কে বা কারা 
"নেবে সেই কঠিন দায়ত্ব, আমার অন্তত তা জানা নেই। 


সহায়ক গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 


১. গোপাল. হালদার রচিত 'রুপনারনের কূলে, (তীয় খণ্ড), AETA 
রুপান্তর; 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ’ এবং "ন্রদিবা, 'ভদ্রাসন,, “ae নামে 
আঁভাহত সমগ্র উপন্যাস. আর 'বাজেলেখা"সহ প্রবন্ধে উল্লোখত তাঁর অন্যান্য NZ I 

২. 'আজপ্মৃতি, সজনীকান্ত দাস। ৩. ‘ফরওয়ার্ড রকের GO বছরের 
সংগ্রাম? চিত্ত বসু সম্পাদত। ৪. '“ক্ষকসভার ইতিহাস” আব্দুল্লাহ রস্‌ল। 

৫. ভারতের কাঁমউনিস্ট পাটি" ও আমরা, সরোজ মুখোপাধ্যায় |. 

৬. প্রসঙ্গঃ গোপাল হালদার» শঙ্কর সরকার ও. সুব্রত রায়চৌধুরী 
es | | ; | 
 ফ্যাসিবাদ-বিরোধা সং গ্রামে আবিভন্ত বাঙলা? AHTO দাশ। 

Be 'মাকসবাদী সাহিত্য-বিতক্ণ (১ম, ২য়, ওয় খণ্ড ), ধনগ্রয় দাশ. 

'সম্পাদিত। E 

৯. ‘বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা» SARA. দাশ 
সম্পাঁদত | টি 4 
e . ১০ .পন্ন-পান্রকা £ প্রবাসী, মডার্ন fates, শানবারের চিঠি, আনন্দবাজার 
পাকা, কালান্তর, অরাঁণ, জনযুদ্ধ, 'বহুরুপী, সৎস্কৃতি ও সমাজ, সীমান্ত.এবং 
“পরিচয়” শর বি খা 


গোগান হানাদারের রাজনৈতিক যত 
ataa সরকার 


শতাব্দীর প্রায় সমান বয়সী গোপাল হালদারের রাজনোতিক মত নানা পর্ব ও . 
পবস্তিরের সমাহার। কিন্তু চিন্তা ও চেতনাসত্রে সেখানে একটা ধারাবাহিকতা ও; 
উত্তরণও চোখে পড়ে। তাঁর রাজনৈতিক মতের পর্বান্তর ও ধারাবাণহকতাকে একাঁদক' 
থেকে FASTA করলে বাঙাল মধ্যবিত্তের রাজনীতি চেতনায় যুগ-সচেতনার প্রাতফলন 
বলে মনে হতে পারে । এই 'নিবন্ধের স্বল্প পাঁরসরে সেটাই বিবেচ্য 

দ্বদেশণ যুগের বেনামা বন্দর নোয়াখাঁলর এক 'শাক্ষত, স্বচ্ছল, পেশাজীবী 
ও দেশভাবনায় Care পাঁরবার থেকে জন্মসত্রেই গোপাল হালদার পেয়েছিলেন, 
উনিশ শতকীয় “রেনেসাঁসাধমাঁ ee, is আর দেশ-চেতনার সহজ 
উত্তরাধকার। পরবর্তী জীবনের অসংখ্য টানাপোড়েন আর ঝড়বঞ্ধায় এই 
উত্তয়াধকার ati যায় নি। , চেতনা ও বিচারে স্বাতন্ম্য এবং মতের ভিন্নতার 
জন্যে তান জীবনে অনেক সময় অনেক কিছু মানতে চান ন, যেমন গান্ধাযুগে 
অসহযোগের রাজনশীতর নানা অনুষঙ্গ কিম্বা ১৯৪৯ সালের কমিউীনস্ট পাঁটর 
“রণাঁদভে পর্বের রাজনীতিতে, জাতীয় আন্দোলনের নানা মূল্যায়ন অথবা 
রবশন্দ্নাথ সম্পর্কে তৎকালীন মাকস“বাদ' বাদ্ধজীবাদের নানা ব্যাখ্যা। ১৯৪২- 
৪৪ কালপর্বেও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কাঁমউানস্ট পাটির ব্যাখ্যার.সঙ্গে তান একমত 
দছলেন না। কিন্তু বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্য ও তা রূপায়ণের পথ ও পদ্ধাত 


Toa] ১৯৯৪" গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত ১৮৯ 


সম্পর্কে সহমাঁমতার জন্যে নিজের মত পার্থক্য পাঁ্ট'র মধ্যে যথাস্থানে এবং ঘাঁনষ্ঠ 
মহলে প্রকাশ করা ছাড়া প্রকাশ্যে সে কথা জানয়ে মত পার্থকাকে Bay করে 
“তোলেন নি। 
আত্মজৈবানিক রচনা “রূপনারানের কূলে” ১ম ও ২য় খন্ডের পাতায় পাতায় 
গোপাল হালদারের যে রাজনৈতিক মত প্রকাশ পেয়েছে, জীবনের শ্ষে দন পযন্ত 
'তার বিশেষ কোন হেরফের ঘটোন। এটা কেবল ‘স্রোতের অনুকূলে, থাকার 
-মানাঁসকতা থেকে জন্মায় নি। এরমধ্যে গভীর একটা প্রত্যয় কাজ করোছল। 
“নিজের ও সমকালের কথা বলতে গিয়ে তান যেমন বারেবার বলেছেন TAA 
“পলিটিক্স ছাড়া বাঁচে না" তেমনই 'ীর্ঘিধায় ঘোষণা করেছেন তাঁর পালিটিক্সের খুটি 
'মানবিকতায়' বাঁধা! নিজের রাজনৌতিক মতের গড়নে ও বিকাশে যাঁদের অবদান 
সবক সেখানে নাম করেছেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের, যাঁদের পাশাপাশি 
“এসেছেন মার্ক্স ও লোঁনন। দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল কর্মযোগী 
সংভাষ্চন্দরের প্রেরণা স্বীকার করতে গোপাল হালদার কথনো কুণ্ঠিত বোধ করেন 
শন। বঙ্গাব্দ চতুদ“শ শতকে বাঙালর রাজনৈতিক মনীষার সদর্থক বিকাশে, গোল 
HATH এই সব নামগ্যীলি এসে পড়বেই; গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত 
তাই একাঁদক থেকে শিক্ষিত বাঙাল মধ্যাবত্তের র্যাডকাল চৈতন্যের parameter 
বলে চিহিত করা যায়, যার মধ্যেই তার দেশ ও কালচেতনা বিধৃত 
'রূপনারানের কুলে’ প্রথম খণ্ডেই গোপাল হালদার বলেছেন বাংলাদেশে 
Fen শতকের প্রথম দুই দশক ছিল OMT ও স্বাদেশিকতার Tor, আর তৃতীয় 
দশকের পাঁরচয় "স্বরাজ সাধনায়" ! স্বদেশী যুগেই বাংলায় প্রবলভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে দেশে জাতীয় 'বপ্রবী আন্দোলনের ধারা! স্বদেশ থেকে স্বরাজ 
সাধনায় বাঙালির উত্তরণ পর্বে বাথলার জাতীয় বিপ্লবী নানা গোষ্ঠীর পক্ষে, 
গান্ধীর অসহাযোগের ডাকে সাড়া না 'দয়ে থাকা সন্তব হয় নি। গান্ধীর গ্রণ- 
রাজনপীতিকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি, যাঁদও গান্ধীর আহৎসা, সত্যাগ্রহ ও AATA 
রাজনীতিতে তাঁদের কোন আস্থা ছিল না। সাঁহথস আন্দোলন তখনকার মতো 
মুলতুবী রেখেই পরীক্ষামূলকভাবে তাঁরা অসহযোগে সামিল হয়োছলেন | 
গোপাল হালদার এই ধরণেরই একটি গোষ্ঠীর Ales সদস্য ছিলেন। তাই তাঁর 
a রাজনৈঁতক মতের গড়নে এই দুই পর্বের প্রভাব একটু Alor দেখা দরকার ! 
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॥ এক l, 
হালদারের ae না। sa তাঁর iy বা 
ছোট্র ঘটনা তাঁর অবচ্তেনে যে দাগ কেটে যায় পাঁরণত, বয়সে. fein . তার, উল্লেখ; 
করেছেন। GEE হাতে ধরা .না, দিতে HD সংকল্প AGEL OTST FC: 
পিস্তলের গলিতে আত্মহত্যার কথা Aa নোয়াখ্যাল শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনেও; 
শ্রদ্ধার আলোড়ন তুলোছিল। উকিল পিতার বৈঠকখানায় পতৃবন্ধদের R. 
আলোচনা tela দৈবাৎ শুনোছলেন শুধু সেই ঘরে উপাস্থাতর জন্য। দেশ S- 
দেশপ্রেম কি বস্তু বোঝার বয়স. তখন তাঁর ছল না।. কিন্তু তারই জন্যে প্রাণ 
দেওয়ার মধ্যে যে একটা fag আছে, সেটাই তাঁর মনে থেকে যায়। তার কিছ. 
দন পরেই ইস্কুলে শিক্ষক মশায়ের তাড়না, ছেলেরা সবাস্থির না হলে 'ভারত উদ্ধার' 
FH করে হবে, বালক গোপালকে আরেক বার নাড়া দেয়। এই দুটি কদ্বা এই 
ধরণের আরো fae অভিজ্ঞতা তাঁর প্রজন্মের আরো অনেকেরই নিশ্চয় হয়োছল ॥ 
কিন্তু অবচেতনে সেই অভিজ্ঞতার আন্তীকরণ আর বাড়ীর পাঁরবেশ, তাঁকে রাজ. 
5১৬2 facet মতো করেই "তান 
ভাবতে চেষ্টা করেন জীবনে কেবল নিজস্ব তাঁগদ ও দ্বার্থপূরণ AA, তা ছাড়াও: 

কিতা অন্যতর চেতনার এই বুদবদগুলি, 
গোপাল হালদারের জীবনে কৈশোর থেকেই একটা নিটোল রূপ নিতে থাকে । . 

: ইচ্কুলের ছাত্রজীবনে নিজের আত্মপারচয় face গিয়ে তান নিজেকে বলেছেন" 
শ্ববেকানন্দশ Ser) এই পাঁরচয়ে একই সঙ্গে প্রকাশ পায় স্বদেশীর চেতনাগত, 
উত্তরাধিকার হসেবে জাতীয় বিপ্লবী ধারার সঙ্গে একত্মতা আর বৈবেকানন্দের কর্ম 
যোগের প্রত আকর্ষণ । .ববেকানন্দী ভাব্যে কর্মযোগে মানুষকে আত্ম-সর্বস্বিতার 
গণ্ডা পৌঁরয়ে বৃহত্তর সামাঁজক জীবনধারায় সামিল হওয়ার. ডাক ছিল» 
এক কথায় CST হওয়া ছিল তার স্বাভাবক পাঁরণাতি। সেই পাঁরণাতর, 
প্রার্থীমক ধাপ হিসেবে কৈশোরের সেই MANR তিন সদস্য হলেন বিপ্লবী” 
‘যুগান্তর: গোষ্ঠীর পাঁরচয় হলো দেশ সেবার তখনকার হাণতয়ার trea, 
কাতু জের সঙ্গে N রাজনীতির অন্যপথ হয়'তখন বন্ধ্যা বলে মনে হয়োছিল, নয় তো ' 
তাদের কোন আবেদন ছল না তাঁর কাছে । - 

রিনা 
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সেবারতের মাধ্যমে কর্ম যোগের যে ধারা তুলে ধরোঁছলেন, তার সঙ্গে যুক্ত থেকে. 
দেশ সেবার পাঠ 'বহ; কিশোর ও যুবক গ্রহণ করেছিলেন। আ'র দেশ মানে যে- 
দেশের মানুষ সেই বোধ তখন দ্রুত দানা বাঁধতে থাকে৷ বিদেশী শাসকরা 
রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কাষবিলী মোটেই সুনজরে দেখতো না । ফলে দেশ চেতনা - 
এই মঠ ও মিশনের কাজের সঙ্গে যুন্ত থাকার মধ্য দিয়ে তখন তার সার্থকতা খুজে. 
পাবে, এই বিশ্বাস aa: মানুষকেই উদ্বন্ধ করেছিল। ফলে মূখ্যতঃ দেশ এবং. 
গোণতঃ দেশের মানুষ, এই দুটি বিষয় স্বদেশীর অবদান হিসাবে বিবেকানন্দের 
প্রভাবের মধ্য দিয়েই যুবমানসে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। 
এই পবেইি তরুণ গোপাল হালদারের রাজনৈতিক চেতনায় একটা নতুন 

যোগ করে প্রমথ চৌধুরী সম্পাঁদত AREA l সবুজপন্রের 'মটো? a 
ঘোষিত ‘er প্রাণায় স্বাহ?’ কথাগুলর GEA জীবনের যে জয়গান ছিল 
গোপাল হালদারের মতো AST বৃদ্ধির তরুণ ও যুবকদের কাছে তার আবেদন : . 
ছিল অপাঁরসীম। সবুজপন্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ এই আবেদ্‌নকে 
বহুগণ শীল্তশালী করে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সাহিত্যিক ' 
ও সাৎস্কৃতিক তাৎপর্য ছাড়াও {বিশেষ একটা রাজনৌতক তাৎপর্য তখন KOR 
গুরুত্ব লাভ করে। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য ' 
উন্নত দেশের সঙ্গে সমকক্ষতার এই স্বীকৃতিতে মানুষ বোঝে ইত্রাজদের পক্ষে 
জাতিগত ভাবে ভারতকে আর উপেক্ষা করা চলবে না। নোবেল পরার: 
এই দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সরাসার প্রভাবিত না করলেও তার 
দেশ চেতনায় এমন একট! মাত্রা যোগ করে, যা অন্য কোন ভাবে সম্ভব ছল 
না। আর বাঙালি কবির প্রতি মডন্তবুদ্ধি বাঙাল সমাজের দূর্বলতা যে 
আরো বোশি হবে সেটা বলাই বাহুল্য মাত্র । 

'. ফলে রবান্দ্যোগে সবজপত্ের 'প্রাণায় AT প্রায় একটা উত্জীবনী মন্্রশ্তির 
ভূমিকা নেয়, যার কথা গোপাল হালদার আগাগোড়া উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য ধূর্জটিগ্রসাদ প্রাক: স্বাধীনতা পর্বে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পাঁরচয় বলতে কেবল- 

খলা সাহিত্যের কথা বলোছলেন। গোপাল হালদার ধূজ-টপ্রসাদের সঙ্গে 
একমত হয়েও একাঁট সংযোজন করোছলেন, সেট বাংলার আর বাঙালির 
স্বাধীনতা আন্দেলন-তার স্বরাজ সাধনা । গোপাল হালদার এই ধারণাকে 
আগাগোড়া LAC করে এসেছেন 'সাহত্য সাধনা ওস্বাধীনতার সংগ্রাম মূলতঃ 
ins সত্যের দহ দু পিঠ। I» । গোপাল হালদারের রানা ও ba 
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'মনস্কতা কেন এক সূত্রে গ্রাথত ছিল, এই বন্তব্যে তার কারণ খ্*জে পাওয়া A | 
‘সাহিত্য ও সং্কাতর সংযোগে প্রাণের যে স্ফুরণ ঘটা সম্ভব, সেটাই রাজনীতির 
-atete খড়ে তোলে । জীবনে জীবন যোগ করার যে আহ্বান স্বরাজ সাধনায় 
‘অমোঘ হয়ে উঠেছিল তার স্থায়ী বানয়াদ গঠনের কাজে রাজনীতি, সাহিত্য ও 
: সংস্কৃতির একটা 'মালত রুপ থাকা দরকার, সেই চেতনা রবীন্দরযোগেই গোপাল 
হালদার লাভ করোঁছলেন শেষ কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে । জীবন সার়াহেও 
. সেই ধারণা অপ্পাঁরবাতিত থাকে। ১৯৮০ সালে এক সাক্ষাৎকারে তান রাজনীতি 
. মনস্কতার কারণ ব্যাখ্যায় বলেছিলেন শববেকানন্দে বোধন আর রবান্দুনাথে শোধনও 
. ঘর্টোছল বলেই দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের মধ্যে এক সহজ সেতুবন্ধ রচিত 
হয়োছল (গোপাল হালদার সমমান সংখ্যা, পারচয়, ১৯৮০ TÈT?) গোপাল 
.হালদারের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জগৎকে এই ATER যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 


॥ দুই ॥ 


'রুপনারানের কূলে" দ্বিতীয় খণ্ডের একেবারে সূচনায় ১৯১৬ সালে বিপ্লবী 
-দলে ঢোকার কাণহনী বর্ণনায় গোপাল হালদার বলেছেন বিবেকানন্দ তাকে বোধন 
এবং রবীন্দ্রনাথ তাকে শোধন করেন। তাঁর রাজনোতিক জীবন ও মতের একেবারে 
সুরূতে এই বোধন ও শোধনের ধারণা প্রকাশ করে গোপাল হালদার বলতে 
চেয়ৌছলেন, স্বাদোশকতা ও দেশপ্রেমের AST আকাঙ্খা যেখানে মানুষকে 
মুত ব্রতে সামিল বরে, সেই ব্রত উদযাপনে গণমাঁখনতা আসতে বাধ্য। "স্বরাজ 
ধারণার পিছনে গণপ্রত্যাশার যে দিকাঁট প্রথম থেকেই প্রাধান্য পায় বিশের দশক 

. জুড়ে তার নানা আভিব্যন্তি ASST মানুষকে অনিবার্য ভাবেই সমাজতন্ত্রমুখীন 
করে তোলে | | 
সবুজ পনের পাতায় সবুজের ডাক শোনানোর AA? প্রমথ চৌধুরী গান্ধার 
নানা মত ও দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে বদ্ধ দীপ্ত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করলেও মূল কথাটি স্বীকার 
করোঁছলেন, AAS শব্দটা দেশের প্রাণ থেকেই উদ্ভূত ॥ তাই দেখতে দেখতে 
স্বরাজ কথাটা স্বভাষায় পাঁরণত হয়। মানুষের আশা আকাঙ্খার বাণীরূপ 
এই ‘স্বরাজ’ কথাটির আবেদন যে ভাবে সব মানুষকে নাড়া দতে থাকে তাতে 
গান্ধী থেকে SSAA সব নেতাই “স্বরাজ ফর: দি মাসেস? “স্বরাজ ফর অল", 
sang ফর ly নাইনাটি ফাইভ, পারসে'ট 'বলতে AA, করেন। 
tes তবু প্রশ্ন থেকেই যায় এই স্বরাজ গারবের স্বরাজ হবে তো? 
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‘গোপাল হালদার লিখেছেন, বিবেকানন্দ EE TAGES যে ডাক দিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথের ‘সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে এদে দাঁড়ানোর যে 
তাঁগদ সৃষ্ট করোছল, সে সবই গোপাল হালদারের মতো যুবকদের তখন 
স্বরাজ সাধনায় সমাঁপতি প্রাণ করে তোলে। কল্তৃতঃ ‘আমাদের কালচারের ও 
'গ্রাতহ্যের মধ্যে আগামীর জন্য যে আয়োজন ছিল: স্বরাজের গণ আন্দোলন 
সেটাকেই সম্ভাব্যতার সাঁমার মধ্যে এনে হাজির করে। বলশোৌভজমের যে সব 
টুকরো খবর পর্ন পর্িকায় ছাপা হতো তাতে ‘crac rat ধনী-দরিদ্ের R 
“বিলোপ করছে, মানুষে মানুষে সাম্য AON করবে. জার-সাম্রাজ্যে aps 
পরাধীন জাঁতদের তাই স্বাধীনতা E এমন সব অভাবনীয় ব্যাপারের কথা 
GSS নিরীহ TAS তখন বলতেসরু করে আমরাও তাহলে বলশোঁভক হয়ে 
AAT | A নেতৃত্ব, সবহারাদের রাজ, ‘না্তক্যবাদাদের আবির্ভাবের আনবা্যতা 


. ‘ঁববেকানন্দ-রবান্দ্রনাথের মতো পরম আন্তিক্যবাদাঁদের মুখে শুনে বাংলার যুব- * 


মানস স্বরাজ সাধানাকে যে ভিন্ন চোখে দেখবে সেটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাই 
গান্ধীর প্রতিশ্রুত 'এক বছরে স্বরাজ’ লাভের আন্দোলনে দেশজুড়ে ঢল নামে | 
তার পরের অভিজ্ঞতা সকলেরই জানা | 

গান্ধীর রাশ টেনে ধরা গণ আন্দোলন যখন আহৎ্সার eae শেষ হয়ে 
গেল, তখনই গোপাল হালদারের মতো তরুণদের VA SICA, যে স্বরাজ এলো না, 
সেই এক বছরে স্বরাজ এলেই ক গারবের স্বাধীনতা প্রাতিষ্ঠিত হতো? গান্ধীর 
বন্তব্যে তে কোথাও খাজনা বন্ধ, খণে সুদ বন্ধ, নো ট্যাক্সের কথা নেই, বরং বলা 
হচ্ছে মাঁলকরা হলো ট্রাস্ট-'অপোগণ্ডদের রক্ষক, পালক, মা-বাপ ' 'গ্বরাজের 
অর্থ দেশের লোকের শাসন! বিদেশীর হাত থেকে দেশের ee Toca মানা 
লোকেরাই দেশের সকল লোককে রক্ষা করবে ?? স্বরাজ সাধনার মধ্যে আলাখত 
ফাঁক ও ফাঁকি, গান্ধীর অত বোঁশ মানায় ধর্ম ও bere তত্ব আসলে আত্ম 
SMT ও জাতীয় AGATA ক্ষেন্রুই তৈরী করে, যার ফলে ক্ষমতা লাভের সঙ্গে 
AGE তাই ১৯৪৭ এর জাতীয় গ্রহের খড় বোরয়ে পড়তে থাকে P \ 

গোপাল হালদার একথা বলেছেন গাম্ধীর প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা TERA রেখেই | 
তাঁর মতে গাম্ধী এদেশে স্বরাজ আন্দোলন সুরু কার মধ্যে যে দুঃসাহস 
'দেখিয়েছিলেন সেটা যতোটা তাঁর ছিল, তার চেয়ে অনেক Bim ছিল কালের । তাই 
আহৎসার সপক্ষে 'যে সাফল্য তান অন করেন, সেটা "স্বদেশে নয়, মানুষের 
সভ্যতার ধারায়'। আর স্বরাজ সাধনায় যেখানে তাঁর পরাজয় ঘটেছে, তা মূখ্যতঃ 

রত B 
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ঘটেছে তাঁর শিষ্যদের হাতে । কংগ্রেস নেতৃত্বের ১৯৪৭ সালের পরবর্তী কীতি- 
কলাপ তার যথেষ্ট প্রমাণ । ‘একজন জডাসের স্থলে গান্ধীজীর ভাগ্যে জুটেছে 
একপাল কংগ্রেস শিষ্য | 'স্বরাজ আন্দোলনের দিনে গাম্ধীর অনুগামী. না 
হয়েও গোপাল হালদাররা ছলেন গাম্ধীর অনুরন্ত। একথা ঠিক নিরন্তর দেশের 
পক্ষে নিরন্তর সংগ্রামই AR | মানুষের যে হাত ভাঙতে চায়, তার চরম শরণ. 
PHS | শাসকদের হাতে বন্দুক তাই শান্তর উৎস, দ্বার্থ রক্ষার fet | ive. 
মানুষেরযে হাত গড়তে চায় স্বরাজ সাধনায় দেশগঠন, তার পরম হাতিয়ার. 
কাস্তে হাতুাঁড়, অর্থাৎ পাঁরশ্রম । সঙ্গে দরকার ল্যাবরেটরীর টেস্টাটউব, ডান্তারের- 
স্ক্যালপেল অর্থাৎ বিজ্ঞন। গাণ্ধীর সে জীনসে {বিশ্বাস ছল না। তাই যেখানে 
জনশান্তর বোধন ঘটতে পারতো, চরথা আর আঁহৎসা 'দয়ে তান স্বচ্ছন্দ্য {বকাশ. 
ঘটতে দেনান। সেই জনশান্তর যথার্থ Taare করলে সেটাই TAA করতে পারতো, ' 
কতোটা তার WS চাই, আর কতোটা অস্ত্র ছাড়াই চলবে । এই জনশীন্তুতে গান্ধীর: 
তয় হিল। | | 


- u তন ॥ 
তাই অসহযোগের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ সাধনায় গান্ধীর পথ ব্যর্থ হয়ে; 
গেল। ১৯৩০ সালে লাহোর কংগ্রেসে যখন পূর্ণ স্বাধীনতা? লক্ষ্যরুূপে গৃহীত, 
হলো, শুধু স্বাধীনতায় যখন দেশের মন টানা গেল না, তখন বোঝা গেল স্বরাজ, 
কথাটাও ধার খুইয়েছে দশ বৎসরে ॥ দেশের তারুণ্য তখন বাবা শুনোঁছল, 
কালের মান্দরা বাজে ডাইনে বামে । 'ডাইনে সর্বাঙ্গীন মুক্ত, বামে সর্বজনীন: 
aig’ |. এই সৰ্বাঙ্গীন ও সর্বজনীন ales স্বপ্নই ধারে ধারে রূপ নেয়: 
সমাজতন্মের আদর্শে ও কর্মসূচিতে । গোপাল হালদার বলেছেন ?বশের দশকে 
সমাজতন্তের যে ধারণা প্রার্থীমক ভাবে এদেশে পেশছায় তাতে মার্কস ও লৌননের 
নামের ছাপ থাকলেও, সেখানে আলোর চেয়ে ধেশয়া ছিল বোঁশ । তব: তখনই. 
এটাও বোঝা যায় সমাজতন্ত্র ছাড়া দেশের গাঁত নেই। কলোনয়াল রাজনোৌতিক- 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের iss পথ সমাজতন্ত/ছাড়া অন্য কিছ: হতে পারে, 
Ge ভাবনাটাই হাস্যকর। “ওয়েলফেয়ার, পান্রকায়, 'হোপস: ফর হীণডয়ান 
সোস্যালইজম* নিবন্ধে তান aie ara বলতে পেরোছলেন সেই ১৯২৬ সালে, 
সমাজতন্বের - পথই দেশের প্রকৃত ATA পথ | বলা বাহ সেটা মানস সমাজ- 
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তল্ম বা অন্য ছু হবে কিনা বলার মতো SE ও তথ্য অন্তত তখন গোপাল. 
হালদারের হাতে ছল aT) সোঁভয়েত ব্যবস্থার সাফল্য আর পশ্চিমের উন্নত 
দেশগুলিয় সোভিয়েত বিরোধিতার মধ্যে এটুকু বোঝা 'গয়োছল, সেদেশে একটা 
নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার প্রম্তুতিপর্ব চলেছে। 

গোপাল হালদার লিখেছেন “আমাদের যৌবন শুধু রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নময় কাল ' 
নয়, গান্ধীযুগেরও সংগ্রাম-ভরা কাল। অথচ এ S মেলাতে পারা যায় 
TA গান্ধীর রাজনীতিতে সেই মিলনের সম্ভবনা যুবসমাজ দেখতে প্রায় নি বলেই, - 
তার মন-ও চোখ চলে যায় সমাজতন্দ্ের দিকে | শুধু সোভিয়েত রাষ্ট্র. সম্পকে 
ভাসাভাসা জ্ঞানের ভীন্ততেই তখন গোপাল হালদারদের মতো যুবকরা অনুভব" 
করেন “স্বাধীনতা জানসটা' যাঁদ ভারতবর্ষে শ্রীমক-কৃষকের জানস না হয়, তাহলে 
সে স্বাধীনতার মূল্য বিশেষ থাকবে না” তখনকার পূর্ব বাংলার িশেষতঃ 
নোয়াখালির মতো এলাকার বাস্তব পাঁরাঁস্থাততে কৃষকদের রাজ বলতে যা বোঝাতো 
তা ছল সংখ্যাগারণ্ঠ মুসলমান চাষী-কৃষকের {শোষিত জীবনের অবসান! 
সমাজে তারাই ছল 'হ্যাভ্‌ AGA রাজনোতিক আন্দোলনের shoe সেদিকে 
ala দেওয়ার তাঁগদ কিন্তু বেশির ভাগ রাজনৈতক মানুষ অনুভব করে TH | 
তাই মুসলমানদের সঙ্গত ক্ষোভটাকে সাম্প্রদায়িক RAA রুপ দেওয়া যাদের . 
প্রয়োজন তারা সে দিকেই তার মোড় রয়ে দেয় । সেই ১৯২৬-২৭ সালেই 
নোয়াখালিতে আসন্ন পাঁকস্তানের পদধবান শোনা যায়} গোপাল হালদার যে 
কিহদনের মধ্যেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে AS ইয়ে এই সম্ভবনা যথাসাধ্য 
আটকাতে সচেষ্ট হবেন তার আভাস বোধহয় এই পূর্বেই পাওয়া যায়। 

গোপাল হালদারের মতে পূর্ব বাংলায় মুসলমান সমাজে ক্ষতের ও 
মধ্যাবন্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আঁ্খক ও রাজনোতিক সচেতনতা 


যতোই বাড়তে থাকে, ততোই ake ও রজনারায়ণের টিস্তাসূত্রে ভারতীয় 


জাতীয়তাবাদের 'হন্দু GARY প্রকট হয়ে ওঠে তাদের চোখে ৷ 'যাঁদ ভারতীয় 
“কম্পোজট কালচারের” উপর কোন “কল্পোজিট জাতীয়তাবাদ” এর পাঁলটিক্স 
প্রথম থেকে দেশে গড়ে উঠত তা হলে হয়তো তৃতীয় পক্ষের ভেদনীতির খেলাতে 
এত aia হত না? কল্তু যা হাচ্ছল তার পাঁরণাম কি হতে পারে, হিন্দু 


বা মুসলমান কোন পক্ষই সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। ভারতে “বচিন্নের মধ্যে 


একের’ সাধনায় অপূর্ণতা থেকে TURN | ভারতবর্ষ মুসলমানদের আপন করে 
ফেলতে পারে {ন। বিচিন্রের মধ্যে একের সাধনা সফল করতে হলে দরকার এক 
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fers পন্ধাতর, যার মূল বৌশষ্ট্য হবে ÂG ও সমপ্রাণতা । কথাগুলি 
প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে যেমন সত্য ছিল, আমাদের সমকালেও তেমনই সমান সত্য | 
+. এদেশে 'মেজারাট-মাইনারট ভাবনাটাই আসলে ভুল।' দরকার এখানে 
জাতির দিক থেকে arate Tiaa | ROR করে দেখতে হবে 'পাঁরশ্রমী দরিদ্র 
BIS, মজরশ্রেণীর দিক থেকে ৮ fag শীক্ষত মানুষের মাথায় মার্স-লোননের 
অস্পষ্ট ধারণা TPA যান্দুক ধারণার কট্ুর অনুষঙ্গ আর ণববেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের 


নাম করে হিন্দ ন্যাশনািজমের কিছ জগাচাঁড়, যাতে BARS সমর্থন করা 


যায় আবার সোস্যালিজম তথা শ:দ্ররাজও সমাথত হতে পারে। এই ব্যাধ জাতীয় 
আন্দোলন থেকে আমাদের সমকাল পর্যন্ত প্রীতকারহীন ভাবেই চলে আসছে। 
এজন্যেই বোধহয় নিত প্রয়োজনত দেশ স্বপেক্ষা বেশ ॥ 


॥ চার ॥ 


রি হালদারের মন বিশের দশকের গোড়া ae 


. গর্ণরাজনগীতি ও বলশোঁভক 'বপ্লবের স্বঙ্পতম তথ্যের কল্যাণেই আকৃষ্ট হয়োছল 


সোভিয়েত রাষ্ব্যবস্থার শাঁন্ত বৃদ্ধি'আর পুণাজবাদী দবানয়ার চক্র ও চক্রান্ত সেই 
আকর্ষণ জোরালো করে তোলে। স্বরাজ সাধনা এক সংকট থেকে আরেক 


ৎকটের দিকে যতোই অগ্রসর হতে থাকে, ততোই স্বাধীনতা সংগ্রাম SAAT. 


গবরোধধতার ANAS চেতনা থেকে বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধতায় রুপান্তাবত হতে 
থাকে। 'বিবেকানন্দ-রবীন্দ্নাথের যৌথ অবদান এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। 
“Fay আরেক জন 'যাঁন না জেনে, না বুঝে, নিজের সমাজতন্তর-কামঁনজমের প্রাঁত 
কোন বশ্য আকর্ষণ না থাকা সত্তেও গোপাল হালদারকে অমোঘ ভাবে সেই দকে 
ঠেলে 'দয়োছলেন তান তাঁর শিক্ষার, © ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | 
দৃতাঁনই প্রথম শেখান শব্দ চয়নে গোড়া থেকেই দেখা দরকার প্রাণ ধারণে AT চাই 
সেই সব TRAY শব্দই হলো ভাষার প্রাচীনতম শব্দ। এই সব PQA 
শব্দ basic material, আইডিয়লেশনাল কথা গৌণ, তা সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে 
আসে পরে। গোপাল হালদার উপলাব্ধ করেন 'জীবনের প্রার্থামক প্রয়োজন 
জাবিকা। জশীবকার সংঙ্গ জীবন সংগ্রাম”. তান আনবার্থ ভাবে চলে এলেন 
শৃহস্টোরিকাল মোঁটাঁরয়ালজমের ’ HE | 

দেশ, সমাজ ও দুনয়ার চিন্তাও এই সূত্রে নতুন' মোড় নিতে থাকে। এর 


thy 


£ 
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মধ্যেই সেই উপলব্ধ ঘটেছে যে স্ধাবীনতা ছাড়া মানুষের আত্মমর্াদা প্রাতণ্ঠা 
পায় না। দেশের সব মানুষের আত্মমর্যাদা প্রাতষ্ঠা করতে হলে তাই-জাতীয় 
সবাধানতা কেবল নয়, ব্যক্তির প্রকৃত মুক্তির পথ খোঁজা দরকার । গ্রীতহাঁসিক 
বন্তুবাদ সেই পথ দেখায়। জীবিকা ও জীবন সংগ্রামের সূত্রে সমাজ বিকাশের 
ধারা, সমকালীন ভারতের সামাজক বাস্তবতা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, এক কথায় 
পালটিক্সের নানা দিক তাঁর চোখে নতুন মূল্যায়ন দাবি করতে থাকে । তাদের 
পোষাকী আর আটপোরে চেহারার মধ্যে কোনটা কাম আর কোনটা OTE সেই 
প্রশ্নও ওঠে । যেমন দেখা যায় করাচঁ কংগ্রেসের আঁধিবেশনে যোগ দিয়ে ফেরার 
পর গোপাল হালদার “নওজোয়ানের ASET (প্রবাসণ, বৈশাখ, ১৩৩৮ ) প্রবন্ধে 
লিখছেন কংগ্রেস সংগঠন গাম্ধী-আরউইন চুন্তির মর্মবদ্তুতে অসৃখী বোধ করলেও 
ইংরাজদের সঙ্গে রফার প্রস্তাব মেনে নেয়। কারণ রফার প্রস্তাব বাপুজীর আঁশব 
È | অথচ লাহোর জেলে বন্দী ভগত সং ও শুকদের প্রমূখ ফাীসর আসামীরা 
দাঁব করছেন দেশকে পারচালনা করতে হবে সংগ্রামের পথে। বিপ্রবী শান্ত রফা 
করে বিপ্লবের স্বার্থে । কারণ এাগয়ে পাছায় চলার বাধ্যবাধকতা তাকে স্বীকার 
করতে হয়। কংগ্রেস রফার পথ নিয়েছে বিপ্লব না করার জন্যে। মতের এই 
মৌলিক ভেদ করাচশ কংগ্রেসেই' যুবশীক্তির সঙ্গে প্রবীণ নেতৃত্বের মানসক দুরত্ব 
সপ্রমাণ করে। 

গোপাল হালদারদের মতো Sat কমাঁদের চিন্তার একটা fare দিক এই 
সন্ধে উল্লেখ করা দরকার । এর আগে জাতীয় আন্দোলন অসহযোগের সময়ে এবং 
পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই ডোমানয়নের IÍ পাওয়াকে চরম প্রাপ্ত 
বলে মনে করতে অভ্যন্ত হয়ে পড়োছল | সুতরাং বৃটিশ শাসনের সার্বিক বিরোধিতা 
জাতীয় TIS আন্দোলনকে সাম্মাজ্যবাদ বিরোধী মানাঁসকতায় উজ্জীবিত করা, 
চেতনার এই স্তরে পৌছায় নি। জাতীয় স্বাধীনতার ধারণাতে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধিতা, দেশের ম্যন্তির ধারণাকে মানুষের মা্তির প্রচেষ্টার সঙ্গে একাত্ম করে 
তোলার মতো মানাসকতাও গড়ে ওঠোন। 'তাঁরশের দশক থেকে সুরু হয় তার 
নবচেতনার উন্মেষের FTA | 

এই পবেই গোপাল হালদারের ‘যৌবন পেল রাজটাকা” ২৪শে এপ্রল, ১৯৩২- 
এর প্রত্যুষে। মনে যখন প্রত্যাশা ছিল যৌবনের ‘জয়টীকা’ লাভের, তখন রাজটপকা 
লাভ করায় সেই প্রত্যাশা তখনকার মতো শেষ হলো । রূপ রস প্রাণ, শব্দ গন্ধ 
গান, এসবের একান্ত প্রত্যাশী গোপাল হালদার জীবনকে স্বদেশশদাদাদের মতো 
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TOLD করার কথা, ভাবেন নি! কিন্তু: জীবনরাসিক ছিলেন বলেই সমাজের 
TRANG পারসেণ্টের জীবন প্রাণরসের উৎস হয়ে-ওঠার সুযোগ পায় কিনা, তাঁর 
ফৌঁদকেও নজর চলে যায় স্বাভাবিক ভাবে | তাই রাজটীকা তাঁকে সময় করে দেয় 
নিজেকে এই নতুন চেতনার. দৃষ্টিকোণ: থেকে, আর সমকাল ও সমাজকে তারই 
আলোয় বিশ্লেষণ: ' করতে । তাঁর সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ স্মাঁহত্যকর্ম ‘একদা’ উপন্যাস যা. 
এই. বান্দশালায় রচিত, যেখানে গোপাল হালদার. নানা প্রসঙ্গে বলেছেন- তাঁকেই 
খুজে পাওয়া যাবে তার মূল চাঁরত্র 'আঁমত'র মধ্যে, যার সাম্রাজ্যবাদ 'বিরোধতা, 
দেশপ্রেম আর সুতার জীবনাসান্তর সূত্রে মানুষের প্রাত ভালোবাসার.কথা রয়েছে 
ea QE) È বডিদশালায় তাঁর 'বাজেলেখা, পয়য়ের অন্যতম রচনা ATOR 
স্বরাজ’ বকিন্বা.কোদালি ও কলম’ ( দশটব্য * স্বপ্ন. ও সত্য’ যা 'বাজেলেখাণ্র নতুন 

থকরণ রুপে প্রকাশিত ) ) একই সাক্ষ্য দেয়। সেখানে নানাভাবে তান এই মত 
aid করেছেন সাহিত্যের স্বরাজ, সাহিত্যিকের সার্থকতা 'মানুষের চাপা-পড়া 
.সষ্টিশীন্তকে মুক্ত করায়, নব্বই জনের স্বাধীনতার মূল অর্থ-দশ জনের দৌরাত্ম্য 
থেকে স্কলকার সৃণ্টশান্তর মুক্তিলাভ।” জাতীয় বিপ্লবী ও কংগ্রেসকর্মী গোপাল 
হালদার ছয় বছরের বিচারাধীন বন্দিদশা কাটিয়ে ১৯৩৮ সালে জেল থেকে 
: বের লেন মনের দিক থেকে কমিউনিস্ট হয়ে। 


u পাঁচ q n 
, ‘একদা’র অসিত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতো সেই সময়ে সাম্রাজ্যবাদের ' 


RL “মরতে দেশের . সমস্ত দেশপ্রোমক শান্তকে আর গণম্্তির জন্যে সমস্ত J 


গরণ্তান্্িক “tac, তার সঙ্গে, এয করা দরকার | মনে ' 'কামানপ্টদের হয়ে 
.কামউনিষ্টদের নানা ভ্রণ্টে নানা কাজে সক্রিয় ভারে যোগ দিয়েও, যেমন RA 
- সভায়, গোপাল হালদার আঁমত'র সাধনাকেই বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হলেন | 
কংগ্রেসের wrat আঁধবেশনে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার সভার্পাতত্বের সমর্থনে: 
“বামপন্থী ও গণতান্তিক afer যে iero মোর্চা গড়ে উঠোঁছল, সেটাই ছিল তখন 
গোপাল, হালদারের কাঙ্খিত পথ। সভাষচন্দ্রে, কর্মযোগী ' রুপের তিন 
ছিলেন প্রত sera | ' মত ও পথের এক্য তাই তাঁকে সু SPEA সহযোগী 
বরে তোলে | পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার অন্কে প্রমাণ রয়েছে 
সমসাময়িক, ইাঁত্হাসে L fry সেই ঘনিষ্ঠতা সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগের জনাই 


৯ 
+ 


£i 


মাচ-জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত ১৯৯: 


হয় স্বলপ স্থায়ী ৷ ১৯৪১ সালে গোপাল হালদারযখন কাঁমউনিষ্ট পাটিতে যোগ 
'দেন তখন তাঁর চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো | তারপর থেকে জীবনের 


শেষাঁদন পর্যন্ত তিনি কামউনিষ্ট ছিলেন, ছিলেন ভারতের -কাঁমউনিস্ট পার্টির 
সদস্য। 


গোপাল হালদারের কাঁমউানস্ট হওয়া ake এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব 


. রাজনীতিতে, আন্তজতিকতায় সোভিয়েতের-ভুমকা তুলনাহন:- জাতীয় জীবনে 


কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন এমন সব মানুষ যাঁরা দেশপ্রেম ও গণ 
ka সংগ্রামে পরীক্ষত সৌনক। তবু চোখ আর মন দুটোই খোলা রেখে 
তান এসোঁছলেন কাঁমউানস্ট আন্দোলনে । তাঁর মতো মননশীল, বহু উত্থান 
পতন ও সংগ্রামের আঁভজ্ঞতায় সমৃদ্ধ প্রায় ৪০ বছর বয়স্ক একজন মানুষ, খান 
sense of belonging ছেড়ে MAMA j committed মানুষ হিস্বেই 
-কাঁমউীনস্ট পাটির সদস্যপদ নিয়েছেন, যাঁর cay ও যুক্তিবাদী মন সব কিছু 
‘যাচাই করতে ত চেয়েছে এবং চাইবে তাঁর পক্ষে স্বেচ্ছায় দলীয় শৃঙ্খলার কঠোরতা 
মেনে নেওয়া, কোন প্রত্যাশা না রেখেই- সংগ্রামের পথ, দুঃখের পথ বরণ করার 
এধ্যে যে একটা গতার ero কাজ করেছিল, সেটা AE কোন অসুবিধা হয় AT | 
'আর সেই প্রত্যয় ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েতে গড়ে 9 
ব্যবস্থার ‘বপর্যায়ের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল। 

বিবেকানন্দের দেশ হিতোণা, রবীন্দ্রনাথের. মানবতাবোধ এ দেশের যে প্রজন্মের 


“মানুষকে সমাজ ও রাজনীতি মনস্ক করে, গোপাল হালদার ছিলেন তাদেরই শ্রেষ্ঠ 
প্রাতীনাধ মাকস ও লেনিনের চর্চা তাঁর দষ্টভ্গিকে বস্তুনিষ্ঠ ও অনুসন্ধিৎপু 
'করে। বৌদ্ধ দর্শনের discontinuous continuity’g কথাও তান বলেছেন 
‘নানা স্থানে, যার থেকে দ্বান্ৰিকতার চেতনাও তাঁর মনে বিশিষ্টরূপ নেয় । ভারতীয় 


Stee শাশ্বত উপাদান এবং মাক্স'বাদের বিশ্ববীক্ষা তাঁর মনকে চিরাজজ্ঞাসড, 
আশাবাদী, গতান,গাঁতিকতা বিরোধী করে তোলে, যেখানে পাঁরবর্তনীয়তা তিনি 


মেনে নিয়েছেন জীবনের আনিবাষ" বৈশিষ্ট্য হিসেরে। সেই পাঁরবর্তন কেবল শ্রেণী 
‘সমাজে নয়, শ্রেণীহীন সমাজেও আসতে পারে মানব প্রকৃতির বিশেষ নিয়মে। 


'রূপনারানের কুলে’ তান নিজেই সে কথা বলেছেন যা চলমান জীবনের রাজনীতি 


প্রসঙ্গে তাঁর মতের বোধহয় সবচেয়ে সাঁঠক ধারণা দিতে পারে £ “যে মহান আদশ*ই 


কর্মে রূপান্তীরত করতে যাওয়া যায়, কার্যক্ষেত্রের আবর্তে পাক খেতে খেতে সে 
"আদর্শের বিশুদ্ধতা আর থাকে না। বে'কেচুরে সে মানুষের সমাজে মানুষের 


২০০ 1. পারুয় আধ ১ ১৪০৯ 
মতো হয়েই কতকটা সার্থক? '- রন 
ইতিহাস মানুষের এই স্বরাজ সাধনারই ইতিহাস-অবশ্য টা a 
নয়, বরং পরাজয়ে পরাজয়ে R একটু করে জয়ের সাক্ষী |” RANG, 
"পঃ wR) : | 
গোপাল হালদার যখন AFAA লেখেন সেই ১৯৭৮ সালে prera 
ব্যস্থার- ভাঙন, সোঁভির়েতের পতন 'অভাবনীয় feat | Tarp তব তাঁর মনে; 
' কোথায় যেন জিজ্ঞাসার ARATO হয়োছল, যেটা তাঁর রাজনৈতিক মতের সবচেয়ে, 
সজীব উপাদান। তাঁন তখনই বলতে পেরোঁছলেন বিশ শতকের শোষণহান 
সমাজের সাধনা একুশ শতকে জাঁতকে শোষণ করার জাতীয় উদ্যোগের নিশ্চয়ই. 
অবসান ঘটাবে । “Fey তাই বলে ক তখন চোর থাকবে না, 'ফাঁকিবাজ থাকবে 
নাঃ. আর থাকবেনা ক্ষমতা লিপ্স্‌, “নউ ক্লাশ” শাসক-চক্র, অথবা ‘এ্ট্যাবালশ- 
মেণ্টের’.যান্িকতা ? কারণ মানুষ তখনো মানুষই থাকবে-তার সংগঠনে; 
আয়োজন SOPRA ST থাকবে। কারণ পূর্ণতা থেকে পৃণ'তায় তার তপস্যা", 
তার অর্থ অপূর্ণতা থেকে HA IAS SrA বারে বারে পতন ৷'' ইতিহাসে শুভ. ' 
Tl পরাজয় বার বার. হবে, সব পরাজয়ই তবু সাময়িক। মানুষ loses 
battles to win the war fgg. wins no peace permanently.” ( &. 
BA খণ্ড, পৃ: ৪৩)। গোপাল হালদারের রাজনৈতক মতের DRA লক্ষণ এই. 


j 


স্মৃতিচারণ 


প্রয়াত গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ১১৩০-৩২ সাল থেকে. 
তখন ' আমরা সবাই কংগ্রেস আন্দোলনের সূত্রে কাছাকাছি. এসৌছিলাম। পরে” 
দেখোঁছ এবং জেনেওঁছ যোগাযোগের আরো সূত্র ছিল। গোপালদা কিশোর - 
বয়সেই “যুগান্তর” গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। সেই যোগাযোগ ঘটে তার নিজের - 


. জেলা নোয়াখালিতে -এঁদকে আমরাও অনেকে ব্ধমানে কিশোর বয়সেই 
“ঘুগান্তর” গোষ্ঠীর সঙ্গ যুক্ত হয়ৌছলাম ৷: আসলে সেই সব দিনগুলো ছিল- 
এমনই যে কারো পক্ষে দেশের ডাকে সাড়া না 'দয়ে উপায় ছিল না। সেই দেশের 


ডাকই বহু মানুষকে প্রথম যৌবনেই কাছাকাছি আনে। সেই সম্পর্ক অনেকের - 
সঙ্গে থেকে যায় আমাদের মধ্যেও তাই হয়োছল। তাছাড়া ৪০ এর- দশকের - 
শুরুতে গোপালদা ভারতের কমিউনিস্ট পাঁটির সদস্যপদ পেলে আমরা হয়ে পাড় 
একই দালর লোক- _ ব্রেড 1 পরে নানা ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে গেলেও গোপালদার 


. সঙ্গে সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয় নি । 


যতোদুর মনে পড়ে গোপালদা ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচণী অধিবেশনে - 


শগয়োছলেন। ' আমার যাওয়া হয়ান নানা কারণে | আমার ঘনিষ্ট বন্ধু সরোজ 


(প্রয়াত কমরেড সরোজ মুখাঁজ ) করাচী গিয়োছল। গোপালদার সঙ্গে সরোজের- 
ঘনিষ্ঠতা হয় ; আমরা তখন বেশ কাছাকাছি এসে পড়ি। : তবে সেই ঘনিষ্ঠতায়- 
আচিরে ছেদ পড়ে | “১৯৩২ সালে আমরা একে একে গ্রেপ্তার হই । সকলকে একই - 
সময় ধরা হয়ান'। কারণগুলো হুবহু এক ছিল না | তবে দেশের ডাকে কাজ- 


২০২ পরিচয় এ চৈন্ন-আষাঢ় ১৪০১ 


করার মধ্যে যে সাক এঁক্য ছিল তখন তরুণদের মধ্যে সেটা আমাদেরও feat | 
বছর ছয় জেলে কাটাবার পর আমরা ছাড়া পেলাম ১৯৩৮ সালে, কিছুটা আগে 
পরে। বোধহয় আম গোপালদার কিছু পরে ছাড়া পাই। মনের দক থেকে 
আমরা তখন অনেক কাছাকাছি এসে গোঁছ, কাজের ক থেকে তো বটেই | 

“যুগান্তর? গোষ্ঠীর আরো কিছু মানুষের কথা মনে পড়ছে, যাঁদের সঙ্গে 
'গোপালদা ও আমাদের অনেকেরই ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় ছিল ; তেমন দু'জন মানুষ 
হলেন বিমল প্রতিভা দেবী ও তাঁর স্বামী চারু ব্যন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা ছিলেন 
হুগলী জেলার লোক। নানা ধরনের রাজনোৌতক ও সাংচ্কীতক কাজের সঙ্গে 
তাঁরা যুন্ত ছিলেন। কৃষক আন্দোলন থেকে ট্রেড ইউীনিয়ন পর্যন্ত সব রকমের 
আন্দোলনেই তাঁরা খুব সক্রিয় facia) বিমল প্রাতভা দেবী সম্ভবতঃ ৩১-৩২ 
সালে যুগান্তর গোষ্ঠীর কাঁম হিসেবে সরকারের নজরে পড়েন। তাঁকে ডোঁটানউ 
করে রাখা হয় বানপুরের কাছে 'ডাহকা বলে একটা জায়গায়। গোপালদা 
* সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন | 

TOMA মনে পড়ে গোপালদার সঙ্গে যুগান্তর গোষ্ঠীর লোকজনদের ১৯৩৮- 
৪০ সাল পষন্ত যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। তবে তখন feta কৃষক সংগ্রামের দিকে 
আকৃষ্ট হচ্ছেন। ১৯৩৯ সাল থেকেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বাড়তে 
থাকে | আবার তান তখন সুভাষচন্দ্র বসুর কাছের লোক হয়ে পড়েন। 
সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতাঁড়ত হয়ে যখন “ফরোয়ার্ড ব্লক” প্রীতত্ঠা করেন আর 
‘সেই নামেই একাঁট ইত্রাজী সাপ্তাঁহক প্রকাশ করেন SW গোপালদা তার 
সহযোগী সম্পাদক হন। ওই কাগজে তখনকার-বে-আইনি কাঁমউীনস্ট পাটির 
অনেক নেতাই লিখেছেন। কৃষক নেতা প্রয়াত কমরেড আবদ:ল্লা রসূলও সেখানে 
দলখতেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে গোপালদার যোগ সেই ATA বেড়ে গিয়োছল। 
- AIKS-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে তখন থেকেই তানি যোগ দিতে থাকেন। 

৪০ এর দশকের গোড়ায় যখন AIKS এর সম্পাদক হিসাবে কমরেড রসুল 
“ ক্মভার গ্রহণ করেন, তখন তার আফিস হয়োহল ২৪৯, বহুবাজার GG 1 রসুল 
সাহেব গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর গোপালদা দকছু কাল AIRS এর সম্পাদকের 
দায়িত্ব পালন করেন। [কিষাণ সভার কাজে গোপালদার আন্তারক উদ্যোগ তখন 
নানাভাবে দেখা গেছে। তবে আমার সঙ্গে তাঁর নিত্যকার যোগাযোগের তখন 
‘আর কোন উপায় ছিল না। ১৯৩৯-৪৯ সাল এই দশ বছর আমায় পাটির 
“বর্ধমান জেলা কাঁমাটর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। জেলায় আমরা 


৮৯ 


K 


STERA ১৯৯৪ স্মৃতিচারণ ২০৩ 


তখন আসানসোল- বা্ণ'প্‌র-কুলাট অণ্চলে শ্রামকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ট্রেড 
ইউনিয়ন গড়ে তুলতে আর অন্য এলাকায় কৃষক সভার কাজ কর্ম প্রসারে সচেষ্ট 
হয়োছ। পাটির বরাবরের লক্ষ্য ছিল শ্রীমক-কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার 
সঙ্গে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা, মূল্যবোধ গড়ে তোলা । তার জন্যে কখনো পাঁট 
কখনো ট্রেড ইউনিয়ন কিম্বা কষাণ সভার উদ্যোগে. নানা আলোচনা be 
সাৎস্কীতিক সম্মেলন হতো। সেখানে গোপালদা বহুবার গেছেন আলোচনায় 
ংশ নিতে। যুদ্ধের সময় আমাদের বন্তব্য বলাও fan তাঁর অনেক কাজের 
একটা | | 

- তবে আমার কর্মক্ষেত্র মূলতঃ বর্ধমান জেলা আর গোপালদার কাজের জায়গা" 
কলকাতা, প্রথমে সোভিয়েত AAS Ate, তারপর পাঁরচয়ের সম্পাদনা ও পাটির 
দৈনিক পাকা '্বাধীনতা"্র সঙ্গে তাঁর যোগ থাকায় দেখাশোনা কমে আসে। 
১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নিবচিনে আমি বর্ধমান শহর থেকে faaliow হলে 
আমার কাজের জায়গা কিছুটা কলকাতা হয়ে পড়ে। তখন যোগাযোগ AT | 
তারপর তো গোপালদা নিজেই বিধান পরিষদে পাটির প্রার্থীরূপে নিবচিত হন। 
তখন আইন সভায় নানা বিষয়ে কাজের মধ্যে আমাদের সংযোগ ঘাঁনষ্ট হয়। 
ইদানীৎ তাঁর অসুস্থতা ও আমার কাজের ধরন বদলে যাওয়ায় যোগাযোগ. আরো 
কমে গোঁছল। পাটি ভাগ হওয়া সত্তেও কিছ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন আগের 
মতো থেকেই যায় গোপালদা. ছিলেন সেই ধরণের মানুষ । 

গোপালদার উপন্যাসগুলোর মধ্যে ‘একদা’ আমায় সবচেয়ে বৌশ আকৃষ্ট FA | 
তাঁর মন্বস্তর সিরিজের উপন্যাসগুলি পার্টির তখনকার সেক্রেটারী শি fr যোশীর 
প্রেরণায় লেখা । সেগুলো ভিন্ন জাতের লেখা । ডকুমেন্টারী উপন্যাস নামে 


যাদের চিহিত করা হয়, ওগুলো সেই ধরণের রচনা । তবে “একদা” যেমন ভালো 


লেগোঁছল, এগুলো সম্পর্কে তা বলতে পারাছি AT | 

ূ্‌ মানুষ হিসেবে গে।পাল হালদার অনন্য। ae reer 
সব ধরণের লোকের সঙ্গে সহজে, স্বচ্ছন্দ্যে মিশতে পারতেন | গ্রামের কৃষক থেকে 
'কলকারখানার শ্রমিক, শহরের মধ্যাবত্ত সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন এমনভাবে 
যাতে বোঝা যেত না তান তাদের কাছের মানুষ নন। একটা সহজ আত্তারকতা 


. তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় বারবার লক্ষ্য করেছি। আমার তো মনে হয়, আমাদের 


আরেক fates aiat, স্বামী বিবেকানন্দের ছোটভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের, 
সঙ্গে এখানে গোপালদার খুব মিল ছিল৷: সুপাঁরণত বয়সেই তান TORR 


২০৪ | পাঁরচয় চৈত্র আষাঢ় ১৪০১- 
হয়েছেন। কিন্তু কোন কোন মানুষের চলে যাওরার যে শূন্যতা, সেটা আর অন্য; 
কোন ভাবে পূরণ করা যায় না! সেরকম মান্ষই আর নেই। 

| বিনয় চৌধুরী 
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এই প্রবন্ধে আমি প্রয়াত মাকসবাদণ চাবির গোপাল হালদারের মূল্যায়ন 
"করছ না! কারণ যে কেবল যোগ্যতার অভাব তাই নয়-আমার শরার এমাঁন- 
OMS হয়েছে যে নিজের লাইব্রেরীর বই ও পর-পাঁ্রকা অনুসন্ধানের ক্ষমতা নেই y 
অথচ এই বোধ কাঁর প্রকৃষ্ট সুযোগ যেখানে আমি তাঁর কাছে আমার খণ সামান্য 
পরিমাণে শোধ করার চেষ্টা করতে পারি। 
. আমরা দুজনেই গতর বিপ্লব দলের সদস্য হসাবে ত্রিশ দশকে দীর্ঘাদন 
জেলে ছিলাম এবং ১৯৩৬-৩৮ জেলেরবাইরে এসে ভারতের কাঁমউনিষ্ট পাটির" 
সঙ্গে সং ংযোগ কাঁর। গোপাল হালদার যাকে আম এরপর থেকে গোপালদা 
বলে উল্লেখ করবো feta কিছ] দিন দেরী করোঁছলেন। তান ডঃ অতীন্দ্রনাথ- 

বসু (পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রাবজ্ঞানের অধ্যাপক হন) সরপাতি 
বা, বিনয় ঘোষ প্রভ্বিতকে নিয়ে নব পা ভারত’ নামে একা সাপ্তাহিক: 
কাগজ প্রকাশ করতে থাকেন। 

এই কাগজের পুজা সংখ্যা যা ১৯৩৮. সালে প্রকাশিত হয়োছল-যাতে: 
ইত্রাজী সাহিত্য সম্পর্কে আঁমার একা রচনা ছাপা RA | এটা লিখতে বলোঁছলেন” 
অতানদা-যাঁর সঙ্গে ১৯৩০ সালে প্রোসডেন্সি জেলে থাকার সময় আমার ঘানষ্ঠতা- 
হয় ভারতের এই সংখ্যাটি গোপালদা-সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক: 

বং ‘শনিবারের 'চাঠ'র ডাক সাইটে সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের হাতে দেন৷, 
মাঝে মাঝে অন্য পত্রিকার সামাঁয়ক সম্পাদকের কাজ করতেন। একই 
সময় নিউ খিয়েটার্স ?সনেমার মালিক প্রয়াত fa. এন. সরকার ‘অলকা’ নামে একটি' 
ofa বার করতেন। সজনীবাবু এই পান্রকার : সঙ্গেও aye িলেন। এই, 
ATA সেই বছরের পূজা-সংখ্যাগীলর উল্লেখযোগ্য রচনা-এই শিরোনামায় 
রবীন্দ্ুনাথ, যদুনাথ সরকারের পরেই আমার পুবোন্ত রচনার foe, অংশ ছাপয়ে: 
দদলেন HEATER, | আম ges বিষয়ক আমার প্রথম রচনার এইর;প উললেখের 


y 
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-ফলে WS বহ পাঠকের কাছে পাঁরাচত হলাম। পরবর্তী জীবনে সক্কবাত 
আন্দোলনের FAT হিসাবে কাজ করার ব্যাপারে ডঃ অতান বসুর সঙ্গে গোপালদার 
“ভূমিকা আম সব সময়ে স্মরণ করে এসোঁছ। 

সেই যুগে শঃরু থেকেই আমাদের অনেক ধরণের কাজ করতে হোত | কলকাতায় 
যারা থাকি তারা সারা সপ্তাহে শ্রামকদের,_ট্রাম, বাস, aig প্রভাত শ্রীমকদের 
“alate গিয়ে রাজনোতিক ক্লাস নিতাম | “কন্তু শান-রাববারে নিকটস্থ জেলার গ্রাম- 
গলিতে কৃষকদের কাছে যেতে হ'ত। ফলে কৃষক আন্দোলন নিয়ে ভাবনা চিন্তা 
করতে হোত। তার ফলে কৃষক সমস্যা নিয়ে পড়াশুনা করতে হোত। বাংলা 
সাহিত্যের পাঠক 'হসাবে বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত কৃষক 
‘সমস্যা বিষক প্রবন্ধগুলি আম।র গড়া ছিল। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু fate 


“থেকে India To Day by R; P. Dutt লুকিয়ে নিয়ে এসে আমাকে AR | 


সেই বইয়ের কৃষ বিষয়ক চ্যপটার গলির সঙ্গে তৎকালীন কৃষক সভার কাগজ-পন্র 
বিশেষ করে ফ্লাউড কমিশনের কাছে প্রদত্ত trent afer নিয়ে 'কাঁষ ভারতের নগ্ন 
রূপ শীর্ষক বই প্রকাশ করলাম। এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিলেন-গোপালদা | 


“গোপালদা জানতেন ক করে বইটি আম দাঁড় করিয়োছ। এই বইটি অত্যন্ত 


"জনপ্রিয় হয় (১৯৪০) এবং কয়েক বছরের মধ্যে ৩টি সৎস্করণ ছাপা হয়েছিল। 
বামফ্রণ্টের মন্ত্রী প্রয়াত সুধীন কুমার আমাকে দেখলেই বলতেন যে এ বইটি পড়ে 
“তান মাক সবাদের প্রত আকৃষ্ট হন। যাদবপুর বিশ্বাবদ্যলয়ের এককালীন ভাইস- 
'চ্যান্সেলার অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন চক্রবন্তাঁ-একাঁট সভায় আমার পারিচয় করান এ 
"বইটি তাঁর জীবনে কি গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা উল্লেখ করে। রজনী পাম 
“দত্তের নাম তো তখন প্রকাশ করা সম্ভব হয় ন, বিশ ?স কাষ্টমস_ আইনের TA | 
কিন্তু গোপালদার ভূমিকা কাঁমউনিস্ট পাটির সদস্য ছাড়া বাইরের মার যে 
আকৃষ্ট করোছল-একথা 'নঃসন্দেহে বলা TA | 
'দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুর: হওয়ার-আগে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রগাঁতি- 
‘লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলন কলকাতায় হয়। এখানে সাহাত্যিক হিসাবে 
গোপালদা উপাস্থত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর তরুণ বন্ধ বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, 
শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, সুবোধ চৌধুরী (পরে অধ্যক্ষ হয়োছলেন ) প্রভৃতির সঙ্গে 
আমি উপাস্থত ছিলাম । এখানে সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বস; এবং সমর সেনের 
প্রবন্ধ য়ে আমরা বেশ উত্তপ্ত হই এবং 'অগ্রণী, কাগজে সরোজ দত্ত ও সুবোধ 
Olea (গোপালদার উপন্যাস ‘একদা’ সমালোচনা প্রসঙ্গে) তীব্র আক্রমণাত্মক 
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প্রবন্ধ লেখেন। বিনয় ঘোষ-এই সময় দুটি বই লিখে এই মতাদর্শ'গত বিরোধের 
ইতিহাস 'লিপবন্ধ করেছেন। আমার বিবেচনায়- area শিল্প-সাহত্যে 
মাকসিবাদী ধ্যান ধারণা প্রয়োগের ব্যাপারে এই রনাগহীল মতাদর্শ" গত ARTA 
সূচনা FA.  সুধীন দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের সঙ্গে অধ্যাপক হীরেদ্দ্রনাথ. 
মুখোপাধ্যায় যোগাযোগ রাখতেন এবং আমূরা তরুণরা গোপালদার সঙ্গে বেশী 
সম্পর্ক রাখতাম। তু ‘SARE aS i ঘোষণার আগে পযন্ত নিজেদের মধ্যে 
বোঝাপড়া বজায় রাখার জন্য আমরা" তরুণরা ছাড়াও অধ্যাপক সংরেন্দ্রনাথ: 
গোস্বামী, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও রাধারমণ ‘iar নিয়ে বৈঠক করোঁছ. 
কখনো. সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায়, কখনো গোপালদার বাসাতে. 
আবার 'কখনো 'সংরেন্রনাথ গোস্বামী ও রাধারমণ মিত্রের মেসের ঘরে। তখনো 


Tera সেহনবীশ ‘Youth Cultural Institute ছেড়ে আসেন ীন। Tota: 


অনেকাঁদন ধরে কংগ্রেস নেতা নলিনী সরকারের লাইব্রেরীতে চাকুরী কবতেন-+ 
তাই হীরেণ বাবুর 'নদেশি মত সাহাত্যিকদের সভাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার: 
ভার আমার উপর ছিল | এই সকল সভাতে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা 
তরুণরা তুলনামূলক ভাবে গোপালদা'র অনেক কাছে আসতে পেরেছিলাম. 
এই যুগে সুবোধ ঘোষ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। e 
| Bare নীতি গ্রহণ ফ্যাশস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ হতে সুবোধ 
ঘোষের প্রস্তাব এব তারাশৎকর বান্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন নিয়ে যে সব ব্যাপার 
ঘটোছিল_ তার বিবরণ আমি আমার 'সৎ্কৃতির প্রগাত' বইয়ে 'দিয়োছি। উৎসাহী 
পাঠকরা লক্ষ্য করবেন গোপালদা সম্পকে" তারাশং ংকরের বিরদ্ধে মনেভাবের কথ্য 
সেখানে বলোঁছ। ‘পরিচয়’ পাল্লকা পাঁটির হাতে এলে আমার ২াঁট উল্লেখষোগ 
রচনার পিছনে ছিল গোপালদার উৎসাহ । প্রবন্ধ দুটির নাম যথাক্মে পন্িকা 
প্রসঙ্গ'-_-অনেকগদীল পূজা সংখ্যার উপন্যাসও গল্প নিয়ে আলোচনা, এবং 'প্রেম- 
চন্দজীর দান'-বাৎ ংলা ভাষায় প্রেমচন্দ সম্পর্কে একটি wi আলোচনা যা Ris 
= কেউ করেন । আমি সে যুগে দিয়ামত হিন্দ সাঁহত্য পড়তাম এবং 
'মহাদেবপ্রসাদ সাহার সাহায্য পেতাম তি আসল উৎসাহদাতা গোপালদা . 


EEL 

এই সময়কার একটি ঘটনা না বলে পারছি না, স্তর নিরে ca Font 
বই গোপালা িখেছেন-তার {পছনে-আমার ক্রমাগত তাগাদাই কেবল নয়= -feia 
আমাকে ত তর orgion খাতা পড়তে দিতেন এবং আম {জের বিবেচনামত 


a 


+ 


* 
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তার অংশাবিশেষ কেটে দিতাম কিন্তু একাদনের ₹ জন্যও TE কিছু, 
বলেন নি। বরং বইটি ছাপা হলে তার একট কাঁপ আমাকে দেওয়ার সময় 
লিখে দিলেন "এ পাপের প্রধান পাপীকে দিলাম ।” ঃখের বিষয়' এই কাঁপাট - 
হারিয়ে গেছে। প্রথম যুদ্ধের পরে সেই সম্পর্কে মাকিন লেখক Upton: 
Sinclaire যে ধরনের wie’ উপন্যাস লিখোঁছলেন-তার কথা মনে করে আম 
গোপালদার কাছে আবদার করোঁছলাম--তার্‌ ফল হ:ল তিনখণ্ডে সমাপ্ত ব্‌ই। 
সভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড রক পন্রিকায় গোপালদা, বিনয় ঘোষ ও শ্রগপ্রসাদ. . 
উপাধ্যায় কাজ করতেন। আমি নাচত জানি, যে সম্পাদকীয়র জন্য, সভাষচন্দ্রের 
জেল হয়োছল সোট গোপালদার রচনা । গোপালদা সম্পাদকীয় দপ্তরে থাকায় 
উত্ত কাগজে প্রথম সং SAMT থেকে শুরু করে. কয়েকাট সংখ্যাতে আমার লেখা ছিল h. 
বলতে গেলে আমার ইংরাজীতে প্রবন্ধ লেখার শুরু এখান থেকে। . কম্যনিগ্ট 
পাটিতে তি গোপালদা প্রধানত কৃষকসেলের মধ্যে.থেকে কাজ করতেন। কিন্তু ১৯৪২. 
সালে ফ্যাসস্টাবরোধী লেখক শিল্পীসং a তৈরী হওয়ার পর সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে 
যে পাঁচাট সেল তৈরী হয়েছিল তার পার্চয়' ATAT সম্পাকত সেলে গোপালদাকে 
আনা হয়ৌছল। লেখকসংঘের জন্য চিন্মোহন সেহানবীশ, শিল্পকলার জন্য 
মনি রায়, সোভিয়েত সংহৃৎসংঘের জন্য হীরেন মুখাজঁ এবং ইপ্টার জন্য আম 


‘এই ক'জনে মিলে ক।'লগারাল ফ্রণ্টে ont ps পাঁরকাঠামো (তাঁর কার । আমাদের, 


এই পাঁচজনের মধ্যে ating কোন বিভেদ হতো | তরে হীরেনবাবুর সঙ্গে: 
বনদ্ধদেব, সধীন দত্ত প্রভৃতির য়ে সম্পর্ক এবং হীরেনবাবু কর্তৃক The 
land of the Soviets এবং Us প্রভাত পুস্তক প্রকাশনায় তরুণদলকে. 
কোন কোন ক্ষেত্রে স্মরণে AT রাখায় কিছু কিছ উত্তাপ সৃষ্ট হতো। কিন্তু 
গোপালদার সহানুভূতিতে আমাদের মনের ময়লা ধুয়ে যেত। "নবান্ন 
নাটকে গোপালদা একটি চরিত্রে আঁভনয় করেছিলেন। এই নাটকের 
প্রস্তুতি সম্পর্কে আমি আমার “নবান্ন.$ প্রযোজনা ও প্রভাব” বইয়ে legend 
লিখোঁছ বলে এখানে তার আর PAY করলাম না। তবে বর্তমানকালের 
পাঠকের জন্য এটা জানানো দরকার যে এই নাটকের > সাফল্যের জন্য প্রথমে বিজন 
ভট্টাচার্য ও aig, মিত্রের মধ্যে এবং পরে.ফাসিস্টীবরোধী লেখক ও শিল্পীসৎঘের 
মধ্যে বিরোধ প্রকাশ প্রায়। . তার সবিশেষ IEA আমার AAE. বইয়ে দিয়েছি ।, 
আমার Marxist Cultural Movement i in India-g প্রথম খণ্ডে, কয়েক" 
দলিল ও প্রকাশ করেছ I 
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fag ‘নবান্ন’ নাটকাভিনয়ের পণচশ বছর পীত উপলক্ষে 'বহ;রুপী? 
" পাঁৱকার তৈন্রশনম্বর সংখ্যায় ‘নবান্নের নায়ক wat শিরোনামায় বিজন 
ভট্টাচার্য, is; মিত্র ও আমার নাম উল্লেখ করে গোপালদা লেখেন, “স্ধীপ্রধান 
- আমার * পুরানো রাজনৈতিক বন্ধ:। এমন পাঁরশ্রমী ও সংগঠন দক্ষ 
. শিল্পোদ্যোগী শিল্পী বোধ হয় বাথলাদেশে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না এখনো 
' আছেন fs না জান না। সকলকেই তাঁনই বোধহয় জড়ো করোছলেন বেশী""" 
১৯৪৬ সালে কলক'ত।র সেই TARA দাঙ্গার যুগে সোদন কংগ্রেস সাঁহত্য 
: সংঘের সম্পাদক শচীনমিন্র নাখোদা মসাঁজদের কাছে দাঙ্গাকারীদের দ্বারা 
. ছুরিকাহত হয়ে মারা যান তার আগের দন তান আমাকে বলোঁছলেন, প্রগ্গাত 
«লেখক শিল্পীসত্ঘ, ভারতীয় গণনাট্যসংঘ, বেঙ্গল È এ্যাসোসয়েশন ও 
: কংগ্রেস 'সাহত্যসত্ঘকে এক মোচাঁয় এনে দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলন করা যায় 
Sear আম তাঁকে বলোঁছলাম যে আগামীকাল জানাব। altace ‘তৎকালীন 


: কম্যানস্ট পাটির বাংলা কাঁমাটর ' সম্পাদক 'ভবানাসেনকে এই প্রন্তাক বলতেই 


AA আমাকে বললেন, এতো গান্ধীজীর প্রস্তাব আঁবলম্বে এ গ্রহণ করুন | 
- গান্ধীজী তখন বেলেঘাটায় আছেন। শচীন মনের স্মরণসভায় কংগ্রেসীরা 
. আমাকে বলবার সুযোগ wate) আম সেখানে “plated প্রস্তাবাট 
, উত্থাপন কাঁর এবং আমাদের দক থেকে প্রস্তাবাট সমর্থন জানাই । পরে 


. সজনপকান্ত দাস তাঁর মোহনলাল রোস্থত বাসায় গোপালদা নিয়ে এবং একাট 


মুসলীম স্াহত্যক নিয়ে যেতে আমন্ত্রণ করে। গোপালদার সঙ্গে আম শওকত 
- ওসমানকে, faa freien শওকত ওসমান তাঁর - আত্মজীবনীতে তা 
. শলখেছেন। শওকত'ওসমান এখন বাংলাদেশের নামী লেখক। সে যুগে কোন 
: মৃসলমান শ্যামবাজারে যেতে সাহস করতেন না। কিন্তু শওকত আমার উপর 
এভরসা করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজাঁরোডের কাছে এসে আমাদের গাড়ীতে ওঠেন। 
এই চেষ্টার ফলে প্‌বেন্তি সংগঠনগ্দাঁলর সঙ্গে তৎকালীন কমিউানস্ট পাঁটর 
.- জেলা কাঁমটি সাহায্যে ির্মলচন্দ্র চন্দ্রের ২৩ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের, (বর্তমানে 
- ধর্ম লযন্দ চন্দ্র স্ট্রীট ) বাড়ী থেকে হিন্দ মুসলীম শিল্পা সাহাত্যকদের এক্যবদ্ধ 
, শোভাষান্রা বার হ’য়-এবং কয়েকটি জনসভা হয়-যার একাঁটর সভাপাতি 
CEE দাস। আজকে শুনলে অনেকে বিস্মিত হবেন যে 
ব্যাপারাট কাঁব বিষদুদের' ভাল লাগোন-তেমান তরাশহকর ' বন্দোপাধ্যায়েরও 
.না। তাঁদের আঁভযোগ হল সজনীকান্ত দাসের মত প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের 


সি 


মার্চ জুন ১৯৯৪ স্মৃতিচারণ" ২০৯ © 


face নামী eee ee পার সভায় বিষণ দে বলোঁছলেন “গধৌবাব * 
আটিস্ট এসোসিয়েশনে তাঁর প্রভাব বান্ধ করার জন্য এইসব করছেন MS 

গোপালদা' তীর প্রাতবাদের সুরে বললেন, সুধীবাবু Simpleton বা 
naive নন--তাঁন যা'করেছেন তা" ‘পাটির নির্দেশ মেনেই করেছেন 1৮ এ বা 
৪৬ নং ধর্মতলা বইয়ে নেই । 

: এতক্ষণ যা বললাম তা প্রায়ই লাখ প্রমাণ। fag আলাখত 'দুট বর, 
কথা না বললে- আমার খণ-শোধ হবে AT | a সালে কমিউনিস্ট পাঁটর ” 
OS TH APT SA যুগে গোপালদা তার রচনার জন্য সংস্কারবাদী" বলৈ ' i 
নিন্দিত হয়োছলেন এবং আম ক করে জেল থেকে ছাড়া পেলাম-এই লন্দেহে 
পার্টি থেকে সাসপেন্ডেড হয়োছলাম। পরে ধরণী" গোস্বামীর তদন্তে সন্দেহ - 
নিরসন হলে পাটি-সদস্যপদ 'ফিরে -পাই। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় তখন 
সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় থাকতেন। আম ota Fra 
করতে গেলে তান বামপন্ছণ সৎকীর্ণতার নিন্দা করেও আমাকে বললেন, ‘তোমার ' 
সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করলে হয়ত ÅT সাসপেনডেড হবো ।” 
এরপর, ‘আম গোপালদার সঙ্গে দেখা করলাম তাঁর বাসায় নয় গড়ের মাঠে মন:মেণ্টের ' 
ais | ‘তান অত্যন্ত শোকের সঙ্গে বললেন; 'সুধী, আম সাহিত্য লৈখা" ছেড়ে ' 


Arete খাল কৃষকসভার নোটিশ লাখ আর চিঠির জবাব দিই” অথচ . 


সাহিত্য বিষয়ে না লিখলে আমার' রেশনের পয়সা জোটে না। কিন্ত আমার 
সাহত্যিক প্রবন্ধ নাঁক সংস্কারবাদাী।' আম বললাম, গোপালদা, রাজনৈতিক ভুল: 
যদ হয় প্রাতবাদ তো করতে হবে।' জবাবে তান বললেন, পা'ঁটকার্ডের সম্মানে | 
তা" করতে পারাঁছ না। আম ‘তখন বললাম. “গোপালদা; আমীর আপনার : 
পাটকার্ডের থেকেও ভারতের ভাঁবষ্যৎ, শোষিত, ates ' জনপীধারণের SAN: 
অনেক বড়। কমিটানস্টরা' যাঁদ F: করে তাহলে ve SIAR অন্ধকার ইয়ে 
যায়।” 

আমার ধারণা গোপালদা ও নীরেনদার মানাঁসক অবস্থা দেখে বোধকাঁর আমি 
পাটি সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়োগুলাম। আমার থেকে অনেক বড় 
পাঁডত অথচ নিবোদত প্রাণ ব্যক্তি কেন ভাত হবেন? | রী 

কিনতু পরবতীর্যুগে aegis আন্দোলন ছাঁড়ীন। ভারতের কমিউনিষ্ট 
পাটি বিভন্ত হয়ে যাওয়ার পরে পরম্পরের' বিরুদ্ধে গালাগাল ও কুংসাপ্রচার বেশ 
[িছদন চলোঁহল । 'একাঁদকে এস. এ. ডাঙ্গে ও অপরাদকে THETA আহমেদ 

১৪ 


২১০: পাঁরচয় চৈত্র-আষাট় ১৪০১ _ 


গুরুতর অভিযোগে Biers হাঁচ্ছলেন। এই অবস্থায় গোপালদা তাঁর AAT - 
. নারাণের কুলে বইটিতে মুজফ্ফর আহমদ সম্পর্কে অবস্মরণীয় এক -প্রশাস্তি- 
রচনা করেন। , বইটি তান যোঁদন কমরেড মুজফ্ফর আহমেদকে দিতে যান আম 
wan Snia ছিলাম। TETA GM আমাকে সেই অংশাঁট পড়তে. বলেন। 


তারপর আম তখনো চাকরী কাঁর বলে তখনো আমার একটা মোটরকার ছিল l 


গোগ্রাল্দাকে পেশীছে দেওয়ার্সময় জিজ্ঞাসা করলাম,“আপনার পাট আপনার এই 
বই- লেখার জন্য নিন্দা.করোন-? -দপ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে তান বললেন, করলেই T | 


কে পরোয়া করছে।?. আমার তক্ষ্মাণ সেই মনদুমেন্টে সাক্ষাৎকারের দশ্যাটি মনে: 


পড়ল,। - wife পেলাম | গোপালদা: যখন থেকে পাটনাতে অধিকাংশ সময় কাটাতে. 


লাগলেন তখন থেকেই আমার সঙ্গ-তাঁর সংযোগ কমে ATA | আমিও ১৯৭৬-সাল -> 
থেকে গ্োপালদার মতোই হাঁপের রোগে আক্রান্ত হই RA চিঠিতে এ ' 


রোগ. সম্পর্কে তাঁর উপদেশ FRIAR FAR | কিন্তু রাজনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে 


শেষ আলাপ কার বোধহয় চার বছর আগে, তাঁর ফ্ল্যাটে গয়ে । আম বনদৌছিলাম, -. 


গোপালদা ১৯৪৫ সালে মজফফর আহমদ আমাকে দিয়ে অস্ত্র. সংগ্রহ করেছেন | - 
যখন. pilates আমতে বিদ্রোহ SG হয়, সেসময় যাঁদ. আমরা অর্থাৎ ভারতের... 
কমানিটরা কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে ভারতীয় সৈন্যও জনসাধারণকে 7 
য়ে সশন্ন বিদ্রোহ করতাম এবং, তাতে পরাজিত হতাম, যেমন ব 

রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে হয়োছল তাহলে অন্ততঃ e 


জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীবাদী নেতৃত্বর - মুখোস একেবারে খুলে :যেত এবং - 


দেশদ্রোহণ, এই নিন্দা আমাদের শুনতে হতো না ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দো- 


লনের বিরোধিতা করেছি বলে। গোপালদা আমার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। . 


আমার সঙ্গে সেই তাঁর শেষ কথা। আমার Wie রাজনৈতিক জানে গোপালদার 
মত. লোক আম অল্পই পেয়োছ-যাঁদের জীবনযাপনের ও মতামতের সঙ্গে. 
পাঁরাঁচিত হয়ে নিজের জীবনকে ধন্য মনে FATE | 

সুধী প্রধান 


"গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার পাঁরচয় 'তাঁরশের দশকের শেষ থেকে। 
তখন তান বিবেকানপ্দ রোডে মানিকতলার মোড়ের কাছাকাছি থাকতেন। আম 
তখন কৃষক সভার কাজের সঙ্গে রীতিমতো E l জেলা থেকে কৃষক সভার কর্মী . 


বা সেকাজে ie কল্কাতায় এসে কাকাবাবর (মজফফুর আহমদ ) সঙ্গে 


A 


Tb Sa ১৯১৪ : ্মাতচারণ "৯১১ 


আগ্রহী অনেকেরই তখন সেটা জানা ছিল! গোপাল হালদারও CAGLIO: 


মনে হয় ১৯৩০:৩ই থেকেই নোয়াখালির কক আন্দোলনের. কমীর্দের সঙ্গে 


গোপাল হালদারের সঙ্গে য়োগ ছিল, .নোয়াখালর RAA কলকাতায় এলে 
Asis তাদের আমার কাছে পাঠিয়ে নিহত থাকেন oe ee 
PLGA হয়ে ছিল এভারেই । ' 

তবে গোড়ার কথারও একটা সরু থাকে। রানির পার আমরা 


"দু'জনেই পরুপরের সম্পর্কে জানতাম -গোপালদা “প্রবাসী” ভার্ন eY 
'প্রভৃত-সেকালের FLATTS সামাঁয়ক পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই AZAR ১৯০৪ 


সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বর্ধমান জেলায় আমাদের পারবারিক ভুমিকা সম্পর্কে 
যথেষ্ট অবহিত fama! সেই জানাটা আমাকে তাঁর কাছে পাঁরাঁচত হয়ে উঠতে 
fea সাহায্য করোঁছল । অন্যাঁদকে আমিও তাঁকে জানতাম একজন fae 
বুদ্ধিজীবী 'প্রর্গাতশীল চিন্তার মানুষ হিসেবে। ফলে পরিচয় নি হয়ে উঠতে 
Wi হয়ান। - 

O পাঁরটয় ধনিষ্ঠ হওয়ার আরেকটা কারণও ঁছল। 'গোপাল নী 
বোন লক্ষী হালদার ডাস্তার "ছিলেন । ধ্মতিলা APA যে বাড়তে 'তীন ফ্ল্যাট 
FACE বাস করতেন, 'আমরা তার কাছাকাঁছ থাকতাম | পরে একই বাড়তে থাকতাম 
পাশপাণশ ফ্ল্যাটে । সেখানে ও"দের দাদা BOTA হালদার পাটনা থেকে কলকাতায় 
এলে উঠতেন।, তখন তাঁর কলকাতায় আসাও ছিল ঘনঘন | ater’ আম az 
cas স্থদ্পশে এসোছ। কিন্তু রঙীনদার' মতো এমন সর্ব অর্থে অনন্য 
মানুষ খুব কমই" দেখেছি। রঙণনদা'র 'সঙ্গে গোপালদা'রও সম্পর্ক হল এতো 
হি একজনের পাঁরাঁচিত ও বন্ধূগোষ্ঠণ খুব সহজেই অন্যজনের ঘানষ্ঠ হয়ে 
উঠতেন। পরের একটা কথা, আগেই বলে নিই। গোপালদা “কমিউনিস্ট 
পাঁটিতে যোগ দেওয়ার পরে যখন বোনের .বাড়িতে এসে উঠতেন মাঝে মাঝে তখন 


O কাকাবাবু (কমরেড FANE আহমদ ) ও আমরা সবাই ওখানে থাকতাম | 


তখন.তো. আমরা প্রায় একই পাঁরবারের লোক হয়ে গিয়েছিলাম | 

' নোয়াখালি প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও মনে পড়ছে । গোপলদার শ্র্ধেরেজনদের 
মধ্যে ছিলেন নোয়াখাির adit কংগ্রেস কমা ক্ষিতীশ চৌধুরী । কৃষক 
আন্দোলনে সিন যোগ 9 তিরিশের দ দশকে। জেলের বাইরে থাকলে তিন 


Ly 


২২ -হ পার bin Sry ১৪০১ ' 


Pig” আল্দোলনই করতেন গোৌপালদানর ' aR ভিত পা কাছা 
এ 422 | 

;" যতোদ;র মনে. পড়ে -কৃষকসভার+ কর্মী oe গোপালদা সারা. ভারত 
ve সভার/গয়া' আঁধবেশনে, যোগ দেন-। কলকাতা থেকে তাঁর. সঙ্গে গয়ে 
ছিলেন" গকীল. প্রাতিভা দেবী । : বিমল. প্রীতভা তার আগেই ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনে ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়য়ে রি গোপালদা"র সঙ্গে এবার কৃষক 
০248 যোগ ঘটে। . 7 


OSDO সালে "যুদ্ধ বাধলে" হী চি | 
FARA তখনকার গোপন: পাট, সেন্টার. সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকেই: প্রাদেশিক 


কুস্রক.সভার চার্জ দেয় ]. ATT ভারত কৃষক. সভার অন্যতম নেতা ও পরে 
সম্পাদক হন কমরেড .আবদল্লা রসূল. কিন্তু তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। 
তখন ante লেক, FSU প্রভূতিতে -অনেক কমরেড ছিলেন 1 পাটি. ঠিক 
করে. গোপাল হালদার SAS সভার: দায়ত্ব নেবেন। এটা ঘটে সম্ভবতঃ ১৯৪০ 
সালের শেষে । গোপালদা’কে এই দাঁয়ত্ব দেওয়ার HATO কারণ ছল ।-. প্রথমতঃ 
কৃষক আন্দোলন তখন বাংলার চেয়ে. KATAR বেশ জোরালো ছিল]. aetta 
FE OTET: প্রায়ই + পাটনা যেতেন (এবং সেখানকার Ra মানুষের সঙ্গে 
aro feria |. পাটি আন্দোলনের, স্বাথে' সেটা. কাজে লাগাতে চায়: 
. আরে দ্বিতীয় - কারণ হলো. তখন গোপালদার বেশ stains intellectual 
image, পাটি সেটাও কাজে লাগারার, কথা চিন্তা করে TEEN 
E ক্ষক re, গোপালনা ও আমি সংগঠনের অনেক GPC ভারতের 
নানা জ্যয়গায় গোঁছ। যেমন নাগপুরে, TEATS এবং অন্যত্র .. এই প্রদেশের 
সম্মলনগণীলিতে তো প্রায় সবর. ,আমূরা একসঙ্গে গোঁছ।, তখন দেখতাম কৃষক 
সুমস্যা নয়ে তান অনেক চিন্তা ভাবনা রুরেন। তার প্রচারের বহ দলিল তাঁরই 


TOA |, পাটি তখন. 'জনযুদ্ধের' লাইন নিয়েছে। . তখনও: .কোন..মতাদর্শগত 


বিরোধ টোন, তাঁর সঙ্গে । SAE Sh 

পঞ্চাশের মন্বস্তরে, TINTS, সেই : চেরম্‌- নার Sen 
যখন TAA গসার্জের Bore. রচনা করেন, তখন TAS আন্দোলনের 
রত অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন ডকুমেন্টারী উপন্যাস রায় সাহায্য করোঁছল। | 
কৃষক আন্দোলন .ও FSU. থেকে :গোপালদা পাটির নির্দেশে পারচয়া 


aa ace আদেন। 'তখন থেকেই' কমক্ষেত্রে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে পাঁড়। 


মার্ট- জুন ১৯৯৪ স্মাঁতচারণ ২১৩ 


তবে একটা কথা বলা দরকার এখানে | আমি লাঁখয়ে লোক নই! RR 
‘পাঁরচয়’ সম্পাদক রুপে গোপালদা আমাকে দিয়েও, ‘পরিচয়ে’ AIA HEA 
তখন প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা? বই 'হসেবে বোঁরয়েছে। তাঁর কথাতেই 
আম পাঁরচয় 'পন্তিকায়' এই, বইটির একটা . সমালোচনা লিখোঁছলাম। বোধহয় 
পাঁরচয় পান্রকায় সেটাই আমার প্রথম ও শেষ লেখা । তাই এতোদিন পরেও 
কথাটা মনে আছে। 

পাটির রণাঁদভে পর্বেও আমরা প্রায় একই সময়ে জেলে যাই । তারপর নানা 
পর্ব পবস্তিরের মধ্য দিয়ে ১৯৫৩ সালে যখন ফিরলাম স্বাভাবিক পাট কাজকর্মে 
তখন গোপালদা*র সঙ্গে যোগাযোগ আরো কমে আসে। ফলে তাঁর কাজের 
FAF কোন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারো অনেক পরে পাট 
ভাগ হয়। তখন কিন্তু ঘটনাচক্রে আমরা আবার কাছাকাছি বাস করতে সুরু 
করোঁছ। পাট ভাগ হলেও, রাজনৌতক মতামতের পার্থক্য দেখা লেও 
আমাদের ব্যান্তগত সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল | আইনগত কোন ব্যাপার হলেই তান 
আমার সঙ্গে আলোচনা করে নিতেন। সেটা আমার বাড়তে কিম্বা তাঁর বাড়তে 
ROT | 

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখ গোপালদা'র সব রচনা আম পাঁড়ান, আর যা পড়োছ 
তার সব কিছ কথা আমি বা আমার দাদা মেনে নিতে পাঁরান। তাঁর বহু 
পঠিত ory “সং্কৃতির রূপান্তর” এই পায়ে; পড়ে । রেনেসাঁস ও হিন্দু জাগরণ 
ইত্যাঁদ নিয়ে সেখানে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা এবমত নই। 

মানুষ হিসেবে গোপালদা "ছিলেন আকর্ক ব্যন্তিভু। কোন বিষয়ে মত 
পার্থক্যকে বড়ো করে দেখতেন না। সব বিষয়ে সকলের কথা শোনার ব্যাপারে 
তাঁর মানসিক ওঁদার্য ছিল । পাট জীবনে এটা একটা মহৎ গুণ। নিজের 
মত অন্যদের উপর চাপরে দেওয়া নয়, তাদের সঙ্গে আলোচনা, তর্ক গবতক করা 
তার জ্বভাবসুলভ ছিল। আসলে জে ‘আড্ডা'র মানুষ ছিলেন বলেই কথা 
বলা ও শোনায় কোন ক্লান্ত ছিল না। আমার সঙ্গে তাঁর যে দেহের সম্পর্ক ছল 
সেটা জীবনের বাঁক কটা MAS ভোলা যাবে না। 


মনসুর হবিবুল্লাহ 


১৯, ৬-৯৪ 


. পরিশিষ্ট-১ 


Rer শতকের ছি ও ATA হালদারের ' 
O ARRIR 


Taare ১১ ফেব্রুয়াঁর ১৯০২] মৃত্যুঃ ৪ অক্টোবর ১৯৯৩ ] 
| সংকলন ও সম্পাদন! £ অমিয় ধর 


[ সাহত্যের মধ্যে লেখকের মানসভুবনের কথাই মূলত ব্যস্ত হয়, তবে এই 
O আনসভূবন গঠনে লেখকের ব্যান্তজীবন ও tated দেশ ও কালের পটভূমি সক্রিয় 
P উপাদান হিসাবে কাজ করে। কলাকৈবল্যবাদীদের বাদ দিলে মহৎ শিল্পী মানই . 
সমাজ সচেতন! সমাজ বিকাশের ধারার সঙ্গে তাঁর সূজন-ক্রিয়ার সম্পক কোন 
না কোন ভাবে থেকেই যায়। শিল্পায়ন ক্রিয়াটি কখনই সমাজ নিরপেক্ষ স্ব 
ব্যাপার নয়, বরং বহুলাৎশেই সমাজধর্মজাত। সামাজিক মানুষ ও তার বৈষাঁরক | 
ও arise জগতের সমস্ত রকম মানাবক কিয়াম ই শিল্প সাহিত্যের এলাকাভুন্ত। 
'কাঁবজীবন” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহত্য-বিচারে লেখকের অন্তজাঁবনের মুখ্য 
ভীমকার কথা উল্লেখ করেও লিখেছেন, এমন অনেক কাব আছেন, “তাঁহাদের 
কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র PAN দেখলে তাহার অর্থ বিস্তুততর, 
ভাব, নাবড়িতর. হইয়া উঠে।” গোপাল হালদার এই শ্রেণীরই লেখক- তাঁর 
_ স্মীহত্যকর্মে তাঁর, জীবন জাঁড়য়ে আছে। তাই গোপাল হালদারের সাহত্য- 
সাধনার স্বরূপ উপলাব্ধর ক্ষেত্রে লেখকের ব্যান্তিজীবন ও তাঁর দেশ কালের পট- | 
Bier পারচয় গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন | 
গোপাল হালদারের মতে “সাহত্য লেখকের STS “LPR 


২. পাঁরচয় চৈত্_আষাঢ় ১৪০৯, 


BAA মধ্যে নানা প্রসঙ্গেই . {তাঁন উল্লেখ করেছেন, “তবু RR আমাকে নিয়েই 
আমি নই। দেশ ও কাল নিয়েই আমি৷ ইতিহাসে যে-কাল।ন্তর আরম্ভ 
হয়োঁছল, তা প্রাতাদনই দূরবরিতর হয়।. দেশে স্বাধীনতার উন্মাদনা" সাধ্য কি 
ভুলে থাকব সেই যুগঃআবর্তন P (রূপনারানের কলে RS AGA. ২৩)। 
গোপাল হালদার ষুগ-আবর্তনের কথা কখন ভুলে থাকেন নৈ ; বরং তাতে 
লগ্ন হয়ে আন্দোলিত হয়েছেন এবং সাহিত্যে তাকেই প্রার্থামক গুরুত্ব Ga i. 
for স্পণ্ট ভাষায় বলেছেন, "আমার পক্ষে আরও একটা কথা ,আছে । প্রথম 
থেকেই সাহিত্য আমার কাছে স্বাধীনতার প্রেরণার বড়ো পাঁরপোষক। তাতে 
যেমন স্বপ্নে মেতোঁছ, তেমান অন:ভব করোঁছ পরাধীনতার গ্রান। "*সাহত্য- 
সাধনা ও স্বাধীনতার সং্গ্রাম-মুলত একই সত্যের T দুশপঠ P-a কুলে, ৯ম 
_ Waa ৯২৯৩) | গোপাল হালদারের আত্মজীবনী, তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাস পাঠ 
করলে যে-কোন “পাঠকই লক্ষ্য করবেন, গোপাল হালদার তাঁর দেশ ও কালের 
সমাজ-সৎস্কৃতির TAIT বিশ্লেষক, তার রূপান্তরের আদর্শীনষ্ঠ কাঁরগর এবং 
সমকালীন ইতিহাসের মননশীল কথাকার | তাঁর ব্যান্তজীবন, রাজনৌতক জীবন 
ও লেখকজ্জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রাথত। ] 


১৯০০ গ্রীস্টাব্র বাঁরসা মুন্ডার নেতৃত্বে (১৮৯৯-১৯০০ ) ছোটনাগপ্রের 
Tor অভ্যুখান। স্বামী গববেকানন্দের দ্বিতীয়বার ইউরোপ ও টিনা মণ, 


সঙ্গে ভ ভাঁগনী 'নবোঁদতা। 

O ৯৯০১ শ্রীঃ ডিসেম্বরের শেষে কলকাতায় কংগ্রেস-সম্মেলন । এলাহাবাদ 
থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঙলা মাঁসক পান্রিকা প্রবাসী”র আত্ম 
প্রকাশ । EPRA রবীন্দ্রনাথের ব্য আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। 


* ১৯০২ খ্রীঃ ১৯ ফেব্রুয়াণীর ( বাং ২৮ শে মাঘ, ১৩০৮ ) ঢাকা-বক্রমপুরের 


 বদ-গাঁও পৈতৃক ভদ্রাসনে গোপালচন্দ্র হালদার জন্মগ্রহণ করেন। হালদারগোত্তী - 


ভরবাজ গোত্রের রাটীয় ব্রাহ্মণ, মুখহাট গাঁই, তবে “আটপুরুষ ধরে ফারাঁস 
পদাবতে WES 'হালদার' ।”_( রুপনারানের কূলে, ২য় খণ্ড / প্‌ ১৯৮)। পিতা 
_সীতাকান্ত হালদার ৷ মাতা_ _বিধুমখী দেবী । পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। 
বড়াঁদ লাবণ্য, ছোট তিন বোন_সুব* (জ্যোৎস্না), বিদ্যুৎ ও ABTS | ছোট " 
দই ভাই-গো রাঙ্গ ও নিত্যানন্দ lL 

১৯০২ খ্রীঃ জাপানী শিল্পী ডঃ কাকুজো ওকাকুরা ভারতে ত আসেন। স্বামী 


Be 


>» 


মার্চ -জুন ১৯৯৪ গেপাল হালদারের জীবনপঞ্জী তু 


দ্ববেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও ভাগনী নিবোঁদতার সঙ্গে ডঃ ওকাকুরার পাঁরচয় হয় |. 
তাঁদের মধ্যে অখণ্ড এঁশয়ার (‘Asia is one ) মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়। 
জানুয়ারি ১৯০২, ওকাকুরার আমন্দুণে স্বামীঞ্জীর বুদ্ধগয়া ভ্রমণ | ২৪ মার্চ 
কলকাতার ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে গৃপ্তবিপ্লবী সামাত প্রতিষ্ঠা । 
ভঁগনী নিবেদিতা ছিলেন এই গুপ্ত পাঁমতির অন্যতম প্রাণশান্ত। ৪ জুলাই, ' 
১৯০২, স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। 

১৯০৩খ্বীঃ ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩১০) ক্যালকাটা গেজেটে 
বঙ্গভঙ্গের সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয় | 

১৯০৪ প্রঃ বঙ্গভঙ্গের প্রন্তাব কার্যকরী 'করার জন্য লর্ড কাজ'ন-এর পূর্ব বঙ্গ 
পারদর্শন। সখারাম গণেশ দেউস্কর-এর দেশের কথা" গ্রন্হটির প্রকাশ ৷: 
২২ জুলাই, কলকাতার মিনা মণ্চে রবান্দ্রনাথের “বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ পাঠ), 
১৪ ডিসেম্বর TAMAI উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা" পান্নার প্রথম প্রকাশ | 

১৯০৫ প্রঃ ১৯ জুলাই কার্জনের “পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন 
প্রদেশ গঠনের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোধণা। ৭ আগস্ট টাউন হলের সভায় বঙ্গ- 
ভঙ্গের বিরুদ্ধে 'ব্রটিশপণ্য বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ । ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর 
হয়। RÉRE কলকাতায় 'অরন্ধন' পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 
‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’, গান গেয়ে হাতে হাতে 'রাখাঁবন্ধন’। বিকেলে 
ফেডারেশন হলের সভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধ ঘোষণা পাঠ। 

১৯০৫ রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশীন্ত' প্রবন্ধ গ্রন্ছের প্রকাশ । ৪ নভেম্বর কলকাতায় 
gad উদ্যোগে ‘এণ্টি-সাকুলার সোসাইটি" প্রীতষ্ঠা। ৮ নভেম্বর রৎপ্রে 
প্রথম “ন্যাশনাল স্কুল' স্হাপন। 

৯৯০৬ খ্রীঃ ১৪-১৫ aie আ্বনীকুমার দত্তের উদ্যোগে বাঁরশালে 
প্রাদোশক সম্মেলন, সভাপাঁত TWAS আবদুল রসুল। সেই সঙ্গে সেখানে 
সাহত্যসম্মেলন WES হয়-সভাপাঁত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুলিশ ববরতায় 
উভয় সম্মেলনই পন্ড ZA l 

বারশালে L বর্বরতার প্রাতিবাদে বাঙলার বিপ্লবীদের RAPA “যুগান্তর” 
২২ এপ্রিল সম্পাদকীয়তে লেখে,_“দেশের ৩০ কোণট মানুষ যাঁদ তাদের ৬০ 
কোটি হাত প্রীতরোধের প্রতিজ্ঞায় তুলে ধরে, তবেই HH হবে এ অত্যাচার । 
এবমান্ন শৃত্তি দিয়েই শান্তর প্রকাশকে স্তব্ধ করা সম্ভব ৮” 

-১৯০৬-এ "বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেঙ্গ-এর প্রাতত্ঠা,-অধ্যক্ষ water ঘোষ t 


৪ . পারিয় চৈন্-আষাঢ় ১৪০১ 


ঢাকায় AFR ইংরেজ র্মচারাদের ছন্রছায়ায় 'সারাভারত মুসলিম লীগ-এর 
প্রতিষ্ঠা | 'বন্দেমাতরম' 'দৌনিবপন্রের আত্মপ্রকাশ | কলকাতায় কংগ্রেস আবেশ. 
সভাপাত দাদাভাই, নৌরজী। 'বায়ন্ত শাসন বা স্বরাজ-ই কংগ্রেসের লক্ষ্য 
একথা ঘোষণা করে চরম, ন্হী ও নরমপন্ছর্দের মধ্যে আপসের চেষ্টা | 
. - পর্রভারতাঁয় রেল, সরকারী ছাপাখানা, পৌরসভা ও বৃটিশ মালকাধীন 
কন্রকলে BIRT কর্মচারী ধর্মঘট | ২৭ জুলাই: ১৯০৬, ‘সন্ধ্যা’ পাঁতকার দপ্তরে 
‘রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন” -এর প্রতিষ্ঠা। | | | 
১৯০৭ ats ১৯০৫-এর প্রথম রুশ বিপ্রবের কথা বিপ্লবীদের বে-আইনী 
ইস্তাহার, ‘HINT বাঙলা পর প্রকাঁশত। বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'যুগান্তর-এ 
রাজন্রোহের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দুনাথ 
দত্তের এক বছর HATS | “বন্দেমাতরম' পান্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে আদালত 
অবমাননার দায়ে pant নেতা “বপন পালের ৬ মাস কারাবাস । E 
চরমপন্ছী ও ন্রুপন্ুদ বিবাদে সুরাট আঁধবেশনৈ কংগ্রেসের প্রথম ভাঙন | 
লালা ল লাজপৎ রাই ও aise সর নৈতৃত্বে সেচকর ও খাজনা are 
প্রীতবাদে পাঞ্জাবে কৃষক বিক্ষোভ | লাজপৎ রাই ও আঁজত 'সংকে গ্রেফতার করে 
মান্দালয় জেলে প্রেরণ | i 
১৯০৭ গাঁ রামানন্দ sao সম্পাদিত ইথরোঁজ মাসিক পাকা 
“মডার্ণ 'রাঁভউ-এর আত্মপ্রকাশ | l 
১৯০৮ খ্রীঃ প্রফুল চাকীর আত্মদান। aiam বসুর ফাঁস । iA 
qaa মামলা । . প্রমাণাভাবে অরবিন্দের মুন্তি। areata ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের atea | 
'কেসরাঁ, a FAIA আত্মদানের প্রশান্ত । রাজদ্রোহের অপরাধে 
‘ama সণ পাদক বালগঙ্গাধর তিলকের ৬ বছর কারাদণ্ড । 'তিলককে মান্দালয় 
জেলে প্রেরণ প্রতবাদে বোম্বাই শ্রামকদের সাধারণ ধর্মঘট। কানাইলাল দত্ত 
ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁস। | 
* ১৯০৮ ats “স্বদেশী যুগের প্রথম যে স্মৃতি আমার মনে ম্পন্ট তা 
এই-এখন জান তা ১৯০৮ সালের ৩০ এাঁপ্রলের ঠিক পরেকার কথা, বয়স যখন 
আমার ছয় বছর | বাবার বৈঠকখানায় বসোঁছলেন সেনের পদস্থ একদল ভদ্রলোক, 
অনেকেই তাঁরা সরকার চাকরে"" আমার কানে গেল-মনেও গেঁথে রইল- 
সেখানকার একাঁট আলোচনা $ “রেলচ্টেশনে আত্মহত্যা করেছে-ধরা দেবে 


® 


x 


মার্চ জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপন্রী ¢ 


না "-'আমার স্বদেশী-চেতনার জন্ম বৈঠকখানার সেই ১৯০-এর মে মাসের 
ওই টুকরো-টুকরো কথার আলোচনায় 1--"তবু মনে পড়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে 
বেসরকাাঁর স্কুলের ছাত্র আমার অগ্রজরা স্কুলে গিয়োছলেন, খাল পায়ে, চাদর 
গায়ে। মনে পড়ে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ' কানাইলাল ও সত্যেন্্নাথের সম্বন্ধে 
প্রশংস আলোচনা বাড়তে, বাজারে, পথে-ঘাটে সবন্ধ।»_(রূপনারানের কূলে: 
-১ম খ্ড-পৃ ৮6 ) | মি টি ভি? সই 
গোপাল হালদার এসময় বাড়ির লাগোয়া 'বঙ্গাবদ্যালয়ে'র ছান্ন। 

* ১৯০৯ খ্রীঃ ভাইসরয় মিণ্টো ও ভারতের Aaa মলি নতুন ভারতীয় 
পারিষদাঁবাধ প্রবর্তন করেন-এঁট মাঁল-িন্টো সংস্কার নামে খ্যাত। গোপাল 
হালদার নোয়াখালর আর. কে. জুবিলী স্কুলে ভাত হন। 

১৯১০ খ্রীঃ জাতীয়তাবাদী সৎবাদপন্র দমনের জন্য নয়া প্রেস আইন। এই 
আইন বলে সরকার এলাহাবাদের উদ: সাপ্তাহিক “গ্বরাজ্য' AATA প্রকাশ বন্ধ 
করে দেয়! রবীন্দ্রনাথের. ‘গোরা’ উপন্যাস প্রবাসী” পান্রিকায় ধারাবাহক 
প্রকাশিত হয় (ভান্র, ১৩১৪ থেকে ফাল্গুন, ১৩১৬ পর্যন্ত ) এবং ( মাঘ, “Sosy ) 
FLATT ১৯১০-এ গ্রন্ছাকারে প্রকাশিত হয়। 

* ১৯১১ খ্রীঃ লর্ড হার্ডগ্রের উদ্যোগে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ । ভারতের রাজধানী 
কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর। রাজা AGN জঙ্গে'র ভারত পাঁরদর্শন, দিল্লীর 


দরবারে ভারত সম্রাট হিসাবে তাঁর আঁভবেক। মোহনবাগানের শীল 


জয়। . 
“মোহনবাগান শীল্ড পেল | সেই উৎসাহ পূ্ব-বাঙলার ওই ছোটো শহরেও 
ছাঁড়য়ে পড়ল ।".-আপাতত ১৯১১-এর মোহনবাগানের জয়ে ফুটবল থেকেও যে 
স্বদেশির ফুলাক ফুটে বেরুল বাঁড়র কে তা বুঝবে? আরও কতখান থেকে যে 
তা বেরুচ্ছে, তাই বা কে জানে ANATA পাতা থেকে এক অবোধ কিশোর 
একটুও না বুঝলেও কী বুঝত, আর কা আগ্রহে পড়ত রামলাল সরকারের 
১৯১১-এর চীনা বিপ্লবের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত "দায়ী কেউ নয়_-তখন alae, 
আগুনের আঁচ তার বাতাসে ৷” 
-(রূপনারানের ক. [লে-১ম PTA ৯৪-১৯৫ ) | 
১৯১২ খ্রীঃ দিল্লীতে বিপ্লবীদের নিক্ষিপ্ত বোমায় লর্ড ates মারাত্মকভাবে 


-আহত কংগ্রেস কতৃক ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্য কাঠামোর মধ্যে স্বায়ন্তশাসনের লক্ষ্য 


ঘোষণা | 


v পরিচয় চৈত্র_আযাঢ় ১৪০১... 


. ১ ১৯১৩ খ্রীঃ হাণডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় মাস্টার আমীর চাঁদ, 
আবোধাবহারী, বালমূকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস_এই চার festa ফাঁস। 
আনোরিকায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের হিন্দুস্তান গদর পার্ট” WA 

. *" ১৯১৩ aig ইথরেজিতে অনাদত “iaaa ( Song offerings ) 
কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ। “রবীন্দ্রনাথ সদ্য 
তখন পুরস্কার্টা পেয়েছেন।"--সাহিত্যের স্বীকৃতিতে সমগ্র জাতির প্রীতষ্চা, 
এই কথাটা বিশেষভাবে মনে গেথে রইল এই AA P রুপনারানের কূলে_ 
১ম খডপৃ ১৩৬)। - 

“..১৯১৩-১৯১৪-তে রবীন্দ্রনাথের 'গীতার্জাল' হাতে পাবার পরে রবীন্দ্রনাথই 
হলেন প্রধান জিজ্ঞাস্য। তখন আমাদের জীবনে লাগল রবীন্দ্রযোগ। সাহস 
হল দুর্জয়। ঘরের বাঁধানো 'প্রবাসী'র কে দৃষ্টি গেল বিশেষ করে-কারণ, 
রবীন্দ্রনাথের প্রধান বাহন SATAY, বাড়তেই তা সরাক্ষত। 'গোরা'ই সর্বাগ্রে 
পড়লাম। ভয়ে-ভয়ে, ধারে-ধীরে। ঘটনা অপেক্ষা ভাবনা যেখানে প্রধান 
“এমন উপন্যাসের সঙ্গে সেই প্রথম পাঁরচয়।”_(রুপনারানের কূলে-১ম খণ্ডপং 
১৪২)। | | af 

‘ভারতবর্ষ? ( আষাঢ়, ১৩২০ ) APTA আত্মপ্রকাশ | 

১৯১৪ খ্রীঃ ৪ আগস্ট রম SRA সূচনা | জেল-মেয়াদ শেষে তিলকের 
মযান্তলাভ। 

কলকাতায় ডালহাউীসি স্কোয়ারে 'রডা রোগির আমদান করা ৫০ট 
মাউজার পিস্তল ও প্রচুর গল ২৬ আগস্ট বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। 

« ১৯ সেপ্টেবর 'কোমাগোটামারু; নামে এক জাপানী জাহাজ ভাড়া করে একদল 

ভারতীয় MAG থেকে বলকতার SNS এসে পে শছায়। এরা গদর পাঁটণর 
_ "লোক এই সন্দেহে প্দীলশ তাদের বাধা দেয়। ফলে সংঘর্ষে পৃঁলশসহ ২০জন 


শনহত হয়। | , 
* ১১১৪ ate “বাঙলা দেশে যাকে আঁগ্নযুগ বলে তার aiaa কেউ যাঁদ 
জাগিয়ে থাকেন তবে সে বিবেকানন্দ 1?-:- “সেই বারো বৎসর বয়সে বাঙলা 


লেখার মধ্য ‘য়েই প্রথম পেলাম 'ববেকানন্দের স্পর্শ-আগণনের পরশমাঁণ” | 
-( রূপনারানের কূলে-১ম খব্ড-প্‌ ৯৬-৯৭)। 

: ১৯১৫ খ্রীঃ বিপ্লবী াসাবহারী বসু ভারতীয় ফৌজের . মধ্যে এক মহা- 
Sam Te সংঘটনের পাঁরকল্পনা (১৯ ফেব্রুয়ারি ) করেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার 


R 
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ফুলে তা বানচাল হয়। ১২ মে, ১৯১৫ রাসাঁবহারী ছদ্মবেশে জাপানে NTE 
দেন। ১৫ ফে্রুয়াঁর, 1সঙ্গাপুরে ব্রিটিশ ফোজের ভারতীয় সেনা বিদ্োহ। ৯ 
সেপ্টেম্বর ১৯১৫, বাঘা যতীনের নেতৃত্বে উঁড়ষ্যার বালেন্বরের কাছে বাঁড়বালামের 
তারে পারখা যুদ্ধ । TIAA ভারত-স্বাধীনতা কাঁমাট গঠন! কাবুলে নিবাসত 
অস্হায়ী ভারত সরকার গঠন । গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। 
রবীন্দ্রনাথের 'নাইটহন্ড' প্রাপ্ত | 

* ১৯১৬ খ্রীঃ “নাখল ভারত হোমরুল লাগ’ গঠন! জাতীয় কংগ্রেস ও 
মৃসালম লীগের মধ্যে লক্ষৌতে সন্ধিচ্বৃন্ত। তিলকের নেতৃত্বে 'হোমরুল' বা 
স্বায়ন্তশাসন আন্দোলনের বিস্তার। 

বিপ্লবীদের পরামর্শদাতা সন্দেহে ভারতরক্ষা আইনে কংগ্রেস নেতা সত্যে্্রন্দ্ 


 মিন্রকে গ্রেফতার । রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের গ্রন্থরূপে প্রকাশ | 


১৯১৬ খ্রীঃ ১৯১৬ সালে ১৪ বছর বয়সে গোপাল হালদার যুগান্তর? 
Taal দলের অন্তভূন্ত হন! 

“গ্রদেশীর দলে ঢুকলাম-না' হল দীক্ষা, না বিশেষ কোনো অন্ষ্ঠান। 
--'দলটা ‘ছল বাঁরগালের শঙ্কর মঠের সঙ্গে সৎ্যুন্ত। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী 
তার প্রাতষ্ঠাতা-এখন 'সর্বতী প্রেস) “সরস্বতী লাইব্রোর', তাঁরই নামাঙ্কিত Y 
_(রুপনারানের কূলে-১ম খণ্ড-পৃ্‌ ১০৫)। 

“আমার কাজ বিপ্লবী সাঁহত্য নিয়ে। বইপন্ন রাখা। পড়ার ঘরে প্যাক 
বাক্সের আলমা'িতে দু-ভাই-এর পড়ার বই থাকত। সেখানে পাঠ্য ,বই-এর পিছনে 
ইতিপূর্বে বাঁওকমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভাঁতও লুকিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলাম ।*'“দেশের 
কথা’, amefata গ্যারিবলদশীর জীবনী, সরা জদ্দৌলা-* গেরিলা যুদ্ধের নানা 
বই, অরবিন্দের পনর, পরে ‘প্রবর্তক’-এমান সব নানা বই সেখানে থাকত স্বচ্ছন্দ | 


. সে-সব বই-পন্ন যাতায়াত করত নানা লোকের কাছে-শহর ছাঁড়য়ে গ্রামেও | সেই 


তালাহীন আলমারর বইএর PEA fale যে-সব জানস স্হান পেয়েছে 
তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একাঁট মশা’র পিস্তল" রডা কোম্পানরই চোরাই 
মাল। কত পথ 'ডাঁঙয়ে এসে আমার আলমাঁরতে পৌছেছে, এবং কতখানে বারে 
বারে দু-এক মাসের মতো ঘুরে এসে আবার সেখানেই বিশ্রাম করেছে। যতাঁদন 
কলেজের শিক্ষার ডাকে আম নোয়াখাঁল ত্যাগ না করেছি ততাঁদন তা ছিল 
আমারই, জমায় 1? (রুপনারানের কূুলে-১ম খণ্ড-পৃ ১০৭ ) | 

১৯১৭ গ্রীঃ রাশিয়ার ফেব্রুয়াঁর বিপ্লব ও জারের পতন। ভারতের হোমরুল 


৮ পাঁরচয় -  &ৈন- _আষাঢ় ১৪০১. 


কা্মাট কতৃক ‘রাশিয়ার উদাহরণ" নামক প্ঠীন্তকা প্রকাশ | ২৪ মার্চ, এলাহাবাদের 
‘অভ্যুদয়’ পাকা লিখল, “Oats, mat জাতীয়তাবাদের কাছে যে 
পৃথিবীর সকল বাধাই তুচ্ছ, রাশিয়ার বিপ্লব থেকে আমার তা বুঝতে পার” 
১৯১৭-র নভেম্বরে রাশিয়ায় বলশোঁভক বিপ্লব এবং লোননের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম 


'সমাজতা'ন্বক রাষ্ট্রের প্রাতণ্ঠা। 
বিহারের চম্পারনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কৃষকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন। 
* ১৯১৭ গ্রীঃ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ_“কতরি ইচ্ছায় কম” ( ‘প্রবাসী,’ ভাদ 
১৩২৪-এ প্রকাশিত ) এবং ‘ছোটো ও বড়ো” (প্রবাসী” অগ্রহায়ণ ১৩২৪-এ 
প্রকাশিত )1 j l an = 
“রবীন্দ্রসাহত্যের নানা ইঙ্গিত তখন মনে জাগতে লাগল | - বিবেকানন্দের 
-প্রেরণার আগুনে শুধু না জ্বলে তাতে প্রদীপ. জ্বালানোর মতো সুযোগ রচিত 
করে দিতে চাইল কাঁবর বাণী। RAVA পাতা" থেকে ‘ছোটো ও বড়ো’ আর 
‘কতরি ইচ্ছায় কম” এসে সেই পুরনো অনবলপ্ত বোধকেই আরও জাইয়ে তুলল- ॥ . 
‘যারে তুম নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধবে যে নিচে।' আর বিদেশীরা মঙ্গল ঘট 
ভাঙবে কি? মঙ্গল ঘট হয়ান যে ভরা /.সবার পরশে AA করা তীর্থনীরে_ 
. তারটা Biggs হোক IAKO হোক, আরেক গ্রামে বাঁধা হচচ্ছিল। “যখন বাজবার 
দিন আবার এল, নন: কো-অপারেশনের শেষ বেলায়-তার আগেই ঘটোছল রুশ- 
বিপ্লব, তখন সন্দেহ রইল না, কানাগালতে পথ রি ৮-(রুূপনারানের কুলে-১ম 
খণ্ড-প্‌ syd ) | | 
১৯১৮ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান। মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড :ইউীনয়নের 
QUIT. | - জাতীয় কংগ্রেসে ভাঙন মধ্যপন্হী নেতা ALPANA বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নেতৃত্বে ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশন -অব ইন্ডিয়া" নামে স্বতন্ত্র সংগঠন ॥ 
জাতীয় আন্দোলন দমনের. জন্য 'রাওলাট কামার প্রস্তাব --গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
. গুজরাটে কৃষকদের খাজনাবন্ধের. আন্দোলন, তাঁর অন্যতম সহযোগী ইন্দুলাল 
যাঁজ্িক।- আমেদাবাদে গাম্ধীজীর নেতৃত্বে মিল-প্রামক্ের আন্দোলন | | 
* ১৯১৮তে গোপাল হালদার আর, কে, জ্বাল স্কুল থেকে 
প্রবেশিকা পরাক্ষায় প্রথম বিভাগে sla’ হন। কলকাতার SPST কলেজে 
"আই, এ, ক্লাসে ভাত হন। গাঁগলাঁভ হোস্টেলের আবাঁসক'। “এই পবান্ত এল 
-১৯১৮ সালে_দাদার ( রঙান হালদার ) সঙ্গে যাত্রা নোয়াখালি থেকে কলকাতায় 
-কলেজে পড়ব। কৈশোর.থেকে উত্তীর্ণ রি যৌরনে IP (ুপনারানের কূলে 
Ere খণ্ড-প ১৪৭ )। 


R 


মাচ'জুন ১৯৯৪ . গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী d 


হোস্টেলের সহবাস বন্ধুদের সঙ্গে মিলে নরম হোস্টেল: 

পত্ৰিকা সম্পাদনা | 

“গোপাল হালদার, পাঁরমল রায় (এক নং ও দুই নং), বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিমলাকান্ত সরকার, গিরিধর চক্র, MATA ঘোষ প্রভৃতি সহবাসী বন্ধুজন" 
তাঁহাদের সাহিত্য মজলিসে স্হান fear পথত্রত্টকে আবার পথের সন্ধান দিলেন J? 
_( area S-AR ters দাস_প্‌ ৬৬ ) | 

ERRA গোপাল হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় হাতের লেখা আঁগলভ' হোস্টেল" 
ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন চাঁলয়াছিল P- (@ প্‌ ৭০) 

১৯১৯ ate মণ্টেগ্-চেমসফোর্ড শাসন সঞ্চকার। ১৮ মাচ! 'রাওলাট 
Oy প্রবর্তন। 'রাওলাট' আইনের বিরুদ্ধে গাম্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 
ডাক ও ৬ এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল। ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালয়ানওয়ালাবাগে 
জেনারেল ও ভায়ারের দেশে নারী পুরুষ বৃদ্ধশু 'নাবশেষে প্রায় এক. 
হাজার নিরন্তর মানূষকে হত্যা করা হয়, RMA আহত হয়। .প্রাতবাদে 
রবীন্দ্রনাথের ‘নাইট উপাধি’. ত্যাগ (জুন ১৯১৯)। i 

খিলাফং সম্মেলনের সভাপাত হিসাবে গান্ধীজীর নির্বাচন | ROA AT, 
এক্যের জন্য নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা | 
৯ ১৯১৯ গ্রীঃ “১৯১৯ থেকে আমার সঙ্গে সত্যেন্দুদা'র সাক্ষাৎ পাঁরচয় "= 
(রূপনারানের কূলে-১ম খণ্ড-পৃ প্‌, ১৬১ ) | 

নোয়াখালির মান:ষ কংগ্রেস নেতা AOPA মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রে 
গোপাল হালদার কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ করেন। '‘সত্েন্দ্রচন্দ্র মিত্রের “স্বদেশী, 
পরিচয়টা যখন আমার কাছে পেণঁছয় তখন প্রথম মহাযুদ্ধের কাল। অনাতপরেই 
HOSTED গ্রেফতার হয়ে অন্তরীণ হলেন। তার আগে তন আমাকে দেখেননি, 
নাম জানতেন কিনা তাও জান না। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন 
বন্দীরা ছাড়া পান; আমরা তার আগেই কলেজে | মুক্তি পেয়ে ফিরে এলে 
হ'ল সাক্ষাৎ-পাঁরচয়। কলকাতায় ওকালাতিতে বসেছেন_আমরাও কলকাতায় 
পড়ি ।-(রূপনারানের.কুলে-১ম খণ্ড পৃ, ১৫৬০৫৮ ) | 

“দেখলাম ACBL OT ACEI. রিপোর্ট বা সুপারিশ বেরদবার সঙ্গে-সঙ্গেই 


এসোঁছল al anes আর তার অনুসরণে এসেছিল রাউলাট ange 


(মাৰ্চ ১৯১৯) !"''দমননণীতর নতুন অন্ম। এই আইন উপলক্ষ করেই ঘটে গেল" 
স্বাধীনতা যুদ্ধের রদ I” T 


“১০ পাঁরচয় চৈত্র আষাঢ় ১৪০১ 


১৯২০ খ্রীঃ মে মাসে সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (এ. আই টি. 
BG, সি.) প্রাতিষ্ঠা। লালা লাজপত রায় সংগঠনের প্রথম সভার্পাত। ১ আগষ্ট 
-বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু । গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম 
-প্যয়ি। সাম্রাজ্যবাদাবরোধী খিলাফৎ আন্দোলনের সূচনা । ' ৪-৯ সেপ্টেম্বর 

-কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশন। মতপার্থক্য সত্তেও চিন্তরগ্জন দাশ 
-গান্ধীজীর অসহযোগ কর্মসূচী মেনে নিয়ে সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, “শশক্ষা 
E অপেক্ষা করতে পারে, ATTA আর অপেক্ষা করার সময় নেই ৷» 

ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগের arnt 
“আর আঁহৎসনীতি কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গৃহীত | 

১৯২০-তে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফফর আমেদের উদ্যোগে, RIRN 
-পন্রিকার আত্মপ্রকাশ । i 

* ১৯২০ খ্রীঃ গোপাল হালদার প্রথম বিভাগে আই, এ. পরাক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে, স্কাটশ bis কলেজেই ইংরোঁজ অনার্সে ভাঁত হন। ৮. 

“১৯২০-এর পরে ভারতের গ্রামে-শহরে একটা ধ্বীন উঠল ‘স্বরাজ-সাধন কা 
GA)? কোন্‌ এক লগ্নে যে ভারতীয় জাতীয় চেতনা হঠাৎ À কথাটায় নিজের রূপ 
OUTS করল, তা বলা শন্ত !-:-আমাদের কৈশোর 'স্বদেশী'র tise দাঁক্ষা 

»পেয়োছল ; যৌবন 'স্বরাজ-সাধনে' পায় কর্মযোগের পাঠ-তাই কলেজের পাঠ 
হয়োঁহল অবান্তর” (রূপনারানের কূলে-৯ খণ্ড পণ ৮১ yi o . 

১৯২১ ate মে মাসে চা-বাগান মজুরদের ধর্মঘট । যক্তুপ্রদেশের ফৈজাবাদ- 
_বায়বোরলা- -সৃলতানপুরে, . বোম্বাই প্রৌসডোন্সতে এবং বাঙলায় স্বতঃস্ফণ র্ত 
কৃষক আন্দোলনের FSIS | আগস্ট মাসে কেরলায় মোপলা বিদ্রোহ । মুূলতই 

: মালয়ালাম বংশোদ্ভুত মুসলিম প্রজারা হপ্দু-্রাহ্গণ' ভূদ্বামীদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ওপাঁনবেশিক শাসন ও সামন্তশোষণ রোধ হলেও 
ধর্মী আবেগের জন্য সাম্প্রদায়িক একটা বৈশিল্ট্যও তার feat | পাঞ্জাবে আকাল 

- আদ্দালন-_গুরুদ্ধারের মোহস্তদের বিরুদ্ধে সাধারণ শখ-কৃষক প্রজাদের 

-গ্রণতাশ্ত্িক আন্দোলন | 


১৭ নভেম্বরে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারত আগমন উপলক্ষে বোম্বাই, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি শহরে প্রতিবাদমূলক শ্রামক ধর্মঘট। ডিসেম্বর ১৯২১-এ কংগ্রেসের 
-আহ-াদাবাদ আঁধবেশনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহয়োগ ও খিলাফত আন্দোলন 


A 


আর্ট-জদন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপর্জী ১ 


অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা! এই আঁধবেশনে হসরং ail ও স্বামী 
'কুমারানন্দ IWS পুর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন | 

* ১৯২১ খ্রীঃ “গান্ধাঁজীর প্রতিশ্রমীতি একবছরে স্বরাজ' "আবেগে 
'উৎসাহে সেই এক বৎসর চিত্তরগন দাশ দেশ মাতিয়ে বেড়ালেন। সে এক বৎসর 
কী এক বৎসর আমাদের যৌবনের, আজ তা বোঝানো অসম্ভব। - দেশবন্ধুর 
'আগ্বার্তা সংগ্রাম-আহবান। আরম্ভ হল আইন অমান্য, দলে-দলে সত্যাগ্রহ | 

_(রুপনারানের কুলে-২ খ'্ড-প্‌ ৮৮-৯০ ) | 

ফেব্রুয়ার ১৯২১ অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে গোপাল হালদার 
নঅমৃতকণঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখলেন “বাঙালী যুবক ও নন- কো-অপারেশন” 
( সবুজ NA / মাঘ, ১৩২৭)। 

* ১৯২২ খ্রীঃ “এমনিতর ঝড়ের মুখেই আসাঁছল আমাদের বব এ পরীক্ষা - 


(afer ১৯২২)।.-এঁক পরীক্ষার সময়? মুখ দেখাব ক করে-এমন বৎসরে 


স্বরাজের থেকে যাঁদ মুখ ফিরিয়ে থাঁকঃ ঠিক করলাম-পরীক্ষার দাক্ষণা 
'দাঁখল কার, তা হলে আগামী বছর দিতে পারব পরীক্ষা-১৯২৩-এ। একটা 
বছর আমার জীবনে-এই ১৯২২-থাক স্বরাজের জন্য উৎসর্গ করা । চলে 
গেলাম নোয়াখালি ৷ . কংগ্রেসের নেতারা শহরে আমাকেই রাখলেন. . আঁফস 
চালনার সহায়ক করে । জেলে যাওয়ার লোক তাঁদের অনেক আছে, আমাকে না 
হলেও চলবে, সেই সত্যেনদার কথা | ' সংগঠন গঠনের লোক বোঁশ দরকার !”_ 
(রুপনারানের কূলে-২ AUP ৯১)। 

“হঠাৎ উত্তর প্রদেশের চৌরচোঁরায় en আবির্ভাব হল। এমন এক- 
"আধা ঘটনা ঘটা বিপুল দেশের বিশাল আন্দোলনে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু 
গান্ধীজী চান অসম্তবকেই সম্ভৱ করতে-কায়মনোবাক্যে সামাগ্রক আহৎসা। 
গদজরাতের বদেশীল সত্যাগ্রহের জন্য যখন প্রস্তুত, তানই সেখানে সত্যাগ্রহের 
প্রস্ততি বাঁতিল করলেন। জানালেন, দেশ আঁহৎসায় airs হয় নি। 
স্বাধীনতার পরীক্ষার সমস্ত উদ্দীপনার উপরে জলভার ঢেলে য়ে তান সকলকে 
Far করে দিলেন। আম অবশ্য মূট নই । এসে বসে গেলাম পরীক্ষা দিতে। 
“তখনো বি. এ. পরীক্ষার এক মাস সময় আছে |” 

_(রুপনারানের কুলে-২ খণ্ড-প্‌ ৯৬-৯৭)। 
গোপাল হালদার ইংরোঁজ' সাহত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ me পাস 
PEAN I 


Se: | পাঁরযয় আষাঢ় ১৪০১. 


১৯২২ খ্রীঃ ১ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী ভাইসরয় রিডিংয়ের কাছে চরমপন্ন 
পাঠিয়ে ঘোষণা করেন, আন্দোলনকারীদের উপর AITON বন্ধ না হলে 
অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কর-বশ্ধ আন্দোলন করা হবে। 
9 ফেব্রুয়ারি যক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরি-চৌরায় পীলশের 
a Tato IATA PFY হয়ে কষকজন্তার থানা।আক্রমণ এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে বাইশজন 
AAT কর্মচারীর মৃত্যু | 
আন্দোলন -ীহৎসাশ্রয়ী হওয়ায় গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হয়ে বোল থেকে 
‘অসহযোগ আন্দোলন" স্থগিত ঘোষণা করলেন | 
সরকার বিরোধা প্রচারের অপরাধে ১০ মার্চ গান্ধীজী গ্রেফতার হন" 
অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের মধ্য ma হিন্দ: মুসলিম aH গড়ে উঠোঁছল, 
মাঝ পথে আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় দেশে সাম্প্রদায়ক সংঘাত বাঁদ্ধ পায়।” 
aca কমীঁদের মধ্যে হতাশা ও faterer | মুসালম লীগ ও িন্দমহাসভার 
তৎপরতা বৃদ্ধ । “ডিসেম্বর .১৯২২ গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন ' দাশ সভাপাঁত + 
‘চিত্তরঞ্জন দাশ ও মাতলাল নেহরু আইন সভায় প্রবেশ করে সরকারী নীতির 
'বরোধধতার প্রস্তাব দেন। এই প্রপ্তাবকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস পাঁরবর্তনপন্ছী' 
( Pro-Changer ) ও পাঁরবর্তন-ীবরোধী ( No-Changer )-দুঁদলে ভাগ 
হয়ে ঘায়। কংগ্রেসের মধ্যেই কংগ্রেস খলাফং স্বরাজ পাট ( পরবর্তীকালে 
‘নাম হয় স্বরাজ্য দল ) গঠন ; চিত্তরঞ্জন দাশ--সভাপাঁত, মাতলাল নেহেরু অন্যতম: 
সম্পাদক | | | 
নজরুল ইসলাম সম্পাঁদত ‘ধুমকেতু’ (১২ ৮, ১৯২২ )-সাস্তাহক পান্রকার 
‘আত্মপ্রকাশ | এই পান্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার ' দাঁব উত্থাপন করা হয়। সরকার: 
পাকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয় রাজদ্রোহের আঁভযোগে নজরুল কারার্ধ হন: 
(২৩.১১.১৯২২-১৬.৯৯৯২৩ পযন্ত ) | i 
১১২৩ as দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশন। এক MAA 
অনুযায়ী, স্বরাজ্য দলের কর্মীরা নর্বচনে অংশ গ্রহণের অনুমোদন লাভ, 
করে। - 
সাম্প্রদাঁয়ক ও বজায় রাখার জন্য দেশবন্ধু: চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে 
বাঙলায়, প্বরাজ্য দলে'র. সঙ্গে মুসসীলম নেতাদের টুন্তি_বেঙ্গল প্যান্ট | 
* ১১২৩ গ্রীঃ “আন্দোলনে ভাঁটা পড়লে যা আনবার্য তা ঘটল-এখানে- 
. সেখানে কংগ্রেস রাজনীতির ঘোঁট ও কাদা হোঁড়াছাঁড়। নন-কো-অপারেশন; 


A 
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FA fend; heey ও মাতল।ল নেহরু প্রভৃতি বিচক্ষণ নেতারা 
চাইলেন আইন সভায় ‘গয়ে সংগ্রাম চালাতে । বছর খানেক বাদে মহম্মদ আলী 
শেষ অবধি THAT কংগ্রেসে একটা আপোস AA গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস 
-আইনসভায় যাবে না, কিন্তু বংগ্রেস সদস্যরা যাঁদ চায় যাক। এই অনমোদনটুকু 
যথেষ্ট হল, নির্বাচনে *বরাজ্য পাট জে“কে উঠল। ছ-সাত বৎসর স্বরাজ্য পাট 
জাতীয় রাজনীতির মুখপত্র, অবশ্য জাতীয় রাজনীতি ও জাতীয় মতবাদ ততক্ষণে 
ঘায়েল সাংগ্রদায়কতাবাদের হাতে | i | 

আমরা বন্ধুরা তখন অনেকে 'দল্লীর বিশেষ কংগ্রেসে গেছলাম ! স্বদেশী 
দাদারা BEARCAT প্রধান কমাঁ। আম কলকাতায় এম. এ. পাঁড়_দাদাদের 
ভক্তিহীন সঙ্গী । সেই-আমার প্রথম কংগ্রেস ডোলগেট হওয়া 1» 


_(রুপনারানের কূলে-২ AGH, SA ) | 


১৯২৪ খীঃ কানপুর বলশোঁভক ষড়যন্ত্র মামলা । অক্টোবরে প্রথম বেঙ্গল 
আঁডন্যান্স, প্রবর্তন । এই আঁডন্যান্স বলে সুভাষচন্দ্র বসু সত্যেন্দুচন্দ্র মন, 
ARIMBA ঘোষ প্রমুখ নেতারা কারারুদ্ধ। বেশ্বাইতে বন্তুকল শ্রামকদের 
ধর্মঘট । দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘাতে বিচলিত গাম্ধীজী ected জন্য 
“একুশ দিন (সেপ্টেম্বর. ১৯২৪) উপবাস ব্রত পালন করেন। 

১৯২৪ খ্রীঃ গোপাল হালদার কলকাতা 'বধ্বাবদ্যালয় থেকে ইৎরোঁজ 
সাহিত্যে OTH শ্রেণীতে এম. এ. পাস করেন | 

* ১৯২৫ al ১৬ জুন দাঁজালং-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু। ৯ই 
SPÈ কাকোরা RA মামলা । ডিসেম্বরে কানপুরে কাঁমউনিচ্ট সম্মেলন ও 
ভারতের কমিউনিষ্ট পাটির প্রাতন্ঠা। ‘লাঙল’ (২৫. ১২. ১৯২৫ ) পন্রিকার 
আত্মপ্রকাশ । দেশব্যাপী সাম্পরদায়ক উত্তেজনা-‘অস্তত যোলবার" বিভিন্ন স্থানে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কাব নজরুল ইসলামের উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে 
“লেবার স্বরাজ পাটি গঠন |’ l 

* ১৯২৫ ahs গোপাল হালদার আইন পরীক্ষায় ক্‌তিত্বের সঙ্গে উত্তীণ 
হন এবং ট্যাগোর-ল" আ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। he, fH, er, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে বাতিল হন। “Here I may be permitted an 
aside to relate a story. We both sat fora competitive | 


examination for the executive service where both of us were 
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successful but both were medically examined and rejected.” 
—( Gopal Halder—a friend with a difference—R. N, Bose } L 
“সরকারী চাকাঁরতে আমার আগ্রহ ছিল না। তব; পরীক্ষা দিয়োছিলাম_বোধ, 
. হয় ১৯২৫ সালে ।'-" পাসের পরে নিয়োগের পূর্বে পাস-করাদের স্বাস্থ্য, 
'পরাক্ষায় সে-বার. কড়ারাঁড়ি Lal বাড়র কাঁড় খরচা করে গিয়োছলাম ওই, 
স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য দাঁজীলঙে": ‘অনেকের মতো আঁমও ফেল করলাম'' দেহের 
ওজন ভারী নয়... ।”_(রূপনারানের কূলে_-২ খন্ড-প্‌ ৯৭৪)। 

“তা হলে ওকালতিই গাঁত। সনদ RIO বছর দেড়েক নোয়াখাল, 
ছিলাম, তখন আমার সাধারণ পেশা ওকালাতি-নেশা ক, কিছই জান না l 
নাটক, সাহত্য সভা, সে তো বৎসরে দুচারাদন হয়। বরং সময় কাটানো যায়: 
কংগ্রেসের রাজনীতিতে । তাতে wats ছিল না। অবশ্য বদৌলর পর. 
এসোঁছল অবসাদ । স্বরাজ্য পাটর পাঁলাটক্সও চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে দেউলে- 
হয়ে যাচ্ছে! আমার কাজ ছল বন্ধৃগোহ্ঠীতে আড্ডা, লাইব্রোরতে পড়া, স্থানীয়, - 
সাপ্তাহিক ‘দেশের বাণী'তে যাঁদচ্ছা কলম চালনা, আর কলকাতার ইংরোজ-বাঙলা- 
কাগজে কখনো বা গল্প-্রবন্ধ লেখা_অর্থাৎ সেই সাংবাঁদকতা, ATA. 
ATETA 1৮-( রূ. কুলে ২য়_প্‌ ১৭৫ )। 

সরকারী নথীপত্রে, বিলেতের কর্তাদের কাছে পাঠানো গোপন রিপোর্টে" 
“দেশের বাণী” ‘মস্কোর সাহায্যপ্‌ষ্ট' ‘কাঁমউানস্টদের কাগজ’ । আসলে এটি 
কংগ্রেসের স্বরাজ্যদলের অন.গামীদের কাগজ | 

"দেশের বাণী'র “সংবাদ সংকলনে একটু নতুনত্ব ছিল। স্থানীয় সংবাদের 
পাশে Geass সংবাদ ও 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের শঠতার তথ্য সংকলন ; এট.কু 
বোধ হয় আমার কাজ | কখনো থাকত এম এন. রায়ের 'ভ্যানগারড” বা 'গ্যাডভান্স 
গার্ড’ থেকে এক_আধটুকু Clas cats, ‘লাল জজ: নিয়ে সরকারকে পাঁরহাস, 
কখনো কানপুরে MWS মুজফফর আহমদের আলমোড়ায় পাড়ার কথা | 
এসবে হয়তো সে AA সমাজতন্ত্রী ছায়া এক-আধট:কু পড়া সম্ভব । ig 
“দেশের বাণী’ কংগ্রেস-কতাঁদের কাগজ, তাঁরা মালিক, তাঁরা চালক-কাঁমউীনজম 
তাঁরা জানতেনও না, চাইতেনও না। অর্থাভাবে ক্রমেই কাগজটা বিপন্ন হয়। 
সত্যেনবাবু ( সত্ন্দ্রচন্দ্র মিত্র, দেশের বাণীর সম্পাদক, কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের 
নেতা; ) তখন মান্দালয়ে রাজবন্দী। মাথা ব্যথা-ক্ষিতীশ চৌধুরীর_শেবে যেমন 
করে হোক কংগ্রেসী কাদের সাহায্যে “দেশের বাণ, প্রেম স্থাপিত ZT 
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বাণীর ছাপার wae oat) '- আমই বাকী? 'ক্ষিতীশদার সঙ্গে হাত. 
লাগাই | কলম চালাই-মাত্র চার আনার কংগ্রেসম্যান। কী জানতাম আম 

কীমউনিজমের ? জানতাম শুধু এই-সো'ভয়েট areola কথা। স্বাধীনতা 

[জিনিসটা যদ ভারতবর্ষে শ্রামক কৃষকের জিনিস না হয়, তা হলে সে স্বাধীনতার ' 
মূল্য বিশেষ থাকবে না। “দেশের Tea লেখায় এরুপ তত্ত্বের ঝোঁক দেখা 

গেলেও তা সামান্য PP I কূলে ২য় খণ্ড-পৃ্‌ ১৭৬-৭৭ )। 

১৯২৩ als দেশের সাম্প্রদায়িক পাঁরাস্থাতর অবনাত। কলকাতায় জঘন্য- 
তম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । গান্ধীজীর নোয়াখালি যান্রা। ‘বঙ্গীয় শ্রীমক ও কৃষক 
দল’ গঠন। কূফনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন। সম্মেলনে কাজী. 
নজরুল ইসলাম স্বেচ্ছাসেবক বাহনীর প্রধান। কবি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত, 
'কাণ্ডারী হস্মসয়ার’ ও "ছাত্রদলের গান'। গিণবাণী, পত্রিকার আত্মপ্রকাশ 1. 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস “পথের দাবা'র প্রথম প্রকাশ । গ্রন্থটি 
ইংরেজ সরকার নিধি করে । ১৯৩৯ সালে জনাব ফজলুল হকের মন্ত্রিত্ব কালে . 
‘পথের দাবী” রাজরোষ মুন্ত হয় এবং তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (মে. 
১৯৩৯ )। | | 

* ১৯২৬ als “মুসলমানরা তখন কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে পড়ছে l 
ভারতবর্ষের নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্জামা। নোয়াখালি জেলায় তারও একটা 
‘বাশশ্টরূপ দেখা দেয় ।. দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই-কারণ, দাঙ্গার জন্য দু-পক্ষ চাই ।. 


হিন্দুরা এ জেলায় আঁত' Hemet ।-*শহন্দ্ুরা 'হ্যাভস, মুসলমানরা তাদের 


তুলনায় ‘Aono? | এই আ'থক-সামাঁজক হানতাবোধ স্বভাবতই মুসলমান- 
দের মধ্যে শোষণ-সচেতনতায় পরিণত হত। কিন্তু ক্ষোভটাকে সাম্প্রদায়ক - 
বিদ্বেষে রূপ দেওয়া যাদের প্রয়োজন তারা তার সে দিকে মোড় TIA দিলে৷. 
*-গ্রামে আঘাত দেখা গেল গরীব ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর। তাদের 
মেয়েরা আরও বোঁশ অসহায় । সেখানে গ্রামে 'হন্দুদের দেবন্থান ও দেব্তারাও 
দন্দ: মেয়েদের মত অসহায় ।... মাস কয় ধরে এখানে-ওখানে এরূপ উৎপাত- 
উপদ্রব ঘটছে, ক্রমশই তা বাড়ছে ।' বিশেষ উত্তাপ নিয়েই ‘দেশের বাণীতে aca. 
দিলাম কলম ALAA একটা সম্পাদকীয় লেখা- সাম্রাজ্যবাদ প্ররোচনার বিরুধ্ধে,, 
প:লিশের বিরুদ্ধে ; আর মুসলমান নেতাদেরও তাঁদের দায়িত্ব স্মরণ কাঁরয়ে দিতে 
কসর করলাম না-- কাঁচা মনের কাঁচা ভাবালূতা | tee, লেখাটার ধার ও-তেজ 
ছিল। কমাস পরেই িডিশনের ও ক্লাশ-হেটরেড প্রচারের দায়ে গ্রেফতার, ও. 


পর / 


“ AP 


-৯৬ পরিচয় -o ipamana ১৪০১ 


afas হলেন সম্পাদক ক্ষিতীশ 'রায়চৌধুবী (% সত্যেন্দরচন্দ্র মিত্র মান্দালয় 
জেলে থাকায়, 'ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী তখন সম্পাদক ), আরুভ হ'ল মামলা ৷'- 
“সডিশনের মামলা-খেলো কথা নয়। মফঃস্বলের কাগজের RAA সেই প্রথম | 
«এ মামলা চালাতে স্বয়ং শরৎ বোস এসেছিলেন একবার স্থানীয় এস ডি ও-র 
কোর্টে ।”-( র্‌ কুলে-২য় vo, ১৭৭-৭৮)। A 
মার্চ ১৯২৬ কলকাতার ইংরোজ সাপ্তাহিক ‘ওয়েলফেয়ারে' গোপাল 
"হালদারের "Hopes 'of the Indian Socialism’ নামক-ধারাবাণহক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। ‘তান তখন কংগ্রেস এাঁ্সীকউটিভ কাঁমাটর অন্যতম সদস্য | 
নোয়াখালি সাম্প্রদায়িক “বিষের ধোয়ায়” আচ্ছন্ন । গোপাল হালদারের 
“মনের মধ্যে আত্মক্ষয়ী আশান্তি।৮-এএকমান্র সান্তনা ছিল দু'জন মানুষ 
A সেক্রেটারী 'ক্ষিতীশ 'রায়চৌধুরী, আর তাঁর সহকমর্গ সেরাজ ৷» ' “মনের 
এই oases নোয়াখালি ছাড় সাম্প্রদায়িকতার আঁধ ও ওখানকার ব্যাধি, 
শেষ পর্যন্ত যা দেশীবভাগের ব্যাধিতে পাঁরণত-হল তার আশঙ্কা নোয়া- 
খািতে Sata আমার দম বন্ধ করে এনোছল । অন্ততঃ বাইরের বৃহৎ জীবনে 
-আমার মনের বায়ু পারবর্তন প্রয়োজন । কলকাতায় সে অবকাশ আমার মিলবে ; 
"আর শিক্ষা, ATS, সং্কাতির আড্ডার আসরে আমারও প্রবৃত্ত । আমি 
"সেখানেই ফেরারী হলাম P, R কূলে খণ্ড প্‌ ১৮৪৬-৮৭ ) | | 
কলকাতায় আচার্য সুনীতি কুমার সাপের অধীনে ইস্ট বেঙ্গল: 
* ভীয়ালেকুটস দিয়ে ভাষাতত্তের গবেষণা-কর্ম “a, “ভব এল প্রকাশিত 
হলে (১৯২৬) সংবাদপন্লে তার TGA প্রশৎ ঘসা পাঠ করে মনে হ’ল, বাঙলা ভাষায় 
বোধ হয় কিছু করবার মতো গবেষণার যুগের সূচনা হ'ল" তৎপ্বে সবৃজ- . 
পন্রের, প্রবন্ধ পাঠে সুননীতিবাকুর সঙ্গে দেখা করবো" ভেবৌছলাম-মনে মনে 
. বাঙলা ভাষাতত্রে কিছ; করবার জল্পনা-কল্পনা ছিল ।"" "দাদা (রঙীন হালদার ) 
ও আম সুকিয়াস: রো'র বাড়তে গিরৌছলাম | কথাটা পাড়লাম_বাঙলা ভাষায় 
“গবেষণা করতে চাই-করবার আরও fez, থাকলে। AAT, বললেন- 
করবার তো কত জানস । এখনো তার কতটুকু হয়েছে ৮ বেশ কিছু উৎসাহ 
Tad কথা বললেন | ডায়েলেক্ট--এ ( উপভাষায় ) হাত দিলাম । লোক শব্দ 
হকলনও চলবে ৷ T নোয়াখাঁলর উপভাষা ৮ রূ" কূলে ২য় খষ্ড 


“PBT ১৯২-২০২) ; 
১৯২৭ at লাক বিপ্লবের দশম বাঁষকী উৎসব । রাশিয়ায় ভারতের 


v 


মার্চ-জুন ১৯১৪: গোপাল হালদারের জীবনপঞ্ধী ১৫ 
শ্রফ কৃষক পাটির প্রতিনিধি, বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও mataan 
আমান্দুত। - পণ্ডিত মভিলাল নেহর: ও জঙ্হরলাল উৎসব-অন্ষ্ঠানে যোগ 
পদয়োছলেন। সাৎ্বাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও আমীন্র্িত faem i 
খড়াপুরে ও লিলয়রায় শ্রামক ধর্মঘট । িসেম্বর ১১২৭, কংগ্রেসের মাদ্রাজ 
"অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষগ্রা,| - 
প্রপ্তাবাট জওহরলাল নেহর্‌ উত্থাপন করেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামীরা 
তা সমর্থন করেন। 
₹ * ১৯২৭ ধ্রীঃ “দু-একটা গল্প প্রবন্ধ “ভারতবর্ষে প্রবাসীতে আগে 
ধ্বোঁরয়েছে-কে ত তা পড়েছে? এক আধাঁট লেখা 'সর্জ পরেও ANE "এক - 
সময়ে আম টুপ করে গেছলাম-না লিখে কি থাকতে পার না? নোয়াখালিত 
বসে সজনীর ( 'শানবারের "চঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস) তাগিদেই তবু 
বাঙলা লেখা givin, ইৎরোজ লেখাও fraia রূপনারানের কুলে-২য় 
খণ্ডপ্‌ ২২০)। 
বন্ধ সজনীকান্ত দাসের ES E প্রবাসী, প্রতিষ্ঠানের ইংরোঁজ 
Tee ওয়েল ফেয়ারে'.সহ- সম্পাদকের চাকরি ATS 
“আম সম্পাদকীয় কর্মে fre হলাম-কাগজটাকে করলেন সাপ্তাহক। 
'আমও যে খুব উৎসাহত বোধ করোছিলাম তা নয়।. তবে প্রবাসীর লেখাতে 
‘আমি আবাল্যপম্ট, ও-প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে তাই আগ্রহ ছিল! .লোভও ছিল-_ 
প্রবাসীর ছন্রচ্ছায়ায় শানচক্রের সাহত্য আসরে! প্রবাস? তো নিশ্চয়ই, ‘মডার্ণ 
বরভিউ'র এলাকাও eS নয়। তখনো 'প্রবাসী'তে লেখা ছিল বাঙাল, 
লেখকের গর্ব! মডার্ণ রাভিউতে লেখা বেরুলে তো মনে করতে পারতেন, 
দেশের বদ্ধজীবাদের নিকট তার জন্য দ্বার এখন উন্মুন্ত হচ্ছে !”-( রূপনারানের 
কুলে-২য়প্‌ ২৬২৬৩ ) | 
'শানবারের চিঠিতে ১৯২৭ সালে "শ্রী মহাকাশ্যগ, ছন্মনামে গোপাল 
হালদারের শেষ সহাসঙ্গীতি' রচনাটি প্রকাশিত হয়। চি 
“শ্রী গোপাল হালদার শনিবারের চার 'মন্ডল-ভুন্ত হইলেন-. “তিনি আমার 
পূর্বতন ঘানণ্ঠ বন্ধ (ataie হস্টেলের ) হিসাবেই শুধু নয়, একেবারে 


জে অর্থাৎ ইংরোঁজ লেখার জোরে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ‘ওয়েল ফেয়ারে'র 


ARS TS হইলেন। পরে প্রবাসী" মডার্ণ রি? প্রবেশ করেছিলেন! 
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WIT ae, প্রায় কাঁড় বছর শানবারের চিঠির সাঁহত তাঁহার সম্পর্ক ঘাঁনন্ঠ 
faa 1”_( আত্মপ্মত-সজনীকা স্ত দাস । প্‌" ২০৬-৭)। 

১৯২৮ খ্রীঃ সারাদেশে ‘সাইমন কাঁমশন' বিরোধী 'মীহল ও হরতাল | 
লাহোরে পদলসের আক্রমণে আহত হলেন লালা লাজপৎ রায় | ১৭ নভেম্বর, 
আহত লাজপৎ রায়ের মৃত্যু! এর প্রাতশোধ হিসাবে ভগৎ সৎ, রাজগুর ও. 
শুকদেব কর্তৃক লাহোরের রাজপথে অত্যাচারী পলস আঁফসার স্যান্ডার্সকে 
গুল করে হত্যা, | 

খাজনা বৃণ্ধির প্রীতবাদে বদোল সত্যাগ্রহ । বোন্বাইতে সনতাকল শ্রামকদের: 
ধর্মঘট | কলকাতার এলবার্ট হলে “নাখল ভারত শ্রামক ও কৃষক পাটি. 
সন্মেলন। পা্কসাকণস ময়দানে কথ্গ্রস আঁধবেশন। পূণ" স্বাধীনতার 
দাঁব জানাতে ' কংগ্রেস সম্মেলনে রি “ডসেন্বর, ১৯২৪) Toia হাজার 


চমকের দত মাইল! 
' মাঁতলাল- 'নেহর:্রণীত' ভারতের সখবধান প্রকাশ ! এহন্দস্থান 


রি সোশ্যালপ্ট আ্যাসাসয়েশনের AE | TON ভারত স্বাধীনতা 
লীগের" আঁধবেশন.। 

* ১৯২৮ ale > গোপাল হালদার onan ॥ ময়দানে কংগ্রেস সন্মান 

প্রতীনাধ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন - . 

“5৯২৮.সনের WOR মাসের শেষ সপ্তাহে কাঁলকাতার পা 
fai ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ আধবেশন হইয়াছল' “একাঁদন 
TAG দ্রেচ্ছাসেবক Tiss কুচকাওয়াজ দেখিয়া .সার্মায়কভাবে কাণ্ডত উত্তপ্ত 
মগজ লইয়া বাসে 'পার্কসাকাস হইতে 'ফাঁরতে ছিলাম, সঙ্গে PAIA গোপাল, 
হালদার?" 

এ -(আত্মস্মত-সজনীকান্ত দাস। প্‌ ২৬৩-৬৪ ) 

১৯২৯ খ্রীঃ ২০ মার্চ, মীরাট কাঁমউাঁনস্ট ষড়যন্দ্র মামলা .( মার্চ ১৯২৯ 
থেকে আগস্ট ১৯৩৩ পর্যন্ত )। . ; 

_ ৪ এপ্রল, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় বিধান পারষদে wag সৎ ও বুকের দত্তের 
বোমা নিক্ষেপ এবং TST, সৌস্যাঁলস্ট রপাবালকান আঁমর' নামে ইস্তাহার 
ছাঁড়য়ে দেওয়া | ; 

টি 8 ৬ জুন, আদালতে. দৃপ্তকন্ঠে ঘোষণা করেন», 
পপর মানুষের জন্মগত অধিকার V এটা কেউ, কেড়ে (নিতে পারে-না ।"* গ্রামক - 


v 
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গ্রেণীই বর্তমান সমাজের প্রধান পাঁরপোষক ৷'--আমরা সানন্দ হৃদয়ে বিপ্লবের 
আগমন প্রতীক্ষা করাছি। 'ইনাকলাব জিন্দাবাদ’ |” i 
জুলাই-আগস্ট, চটকল. শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট | ১৩ সেপ্টেম্বর ৬৩ 
দিন অনশনের পর যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুবরণ । ৩১ রর লাহোরে 
কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ | 
* ১৯২৯ খ্রীঃ ফেণী কলেজে অধ্যাপনা (১৯২৯-৩০)। “রাজনীতির 
নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে. প্রথম িয়োছলাম বাবার নিদেশে (প্রায় 
আদেশে ) ফেণী কলেজে অধ্যাপনায় (১৯২৯, জুলাই )। তারপর সুনীতিবাবূর 
ও দাদার সঙ্গে ১৯২৯এ বিজয়ার পরে গেছলাম দক্ষিণ ভারত :( তামিল দেশ) 
প্রদক্ষিণে-সে এক গভীর অর্থপূর্ণ Ow |” 
* _(রপনারানের কূলে-২য়। পৃ. ২০৭ ) |, 
- ধবভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে. পথের পশচালী" PAA প্রকাশিত হয়, 
(১৯২৯)! “আমরা দু'জনায় বিনা দ্বিধায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের. 
পাঁচালী'র প্রকাশে সথকল্প কাঁর-আম দিই লেখককে দেয় রি টিনার 
সজনী দেয় তার উদ্যোগ ও পরিশ্রম ৷” 
-(রূপনারানের কূলে-২য় খণ্ড / পূ. ২৪৫ ) k 
১৯৩০ খ্রীঃ ২৬ জান,য়াঁর প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন। মার্চ মাসের, 
ইয়ং হীণ্ডিয়য়' গান্ধীজীর এগারো দফা দাবি প্রকাশ। ১২ মার্চ লবণ: 
আইন-অমান্য আন্দোলনের সূচনা । ৬ এঁপ্রল ডান্ডিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে, 
লবণ আইন DF | 
১৮ এপ্রিল, মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যুববিদ্রোহ! ২০. 
এপ্রিল, সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গফর খানের নেতৃত্বে পেশোয়ারে বিলাতী 
দ্রব্য বনের আঁহংস গণ আন্দোলন । পেশোয়ারের পথে-পথে ক্ষিপ্ত জনগণের 
সঙ্গে পুলসের সংঘর্ষ । ঠাকুরচন্দ্র সৎ গাড়োয়ালির নদেশে গাড়োয়ালি , 
ফৌজ গ্ঘল চালাতে অসম্মত হয়। ৫-৬ মে, মহারাষ্ট্রে শোলাপুরে শ্রামক 
অভ্যুত্থান। 'যুদ্ধপাঁরষদ* গঠন করে শোলাপুরের গণবিদ্রোহ পাঁরচালনা করে, 
স্থানীয় কংগ্রেস কাঁমটি ! মে-জুন, ময়মনীসং জেলার কিশোরগঞ্জে কৃষক- 
বিক্ষোভ ! .৮ ডিসেম্বর 'বনয়-বাদল-দিনেশের রাইটার্স 'বিল্ডি-এ আঁভযান 


৯২ এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব 'প্রজন, সম্পসনকে গুলি করে হত্যা । : 


৯৯ সেণ্টেন্বর ১৯৩০, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোভিযেট রাশিয়া ভ্রমণে যার “এই ' 
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ভমণের আঁভজ্ঞতা পন্রাকারে প্রকাশিত হয় প্রবাসী পান্রিকায় ( অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ 
বৈশাখ ১৩৩৮ )। 

# ১৯৩০. খ্রীঃ “১৯৩০-এর ২৬ EH পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প 
Reem আনুষ্ঠাঁনক প্রথম তাঁরথ_এখন - সৌদন 'প্রজাতদ্ন' দিবসে'র দিনে 
পাঁরণত। ভালোই হয়েছে। few সেই. প্রথম সংকল্প গ্রহণের দিনটা 
, আবস্মরণীয় ।.. ইতিহাস গড়ার ডাক আসছে যে. ভারতবর্ষে । সে ডাকটা সত্যই 
এল লবণ সত্যাগ্রহ নামে ।»_(রূপনারানের কুলে-হয় খন্ড-প ৩২৫-২৬ ) | 

“এঁকে একে 'এসে যেতে লাগল একটার পর একটা বি ঘটনা. 
পেশোয়ারের সৈনিক বিদ্রোহ, শোলাপরের শ্রীমক সংগ্রাম, আর.বাঙলায় ডালহৌপসি- 
স্কোয়ার, ঢাকা, মৌদনীপ:র-কোনখানে নয়? ' বোঝা গেল চট্টগ্রামের সেই 
অভ্যুথান বাঙালির জাতীয় জীবনে, শ্রিশের-আরেকটা দয়ার খুলে দচ্ছে_বিশেষ 
করে বাঙলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে | এল. দ:জ'য়তম সাহসের ও আত্ম- 
ত্যাগের far ROR বরে_বাঙাি মেয়েরা এাঁগয়ে এল, আর BAGS তাঁরা 
aie করলে কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে "কি তার তুলনা বোঁশ আছে P AY 
আম নেতা নই, মধ্যম-নেতাও নই, সংগঠক নই. TAT নই; দুঃসাহসী থাক 
সাহসীও নই, কোনো কর্মকান্ডে বা কাজে অংশীদার নই". তবে এই বিপ্লবীদের 
ভালোবাসা পেয়োঁছ এবং ভালোবাসা দিয়োছও তাদের। বিশেষ বা আঁবশেষ 
তাঁদের আর তাঁদের বিষয়ে আমার কথা বোঝাতে চেয়োঁছ “একদা'র উৎসর্গে+ঃ' 
প্রাণের উন্মাদমা যাদের 'কর্মৈর উন্মন্ততায় নিঃশেষ হইয়াছে-পাথবীর ক্ষল্প্রতা" 
যাহাদের 8 নিষ্প্ৰভ করে নাই” 

i _(রূুপনারানের PLATA খণ্ডপ্‌ ' ৩৩২-৩৪ ) ! 

“Three'revolutionaries got into the building and killed’ 
the [nspector-general of prisons in “Bengal Colonel: N. F. 
Simpson—I ‘was very much distressed by this ‘murder’ 
because only ‘few days before this incident Thad spoken to 
him over the telephone about a political prisoner- It was’ 

my friend Gopal Halder who involved me inthis, He had’ 
established a mixed relationship with an egregious and” 
absurd political woman of Bengal’ ‘naméd Bimal Prativa ` 


Devi---Now she was in prison’ and had become vety 11125 
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usual, Gopal Babu on hearing it got frightened and asked 
Mr, Satyen Mitra whom he knew very well to speak to 
Colonel Simpson tə consider her case."—( Thy Hand, 
Great anarch’—Nirad C Chaudhuri-page 300-301 ) | 

গোপাল হালদার ভাষাচার্য সুনীতিক্কমার চট্টোপাধ্যারের fare এ্যাঁসস্ট্যাপ্ট 
রূপে কলকতা বশ্বাবদ্যালয়ে যোগ দেন। 

“কয়েক মাস পরে কলেজ থেকে HARA ছুট নিয়ে কলকাতায় যাই (১৯৩০- 
এর জুন) সনীতিবাবর fare’ এ্যাঁসস্টেণ্ট রূপে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে | 
তাতে গবেষণাকর্মের সর্বক্ষণের সংযোগ পেয়োহলাম, কিন্তু তখন ১৯৩০ সাল। 
পালাটকসের চাপাপড়া নেশা একেবারে দ্বিগুণ হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেল 
আগুনের দিকে!” 

(ক্লু. কূলে-২য় খণ্ড-পৃ ২০৭) 

“বলতে বাধ্য এ কমে" যা তান আশা করোছলেন আম তখন তা পূরণ করতে 
পাঁরীন। crate সম্পূর্ণই আমার, আমার আবাল্যপ্রকাতির। ' ত্রিশের সেই 
দিনগুলিতে একদিকে দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলন অন্যাদকে স্বাধীনতা- 
কামী বিপ্লব আন্দোলনের যে জোয়ার নেমে আসে আমার সাধ্য ছিল না তার 
থেকে দূরে থাঁক-গবেষণা-কর্মই তাই পহনে পড়ে রইল । সুনীতিবাব্‌ তাতে 
Tins হলেও আমাকে নিবৃত্ত করতে চান H I-( বন্দীর বন্ধ: গোপাল 
হালদার-পারিচয়-আগণ্ট-সৈপ্টেবর ১৯৭৭ ) | 

নোয়াখালির গোপাল হালদার কলকাতার নাগাঁরক, ভাড়াবাঁড়র AAT | 
‘সে-বার জুলাই মাসে ফেণী ছেড়ে চলে এসোঁছলাম কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
গবেষণাথাঁ হিসাবে মাসে পণ্চান্তর টাকা বৃত্ত নিয়ে । তারপরে আর ফেণীতে 
ফেরা ও কলেজের কাজ করা সম্ভব হয় ন।"**অবশ্য আরেকটা কথাও বলা দরকার 
বাবা নোয়াখালিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন, সকলের পরামর্শ মতো কলকাতায় 
বাড়ি ভাড়া করে নোয়াখালি পাট তুলে দিয়ে বাবা-মাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে 
হল। প্রথম বছর খানেক AT AS নীরদ১ন্দ্ চৌধুরীদের মাঁনকতলার 
বাঁড়তে একটা অংশ ভাড়া নিয়ে আমরা হলাম P-A; কূলে-২য় খন্ড- 
প্‌ ৩৩৪ ) | 

১৯৩১ খ্রীঃ ২৭ ফেব্রুয়াঁর বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ এলাহাবাদের এলফ্রেড 
পার্কে পঠীলসের সঙ্গে গল বানময় কালে মৃত্যু বরণ করেন। G মার্চ গান্ধী 


২২ T ae চৈত্র আষাট ১৪০১ 


আরউইন চুন্তি। করাচীতে কংগ্রেস আঁধবেশন ; অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক কর্ম- 
সূচী গ্রহণ ৷ | | 

২৩ মার্চ ভগৎ সৎ, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির . MO আত্মদান। 
৮ এঁপ্রল মৌদনীপররের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পোঁড দপ্পবীদের গলতে নিহত | 

_ ২৯ আগস্ট গোলটোঁবল বৈঠকে যোগদানের জন্য গাম্ধীজীর বলাত Tal 
এবং ২৮ FOR ১৯৩১ GA ও হতাশা হয়ে গোলটোবল বৈঠক থেকে দেশে 
প্রত্যাবর্তন! 

“ou সেপ্টেম্বর হিজলী জেলে পুলিশ হত্যাকাণ্ড! feat জেলের 
হত্যাকাণ্ডে বিচাঁলত রবীন্দ্রনাথ | ২৬ সেপ্টেম্বর অসুস্থ দেহে মন:মেন্টের পাদদেশে 
লক্ষাধিক লোকের জনসভায় ধিক্কার UAA উচ্চারণ করেন। 

১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লায় স্কুলের দুই ছাত্রী শাস্তি ঘোষ ও সৃনশীতি চৌধুরী 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স্‌কে গলি করে হত্যা করেন | l 
১৯৩১'খীঃ, “শেষে গান্ধী আরউহন প্যান্ট হ'ল। ব্যান্তগতভাবে KIT 
_এবারও “বাতি জবলল না" ; বরং আগুন জব্লবার আগেই নেবানো হচ্ছে। 
' বদেশ থেকে সুভাষচন্দ্র ও বীঁঠলভাই প্যাটেল তাই আপত্তি করেন। *' জেলের 
_ কংগ্রেসম্যানরা sale পেল। কিন্তু বিপ্রবীরা জেলে আর বন্দীশালায় রুদ্ধ ' 
রইল-_তাদের হয়ে গান্ধীজী কথা বলেন ATT কংগ্রেস আঁধবেশন বসবে 
করাচীতে। ভগৎ সিং, রাজগৃরু ও শুকদেব, এই "তিন বিপ্লবীর ফাঁস AIAG | 
‘*ভগৎ সিৎদের কাজও গান্ধীজীর আহিৎসার সম্পূ্ণ বিরোধী তাই; গান্ধীজী 
. অর্বান্তকরণে তাঁদের বাঁচাতে চাইতেও পারেন না, আর উত্তর ভারতের মতের চাপে 
তাঁদের প্রাণদণ্ডে একবারে নীরবে উদাসীনও থাকতে পারেন নি। করাচী 
হগ্রেসের প্রায় পূর্বক্ষণে যর্থানাদষ্ট দিনে তিন জনার ফাঁস হয়ে গেল। . উত্তর 
ভারতের, বিশেষ করে, পাঞ্জাবের 'নওজোয়ান'রা-- বাঙলার যুবধিপ্লবীদের মতোই 
Fareed হল-। বাউলাদেশ থেকে ট্রেন বোঝাই খাঁটি কংগ্রেস, বিপ্লবী কথগ্রেসী, 
ধবন্রোহণ দাদারা-- যাঁরা তখনো বাইরে ছিলেন করাচ যান" 'আম।র মতো লোকও 
তাঁদের মধ্যে ছিল-সত্যই. দেশে ঘুরে দেখা যাক দেশের কী অবস্থা--কংগ্রেসী 
জন-সংগ্রামের, শান্ত কোথায়, উত্তর ভারতের বিপ্লবীবাদী নওজোয়ানদেরও মাত কী, 
কতটা তা সাম্মলিত জন-আন্দোলনের দিকে । অবশ্য ছুই পাঁরত্কার বোঝা ' 
সম্ভব হয় fae: করাচশ প্রোগ্রাম-এ অনেক বড়-বড় কথা ছল যা নতুন, কিন্তু 
তা, কার্যতঃ করার মতো. কংগ্রেসের, সাধ্য ছিল না, তা করতে কর্তাদের ইচ্ছাও 
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ছল না। ওাঁদকে বোঝা গেল, কংগ্রেস মন্ত্রীদের কাজকর্মে গান্ধীজী খুশী 
নন, কিন্তু আবার সংগ্রামে নামতেও উদগ্রীব নন। সে তুলনায় গান্ধী-আরউইন 
প্যাক্টের সাবিধা ব্রিটিশ শাসকরাই নিতে পারবে_ কংগ্রেস যখন 'দ্বিধাপ্রস্ত 1**- 
রাউণ্ড টেবলে হতাশ হয়ে গান্ধীজীকে যখন দেশে ফিরতে হল তখন আন্দোলনের 
ভাঙা হাটে জেলে যাওয়া ছাড়া তাঁর ও কংগ্রেস নেতাদের আর কোনো Tees 
করা সম্ভব নয়। সরকার তাঁদের জেলে পরলেন!” ---- “কলকাতায় মানবেন্দ্রনাথ 
রায়ের প্রধান এক চ্যালার সঙ্গে আলাপ হ'ল,_আর কলকাতায় তাদের ছোট 
গোষ্ঠীর বন্ধদদের সঙ্গে তাই কথাবার্তা হ’ত। "আমাকে তাঁরা ধরলেন-আ'মও 
ছাড়াতে চাই fa) রায়ের সেসব লেখাতে আমাদের কাঁচা ধারণার পাকা রূপ 
যেন দেখতাম । না আছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাঁমউানস্ট সুলভ জেহাদ, না 
সশস্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা ; আছে সাঁমমালিত জন-সৎগ্রাম তত্ত্ব! 
যথাসম্ভব সকল সংগ্রামীদের 'মলিয়ে-একটা প্রোগ্রাম। তখনো সম্পূর্ণ তা 
aia ÎR ৷” -- “চরম একটা ঘটনা িজলীর বান্দা নবাসে অকারণে কর্তৃপক্ষের 
গুুলিচালনা ও তিনজন বাঁন্দ_হতা**-“মনূমেন্টের তলাকার সভায় হিজলীর 
বন্দীহত্যার প্রাতবাদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। সভার বহু পিছনে দাঁড়িয়ে 
সকলের চোখের আড়ালে ছিলাম, ভাষণ শুনতে ।”-(রু কূলে-২য় VU, 
৩8৫-৩৫০ ) | 

২৮ সেপ্টম্বর, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গী হয়ে গোপাল 
হালদারের রবীন্দ্রর্শন। “দোতলার fare কক্ষ থেকে সুনীতিবাবুকে নিয়ে 
কাঁব এসে বসলেন পীবাঁচন্রা"র বাম দিকের ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠে। পিছনে চলতে চলতে 
দোঁখ এখন ঈষৎ অবনত সেই দীর্ঘ দেহ। সুনীতিবাবু আমাকে দৌখয়ে আরও 
একট; বিশেষ পাঁরচয় 'দিলেন--তাঁর কাছে ভাযা তত্ত্বের গবেষক মাত্র নই, রাজনৈতিক 
যে-সব সমস্যার কাঁবর কিছু জানার প্রয়োজন, তাও কিছু আমার জানা থাকতে 
পারে ।**”“"শহজির বাঁন্দ-হত্যার পরে। তাদের অন্তরবেদনা আমাকে স্পর্শ 
করোছল, তা নিবেদন করোছলাম শান্ত কণ্ঠে হলেও আন্তীরকতা দিয়ে p< “Hp 
ors কাব বললেন।-তোমাদের আন্তীরক যন্তণা বুঝলাম। কিন্তু দ্যাখো, 
ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখলে হবে না। আমাদের দেশে এ এক অসামান্য সমস্যা 
বিরাট রড় প্রশ্ন, সম্ভবতঃ সমস্ত পাঁথবীর বৃহৎ সমস্যার সঙ্গে তা জাঁড়ত। 
এবহ সমস্ত পাঁথবীর গ্রহণ-যোগ্য সমাধানের মতো করেই তার সমাধানও আমাদের 
দেশে আমাদের করতে হবে! এমন ছোট করে তার উত্তর হয় না--বড় সমস্যার 
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বড় করেই উত্তর দিতে ga পবচিন্রা” গৃহের সেই স্মাত ক “প্রশ্নের মধ্যে 
প্রীতধ্ণীনত? তুমি দি তাদের ক্ষমা কাঁরয়াছ। (a, কূলে-২য় VEL 
৩৫০-৫৩ ) | | 
. ১৯৩২ খ্রীঃ ৪ জান:য্াঁর কংগ্রেস ও সমর্থক সমস্ত সথগঠন বেআইনী 
ঘোঁধত হল এবং এীদনই গাঙ্ধীজীসহ বহু নেতা গ্রেপ্তার হলেন? 
৬ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী বাঁণা দাস তি 
স্ট্যানীল.জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গল ছোড়েন। 
নেতৃবন্দ কারাগারে SPAT ।.- তবুও দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের 
FESS | ১৯৩২ সালের প্রথম চার মাসে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৮০,০০০ হাজার | 
* ১৯৩২ খ্রীঃ ২৮ মার্চ কলকাতায় গোপাল হালদারের বাবার AQ হয়।' 
২৪ এঁপ্রল ৪ নং ভবনাথ সেন স্ট্রীটের ( শ্যামবাজারের *পছনে ) বাঁড় 
থেকে গোপাল. হালদার গ্রেপ্তার হন এবং রাজবন্দী হয়ে প্রোসডেন্সি জেলে 
প্রোরত-হন। 
SAATA AOA ( ২৪ fem, ১৯৩২) পরোয়ানা য়ে এসে গেল পলিশ, 
আমার যৌবন পেল রাজটীকা ।৮-( রূ. কুলে-২য় VAT, ৩৫৫ ) | 
OO E ১৯৩২-এর এপ্রল থেকে ১৯৩৮-এর জানুয়াঁর £ ছয় বছর বন্দীজীবন I 
প্রৌসডোল্স জেল, বাকংসা বন্দী শাবির এবং foe ia: গৃহবন্দী, কিছাদন, 
রাজসাহণী অঞ্চলে অন্তরীণ | | i 
“এই কারাবাস 'প্রভেন্টিভ ভিটেনশন IÈ করা হয় বেশির ভাগ কাটে 
প্রোসডৌন্স জেলে, তারপর বাকংসা বন্দীশালার আলিপুর ডুয়ার্সে। পুনরাঁপ 
: প্রোিডোন্স জেলে এবং কছুঁদন কাটে রাজসাহণী অপ্চলে নজরবন্দী হিসেবেও ” 
_(পাক্ষক বসমতী / ১. ৯. ৯৯৯২)। | 
“১৯৩৭ সালে সৈপ্টেত্বর মাসে আমার জন্য জেলখানার দুয়ার খুলল-আঁম 
আটক বন্দী হয়ে এলাম গৃহে 1." সণীমত আমার যাতায়াত বটতলা থানার মধ্যে 
সশীমত আমার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত-আমার, পারচয়ের সমায় ফাঁক 
ছল দট-তৎকালীন আইন-পাঁরষদের চেয়ারম্যান সত্তর নর মহাশয়ের 
বাড়তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পার" "আমার সাক্ষাতের দিতীয় সুযোগ ছল 
আমার গবেষণাগুর অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর গৃহে |” 
-২(প্রাক্ষিক রসমতী-১৬, ২. ১৯৯৩ ) | 
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জেলজীবনে গোপাল হালদার অধ্যয়ন, গবেষণা, সাহিত্যসৃষ্ট এবং TTP ATA 
মতাদর্শের চচয়ি মনপ্রাণ সপে দেন। 

৯৯৩৬, অসুস্থ অবস্থায় প্রোসিডোন্স জেলে রচনা করেন বিখ্যাত রাজনৈতি T- 
উপন্যাস ‘একদা’ । “Segara লেখা হয়োছল রোগশয্যায় প্রোসডোন্সি জেলে; : 
১৯৩৩ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ।”-(একদা" ১ম. 

ংস্করণ, লেখকের নিবেদন, ১৯৩৯ ) | 

জেলে বসেই. বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রকাশ ও পাঁরণতির সাগা (saga ) 
ভদ্রাসন'-এর পর্বগুলো রচনা করেন। “১৯৩৪ সালে আমি-যখন বিনা বিচারে 
বন্দী তখন আমার মনে এই প্রগ্ন ওঠে-বাঙালী মধ্যাবন্ত. ( ভদ্রলোক ) শ্রেণীর 
পতন অভ্যুদয়ের কাহিনী লেখা যায় না 7...ভদ্রাসনের' একাঁট পর্ব (স্বদেশী 
যুগ ) ছাড়া প্রায় সবটার খসড়া আঁম ১৯৩৪-৩৭-এর.মধ্যে সমাপ্ত কার ।»-(নতুন - 
সাহিত্যমচতুর্থবর্ষ, ১৩৬০)। - | ) 

‘বাজে লেখার’ আঁধকাৎশ স্বগত-ীনবন্ধ রসি জেল ও বক্‌সা বন্দী- 
শিবিরে বসে লেখা । “শুরু হয়োছিল তা ১৯৩৩-এ IFAT পাহাড়ে, আর চলল 
তা ১৯৩৫এ আঁলপুরের প্রোসডোন্স জেলেও P- RA ও মূত্যু-এর.' 
apt ) | 

১৯৩৫-এ রবান্দুনাথের চার-অধ্যায়” প্রকাশিত হয়। এই বই পাঠ করে 
রাজনৈতিক বন্দীরা “বশ্েষে আহত হয়েছিল» : “বাঙাল বিপ্লবপন্হীদের 
(১৯০৫ থেকে ১৯৩৫) আদর্শ, মত ও কমণ্পদ্ধৃতির সঙ্গে চার অধ্যায়”এর 
তত্ত্বগত, পদ্ধতিগত ও কাঁহিনীগত প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই l পাঁক্ষক-' 
বসুমতী / ১৬. ১. ১৯৯৩ ) ৷ - 

গুরু সুনণীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের CART গবেষণা নিবন্ধ ইস্টবেঙ্গল" 
ডায়ালেকট[সের কাজ শেষ করেন প্রোসডোঁল্স জেলে । “অধ্যাপক সুনশীতকুমার - 
তাঁর ছাত্র বাৎসল্যের পরাকাণ্ঠায় তৎকালীন সরকারী চাকার সত্তেও ‘বিশেষ: 
অন্মাঁতী নিয়ে আমাকে ' গবেষণা কাজে" সহায়তা দিতে যৈতেন। এট আমার- 
জীবনে এক আঁবস্মরণীয় সন্মান ও প্রাপ্তি P—( পাক্ষিক বসুমতী ১. ১. ১৯৯২) k 

~ “aes দু-তিন বছর ধরে চলেছে মাকণস:বাদশ বই পড়া, আলোচনা-এই- 
চ্যচির্য-অনিধ্চয়ের বিচার। পড়ার -আগ্রহ ও বিপ্লবের আঁগ্ম তাদের "জিজ্ঞাস 
স্হকারীদের ক্রমেই এাঁগয়ে নিয়ে গিয়েছে কামউনিজমের দিকে । মানাঁসক- 
আধ্যাত্বক সংগ্রামে জজীরত করেছে চিরাদনের ভারতের আদশণ্পৃষ্ট রাজবল্দী:- 


৬ পাঁরচয় O চৈত্-আষাঢ় ১৪০১ 


সত্যান্বেষীদের । তক বেড়েছে, আলোচনা বেড়েছে; পরস্পরের মতান্তর হয়েছেনু 
মান আঁভমান বন্ধৃববিচ্ছেদ ঘাঁটয়েছে। বন্দী শালার: রন্তান্ত বিপ্লব জিজ্ঞাসার মধ্য 
fal এভাবে Oras হয় কাঁমউানিজম তত্ত্বের প্রাতষ্ঠ। | এ যেন ধর্ম থেকে ধ্মন্তির 
-গ্রহণ অথবা জন্মের মধ্যে জন্মান্তরের উদ্বোধন !”--- “ইতিমধ্যে হিটলার অভ্যুদয়ে 
“বষম aigo ও ভীদ্িগ্ন-বি*ব-কাঁমউনস্ট আন্দোলন Telemed প্রস্তাব গ্রহণ করে_ 
প্রগাতকামী “tea চাই প্রাতীকিয়ার বিরদ্ধে Miao প্রাতরোধ_United 
Front. ভারতের sities বন্দীরাও এই নীতি গ্রহণ করল সবল আগ্রহে 1” 
-(রূপনারানের কূলে-৩য় খণ্ড ( পাক্ষিক বসুমতী-১. ১- ১৯৯৩ ) | 

১৯৩৩ গ্রীঃ ভালো খাদ্য, আলোর ব্যবস্থা ও বইপন্র পড়ার সুযোগ-এই 
"দাঁবতে আন্দামান সেলুলার জেলের' বন্দীদের অনশন ধর্মঘট । রবীন্দ্রনাথ, 
গান্ধীজী অনশন প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেন। ৪৬ দিন অনশনের পর. 
বন্দীরা তাঁদের দাঁব আদায়ের সমর্থ হন, তবে এই অনশনে তিনজন মৃত্যুবরণ 
-করেন। দেশে বন্দী-মু'ন্তর তুমুল আন্দোলন হয়। 

১৯৩৪ ae এাঁপ্রলামে, MATI গণআন্দোলন প্রত্যাহার ও তাঁর একক 
‘আইন অমান্যের ঘোষণা । কংগ্রেস সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার | 
‘জুলাই, ভারতের কাঁমউানস্ট পার্টিকে আনষ্ঠানক ভাবে ARTA ঘোষণা | 

অক্টোবরে ‘অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস সোসালস্ট পাটির প্রাতষ্ঠা। 

১৯৩৫ খ্রীঃ নতুন ভারত-শাসন আইন পাস! জাম্মীনতে হিটলারের: 
নেতৃত্বে ফ্যাঁসিবাদের অভ্যুদয় | SBS আন্তজ্ীতকের সপ্তম কংগ্রেসে ডাঁম্রভের 
 ফ্যাঁপ বিরোধী TEPI তত্ত্ব গৃহীত । ১৯৩৫-এর মে দিবসে আন্দামান 

‘জেলের ARO জন বন্দী একাঁট কাঁমউীনস্ট কণসাঁলডেশন গঠন BAA | 

১১৩৯ খ্রীঃ ভারতের কাঁমউনপ্ট আন্দোলনে রজনীপাম দত্ত ও ব্র্যাডলের TS 
Thesis অনুস্ত'হয়। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্হীদের প্রভাব qiy | এাঁপ্রল-মে, 
BURNS কংগ্রেসের আঁধবেশন। কংগ্রেস-সভাপাঁত পদে দ:-বছরের জন্য জহরলাল 
AAA নির্চন। এ আঁধবেশনের সময়ে. (১৯৩৬) লক্ষেযীতে স্বামী 
সহজানন্দের সভাপাঁতত্বে “নাখল ভারত feat সভার প্রাতিষ্ঠা। লক্ষেনীতে 
“মহম্মদ আল fear. সভাপাঁতত্বে খন ভারত ছাত্র ফেডারেশন*এর 
প্রাতণ্ঠা 

১০ te লক্ষেযীতে মুন:সী প্রেমচন্দের সভাপাঁতত্বে “নাখল ভারত প্রগাঁত 
এলেখক ALTA প্রতিষ্ঠা | 


মার্ট-জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী ২৭ 


জুলাই ১৯৩৬, জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে “নখল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা 
ARYA প্রাতষ্ঠা। সংঘের সম্মানত সভাপাঁতি রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর এবং কার্যকরী 
সভানেন্রী- সরোজনশ নাইড্‌। hema কংগ্রেসের ফৈজপুর আঁধবেশনে 
জওহরলাল: তাঁর ভাষণে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী sco শ্রীমক কৃষকের সক্রিয় অংশ- 
গ্রহণের জন্য আহবান জানান। 

১৯৩৭ গ্রীঃ রোমা রল্যাঁ ও আঁরি বারব্যসের আহবানে সাড়া দিয়ে ভারতে 
'ফ্যাঁসজম ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ’-এর প্রীতষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ সংঘের সভাপতি, 


. আর সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সাধারণ সম্পাদক | 


জুলাই ১৯৩৭, নয়া সবধান অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস 
সাফল্য লাভ করে এবং kiea প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। শুধু বাঙলা ও 
পাঞ্ধাবে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা । বাঙলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা 
পাটি ও মুসাঁলম লীগের কোয়ালশন মন্ত্রীসভা | 

২৫ জুলাই, আশ্দামান সেলুলার জেলের বন্দীদের আমরণ অনশন। 


বন্দীমদন্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের সভাপাঁতত্বে কলকাতা 


টাউন হলে বিরাট জনসভা । fates ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'রাজনোতিক 


বন্দ tat দাবি করিয়াছে তাঁহাঁদগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই : 


দাবি ন্যায্য এবং সামান্য । আন্দোলনের চাপে আন্দামান বন্দীদের দেশের 
জেলে ফিরিয়ে আনা হয়। 


ংগ্রেস সম্মেলনে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী নীতি গ্রহণ |. জাপান was 


আব্রমণ | কংগ্রেসের প্রস্তাবে জাপানের নিন্দা এবং চীনের প্রতি সহানুভাতি 


জানিয়ে দেশবাসীকে জাপানী পণ্য বয়কটের আহবান । ৯৬ ফেব্রুয়ারি -১০মে, 
১৯৩৭ বাঙলার চটকল শ্রমিকদের ৭৪ MA ব্যাপী বৃহত্তম ধর্মঘট । এই ধর্মঘটের 
প্রাত রবীন্দ্রনাথও সমর্থন জানান | 

ফ ১৯৩৭ ate “১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে 'গৃহবন্দ” রুপে aie আদেশ পেয়ে 
"এলাম স্বগৃহে! অন্তরীণ। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গাঁতাবাঁধ, নজরবন্দী | তবু 
আশা ও স্বপ্নে উৎফুল্ল ।'"'রাজবন্দীরা অনেকেই slew করে ১৯৩৬-এর শেষে 
দিকে ও ১৯৩৭এর প্রথমার্ধে ৮-(রু, কূলে-ওয় খণ্ড-পাঁক্ষক বসুমতী 
১৬. ২. ৯৩) | | 

“এর মধ্যে রাজনোতক জগতে বহু আবর্তন-বিবর্তন ঘটেছে! তথাকথিত 


" সন্ত্রাসবাদ, Sola Te সংগ্রাম, জাতীয় কং £গ্রেসের ভ জাগরণ এবং যে কারণেই হোক, 


২৮ পাঁরচয় চৈন্_আষাঢ় ১৪০১. 


সমাগত সমাজবাদ-সাম্যবাদের আগমন ঘোষণা জেলে বসেই লক্ষ্য করা গেছে” 
(সময় সীমায় ; পাঁক্ষক বসুমতী ১, ৯, ৯২)। | 

“সবে জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়োছ, fers নজর্বন্দী । কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে 
জেলে বসে যত আশাই পোষণ কাঁর, তাতে প্রবেশের সুযোগ পাই না। আকাশে 
বাতাসে যে ধূম্রজাল দেখোঁহলাম, সাম্প্রদাঁয়ক অনৈক্যের বিষম কুগ্নাশা রাঁচত হয়ে, 

" উঠছে, তাতে কর্মক্ষেত্র কে বা কোথায়, ভার সীমানাও যেন সেখের সামনে দেখতে. 
পাচ্ছিনা । এরূপ পাঁথবীর কথা তো জেলে বসে ভাবতেও পাঁরাঁন। স্বদেশের 
যে রূপ আমাদের মানসপটে তখন ফুটে উঠত, আজকের বাঙলাদেশে, ভারতবর্ষে 
তো তার সন্ধান পাচ্ছি AT P(A, HON খণ্ড পাঁক্ষক PLAST, ১৬ ২:৯৩) | 

১৯৩৮ ate হারপুরা কংগ্রেসে সভাপাঁত সুভাষচন্দ্র IA, |. সংভাষচন্দ্রের 

“নেতৃত্বে কলকাতায় বন্দীমান্তর দাবিতে ছাত্রমাঁছল | কাঁমীনস্ট পাটির ইংরোঁজ 
সাপ্তাঁহক ‘ন্যাশনাল ফ্রন্ট-এর আত্মপ্রকাশ । ভারত থেকে চীন দেশে ডঃ অটলের 
নেতৃত্বে 'মোঁডক্যাল মিশন’ প্রেরণ । িশনের প্রধান দুই সদস্য_ডাঃ কোটানস, 
ডাঃ বিজয় বস্‌ । কংগ্রেস সভাপাঁত সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে “জাতীয় পাঁরকন্পনা 
কাঁমশন’ গঠন ; এই কাঁমশনের সভাপাঁতি জওহরলাল CARA, | ' 

২-৩ TOCA LAT জেলার বড়ায় প্রাদোশক কৃষক সভার 'দ্বতীয় সম্মেলন L 
এই সন্মেলনে সংগঠন সম্পাদক হন-অনন্ত GATT ও বমলপ্রাতভা দেবী | 

& ১৯৩৮ ats “১১৩৮ থেকে আমার সমর কাটে নেতাঁঞ্গ সুভাবসন্দ্র বস; 
মহাশয়ের সাথে । তাঁর ভ্রাতৃগহে নীরদচন্দ্র গৌধুরীও কাজ করতেন | আমিও 
ফরওয়ার্ড ae ( ইংরোঁজ সাপ্তাঁহক ) সম্পাঁকত সকল কাজ করতাম | নেতাঁজর 
ঘানষ্ঠ সহযোগ, কংগ্রেস থেকে তাঁর অপসারণ প্রস্তুতি এগদীল আমার জীবনের, 
অঙ্গ হিসাবে দেখোঁছ।৮-( সময় সীমায়, ১. ৯.৯২)। 

জেলের মধ্যেই গোপাল হালদার মার্কসবাদ ও বিপ্লবী গণসংগ্রামের KE 
বিশ্বাস স্থাপন করোছলেন ; কিন্তু Salas কন:সোলিডেশনে' যোগ দেন ন। 
জেল থেকে বৌঁরয়েই কাঁমউীনপ্ট পার্টটিতেও যোগ দেন ন! কাজের ক্ষেত্র হিসাকে 
বেছে নেন কৃষক-সভা। “জন-আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র রূপে প্রথম থেকেই 
নেমোঁহলাম কৃষকের মধ্যে কাজে.।”_(রূ. কলে-৩য়। খণ্ড অপ্রকাশিত) 1 “পাঁটিতে, 
যোগ দিচ্ছিনা vive ভাল করেই জান কৃষক-সভা কাঁমউানস্ট পাঁরচাঁলত | 
কাজের মধ্যে দিয়েই দৌখনা BT সম্পর্ক দাঁড়ায় ।”_( গোপাল হালৰারের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার, PAT বিশেষ সংখ্যা ৯৯৬৭ ) | | 


a 


Fb GA ১৯৯৪. গোপাল হালদারের জাবনপঞ্জী ২৯. 


“নোয়াখালিতে আমাদের CAN কৃষকসভা গড়ারই কথা ছল যা কৃষকদের 
কাজই করবে, ise, স্বাধীনতারও সহায়ক হবে। কুমিল্লার কামিনীবাবু (কামিনী 
দত্ত ) আমাদের ররাবরের সহৃদ-সহায়ক দ:-দশখানে কৃষকসভা গড়াও হল। 
প্রাদেশিক ও ভারতীয় কৃষকসভার শাখা হিসাবেই তাদের অস্তিত্ব।” (র্‌ কূলে, 
OF খণ্ড-অপ্রকাঁশত )। 

মে ১৯৩৮, কুমিল্লায় (বাঙলাদেশ ) “নাখল ভারত 'িষাণ সভার তৃতীয় 
অধিবেশন হয়। ‘The growing strength of the AIKS was reflec- 
ted in it third session held at Comilla ( Bengal Ji in May. 
1938.. 

“অবরোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার আগেই এখানে তান ( রামানন্দ 
চট্রোপাধ্যায় ) আমাকে visa পাঠিয়োছিলেন-প্রবাসগ', “মডার্ন রিভিউর 
পাতায় আন্তর্জপতক রাজনীতি (Foreign Affairs) বিষয়ে পঞ্চাশ টাকা 
দাঁক্ষণায় মাঁসক ইংরোঁজ ও বাঙলায় একটি করে প্রবন্ধ লেখার ভার পেয়ে আমি 
উৎসাহিত হয়োছলাম- -- ৷” 
| -(রু কুলে-ওয় খণ্ড-অপ্রকাশিত ) | 


১৯৩৯ গ্রীঃ কংগ্রেসের প্রা Sia | সাঁম্মীলত বামপন্থী শান্তির 
সমর্থনে দাঁক্ষণপচ্ছিদের প্রার্থী apie সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র বস: 
“পুনরায় কংগ্রেসের সভাপাঁত faaoo : ত BA | 

দাক্ষিণপন্ছণ নেতৃবূন্দের সহযোগিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র গীপ্রল ১৯৩৯- 
“এ সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং মে মাসে কংগ্রেসের মধ্যে "ফরওয়ার্ড 
ব্লক’ গঠন করেন | 


aem ১৯৩৯ গয়ায় "নাঁখল ভারত feat সভার আঁধবেশন। সভাষচন্দ্রে 


: উদ্যোগে কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী, বামপন্থী ও কাঁমউনিস্টদের 'নিয়ে ‘বামপন্থী sets 


কামাঁট” গঠন। ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা । ১৪ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ 
সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণা | অক্টোবরে বোম্বাই-এ ১০ হাজার শ্রমিকের 
'একাঁদনের রাজনৈতিক ধর্মঘট | Tater প্রদেশে কংগ্রেস মন্্রাসভার পদত্যাগ । ' 

* ১৯৩৯ খ্রীঃ গোপাল হালদার সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী হিসাবে 


_ইৎরোঁজ সাপ্তাহক ‘ফরওয়ার্ড রক’ পান্রকার সম্পাদনার কাজে যোগ দেন I 


“প্রথম সর্বভারতীয় জনসমাবেশ AAC আমরা সাগ্রহে দোঁখ গয়ায় 'নাখিল 


৩০ পাঁরচয় চৈত্_আধাঢ় ১৪০১ 


ভারত কৃষক সম্মেলন। 'বরাট আঁধবেশন:-1৮ র্‌. EET GA খণ্ড 
অপ্রকাশিত ) | l 

. এই কৃষক সম্মেলনে বাঙলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাঙ্কম মুখার্জী, MAT 
রসুল, গোপাল হালদার, বিমলপ্রাতভা দেবী, মনসুর SAAT ARA 

২০-২১ মে, ১৯৩৯ গোপাল হালদার প্রাদোশিক কৃষক সভার তৃতীয় সম্মেলনে 
( মালদহ, ন-ঘরিয়া ) প্রচার বিভাগের সম্পাদক হন | 

১৫ ৮.১৯৩৯ রাজনোতিক বন্দীদের মহন্ত দাঁব করে ইস্তাহার প্রচার করা হয়। 
প্রচার কর্তা-বিমলপ্রতভা দেবী, সম্পাঁদকা, রাজনৈতিক বন্দীম্যান্ত সাব-কাঁমাঁট, 
fa, fo, fa, fa? (ভারতের কাঁমউানস্ট পার্টি ও আমরা-সরোজ 
মুখোপাধ্যায় প্‌ 388 ) | 

সেপ্টেম্বর ( আশ্বিন ) ১৯৩৯ গোপাল হালদার ‘একদা’ উপন্যাস প্রকাশিত 
হয়। “এই যুগেই antes সপক্ষে বালষ্ঠ trols লেখনী ধারণ করেন সাংবাদিক 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | "পরে যোগ দেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
গোপাল হালদার, 'পারিচয়' পান্রকার হরণ সান্যাল প্রমুখ লেখক । এদের লেখা- 
গুল মূলতঃ প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী” পান্রকায়। -_(এঁ-সরোজ মুখোপাধ্যায় | 
পৃ. ১৯২)! - 

১৯৪০ গ্রীঃ মার্চে মুসালম লীগের লাহোর আঁধবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব 
গ্রহণ। মার্চে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেস আঁধবেশন। সংভাষচন্দুকে কংগ্রেস 
থেকে বাঁহ্কারের প্রাতবাদে বাঙলার প্রাতানাধদের সম্মেলন ব্জন। 

সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক ও সারা ভারত THT! সভার aS উদ্যোগে রাম- 
গড়েই ‘সমঝোতা বিরোধী, সম্মেলন আহ্বান করেন। জ,ন মাসে নাগপ.র সম্মেলনে 
সুভাষচন্দ্র অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাঁব জানান। জুলাই মাসে স:ভাষচন্দু 
কলকাতায় হলওয়েল মনূমেন্ট অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হন L 
অসুস্থতার জন্য তিনি ডিসেম্বরে VE হন এবং গৃহে অন্তরীণ MFH | 

২৬. ১০. ১৯৪০ সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড রক’ AMAA ‘Follow 
Nagpur’ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় (এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধাটর লেখক AST. 


গোপাল হালদার)! . 
J “The security deposit of Rs. 2000 has been forfeited by 


মারচজুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী ৩১, 


the Governor in connection with its editorial article entitled 
—Follow Nagpur”. | 
—( 30. 11, 1940, Forward Bloc, vol-2. No 17) h 

অক্টোবর ১৯৪০-এ afers সত্যাগ্রহে ২০ হাজার সক্ৰিয় কংগ্রেস কমর, 
কারাবরণ। l 
Fore বসু “১৯৪০ atera -aia দন’ (Day of 
Reckoning ) শীর্ষক একাঁট জৰালাময়ী প্রবন্ধ লেখেন। মহম্মদ আল পাকে 
একটি উত্তেজনাপূর্ণ বন্তুতাও দেন। ইহার ফলে গভন“মেন্ট তাঁহাকে স্বগ্‌ৃহে 
বন্দী করেন।” --(ভারতকোষ, ওম খন্ডে ) | 

# ১৯৪০ খ্রীঃ "১৯৩৯-৪০, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহ বঙ্গীয়, 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (fq পি সি সি) অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন গোপাল, 


হালদার। 'বাঙালাদেশের মহারথীরা AMORAS কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত, 


wa orf ছিলাম সেই সময়ে সুভাষচন্দ্র চালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি. আমরা কংগ্রেস ছাড়লাম ।” i 
- (T কুলে-ওয় খণ্ড অপ্রকাশিত )। 
“ ফরওয়ার্ড রুক'-আমার দিত তৃতীয় পর্ব। কিন্তু পরে. 
‘ফরওয়ার্ড IP বন্ধ হল-সুভাষবাবুর অন্তধানের পরে-আর সে সময় আম. 
কমিউনিস্ট পাটিতে যোগ দিই” ...“তৃতীয় একজন সম্পাদক ও দেশের অগ্রগণ্য. 


নেতা আমার ‘ফরওয়ার্ড বলক'-এ লেখার (Day of Reckoning) জন্য রাজদ্রোহে 


গ্রেপ্তার হন। নিশ্চয় সেই সূত্রে তাঁকে কারা রুদ্ধ করে দেশে তাঁর কর্মযজ্ঞ খর্ব 
করা হত, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু নিজেই জামিনে থাকাকালীন পলায়ন করে. 
সরকারের উদেশ্য পন্ড করেন।” -_( র্‌, কূলে-৩য় খন্ড-অপ্রকাশিত ) | 
৮৯ জুন ১৯৪০, গোপাল হালদার প্রাদেশিক কৃষক সভার চতুর্থ, সন্মেলনেও. 
( যশোহর, পাঁজিয়া ) প্রচার বিভাগের সম্পাদক হন। 
মার্চ, ১৯৪০ পাটনায় “নাখল ভারত কিষাণ সভার” পঞ্চম আঁধবেশন হয়। 
অনেক সময় পরিচালক কাউী'সলে (এক বহর সম্পাদক পদেও নিযুকছিলাম), 
থাকাতে প্রাদোশক দপ্তরে আমার কাজে অকাজে উপা্িত ছিল take) অবশ্য. 
নাঁখল ভারত কৃষক সভাতেও আম পরিচালক কাউীন্সিলে ছিলাম পাঁচ-সাত বছর, 
_একবার সামায়কভাবে তার সম্পাদক পদেও কয়েকমাস |” 
_( 4, কুলে, on খণ্ড অপ্রকাশিত ) ; 


"ox পারচয়া টৈত্-- আষাট ১৪০১ 
“১৯৩১-৪৩ সারাভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন স্বামী . 
'সহজানন্দ । গ্রেপ্তার হবার সময় যুগ্ম-সম্পাদক ইন্দুলাল যাঁভিককে তাঁর পদে 
'মনোনীত করেন। আরো পরে কমরেড যাজক গ্রেপ্তার হলে অন্যতম যম সম্পাদক 
আবদুল্লাহ রসূলকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করেন। "-শতীন প্রকাশ্য 
ভাবে আঁফসে গিয়ে, কাজ করতে পারেন না। তবে কমরেড গোপাল হালদার, 
"প্রমথ ভৌমিক প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে প্রাদোশক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
. -কাজ চালাতে থাকৈন |” 
| টিভির TT 
১৯৪১ ats “সতেরোই MAARA ১৯৪১ রাত প্রায় দেড়টার সময় এলাগন 
রোডের বাঁড় থেকে" ..সুভাষের যাত্রা শুরু হল-স্বাধীনতার জন্য | এলাঁগন 
জে বাঁ এদিন চেপে রাখল খবরটা ।: ছাব্বিশে জান:য়ারী খবরটা রাষ্্রকরা 
হল-সুভাষকে পাওয়া যাচ্ছে না। : সুভাষ 'নরাদ্দেশ P, উদ্যতখড়া সুভাষ 
ওয় ৩১)। আফগানিস্তান ও রাশিয়ার ভিতর "দিয়ে ছন্মবেশে দি ২৮ 
: সাচ" ১৯৪১, জার্মানর বাঁলনে পেণঁছান ৷ র্‌ 
মে ১১৪৩, রবীন্দ্রনাথের ‘সভ্যতার সথ্কট” (১লা বৈশাখ ১৩৪৪ ) নামক 
প্রবন্ধ প্রকাশ | ee 
১৯৪৯ সালের ২২ জুন নাৎসী জার্মান কতৃকি রাঁশয়া আরুমণ ; ফলে যুদ্ধের 
"চার দ্রুত বদলে যায়! ১৯৪১-এর জুন মাসে কলকাতায় সোভিয়েত ত AQT 
সাঁমাত৷ ( Friends of Soviet Union—F. S. U ) পাঠত হয় এবং জুলাই 
মাসে ডঃ ভূপেন্টনাথ দত্তের সভাপাতত্বে টাউন হলে বিরাট জনসভা হয়। 
মৃত্যুশয্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার বিজয় কামনা করে বলেন, 'রাঁশয়ার 
খবর বলা । বলল, একটু ভাল মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠোঁকয়েছে। মুখ 
উজবল হয়ে উঠল ৪ ‘হবে না? ওদেররই তো হবে। পারবে, ওরাই পারবে 
_(কাঁবকথা e প্রশান্তন্দ্র মহলানবীশ্, ১৩৫০) | 
১২৪১ সালের নই - আগস্ট ( ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ ) রবীন্দ্রনাথের তিরোধান 
ঘটে | | 
এই গডসেম্বর জাপানের হঠাৎ পার্ল হবার আক্রমণ । “১৯৪১ সাল শেষ 
হবার আগেই এ যুদ্ধ Ta রুপ নিল P 1” জানান, ইটালী ও জাপানের 
-ফ্যাসীবাদশী শান্তর (opie) সঙ্গে ইংল্যান্ড আমোঁরকা ও সোভিয়েত 
-ইউানিয়নসহ (Tia শা ) fiaa sewn তি সংগ্রাম শুরু BA | 
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ডিসেম্বর ১৯৪১ . বাদেশীলিতে কংগ্রেস কাষণীনবহিক সাঁমাতর এক প্রস্তাবে 
জানাল, “মাতৃভূমি রক্ষায় সোভিয়েত ইউানয়নের জনগণের তুলনাহান বীরত্ব ও 
আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করছে এবং তাদের EFTS আঁভবাদন জানাচ্ছে” 

* ১৯৪১ ats “সুভাষবাবু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ভারত থেকে অন্তাহত 
হন। তখন ভারতের কাঁগউানস্ট পাটি নিষিদ্ধ হলেও গোপনে গোপনে ছিল 
গণবিপ্লবের আশায় aia! আমি তখন সেই কাঁমউীনপ্ট পার্টিতে প্রথম যোগ 
দিলাম 1৮-( র্‌ কুলে_ওয় খণ্ড-্রকাশিত)। . 

- ১৯৪১ সালে. ১লা জানুয়ারি, একেবারে নতুন বছরের শুরুতে পার্টির কাছে - 
সদস্যের আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়োছি। ভবানীবাবুকে (কমরেড ভবানী সেন ) 
সেই সঙ্গে একথাও LIA রাখলাম, দেখবেন নিজেকে নিয়েও যেমন হাসতে চাইব, 
conta নিজের পাঁটিকে নিয়েও: হাঁস ঠাট্রা কিন্তু আম ছাড়তে পারব না। 
ভবানী বাব তাতে হেসেই সায় দিয়েছিলেন ~ কালান্তর, বিশেষ সৎ 
১৯৬৬)! 

“গোপালদা সন্বন্ধে আমর ধারণা হল যে ভিন পদ 
লোক |" শক্ষিত মানুষ কাঁমউনিস্ট পাঁটিতে আসলেন তাতে আমাদের কমিউনিস্ট 
পার্ট আমার মতে, একটা দ:ম:ল্য জানস লাভ করল ।৮- (“তান একজন প্রকৃত 
শিক্ষিত লোক সোমনাথ লাহিড়ী-:সীমান্ত--১৯৯০)। 

তখনও অবশ্য হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন want করে নি (২২ জুন, 
১৯৪১ ) ৷" "হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডাে” আম কাজে লাগি যুদ্ধের প্রথমার্ধের চূড়ায় | 
ক যখন, “হন্দুস্থান TCS - aT সপাদনে সহকারী তখন প্রবীণ 
সাৎবাঁদক হেম্চন্দ্র নাগ মহাশয় তাঁর প্রধান সপাদক ।**-সম্পাদকের অন্যতম 
প্রধান সহকারী আম ।৮-( রন, BLA OF খণ্ড-অপ্রকাশিত )। ৰ 
রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে গোপাল হালদার হিন্দংস্থান ট্ট্যাণ্ডার্ডে' দর্ণট 


সম্পাদকীয় রচনা করেন The poet is no more’ ( Thursday, August 


7, 1941 ) ও ‘It was his city’ ( August 8, 1941)! 
১৯৪১ সালের অক্টোবরে গোপাল হালদারের 'সংস্কাঁতির রুপান্তর প্রকাশ্ত 
হয়। “খা বাঙলা ভাষায় এখনো মাকর্সীয় সাহিত্যের একখান অনন্য ক্লাঁসক। 


৬ ৯৯৪০-৫০-এর দশকে বহু তরুণ বই পড়ে TAT ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে” 


'--( স্বনামা পূরুষো ধন্য'_-অনিলকুমার কারঞলাল-পাঁরচয় ১৯৮০ ) | 


১৯৪৯ সালের অক্টোবরে MPAA বাদ্ধজীবীদের সহায়তায় সত্যেন্দ্রনাথ 
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মজুমদারের, সম্পাদনায় 'অরাঁণ' প্রকাশিত হয়। গোপাল হালদার air 
পাঁন্রকার অন্যতম লেখক | ; 

'সোঁভয়েত সৃহদ সাঁমাত’ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গোপাল হালদার তার 
অন্যতম সংগঠক। তান সোভিয়েত সনদ সাঁমাঁত'র পাঁলকা ‘সোভিয়েত দেশ. 
এর যুগ্ম সম্পাদক । ১৯৪১-এ প্রকাঁশত এ পরাত্রকার আর একজন AOI 
সুনীল FG | we „Š | 

সুধী প্রধানের লেখা PANOA ANAP (২০. ৯ ১৯৪১) "Gla - 
ভাঁগ্লকায় গোপাল হালরার, তাঁর ঠিকানা দিয়েছেন, শনাঁখল ভারত AM সভা” 
২৫৯-ড, বৌবাজার স্ট্রীট, কলকাতা | fata ভারত 'কষান সভার অনেক - 
নেতাই তখন কারান্তরালে. এবং সাধারণ সম্পাদক আবদ-ল্লা রসংলও আত্মগোপন, 
করে আছেন। কার্যত গোপাল হালদারই তখন সম্পাদক হিসাবে শনাখল ভারত. 
feats সভা’ পারচালনা করেছেন (১৯৪০-৪১ ) 1 wt 

& ১২. ১৯৪১-এর 'অরাঁণ' পাঁত্কায় প্রকাঁশত সংবাদে দেখা যায়_ 
২৩-১১. ১৯৪১. হুগলী টাউন হলে 'সোভিয়েত ALM. সাঁমাঁত'র সভায়, 
“সোভিয়েত সহৃদরর্গের নাখল ভারত কাঁমাটর tates কর্মী ও.উদ্যোন্তা, শ্ৰীযুত. 
গোপাল হালদার মহাশয় প্রধান বস্তা ছিলেন৷” - 

২৬ ১২ ১৯৪১-এর 'অরাঁণ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়-গোপাল,। 
হালদার সুরমা উপত্যকা ও শিলং. সোভিয়েত -সংহৃদ সাঁমীতর প্রথম সম্মেলনের 
সভার্গাত। সভাপাঁতর অভিভাষণে গোপাল হালদার 'সোভয়েত যুদ্ধের প্রথম 
পর্ব-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে RA প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন_“এই যদদ্ধ শেষ হবে: 
পথরী ব্যাপী ফ্যাঁসস্তদের চরম পরাজয়ে-আর তা.সন্পূর্ণ হবে তেমনই -ATAT 
ব্যাপী গণশীন্তর উদ্বোধনে, সাম্রাজ্যবাদের ধসে ।” * 

১১৪২ গ্রীঃ সোভিয়েত দেশ আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই কাঁমউীনস্ট পাট; 
KAT ফ্যাঁসবাদ বিরোধী জনয" বলে আঁভাঁহত করেন | “dase 
সালের সম্ভবত জান[য়ার-ফেব্ুয়ার মাসে পাটনায় সারা ভারত BG ACTA, 
( সভাপাঁত ছিলেন ইফতথার উদ্দীন ) জনযন্ধ বিষয়ক প্রস্তাব NRIS হল, 
দেশ জানল কম্যানস্ট পাটি নীতি বদলাচ্ছে। পাটনা ফেরৎ কাঁমউীনস্টরা 
বুকপকেটে 'জনযুদ্ধ-এর আহ্বান লাঁগয়ে ঘুরতে লাগল ; প্রচ আলোচনার, 
জোয়ার বইতে. লাগল. -(তরণী হতে তীর- হাীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-পৎ. 
৩৩৫ 4, = 
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৭ মার্চে জাপানী সৈন্যদের হাতে রেঙ্গুন আঁধকৃত। '৮ মাচ ঢাকায় 
ফ্যাসিস্ট গংণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে তরুণ কাঁমউনিস্ট লেখক সৌমেন চন্দ নিহত 
হন। FAM শেষে ভারতকে 'ডোমানিয়ন’ মযাদা (Dominion status) দেওয়ার 
প্রস্তাব নিয়ে ১৯৪১-এর ২২ নার্ট স্যার ্ট্যাফোর্ড ক্রিপুস- বিশেষ দূত হিসাবে 
ভারতে আসেন। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ক্লিপ-স- প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। 

২৮ মা”, ১৯৪২ কলকাতায় “ফ্যাসস্ট-বরোধাী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ 
স্থাপিত হয়। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে বৃটিশ সরকার ভারতের কাঁমউানিস্ট 
| পাঁটকে আইন fre করে। জুলাই মাসৈই নি পাটির ইৎরোঁজ 
FATA? ওয়ার প্রকাশিত হয়। 

১৯৪২-এর FOO মাসে বোম্বাইতে কাঁমউানস্ট পার্টির কেন্ত্রীয় কাঁমাটর 
বাধিত সভায় 'জনযদ্ধের নীতি ও কার্যক্রম’ অনুমোদিত হয়। কমঃ' বাঁওকম 
মুখাঁজর সম্পাদনায় ARE পরিকা প্রকাশিত হয়। 

১৯৪২-এর এগ্রল মাসে 'হরিজন' পাননকার গান্ধী্জ' 'ভারত-ছাড়ো” AA A 
প্রথম উত্থাপন করেন। ১৯৪২-এর ৮ আগপ্ট, নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমটির 
সভায় গভীর রাতে ‘ভারত ছাড়ো "প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৯ আগস্ট সকালেই 
গান্ধীজী, সরোঁজনী নাইডু, জওহরলাল A, আবুল কালাম- আজাদ, . 
সদরি প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস STE বন্দ হন। ৯ আগস্টের পর থেকে কয়েক. 
মাস ভারতের ব্যাপক অগ্চলে গণ-অভ্যুঙ্থান ঘটে । স্কুল, কলেজ, কারখানায় .ধর্ম- 
ঘটের পাশাপাঁশ বিদ্রোহী: জনতা থানা, পোস্ট আঁফস, রেলস্টেশনে আঁগ্মসৎযোগ্. 
করে এবং টেলিগ্রাফ ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধংস করে। উত্তর প্রদেশের 
TAT, আজমগড়, মহারান্ট্রের সাতারা' এবং বাঙলায় মোঁদনীপুর জেলার ব্যাপক 
অঞ্চলে সামায়ক বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। এই গণ অভ্যুথানে কংগ্রেস 
সোস্যালিস্ট পাট ও জতীয়তাবাদী বিভন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী নি গ্রহণ 
করে। | 

কমিউনিস্ট পাটি আগ্রস্ট. আন্দোলন সম্পর্কে নোতবাচক দষ্টিভঙ্গি গ্রহণ 
করে। বিশ্বব্যপী ফ্যাসবাদ-বিরোধী সংগ্রামে মিন্রশান্তর অন্যতম অংশীদার 
বৃটিশ-সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। ফলে কাঁমউীনস্ট পাট কংগ্রেস 
সহ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীবের কাছে বৃটিশের faq হিসাবে "নন্দিত হয় এবং 
arias ACIS হাতে GALL প্রচারক কমিউনিস্টরা'আক্রান্ত হর | :. 

-'১৯৪২-এর নভেম্বর মাসে কমিউীনপ্ট “পা গ্ান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতাদের 
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qisa দাঁবতে এবং জাতীয় এ্রক্যের ভত্ততে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করে 
স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্য য়ে আন্দোলনে নামে। 

* ১৯৪২ ate ২৩. ১. ১৯৪২-এর 'অরাণ, পালিকায় প্রকাশিত সৎ 
“aao ( জানংয়ার ১৯৪২ ) বহরমপুরে সোভিয়েত QM, সাঁমাতির স্থানীয় 
শাখার সম্মেলনে DAS গোপাল হালদার উপস্থিত ছিলেন | ARS গোপাল 
হালদার এবং Aas সুকুমার faa তাঁহাদের বন্তৃতায় ্বিতীয়-সামাজ্যবাদী যুদ্ধের 
রুপান্তর এবং জনযুণ্ধের পাঁরণাঁত acted দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন।” 

১৩ ২. ১৯৪২-এর 'অরাঁণ”  পান্রকায় প্রকাশিত সবাদ “গত ১২. ১৯৪২ 
_ তাঁরখে বজবজ ( ২৪ পরগণা ) স্টার গ্রাউন্ডে ধর্মঘটী চটকল শ্রামকদের এক 
গ্বরাট সভা হয়। কমরেড বাঁঙ্কম মুখাঁজ, গোপাল হালদার, আব্দার রেস্জাক 
খাঁ প্রমূখ শ্রীমক নেতৃবর্গ বাঙলা গভর্নমেন্টের Erit ও লেবার কামশনের AIRS 
আলোচনা চালাইতেছেন |” 

“নাগপুরে দি. ভা. দকষান কাউন্সিলের আঁধবেশন হইতেছে | বাঙলা দেশ 
হইতে শ্রীসুকুমার মিত্র ও শ্রীগোপাল হালদার আঁধবেশনে যোগদান কারবার জন্য 
"ae করিয়াছেন ৮-( 'অরাঁণ-১৩, ২. ১৯৪২)! . 

গত ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ার কানপুরে দখল ভারত ট্রেড ইউানয়ন 

হগ্লোসের - Salam আঁধবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত: জওহরলাল 
নেহেরু আঁধবেশন উদ্বোধন FAT | “কমরেড UEFA মুখাঁজ (এম. এল এ ), 
গোপাল হালদার" ' স্‌ণাল কান্তি বস: - শবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “নমঃ ভিভি, গার 
( এম, এল. এ. ) প্রত শ্রমিকনেতারা অধিবেশনে উপাস্থত ছিলেন 1৮_(অরান৮ 
১৩, ২. ১৯৪২ ) | 

, ৯৯৪১ সাল পর্যন্ত কমঃ বাঁওকম sai হলেন কাঁলকাতা কর্পোরেশন 
ওয়ার্কার্স ইউানয়নে'র সাধারণ সম্পাদক । ১৯৪১ সালে “পরে RTH জন্য 
কমরেড গোপাল হালদার সাধারণ সম্পাদক হন 1 —( সম্পাদকীয় acon 
১৯৮৪-কাঁলকাতা কর্পোরেশন ওয়াকার্স ইউনিয়নের ২০তম সম্মেলন )। 

২৮ মার্চ ১৯৪২ কলকাতায় 'ফ্যাসস্ট- গবরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' স্থাঁপত 
হয়। “বলাই বাহুল্য যে, গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, শহরণকুমার 
সাণ্যাল, অরুণ মিত্রের মতো ThE সাগ্রহেই ফ্যাঁসস্ট বিরোধী লেখক সত্ব স্থাপনে 
অগ্রসর হলেন।»-( তরী হতে তাঁর-হ'রেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায়-পণ্ ৩৬৪ )। | 

“এই সঙ্বের সংগঠন সাঁমীত শ্রীযুক্ত অতুল গত (সভাপাঁত ), গোপাল 


মার্স জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী ৩৭ 


হালদার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং বিষ দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় ( য্ণ্ম 
সম্পাদক ) লয়ে E e-l ফ্যাসস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী FUR 


বিজ্ঞাপনী ) 


সংধা প্রধান লিখেছেন, “এই সময়টা 'জনযুদ্ধ' লাইন গ্রহণের প্রথম যুগ | 
রাম মুতির একটি লেখায় পড়োঁছ 'জনযদ্ধ লাইন প্রথমে পাঁটর সাধারণ সম্পাদক 
পিস. যোশীও গ্রহণ করতে রাজ হন নি। আমারও আপাতত ছিল। তাছাড়া 
কমরেড বাঁত্কম মুখাঁজ, মানকুন্তলা সেন, গোপাল হালদার প্রমুখের আপান্ত ছিল 
কোনো কোনো বিষয়ে 1৮-('সংক্কাঁতর ATP-A প্রধান-পৃ ৩১ ও ১১৫ )। 
পাঁটর কেন্দ্রীয় কাঁমাটর সদস্য কমঃ সোমনাথ লাঁহড়ীর সঙ্গে আলোচনার পর 
তাঁদের সংশয় দূর. হয়। 

১৯৪২ খীঃ জুন মাসে রংপুর জেলার ডোমারে প্রাদোশক কৃষক সভার 
সন্মেলন। ১৬ অক্টোবর ALAS তুফানে মোঁদনীপুরও ২৪ পরগণার AA 
উপক্লবতাঁ অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষাত। ২৫ অক্টোবর থেকে চট্রগ্রাম, নোয়াঁল, 
আসাম ও ব্রিপুরার fates শহর ও যুদ্ধ ঘাঁটির উপর জাপানী-বোমা বর্ষণ | 
বন্যা-দ:গ‘তদের সাহায্যের জন্য কৃষক সভার উদ্যোগে নির্দলীয় রালফ state 
গঠন।- ডঃ নীরদ scarfs মোদনপুরের কাঁথ 088 কাজে 
অংশ গ্রহণ করেন | 

২০ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম জাপানী বোমা পড়ে | এঁ মাসেই আরো 
চারদিন কলকাতায় জাপানী বিমান আক্রমণ হয়! খাঁদরপুর, উত্তর কলকাতা, 
ডালহাউীস ইত্যাঁদ অঞ্চলে কিছু ক্ষয়ক্ষীত হয়। fee লোক মারা যায়। 
আতাঁঙকত মানুষ কলকাতা ছেড়ে বাঙলার বাইরে চলে যেতে থাকে । . .. 

১৯ ও ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় 'ইউাঁনভাঁসট ইন[স্টাটউট’ হলে 'ফ্যাঁসস্ট- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপাঁত মণ্ডলীর 
সভাপাঁত_ কথাশিল্পী তারাশত্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | 

* ১৯৪২ খ্রীঃ সম্প্রতি (aA A ১৯৪২) বহরমপুরে সোভয়েট 
সদ সাঁমাতর স্থানীয় শাখার এক আঁধবেশনে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার উপাস্থত 
ছিলেন। As গোপাল হালদার এবং শ্রীযুন্ত সুকুমার faa তাঁহাদের বন্ততায় 
দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রূপান্তর এবং জনযদ্ধে-পাঁরণাত REA দ্বারা 
বিশ্লেষণ কাঁরয়া ব্যাখা করেন ।৮_(অরাঁণ-_২৩. ১. ১৯৪২ ) | 

“ATS ১. ২. ১৯৪২ তাঁরখে FART (২৪ পরগনা ) স্টার গ্রাউন্ডে ধর্মঘটী 
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চটকল শ্রমিকদের এক বিরাট সভা হয়।- কমরেড FA মুখোপাধ্যায়, গোপাল 
হালদার, আব্দার রেজ্জাক খাঁ প্রমূখ শ্রামক নেতৃবর্গ বাঙলা গভনমেন্টের শ্রমমন্ত্রী 
ও লেবার কাঁমশনের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন।৮-('অরাঁণ৮_ 
১৩. ২ ১৯৪)২ 

“নাগপুরে 'নাঁখল ভারত কিষান টি আঁধবেশন হইতেছে । বাঙলা 
দেশ হইতে শ্রীসুকুমার ত্র ও শ্ৰীগোপাল হালদার অধিবেশনে যোগদান কারবার 
জন্য wet কাঁরয়াছেন।৮_( 'অরাঁণ--১৩. ২. ১৯৪২)। 

“গত ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়াঁর কানপুরে নখল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কথগ্রেসের 
উনাবংশাতিতম আধিবেশন case হইতেছে । কমরেড VEN মুখোপাধ্যায় 
এম. এল. এ, গোপাল হালদার, Aes মণালকাঁন্ত বস," চারু বন্দ্যোপাধ্যায়” *" 
fae ভি ভি. fata এম. এল.এ প্রভাত শ্রামক নেতারা আঁধবেশনে উপস্থিত ছিলেন। 
আঁধবেশন উদ্বোধন করিয়া পাণ্ডত জওহরলাল WET, এক বতুতা করেন” 
-(অরাঁণ-১৩. ২, ১৯৪২)। 

'বনয় পায় ‘হারজন’ গর TT যা এখন আর উদ্ধৃত 
করা চলবে না। বিনয় দেখছে কাগজে যেন বিক্ষোভের আবহাওয়া, উন্মত্ত 
ঝাঁটকায় তা শ্বাসয়ে উঠছে, বিক্ষোভ এবার বিদ্রোহের রুপ নিচ্ছে। বোম্বাইতে 
৭ আগস্ট হচ্ছে কংগ্রেস কমিটির আঁধবেশন।'" মহাত্মাগাম্ধী গ্রেফতার, 
সমস্ত কংগ্রেস নেতারা ধৃত, কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত, বোম্বাই-এ দাঙ্গা ও 
আগুন: "ভারতবর্ষের সকল মানুষের প্রাণ ঘোষণা 'করছে-করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে |» 

—( পঞ্চাশের পথ গোপাল হালদার-প্‌. ২৭১ ও ৩০৬ ) | 

“হঠাৎ কাগজের বাধা ঠেলে খবর বৌরয়ে এল-বড়ে হাজার দশ লোক মরেছে 

. মেদিনীপুর 1» 
(উনপণ্াশী_গোপাল হালদার / পৃ ১৬৮ )। 

“সরকারের অনুমাত না পেলে মোঁদনীপুরে আমরা সাহায্য দিতেও যেতে 
পারব না-। কারণ সে যে মোঁদনীপুর। 'ঁকন্তু দুএক জন ডাক্তার আমাদের 
পাঠানো চাই |” 

_(উনপণ্চাশী_গোপাল হালদার | পৃ. ১৮৬ ) | 

. “শহরে বোমা পড়েছে? কাল। , আম "বললাম, সে তো পড়েছে কিন্তু পাঁট 
আঁফসে পড়োন। বললে, কোথায় পড়েছে । আম বললাম-" শখাঁদরপুরে 1--" 
বোমা পড়েছে উত্তর কলকাতার একটা বাজারে আর কাছাকাঁছ কয়েকটা, বাঁড়তে। 


x 


মার্চ-জুন ১৯৯৪... গোপাল হালদারের জীবনপপ্রী . ৩৯ 


কলকাতা ছেড়ে চলেছে ATS] তার RRON. শহরবাসীরা চলেছে কলকাতা 
ছেড়ে।'-'কথা বলবার অবকাশ নেই-শহর্‌ ছাড়তে হবে, দূরে যেতে হবে, প্রাণ 
বাঁচাতে হবে ।৮_( উনপণ্চাশী-গোপাল হালদার | প্‌ ২৪১-৪৩)। 

“কমরেড গোপাল হালদারকে আর কারো সাহায্য নিয়ে 'আঁধক ফসল FAR. 
‘কৃষক সভার সভ্য হও” এবং 'জাপ-বিরোধী নাটক লেখার ব্যবস্থা করতে হবে» 
(সুধী প্রধানের “সংস্কৃতির প্রগতি PF উদ্ধৃত আবদ:ল্লা রসুলের বন্তব্য 

প্‌, ২২৪) | | i 

“১৯৪২-এর ৮ মার্চ তারিখে কমরেড সোমেন চন্দ পণ্ম বাহনীর আক্রমণে 
প্রাণ হারান।""'সোমেনের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ ফল হল ২৮ মার্চ“ তাঁরখে কলকাতার 
'ফ্যাসিস্ট বরোধা-লেখক ও শিল্পী সম্মেলন। এরই থেকে জন্ম হাল - 'ফ্যাঁসস্ট- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘর 1৮»-_('জনযুদ্ধ ২৮ ৪ -১৮৪৩ )-। 

গোপাল হালদার ২৮ মার্চের সভার একজন অন্যতম উশ্যোন্তা ছিলেন। 
১১৪২ সালের ১৯ ও RO ডিসেম্বর কলকাতায় 'ফ্যাসস্টববরোধা লেখক ও শিল্পী 
সঙ্ঘ'এর প্রথম সন্মেলনেরও একজন সংগঠক ছিলেন? i 

“আগেও ওরা-এঁ লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ থেকে চাইত আমাকে, আমিও ওদের 
কাজে যোগদান করতাম । ওদের পক্ষ থেকে দায়ত্বের কোন কাজ দিলে .করতাম | 
তা না হলে সভ্য হিসাবে অতটা করতাম না। এজন্য অনেক ভুল বোঝাবুিবও 
হয়েছে কারো সঙ্গে।'-শকন্তু পরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আম atts লেখক 


FUR সদস্য ও কর্মী হলাম ।»-( “প্রসঙ্গ পঞ্চাশের মন্বন্তর"_গোপাল হালদার. 


ES ও সমাজ"_ এ্রাপ্রল ১৯৮৩ ) | 

১৯৪৩ গ্রীঃ জানুয়ারিতে কলকাতায় কমিউনিস্ট anita প্রাদোশক. সম্মেলন | 
কমরেড ভবানী সেন পাট সম্পাদক হন। 

১০ ফেব্রুয়ারিতে কারারুদ্ধ গান্ধীজণর অনশন | সিভি 
বাঙলাদেশ জ:ড়ে ছান্র-আন্দোলন। 

৮ ফেব্রুয়াঁর, সুভাষচন্দ্র ক জমান থেকে ae জাপানের পথ 
যান্রা করেন 1. 

২৮ মাচ? বাঙলার গভর্নর স্যার জন হারবাটের চাপে এ কে ফজলুল 
হকের প্রোগ্রোসভ কোয়ালশন মন্ত্রী সভার প্রদত্যাগ । ২৪. গ্রাপ্রল, খাজা 
নাঁজমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসালম লীগের মন্ত্রীসভা | . ; 

২৩ মে, বোম্বাইতে ভারতের কাঁমিউীনস্ট পার প্রথম FAUNA | একি 


80 পাঁরচয় চৈন্_আধাঢ় ১৪০১ 


যোশী সম্পাদক ST] মে মাসে পাটি কংগ্রেসের" সময় বোম্বাইতে Gatos 


হয় ‘ants লেখক সঙ্ঘে'র তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন। অসম সারা 
ভারত গণনাট্য সঙ্ঘ-এর প্রাতষ্ঠা | E 
বাঙলার ১৯৪২-এর শেষ কেই খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আমন ওঠার পর 
১৯৪৩-এর শুরুতেই অবস্থা শোচনীয় হয়। শুরু হয় তেরশ’ পঞ্চাশের (১৩৫০) 
.মন্বন্তর | | 
‘আজকের মন্বন্তর সৃষ্টি করে মান্ষ-ব্যবসায়ী, কালোবাজার, মজ:ুতদার 


. এবং. তার সঙ্গে aa | মোদনীপ; রের বন্যা, য়াল্লশের আন্দোলন, 


ফসল হান সব কারণকে খাণ্ডর মতো সামনে দাঁড় কাঁরয়ে পিছন থেকে মারণাস্ত্র 
ছ:ড়োহল মানব | মানবের bold সেই মন্বন্তর KÅ ৩$ লক্ষ গ্রামীণ কৃষক 
ও কাঁরগর।”-( পঞ্চাশের মন্ন্তর ! গণহত্যার দলিল’ / বারোমাস-শারদীয় 
১৯৮১) | 
"১৩ মে, সুভাষচন্দ্ৰ জাপানের টোঁকওতে iiss | ১৯ জুন টোকিও রোডও 
থেকে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে নেতাজীর স্বাধীনতা অজনের সংকল্প ঘোষণা । 

দক্ষ পণীড়তদের সাহায্যের জন্য কলকাতায় “পাঁপলস- 'রালফ sith 
বা 'জনরক্ষা সাঁমাত' গঠন a সময়ই 'মাহলা আত্মরক্ষা সাঁশতি' স্থাঁপত 
হয়। এবং ডাঃ 'বধানচন্দর রায়ের সভাপাঁতত্ব গঠিত হয় ‘বেঙ্গল মৌডক্যাল রাফ 
কো-আঁডনেশন oat? । ডাঃ বিজয় বসু, ডাঃ নীরদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমর 
নাগ (যুদ্ধের সময় ব্র্মদেশ থেকে চলে আসেন ) প্রমুখেরা এই কমিটির ডান্তার 
হসাবে View পীঁড়ত অঞ্চলে কাজ করেন | 

মে মাসে ATA La 'এআই-টি-ইউীসঁর ২০তম সম্মেলন | 

১১৪৩-এর অক্টোবরে ওয়াভেল ভারতের ভাইস্-রয় হয়ে আসেন। ২৩ অক্টোবর 
মধ্যরারে সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ্ীহন্দ সরকারের দপ্তর থেকে নেতাজ ব্রিটেন 
ও আমোরকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ২৯ ডিসেম্বর নেতাজী আন্দামানে 
পেছান। . oO 

* ১১৪৩ ate গোপাল হালদার এ সময় 'অরাঁণ” 'জনযুদ্ধ ইতাঁদি 
পত্রিকার 'ফ্যাঁসপ্ট-বরোধশ TAIPE বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন | 'সোভয়েট সুহৃদ: 
সাঁমাত' ও ‘কৃষক সভার’ সংগঠনের কাজে ব্যস্ত । বন্যাদর্গত ও Whey পড়ত 
মানবের জন্য সাহায্য সংগ্রহের কাজে TS | 

১০-১২ মে, সয়মনাসৎ জেলার নালিতা বাড়তে প্রাদোশক কৃষক সভার . 


y 


N 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী ৪১. 


ষষ্ঠ সম্মেলন হয়। “একাট পোস্টার প্রদর্শনী খোলা হয়, তার নাম হয় “সোমেন 
চন্দ প্রদর্শনী । প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন গোপাল হালদার |” এই সম্মেলনে - 
গোপাল হালদার প্রাদোশক কৃষক সভার সহযোগী সম্পাদক নিবচিত হন ' 


' (কৃষক সভার BRAT আব্দল্লাহ রসুল ? পৃ. ১২৯) 


“উপর থেকে পাটির নিদেশি আসার আগে থেকেই আমরা *রালফের কাজ 


শুর করে দিয়োছলাম | কারণ স্থানীয় ভাবেও আমরা LACS পারাছলাম - 


CTPA AA বাঁচাতে হবে 1” 
_( প্রসঙ্গ ৪ পণ্টাশের মন্বন্তর-গোপাল হালদার | aegis ও সমাজ'_ 


' এপ্রিল ১৯৮৩ ) 


. “ভাল 'করে জানতে পারবেন যে-মেয়েরা সেই সময় ৮ 
সাঁমাত'তে কাজ করেছে তাদের কাজ থেকে। মাঁণকুত্তলা বা HLA কাছ, থেকে". 
প্রথমাদককার কথা আঁম জান, সেটা আঁমও বইতে লিখোঁছলাম। তখন ee. 


O আরম্ভ হয়ান। যাদের fae অণ্চল থেকে. উৎখাত করা হয়োছল তাদের" 


'কমপেনসেশন' পাইয়ে দেওয়া থেকে অন্যান্য কাজ গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেকে 
বরছে।৮_( প্রসঙ্গ ৪ পণ্টাশের মন্বন্তর-গোপাল হালদার )। 

“লঙ্গরখানা পাঁরচালনার ব্যাপারে আমার সাক্ষাৎ সূত্রে আভজ্ঞতা ছিল না; 
কারণ অন্যকাজে আম অনেকটা ব্যস্ত ছিলাম । টাকা তোলা, সাহিত্য রচনা, 
প্রবন্ধ লেখা এই সব কাজ ।»-( প্রসঙ্গ £ পঞ্চাশের TRA )। 

“Glew এসে গেছে প্রায়। আর দেরী নেই_সবে পৌষ_এখান ধান নেই), 
চাল নেই, দেশে তেল নেই, নূন নেই, দেশলাই নেই, কয়লা নেই, কাঠ নেই, 


_ কাপড় নেই, কাগজ নেই_নেই কিছু নেই-নেই, নেই. নেই: Ta, নেই 


নেই৷ দ:দিন নয় দভিক্ষ-_ দুয়ারে দুর্ভিক্ষ |” 

“Serratia মন্ব্তর শ-নোঁছ, সেকালের লেখায় পড়োছি, বাঁৎ্কমও তার চিন 
দিয়েছেন। এমন দেশজোড়া মৃত্যুর মাঁছল সেবারও কেউ দেখে ন। কি বলব 
একে? মন্বন্তর-মন্বন্তর দন নয়, 'দ্যাভক্ষা-ও আর নয়, “মন্বন্তর ৷ 
( তেরশ পঞ্চাশ গোপাল হালদার / পৃ. ৪৭ ও ২৩৪ )। 

আম পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে সুচনা থেকে তার শেষ পর্যন্ত একটা বই লাখ L 
অনেক তথ্য আমার হাতে ছিল। অন্যদের কাছেও ছিল। কৃষক সভার সভ্য 
হিসাবে আমি মফস্বলে arate, দেখোঁছ এবং তা নিয়ে OSS দাঁড়িয়েছে।--- 


এইসব থাকাতে আমার স্বভাবতই মনে হল যতটা পাঁর ডকুমেন্টারি, 


“BR A > চৈন্-আযাঢ় ১৪০১ 
_জানিসকে গল্পের আকারে রাখব 1৮ (প্রসঙ্গ ?ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর-গোপাল 
হালদার ) | 
৯৯৪৩ সালে গোপাল হালদার ভয়ানক রকমের জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত হন। 
'চাকৎসা ও বিশ্রামের জন্য চারমাস পাটনায় দাদা রঙন হালদারের কাছে থাকেন। 
“এরপর যখন ফিরে গেলাম তখন পাটি থেকে বলল- গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক সভা, 
ও'সব আর করা হবে না।»_( গোপাল হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার )। 
গোপাল হালদার সোভিয়েট সুহৃদ সাত প্রোরত 309০008৬111 Mission- 
এর প্রাতানাধ হিসাবে সোভয়েট ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য Pas-port-aq 
আবেদন, করেন। গোপাল হালদারকে যাতে Passport না দেওয়া হয়, সে. 
TRA সতর্ক করে The Dy. Commissioner of Police, Security 
Control Office, Calcutta—the 28th May, 1943, লেখেন, “A 
“Secret? note about the applicant, prepared by the Special 
‘Braneb, is attached here with in a ‘sealed’ cover. In view 
of the facts contained in the ‘note’, we are not in a position 
-to recommend any passport to the applicant” ( File No. 
388/43, Home (Pol) G. B, Confidential ) | 
১৯৪৪ গ্রীঃ রেঙ্গনে অস্থায়ী আজাদহন্দ সরকারের প্রধান কর্মফেন্দর 
"স্থাপন ! ১৭জান/য়ার আজাদাহন্দ ফৌঁজের সর্বাধনায়ক সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে 
-এলেন। আজাদাহন্দ ফৌজ ভারত সীমান্তের দিকে এাঁগয়ে চলল এবং মে মাসে 
কাঁহমা দখল করে ভারতের মাটিতে বিবর্ণ রাত পতাকা Bieta FA | 
৬ মে ১৯৪৪, গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতাদের কারাগার থেকে মন্ত লাভ। 
-২৪ জুন, স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে ভারত সরকার দক্ষ তদন্ত কাঁমশন' গঠন 
করে। কাঁমশনের অন্যান্য সদস্য হলেন-ডঃ ডি. আর. আ্যাকরয়েড, এস ভি, 
“ALIS, খান বাহাদুর আফজল হুসেন, মাঁণলাল Te, নানাবতী এবং আর. এ. 
গোপালদ্বামী | | 
SATE মাসে খাদ্য, রসদ ও উন্নত wana অভাবে আজাদহিন্দ 
-ফৌজের NR ঘটে এবং তারা গছ হঠতে শুরু করে! আগস্ট মাসে 
করাচীতে mai লীগের কাউন্সিল আঁধবেশন। ২১-২৭ সেপ্টেম্বর, 
্রাজনোতিক মীমাৎসার জন্য গান্ধী-জন্না পন্রালাপ । ù 
Æ ১৯৪৪ খ্রীঃ ১৫-১৭. জানার, কলকাতায় “ফ্যাঁসস্ট“বরোধা লেখক 
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ও শিল্পী সঙ্ঘে'র "দ্বতীয় সন্মেলন। সম্মেলনৈর মূল-সভাপতি প্রেমেন্দর fag | 
গোপাল হালদার সভাপাঁতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। 

২৯ ফেব্রুয়ারি ২ মার্চ", দিনাজপুর জেলার ফুলবাঁড়তে প্রাদেশিক ' কৃষকসভার 
AA আধবেশন। “এবার সভাপাতি-মণ্ডল গাঁঠত হয় পাঁচজনের পাঁরবর্তে 
"এই তিনজনকে নিয়েঃ আবদল্লাহ রসুল, গোপাল হালদার ও মণ সিং ৷» 
( কৃষকসভার ইতিহাস | প্‌ ১৪৪) 

মার্চ ১৯৪৪, শ্রীপারমল গোস্বামী সম্পাদিত মহামন্বস্তর HEART 
প্রকাশ । গোপাল হালদার তার ভূমিকায় লেখেন, “মন্বস্তর শেষ হয়নি, মহামারী 
তার জের টেনে চলেছে ; হয়ত দ্বিতীয় মহামন্বন্তরেরও আয়োজন হচ্ছে। তবু 
চোখের উপর আমরা যে শ্মশান দৃশ্য দেখাঁছ তার কোনো আভাস কি বহন 
করবে না আমাদের কালের কোনো ইতিহাস ?-বাঙলাদেশের মন্বন্তর তার 
শল্পীদের মনে যে. কত বড় আলোড়ন তুলেছে, মন্বন্তরের মধ্যে বসেও আমরা 
তা সাঁকময়ে দেখোঁছ, আর স্বীকার করেছি-বাঙলার শিল্পা ও সাহাত্যকরা 
'তশদের দায়িত্ব বিস্মৃত হনান। শিল্পের পক্ষেও এ এক শুভ লক্ষণ যে, শিল্পীরা 
OR আঘাতে সত্যানণ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন, তশদের TAG বস্তুনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে 1” 
_১৯৪৪-এর এরপ্রল মাসে অন্ধের বেজওয়াড়া শহরে সারা ভারত িষাণ, 
সভা'র সম্মেলন হয়। গোপাল হালদার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 
“আমার স্পষ্ট মনে আছে বেজওয়াদায় তখন সারাভারত কিষাণ সভার সন্মেলন 
হচ্ছে। সেই সম্মেলনের শেষে 'ভূখা হ্যায় বাথগাল”এ উষার নাচ প্রচণ্ড 
‘তোলপাড় জাগিয়েছিল। সেই রাতে বেজওয়াদার পাহাড়তলীতে : লক্ষ-লক্ষ 
‘লোক এাঁগয়ে এল সাহায্য দিতে ।-সৌঁদনকার রাতের সেই দূশ্য আম কখনও 
'ভুলব না।”-( প্রসঙ্গঃ “পঞ্চাশের - মন্বত্তর-গোপাল হালদার 'সং্কৃতি ও 
সমাজ, ; এপ্রিল-১৯৮৩)। | l 

iow তদন্ত কাঁমশনের কাছে “বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা" যে স্মারকাঁলাপ 
পেশ করে, সেটি রচনায় গোপাল হালদারও উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন 
করেন। - 
“১৩৫১ সালের শ্রাবণ মাস (১৯৪৪ সনের জুলাই-আগস্ট নাগাদ ) থেকে 
‘পাঁরচয়’ পত্রিকার দপ্তর ৪৬নৎ-এ উঠে আসে এবং প্রায় বছর তিনেক এইখান' 
থেকেই প্রকাশিত হয়। এই পাঁন্রকা সম্পাদনার ব্যাপারে তখন বিশেষ উদ্যোগী 
ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার ও ATA মজুমদার ।”_( ৪৬নং একটি 


8৪ er পাঁরচয় চৈত্র--আধাট় ১৪০১. 


সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে-চিন্মোহন পেহানবীশ। পৃ, ১৩) । গোপাল 
হালদার ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত পারচয়ের সম্পাদক 'ছিলেন। তারপর 
১৯৫২-৬৭ আবার পাঁরচয় সম্পাদনা করেন। জীবনের শেষ দন পযন্ত ছিলেন: 
পরিচয়-এর উপদেশকমণ্ডলীর সদস্য | — 

| তে মন্বন্তর টিলার প্রথম পর্ব ' পঞ্চাশের 

P প্রকাশিত হয় | . 

২৪ অক্টোবর, কলকাতায় শ্রীরঙ্গম-মণ্ডে বিজন ভট্টাচার্যের “নবান্ন নাটকের 
প্রথম আভনয়। ' | 

“গোপাল হালদার বা AFEN সেনের মত মানুষ সচরাচর TIMA আমরা 
অনাক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভীমকাতেই দেখতে অভ্যন্ত, তাঁরাও সোঁদন ‘নবান্নের আঁভনয়ে 
অবতীণ' হয়োছলেন ছোট wit ভুমিকায় ।”_(৪৬নৎ aon সাং রি 
আন্দোলন প্রসঙ্গে | প্‌ ১৭)। . 

“আমাকে বিজন ডেকে বলল-আপাঁন এই 'রোল'টা করবেন? দোঁখয়ে দিল। 
we, দেখালো | “আই এাঁগ্রড'। আমিও আঁভনয় করোছ। খাল গায়ে 
আমাকে অভিনয় করতে হতো | NL ভিখারী িসাবে 1”-( গোপাল হালদারের 
সাক্ষাৎকার-সংস্কাত ও সমাজ ' ; গরপ্রল ১৯৮৩ ) | | 

“জীবননাট্যের এ are ছেড়া কান পরা, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজে এক 
কোণে বসা বৃদ্ধবেশী গোপাল হালদার সেই SAR OT আকুল কান্না-তোরা সব 
গ্রমে ফিরে যা*_এতো আর ভুলবার নয়।”_( “সৌঁদনের কথা মাঁণকুন্তল সেন- 
পৃ. ১১৪)। _ 

“ন্যাশনাল বুক এজোন্সি'র উদ্যোগে ১০-১১ অক্টোবর প্রথম রাজনোৌতিক- 
সাঁহত্য সম্মেলন হয়। গোপাল হালদার অন্যতম বন্তা। 'বাঙলায় জাতীয়, 
আন্দোলনের পাশাপাঁশ tesa জাতীয় সাঁহত্য বাড়া Bara গোপাল 
হালদার তাহা বর্ণনা করেন। MÉRET আন্দোলনের ওঠা পড়ার মধ্য দয়া 
বাঙলা সাহিত্যেও স্তরভেদ আসিয়াছে । রাজনোতিক সাহত্য আজ বাঙলার 
জনগণকে পথের নিদেশি দিতেছে । আজ তাই সাহাত্যিকরা সেই পথে আকৃষ্ট 
হইতেছে 1৮-( জিনযুদ্ধ-১৮- ১০. ১৯৪৪ ) | S 

১৯৪৫ ats ২১ জান;য়াঁর, জাপানে বিপ্লবী রাসাবহারী বসুর. মত্যু L 
afar ইউরোপে যুন্ধের সমাপ্ত । fale প্রধানমন্ত্রী চাঁচলের পদত্যাগ 1. 
যুদ্ধোত্তর নির্বাচনে লেবরপার্টর সাফল্য-আ্যাটাল ইৎলন্ডের প্রধানমন্ত্রী | 
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মে মাসে ভারতের রাজনৈতিক দলগুনলর কাছে.ভাইসংরয় ওয়াভেলের প্রস্তাব 
২৫ জুন সিমলা বৈঠক। মিঃ জিল্নার অনমনীয় মনোভাবের ফলে সিমলা বৈঠক 
ব্যর্থ । মুসলিম face বাদ দিয়ে KA কতৃপক্ষ কংগ্রেসের সঙ্গে টুন্তিসাক্ষরে 
অসম্মত। িমলা বৈঠকেই ভারত ভাগের ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র সপণ্ট | 
৮ মে ১৯৪৫, সোভিয়েট ইউনিয়নের লালফে'জের বাঁলন দখল! জাপানের 
আত্মসমর্পণের Fina আগে আমৌরকান প্রেসিডেট ট্রম্যানের বিদেশে ৬ আগষ্ট 
জাপানের 'হরোঁশমায় পরমাণুঁবোমা বর্ষণ। ১৫ আগ্চট, জাপানের আত্ম- 
FAT] ২২ আগস্ট, টোকিও Giver ঘোষণা-ফরমোসাতে বিমান দ্ঘটনায় 
'নেতাজীর মৃত্যু। দিল্লীতে সামারক ট্রাইবূনালে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দ 
আঁফসারদের বিচার। তাঁদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে আন্দোলন। ২১. 
নভেন্বর, কলকাতায় ছান্র-আভযান। “সন্ধ্যা ৬ টায় গোরা সাজে ঘোড়া STOCA 
দিল মাছলের উপর, চলল. গুলি। ধর্মতলা স্ট্রাটে র্তান্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল 
ছাত্র রামেশবর বন্দ্যোপাধ্যায় ও গাঁরব নওজোয়ান আবদুস সালাম! TS 
‘মাঁছল ফিরে গেল না । ছত্রভঙ্গ হয়ে আবার জড়ো হল তারা । ছান্রাবাস থেকে 
কালকাতা MA ছাত্ররা এসে বসে পড়ল তাদের পাশে! বসলেন বাস্তর গাব. আর 
অগ্রজ দেশসেবকরা-মহিলা নেত্রী বিমল প্রাতভা দেবী আর জ্যোতিময়ী 
গাঙ্গুলী 1৮- (স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ-গৌতম চট্টোপাধ্যায় 
পৃ. ৬৭-৬৮)। | 

আন্দোলনের ফলে আজাদ 'হন্দ ফৌজের শাহনওয়াজ, সেগল ও ধলন-এর 
কারাদণ্ড মুকুব। . 

* ১৯৪৫ alls ১৩-১৪ মার্চ বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে প্রাদোশিক 
কৃষক সভার অস্টম আঁধবেশন। “সভাপাঁতি পাঁরষদ গাঁঠত হয়োছল এই {তন জন 
fabo মেবারকে নিয়ে ঃ আবুল হায়াত, গোপাল হালদার ও কৃষ্ণাবনোদ 
FA P- কৃষকসভার ইতিহাস-প্‌. ১৫০)। 

১৯৪৫ সালের মে মাসে ময়মন সং জেলার নেত্রকোনায় সারাভারত Fear 
সভার নবম সম্মেলন হয়। . গোপাল হালদার এই সম্মেলনে উপাস্থত ছিলেন। 
“Tea ও শিল্পীর সম্মেলন, নামে এক প্রাতবেদনে 'তাঁন লিখেছেন, “সারাভারত 
কিষানসভার বাঁক সম্মেলন এবার বাঙুলাদেশে নেত্রকোণায় হয়োছল। বাঙলা- 
“দেশের হিন্দু-মুসলমান হাজৎ মেয়ে-পদুরুষ কৃষকদের এই সমাবেশ দেখলে বুঝতে 
পারা যেত কৃষকসভা এই দ্দাশাগ্রন্ত প্রদেশের মানুষের, মনে কি আলোড়ন 


gy পায় চৈত্--আষাঢ় ১৪০১. 


এনেছে।---সম্মেলনের অন্য একাট উল্লেখযোগ্য বৈশণ্ট্য ছিল, বাঙলার লোক- 
শিল্পের প্রদর্শনী । এট সত্যই দর্শনীয় হয়োছল।”-( “সংস্কাতির R- 
গোপাল হালদার-প্‌ ২৮৬ ) | | 

৩-৮ মার্ট-১৯৪৫ কলকাতার -মহন্মদ আল পার্কে 'ফাসস্টাবরোধী লেখক 
ও শিল্পী সঙ্ঘে'র তৃতীয় সম্মেলন হয়। এই সন্মেলনেই সণ্ৰের রপোন্তারত 
নাম হয় ‘প্র্গাত লেখক ও ME Fed |. 

৯ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতায় ট্রাম-শ্রীমক ধর্মঘট । “তারপর যুদ্ধ টি 
সঙ্গে সঙ্গে বাঁধয়া গেল বড় হরতাল [AAT পথ, এসপ্রান্ডের ফাঁকাকেন্দু 
যেন খাঁ-খাঁ করে। মারচা পাঁড়তে শুরু কাঁরল দেড় মাসে দ্রামের ঝকৃঝকে 
লাইনের উপর। তারপর বিজয়ী ট্রাম মজদুর বিজয় গৌরবে বাহির করে ট্রাম 
কলকাতার পথে। যাদ্ধান্তের বিপ্রবী দিনের উদ্বোধন কাঁরয়া দিল যেন ট্রামের 
মজদুর ”— (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র-১। পৃ ৪৫৯ ) | 

" ৯৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর, কাঁউনিস্ট পাঁটর দৈনিক মুখপত্র স্বাধীনতা"র 
আত্মপ্রকাশ । সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপাত-সোমনাথ লাহিড়ী, অন্যতম সদস্য 
গোপাল হালদার। প্রথম সৎখ্যাতেই গোপাল হালদারের প্রবন্ধ প্রকাশিত, 
রী à . 

১৯৪৬ খ্রীঃ ১১-১২ ফেব্ররার আজাদাহন্দ ফেঁজের ক্যাপ্টেন রাশিদ 
nied মন্ত ais করে কলকাতায় ছান্-ধর্মঘট । ১৮-২২ ফেব্রুয়া'র বোম্বাই ও. 
করাচী বন্দরে “ভারতীয় নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ। নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে: 
বোদ্বাই-এর ৩৫ লক্ষ শ্রামকের ধর্মঘট | কংগ্রেস ও লিগ নেতাদের প্রাতগ্রতির, 
{ভাঁত্ততে ২৩ ফেব্রুয়ার নৌ-সেনাদের আত্মসমর্পণ | 

১৫ মাচ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আযাটীল কর্তৃক ভারতকে “ডোমানয়ন স্টাটাস” 
প্রদানের প্রীতগ্রত। মার্চ মাসে 'ক্যাবনেট: মিশন’-এর ভারতে আগমন ॥ 
ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে কংগ্রেস ও লিগ নেতাদের বৈঠক। এাঁপ্রলে আইনসভার 
HIDA কংগ্রেসের ৯৩০, Te ৪৯৭ এবং কটি পাটির ৭ জন িবাচিত - 
হয়। বাঙলায় মুসালম লগ এককভাবে সরকার গঠন | করে_মুখ্যমন্ত্রী 
সোরাবদর্খ। এঁপ্রল মাসে fate কাঁমউীনস্ট পাটির নেতা রজনী পাম দত্ত 
কলকাতায় আসেন ৷' 

লেখ আবদল্লার নেতৃত্বে কাম্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে কাশ্মীর ছাড়ো, 
আন্দোলন। '১৯৪৬ সালের জুন মাসে সূ্যপাত গাঁয়ের Eye” কৃষক 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী 8a. 


অভ্যুত্থান থেকেই তেলেঙ্গানা আন্দোলনের HAAG | কাঁমউানিগ্ট পাটির নেতৃত্বে, 
তেলেঙ্গানার সশন্র-কৃষক-সংগ্রাম ১৯৫১ WTS অব্যাহত ছিল | 

জন মাসে জওহরলাল ART, কংগ্রেস সভাপাঁতি নিবাচিত হন। সারা ভারত. 
ব্যাপী 'ডান্তার’ ধর্মঘটের সমর্থনে ২৯ জুলাই কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট | 

১৬ আগস্ট ১৯৪৬, কলক.তায় ম.সাঁলম fa ‘প্রত্যক্ষ সগ্রাম-এর ডাক, 
ফলে শুরু হয় ভয়ংকর সা-প্রদাঁয়ক দাঙ্গা। এরপর নোয়াখালি, বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ.ও পাঞ্জাবে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। 

"২৪ আগস্ট দিল্লীতে অন্তর্ধতর্কালীন সরকার গঠন, জওহরলাল নেহরু 
উগ-প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রাদেশিক কৃষক, সভার 
ডাকে বাঙলার “CORT? আন্দোলন। এই আন্দোলন akes বাঙলার ১৩ 
জেলায় ছাঁড়য়ে পড়ে। এট। ছিল ভাগচাষীদের (বর্গাদার ও আঁধয়ার ) উৎপন্ন 
ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দাঁবর সংগ্রাম | 

৬ নভেম্বর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য মহাত্মাগাম্ধীর নোয়াখালি: 
Nal | 

* ১৯৪৬ খ্রীঃ চট্টগ্রাম, ৬ জানার, রামেশ্বর নগরে নাখলবঙ্ 
প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের দশম আঁধবেশনে অধ্যাপক গোপাল হালদার বন্তৃতা 
করেন।”-( স্বাধীনতা, : ৭ ১. ১৯৪৬ ) | 

১৫ জন সদস্য fa ‘রেড এড কাঁমাট'র ১৯৪৬ সালের কার্যকর সাঁমাত 
গঠন। গোপাল হালদার তার অন্যতম সদস্য | (‘স্বাধাীনতা* / ২৩, ২. 
১৯৪৬ ) |. | 

ধম তলার হত্যা, রশিদ আলি দিনের বিদ্রোহী অভিযান, উনান্রশে জুলাই"র 
শ্রমিক মহোৎসব-বাহাদুর ট্রামকা মজদুর ৷ ছেচলিশের আগস্টের হিন্দু 
মুসলমান হত্যার আত্মহত্যা কাঁরল না তাহারা 1৮_( গোপাল হালদার রচনা 
সমগ্র-১/ প্‌ ৪৫৯)। 

“অমাঁন ১৬ আগস্ট (১৯৪৬ ), ৩২শে শ্রাবণ-( ১৩৫৩), আমরা কলকাতা 
শহরের বাঙালী সভ্যতার এক আত্মঘাতী অধ্যায় আরম্ভ হতে দেখলাম, অন্তত 
চারাঁদন ধরে দেখলাম ইতরতার আঁভযান 1৮... 

“কলিকাতা ও বোম্বাই'র গৃহযুদ্ধের পরে এল নোয়াখালি, এল বিহার। 
ভারতবর্ষের বিপ্লবী জাগরণ সে মন্ত্রী মিশনের চক্রান্তে ও নেতৃদলের নিষ্ষলতায় 
এক আত্মঘাতের উন্মাদনায় বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কা আমরা ১৬ 


5৪৮. পাঁরুয় চৈত্-আষাঢ় ১৪০১ 


চি 


আগস্টের পরে প্রকাশ করোছলাম P— ( sgiot বশ্বরূপ'--গোপাল হালদার | 
প্‌ ৩২৩-২৫ ) | 

১৬ আগস্টের দাঙ্গার সময় গোপাল হালদার কলকাতায় ছিলেন, অক্টোবরে 
. নোয়াখালিতে গিয়োছলেন। অসুস্থ হওয়ায় নভেন্বর-ডিসেন্বর পাটনায়্‌. 
' ছিলেন। 

১৯৪৭. ate ২০ ফেব্রুয়ার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আ্যাটলির ভারত বিষয়ক- 
-নীঁতি-ঘোষণ্য--১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে যাবে। 
* এঞপ্রল মাসে মাউণ্টব্যাটেন-এর ভারতে আগমন। ৩ জুলাই, ভারতকে দু 
“ডোমিনিয়নে ভাগের মাউণ্টব্যাটেন-পারকস্পনা . প্রকাশ। এতে দেশীয় 
_রাজাগ্ীলর স্বতন্ত্র VEE কথা বলা হয়।, . «3 

তেলেঙ্গানায় কৃষক আন্দোলনের বিস্তাত। ২২ অক্টোবর, পাকিস্তান FS 
.কণমীরে হানাদার প্রেরণ। ২৭ অক্টোবর ভারতীয় ছান্রীবাহনী হানাদারদের 
“কবল থেকে শ্রীনগর মস্ত করে। কাশ্মীরের মহারাজা কর্তৃক STASIS PISS 
"স্বাক্ষর দান। পাক-ভারত যুদ্ধ | পাক-আঁধকৃত কাশ্মীরে ‘আজাদ কাশ্মীর’ 
" সরকার গঠন | | 

* ১১৪৭ গ্রীঃ “মাউন্টব্যাটেন 'বচক্ষণভাবে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদ উদ্দেশ্য .. 
- ও স্বার্থ প্রকারান্তরে TY করলেন ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ। জবার -অনমনীয় 
দাব-পাকস্তান, কংগ্রেসও মেনে না নিয়ে পারল না। ভারতবর্ষকে ভারত ও 
পাকিস্তান. দইভাগে মাউনটব্যাটেন ভাগ করলেন_তাঁর চরমকীতি, আমাদেরও 
পরমকাম্য | একটু ভুল হ’ল, এ দেখলাম TSA নয়, অন্ততঃ দুশো ভাগে - 
ভারতবর্ষ বিভাগের আয়োজন করেছিল-মহাত্মা গান্ধী তাঁর কংগ্রেস সহযোগী- 
-দের দ্বারা পাঁরত্যন্ত হয়ে দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে নীক্ষয় রইলেন, কংগ্রেসম্যানদের 
{বিরুদ্ধেও গেলেন,না, তবে দেশ বিভাগ এবং ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতাও = 

মৌখিক অক্বীকার করলেন-_বিভাগ কথাটি তাঁর atts বিরুদ্ধ। -. 
আমরা যারা ভারতবর্ষকে এক জেনেই অখণ্ড স্বাধীনতার স্বপ্ন উঠা it তারা 
ক সত্যই দেশ বিভাগের প্রতিবাদ করোঁছ ?---বরৎ সমস্ত ভারতবর্ধ-পাকিস্তান 
ব্যাপী সেই ১৫ আগস্টের ক্ষমতা হস্তান্তরকে 'প্রাক-স্বাধীনতা মনে করে আনন্দে 
উল্লাসে সে. 'দনাটকে পদণ্যোৎসবের দিন বলে মনে করোছ--এই বাস্তবে -দেশ- 
-বিভাগ আমরা অখণ্ড. দেশের স্বাধীনতাবাদদীরা আঁত সহজেই মাথায় করে 
“Tata | 


+ 


oe 


_ আচ -জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্ী ০ রড 


Loe সকাল আটটায় (৯৬ আগস্ট ) শ্যামবাজারে কমল বোসদের বাড়িতে নর্থ 
ক্যালকাটা কাঁমউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সভাপাতর সথাক্ষপ্ত বন্তব্য বলতে বলতে 
উচ্ছ্বাসে না হোক. হৃদয়ের fear য়ে তাই জানিয়োছলাম, নিশ্চয়ই এ পর্ণ 
স্বাধীনতা নয়, তবু হয়তো স্বাধীনতার সূচনা । যতক্ষণ পিপলস ডেমোক্ল্যাস 
. প্রাতীষ্ঠত না হয় ততক্ষণ দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না-জনমীন্ত জীবনের 
মধ্যে স্পস্ট হয়ে, উঠবে না! আজ শুধ: প্রার্থনা কাঁর, কিত্বা আশা কার, এই 
সচনাকে আঁভিপ্রেত শ্রী ও প্রাণয়য় ভালবাসায় আমরা নি করে তুলব ৷} 
A রূপনারানের কূলে-৩য় খণ্ডের পন্ড্ীলাঁপ থেকে ) 
“১৯৪৭-এর ডসেন্বরে বোম্বাইতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়, 
এএকাঁট শাখায় (সমাজ ও"শক্ষা ) সভাপতিত্ব করবার জন্য আমিও বোম্বাই 
িয়োছলাম ।৮-( রূপৃকূলে-৩য় খণ্ডের পাণ্ডুলাপি থেকে ) | 
১৯৪৮ গ্রীঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যায় ওঁ উপমহাদেশের পাঁরীস্থাত 
আঁগ্নগর্ভ 1 দৈশান্তর যাত্রী ছন্দ ও শিখদের উপর পাম পাকিস্তানের ধর্মান্ধ 
মুসলমানদের TRIAS আক্রমণ, তার বদলা হিসাবে দিল্লী, রাজস্থান, বিহার 
প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের উপর ববর আক্রমণ। ৩০ জানঃকাঁর, Calg 
বাদী এক ঘাতকের গালতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু। " 
| ফেব্রুয়ার--মা্চ“, কলকাতায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস 


4৮  কাঁমজীনষ্ট পার্টর রণ-নীতি বদল! সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা : প্রীতীক্রয়াশীল 


RAT নেতাদের সঙ্গে আপস করে, : ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে, তাই এ গ্বাধীনতা 
মিথ্যা (ইয়ে আজাদী ঝা ama) বি. টি. রণাঁদভের নেতৃত্বে sabia’ 
পাট সশস্ত্র সংগ্রমের পথে -প্রীতীক্িয়াশীল কংগ্রেস শাসন উচ্ছেদের রণনীতি 
'আবলব্বন করে. ২৬ মার্চ ১৯৪৮, কমিউনিষ্ট পাটি” বেআইনী ঘোষিত হয় ; 
-বহুকর্মী ও নেতা কারারুদ্ধ হন। ১৩-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, ভারতীয় সৈন্য 


বাহিনী হায়দ্রাবাদের িজামের LM. দখলের .পর তেলেঙ্গানার সশস্ম-কৃষক 


- আন্দোলন দমনে তৎপর হয়। ,. 
* ১৯৪৮ খ্রীঃ ২৬ মার্চ, কাঁমউষ্ট পার্ট বেআইনী ঘোষত। “পণলশ 
কাঁমিউীন-্ট পাঁট‘র দৌনক পাত্রকা Sadie? আঁফসে হানা 'দিয়া'-"তালা 
. লাগাইয়া সীল কাঁরয়া দেয় !- ধৃতদের মধ্যে মুজফফর আহমদ, জ্যোতি বসু 


_ এম-এল-এ, আম্বকা চক্রবর্তীর আবদর রেজাক খান, গোপাল .হালদার: - মাঁণ- 
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: GO . পরিচয়. ১ চৈন্র-আষাঢ় ১৪০১. 


কুন্তলা সেন, গীতা মুখাঁজ-. .পাঁচুগোপাল- ভাদন্ড়ী অন্যতম P- ( Saree | 
24. ৩. ৪৮ ) | 

Saga faa বুকের উপর দিয়া সবুট পদধবীন আগাইয়া আঁসিল।""" 
উন্মোচিত আবার রাইফেলের রাজত্ব ? 

ঝুটা হইয়া গিয়াছে তবে +৪৭-এর স্বাধীনতা-স্বপ্ন PSN ১৯৪৮" '* 
একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে" আপনার এ ফ্লাটে আপনাদের 
কাঁমউানষ্ট পার্টির সভা হত ।-.-তাই ফ্কাটটা তালাবন্ধ ক'রে MA যাবার হুকুম, 
আছে ।” --( গোপাল হালদার রচনা সমগ্র-১ / প্‌ ৩৪৭-৬৭)। 

১১৪৯-৫১ ails পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান। ১ জানুয়াঁর ১৯৪৯ 
কাশ্মীরে যুদ্ধ বরাত কার্যকর। ১৯৪৯, চীনে কমউনিস্ট পাঁটর নেতৃত্বে 
খিপ্লবের সাফল্য এবং নয়াগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। 

১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ার, নতুন ‘সাবধান’ গ্রহণ ও ভারতকে সার্বভৌম 
ARA ঘোষণা | জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পারকল্পনা কাঁমশন গঠন। 
ডিসেম্বর ১৯৫০, সদরি প্যাটেলের মৃত্যু । ১৯৫০ থেকেই কাঁনউীনষ্ট MDA 
আঁতবাম রাজনীতি (১৯৪৮-৪৯-এর ) বর্জনের সূচনা । ১৯৫১-এর অক্টোবরে 
কাঁমউনিষ্ট পার্টর তৃতীয় কংগ্রেসে ব্যাপক গ্রণতান্তিক ফ্রণ্টের রাজনীতি গ্রহণ | 
বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ! হিদ্দুত্ববাদীদের 
রাজনৌতক দল 'জনসঙ্ঘ-এর প্রতিষ্ঠা | স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নিবচিনের 
সূচনা (২৫ অক্টোবর G> থেকে ২৪ ফেব্রুয়ার GR পর্যন্ত )। ১৯৫৯, 
তেলেঙ্গানের সশস্ত্র কৃষক-আন্দোলন প্রত্যাহার । ১৫ এঁপ্রল ১৯৫১, সশস্ত্র কৃষক- 
"আন্দোলনের fae হিসাবে সবেদিয় নেতা 'িনোবা ভাবের 'ভুদান' আন্দোলন 
প্রবর্তন | 

+ ১৯৪৯-৫১ Bie ২২-২৪ এপ্রল :৪৯, কলকাতায় 'প্রগাত লেখক ও শিল্পী 
সণ্বে'র চতুর্থ সম্মেলন! “গোপাল হালদার এই সম্মেলনের মূল সভাপাঁত 
mibo হয়োছলেন, কিন্তু তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করায় মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যকরী সভাপাঁতরুপে সম্মেলনের কাজ পাঁরচালনা করেন।” 
_ (মার্কসবাদী সাহত্যবিতর্ক১ | পৃ.৮৪)। 

১৯৪৯-এর জুন মাসে কারাম:ন্তির পর গোপাল - হালদার পাটনা উইমেন: 
কলেজের অধ্যাঁপকা অরুণা Peace বিবাহ করেন ।- “১৯৪৯ থেকে কিছুকাল 


+ 


f 


SEAS * গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী ১৫৯ 


কারাবাস করে, মহাক্তলাভ করে MAT TS | পরে যানি আমার, সহধর্মিণী হন; 


তাঁর সঙ্গে ১৯৪৬ সালে পাটনায় আমার ভ্রাতৃগহে সাক্ষাৎ AADA- ৪টে। 
১৯৪৯এর জাঁটল- LÚTA এক দুঃসময়ে রাজনীতির আবর্তচ সংকটের এক্ষণে, 

তাঁর-সঙ্গে- আমার বিবাহ ঘটে!» -('সময়সীমায়_ গোগ্ধাল হালদার, পাক্ষিক 
বসুমতী | ১ সেপ্টেম্বর-১৯৯২)। . AEE ee 

১৯৪৪ থেকে SABE পর্যন্ত .গোগাল হালদার. নি দরিচয়-এর. অন্যতম ; 
সম্পাদক ' ছিলেন।' Ba ' আজাদী কটা হ্যায়, আর? এতেলেঙ্গানার, ; পথই. 
কাঁমউনিষ্টদের পথ’ বি. টি. রণদীভে যুগের ( ১৯৪৮-৫০.) এই :মতের অন্যতম 


তাঁতুক নেতা ভবানী সেন 'মাকসিবাদণ’ পৃতিকায় স্পন্ট অভিযোগ করেন, 


“আসল ' কথা “সংস্কৃতি ক্ষেত্রে "'ডেমোক্কাটিক. ফ্লাট, বলতে.গোপালদা বোঝেন. 
বুজোঁয়া সংস্কৃতির সঙ্গে রফা-করে ‘চলা 1৮" “নার্কসবাদীরা রাজন ীতিক্ষেত্রে 
যে জোশীবাদ বর্জন করেছেন, বাঙলার AFPS ক্ষেত্রে সেই জেশীবাদ..এবনও. 
মাথা আখ্গয়ে আছে ।-.. -.'পারচয়-গোচ্ঠোথ এখনও, তাই অনুসরণ করছেন 1৮- ' 
(IAIM ওম" সংকলন, * সেপ্টেম্বর .১৯৪৯, : বাউলা, ANS ANOA 


'আত্মসমালোচনা”_“রবীন্দ্র LS’ -.ভাবান্টী - সেনের: ছদ্মনাম )।..গোপাল 
'হালদার “পারচয়-এর 'সম্পাদকের. পদ থেকে অপসারিত. হন |. মার সবাদ্রী'তে, 


প্রকাশিত 'আঁভযোগের কোন 'লাখত জবাব গোপাল হালদার-সে সময় দেন A I 
Snag, যা ভাবতেন তাই বলতেন। তবে 'ভাতে কোনো -সামপরস্য. ছিল. 
at! ‘Gig মত fears 'ভবানীবাবু যখন- বলছেন তখন 'রুঝতে চেত্টা-করা 
উচিত। - গোপালদা মর্মাহত হয়ে নীরব রইলেন!” (ANR নরহার: 
কাবরাজ-এর সাক্ষাৎকার, “শলাদিত্য' / মার্চ ১৯৮২)। তবে :সাইত্য বিচারে; 
“মাকসবাদা'র' সংকীৰ্ণতা ও গোঁড়ামীকে গোপাল হালদার:-রুখনো 'সমথ নও. 
করেনান। পরবর্ণকালে এক সাক্ষাৎকারে [তান বলেছেন,-“ডক্‌ট্রনেয়ারিজম 


"{ মতসর্বস্বতা ) শলপ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন দিনই মেনে নিতে. পাঁরান। 


RS বন্তুবাদের তত্ব দিয়ে সব স্যাহত্যেরই ব্যাখ্যা হয়, ত চির 
হয়েছে ৮_( কালান্তর, শবশেষ সংখ্যা /-১৯৬৬ )। 
Mora ১৯৪৮৬-এর প্রারম্ভ থেকে ঘা ঘটল তার অনেক কর্মপদ্ধাঁত oiaro: 


“Tea আমার সম্পূর্ণ প্রক্কীতীবরুদ্ধ,এরাজনোতিক. ও সাহিত্যিক দুই: বোধেরও, 
“বান্টি সূচক ' সংশয় বোধ AR E 'বারবার.। - কার্যত: বাধা '.দিই, নি.;": সে 


“মঢুতাকে বাধা দিতে না ofa; oie" মনে কাঁর ‘পাঁরচয়? arora: হিসাবে” আমার, 


GR o. পরিচয় টৈন্র_আষাঢ় ১৪০১ 


প্রথম. ব্যর্থতা 1৮-( পিরিচয়-এর রূপান্তরের হেরফের-গোপাল হালদার, 
পাঁরচয়-১৯৮১ ) | - 2 

* ১৯৫২-৬৮ aie. ২৪. ফেব্রুয়ারি ১৯৫২? ্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ 
নির্বাচন সমাপ্ত । কেন্দ্র ও রাজ্যগ্ীলতে কংগ্রেসের একদলীয় সরকার ATT | 
> Mae?’ ৫২, ভারতের প্রথম পণ্বাণর্ধকী পাঁরকল্পনার সূচনা | 

. ৯৯৫৩, সো ভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রধান জে. ভি, স্টা'িনের মৃত্যু! 

॥" ১৯৫৪, ভারতে জামদাি. উচ্ছেদ আইনে রাষ্ট্রপাতর অনুমোদন । ১৯৫৪১ 
ভারত ও. চীনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্হাবস্থানের MOTT নীতির ভাঁত্ততে মৈত্রী 
চুক্তি -১৯৫৫, সোভিয়েট দেশে জওহরলাল LA সফর । ১৯৫৫, কংগ্রেসের 
আবাদি আঁধবেশনে .সমাজতাল্তিক ধাঁচের, সমাজ’, গঠনের প্রস্তাব। ১৯৫৬ 
ভীরতের-রাজ্যগ্লর পুনগ্ঠনের আইন .পাশ--১৪টি রাজ্য ও গোঁট কেন্দ্র শাসিত 
-এলাকা-গঠন । - | 

. ১৯৫৬, সোভিয়েট PETR পার্ট : ২০শ কংগ্রেসে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
ও গৃহযুদ্ধ ব্যাতরেকে nies উপায়ে সমাজতানল্দক বিপ্লব সাধনের উপর 
শবশেষ গুরুত্ব আরোপ। ১৯৫৬-এ ভারতের কাঁমউানণ্ট পাটির চতুর্থ কংগ্রেস। 
-১৯৫৭-এ সোভিয়েট ইউীনয়ন ও চীনসহ ১২টি সমাজতান্মক দেশের নেতৃবৃন্দের 
Teg কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নীতি ও পদ্ধৃীত সম্পর্কে মস্কো ঘোষণা । এই 
“ঘোষণার. প্রীতি ভারতসহ পাঁথবীর ৫২টি কমিউনিষ্ট পার্টর স্মর্থন। ১৯৯৫৭ 
ভারতে দ্বিতীয় সাধারণ নিবচিন ও 'দ্বতীর পণ্চবাঁষকী পরিকল্পনার সূচনা | 
-...১৯৫৭-এর এাপ্রলে কেরলায় প্রথম কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা । ৪ অক্টোবর 
১৯৫৭, সোভিয়েট দেশে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ARTT প্রেরণ । ১৯৫৮-এর 
- এপ্রিলে অমৃতসরে ভারতের কমিউনিষ্ট পাঁটর পণ্চম বিশেষ কংগ্রেস । ১৯৫৯-এর 
জুলাই মাসে আইনশৃজ্খলার্‌ অবনাঁতর অভিযোগে কেরলের কাঁমউনিষ্ট সরকার 
খারজ ও রান্ট্রপাতর শাসন GIT ১৯৫৯, ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ | 
১৯৬০ Gilead. ইভীনয়ন, চীন, ভারতসহ পৃথিবীর ৮১টি কাঁমউনিস্ট ও 
ওয়াকার্স পাঁটর 'ব*্বকীমউীনষ্ট . আন্দোলনের মতাদশ গত মস্কো-দালল গ্রহণ ॥ 
১৯৬১-এর GAC ভারতের FRAGT পাটির ষষ্ঠ কংগ্রেসে ৮১ পাটির মস্কো 
দালল অনুমোদন | ১৯৬২ ভারতে তৃতীয় সাধারণ 'নবচিন। পালামেন্টে 
কমিউনিস্ট .পাটির, ২৯টি আসনসহ প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ। তৃতীয়: 
পণ্তবাঁষকী পারকম্পনার সূচনা চীন ও সোভিয়েট ইউীনয়নের মধ্যে মতাদর্শগত 


মার্চ জুন ১৯১৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী Go. 


ও বিরোধ, বিশ্ব কামউীনস্ট আন্দোলনে ভাঙন! ' ২০ অক্টোবর; ১৯৬২ চীনের" 
ভারত আক্রমণ! ভারতের কাঁমউীনিষ্ট পাঁটতে মতভেদ | ২৭ মে; NERA 
নেহরুর মৃত্যু। ১৯৬৪, অক্টোবর ভারতের কাঁমউনিষ্ট পা্টতে ভাঙন ;- ভারতের 
কমিউনিষ্ট পাট ( মাকসিবাদণী ) গঠন । _বোম্বাইতে ভারতের ০ পাটির 
সপ্তম কংগ্রেস | | 5 

১৯৬৪-৬৬, ভারতের প্রধানমন্ত্রী টি S ১৯৬৫; পাক-ভারত 
যুদ্ধ। ৩-১০ জানযয়ার, ১৯৬৬, তাশখন্দে পাক-ভারত শান্তর ঘোষণা, পন । 
১৯৬৬, তাশখন্দে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর Mata আকাঁস্মক মৃত্যু; । 7১৯৬৬ 
ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নিবচিত। ১৯৬৭, - লোকসভায় সরকারী ভাষাবাধ 
গ্রহণ । ১৯৬৭, চতুর্থ সাধারণ নিবচিন্, বেশ baad রাজ্যে অক ar ফণ্ট 
সরকার গঠন। 

মে ১৯৬৮ TH. পি. আই-এর অষ্টম পাটি কংগ্রেস ৷ ১৯৬৮, গা 
আন্দোলন" বা ‘কাঁষ-বপ্পবে'র সূচনা | ' ʻi 

* ১৯৫২-১৯৬৮ STE ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত গোপাল হালদার 'পাঁরচয়'- 
এর আবার সম্পাদক। জীবনের শেযাঁদন পর্যন্ত; পাঁরচয়’-এর  উপদেশবমণ্ডলীর 
সদস্য। 

2১৯৩২ থেকে- "১৯৫৭ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের সনেট- সিণ্ডকেটের 
মেবার ছিলাম। আম রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের কনাস্টটুয়োন্স থেকে কয়েকবারই 

fafie হই ।৮-( ‘সময় সীমায়” গোপাল হালদার, পাঁক্ষক PLAST, ১৬. ৯. 
১৯৯২)। গোপাল হালদার 'বঙ্গ-বহার-সংযযন্তি’ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সিনেটে প্রস্তাব 
তোলেন। সত্যহিকরণের বিরদ্ধে তাঁর প্রস্তাবটি sree হয়। গুরু সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের atts ছিল গভীর শ্রদ্ধা; “অথচ বঙ্গবিহার সহযৃন্তকরণের 
প্রয্নে গোপাল হালদার প্রকাশ্যে গুরুর বিরোধিতা করোছলেন Piger 
-৮. ১২. ১৯৯২) 

১৯৫২, শ্রীধুক্ত হালদার গৌহাটি ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নার হয়ে 

' সাঁহত্য ও সংস্কীত বিষয়ে ভাষণ দেন। 

১ জানার, ১৯৫৫ দনীখল ভারত বঙ্গসাহত্য সম্মেলনের লক্ষে সনির 

-4 সমজ ও সং্কাঁত শাখার স্ভাপতি ছিলেন। 

১৯৫৭ গোপাল হালদার রৈজিস্টাড গ্রাজুয়েট AORA থেকে সবেচ্চি 

ভোটে পাশ্চমবঙ্গ বিধান পাঁরষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ব-: 


&৪ | পাঁরচয় .. চৈত্আষাঢ় ১৪০১ 


fore থেকে আমান্মত হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি {বিষয়ে “ক্ষাদরাম বস স্মারক 
বন্ধুতা’ দেন। 

“১৯৫৮ সালে শান্তি কংগ্রেসে আম ডোলগেট হয়ে গেলাম-আগস্ট 
মাসে bee অনুষ্ঠিত হয় সুইডেনে স্টকহলমে। বইয়ে পড়া পোলার TTT 
দেখার সৌভাগ্য হল সেই প্রথম | কিন্তু ফিরে আসার পরই আবারও একাঁট বিস্ময় 
অপেক্ষা করাছিল। এবার যেতে হল আফ্রোএশীয় লেখক সম্মেলনে 1" ্লাভিস্ত 
কনফারেন্স ও আফ্রোএশীয় রাইটার্স কনফারেন্স একত্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমাট 
মস্কোতে এবং KA তাসখন্দে ।*-স্লাভিস্ত কনফারেংস শেষ হলে আচার্য“ 
স্বনগাতকুমার সহ আমিও নিমন্ত্রণ পাই মহাচীন দর্শনের” (সময় সীমায়। 
_ গোপাল হালদার, পাক্ষিক বসুমতী / ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)! 

“বর্তমান চীনের নেতৃত্বের সম্বন্ধে বনঃসংশয়ে বলা যায়-এমন সুযোগ্য নেতৃত্ব 
আজ পাঁথবীর আর কোনো দেশে নেই। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত অধ্যাপকেরও 
অভাব নেই! আর সংখ্যায় ও গুণে চীনের জনগণের মত পাঁরশ্রমী ও শিপ 
নিপুণ শল্তিও পাঁথবীতে কম আছে। নেতৃত্বের ও জনগণের একাত্মতা কীমউ- 
দিজমই সম্ভব করে। আর তা সম্ভব হলে পাঁথবীতে অঘটন ঘটে_-গণ-কাঁমউন্‌ 
তারই একটি সূচনা ।৮_('গণ-কমিউনের আঁতাঁথ-গোপাল হালদার, 'ভারত- 
চীন, কার্তিক পৌষ সংখ্যা, ১৮৮০ শক / ১৯৫৮ ) | 

১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'অরিয়েপ্টাল কনফারেন্সে গোপাল হালদার 
আমীন্দুত হয়ে যোগ দেন। 

৩-১২ নভেম্বর, ১৯৬১, পাক্সার্কাস ময়দানে ‘শা'ন্তসংসদ’ আয়োজিত 
“রবীন্দ্র শতবার্ষকী শাস্তি উৎসব’ উদ.যাঁপত হয়| গোপাল হালদার ও মৈত্রেয়ী 
দেবী ছিলেন এই উৎসব কাঁমাঁটর যুগ্মসম্পাদক। “দীর্ঘ দশ দন ব্যাপী 
সমগ্র ভারতের ও কিছু foe, আত্তর্জাতক শিলপ-সঞ্কাতর প্রদর্শন যে আমরা সে 
সময় রবীন্দ্রনাথের নামে জনসাধারণ্যে উপস্থিত করতে পেরোছলাম তাতে 
নিজেদের একটা সার্থকতা বোধ করোঁছ।»-('সময় সামায়'_গো হা; পাক্ষিক 
বসুমতী | ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ) | 

১৯মে ১৯৬২, গোপাল হালদারের মার মৃত্যু হয়। “জ্যেষ্ঠপদন্রের করণীয় 
খা কিছ; ক্রিয়া” তান সম্পন্ন করেন, এবং শশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয় হিম্দ মিশনের 
গঙ্গাতীরগ্থ বারান্দায় 1” “এই সময়টা আমার ছিল পুন্বার ইলেকশন" এবারও ` 
উপ ভোটে জিতে পাঁরষদের সদস্য হয়োছি।” এসময়টা আমার কাজ খুব বোঁশ 


মার্ট জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী ৫৫ .. 


থাকত। MES রচনা ও জী'বকার জন্য কাজ ছাড়াও ছল “পাঁরিয়ের সং 
সম্পাদনার দায়িত্ব এবং সবোপার ছল বিধান পারষদের সদস্যতা ও তজ্জনিত 
কাজ !”-( সময়সগমায়- গো. হা” পাক্ষিক বসুমতা | ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২)। 
১৯৬২এর জুলাই মাসে গোপাল হালদার মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি 
পাঁরষদের সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬২, সোডিয়েট ইউনিয়নের কিয়েভে 
“শেভচেথকো স্মারক বন্ধুতা’ দেন। “Sy জুলাই মস্কোতে কনফারেন্স আরম্ভ I. 
জুনের শেষে আম সব ব্যবস্থা করে দিল্লী থেকে প্লেনে গেলাম। মস্কোস্থ 
বনধবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সেখান থেকে ব্যবস্থা করে গেলাম লোননগ্রাদে ।. 
অপূর্ব সুন্দর শহর "আপাতত মস্কো আসার ব্যবস্থা করতে হবে। গোল, 
বাধল সেইথানেই। ওখানে প্রতি জায়গ্রায় যেতে ভিসা লাগে I caw টোপজম, 
সেখানে বড়ো ভয়ানক ভাবে বিদ্যমান ছিল।"-'এরই মধ্যে পিস কনফারেন্স 
থেকেই প্রয়োজনীয় টিকট ও ভিসা এসে গেল ৮-( সময় সগমায়-_গো. হা ও 
পাঁক্ষক বসুমতী / ১৬ ৯. ১৯৯২ ) | | 

“(১৯৬২-১৯৬৩ ) রুশ দেশে লৌননগ্রাদ বিশবাবদ্যালয়ে আমার স্ত্রী ছিলেন 
অধ্যাপকা। তখন আমাকে প্রায় এক বংসরেরও AP সময় সে শহরে কাটাতে 
হয়। আমার সৌভাগ্য হয় লৌননগ্রাদের সংপ্রাসদ্ধ 'পুসএকন্ভবন”এর 'রুশ 
স্হিত্য পারদ” এর গ্রন্ছশালায় নিয়ামত পড়াশুনার, রুষভাষার উচ্চতম গবেষক 
ও অধ্যাপক-মণ্ডলীর সঙ্গে পাঁরুয়ের।”_(রুশসাহত্যের রুপরেখা-গোপাল 
হালদার | ভূঁমকাংশ )। | 

“১৯৬৪ সালে গোপাল হালদার wale জার্মানী, চেকোস্লোভাঁকয়া, 
নেদারল্যান্ড, পোল্যাণ্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের Teter স্থানে ভ্রমণ করেন। এই 
ভ্রমণকালে চৈকোস্লোভাকিয়ার 'প্রাহা* ও পূর্বজামা্নীর 'হ:মবোল্ড’ বিশ্ববিদ্যালয়ে, 
প্রাচ্যাবদ্যা ও ভারতীয় aegis বিষয়ে ভাষণ দেন। চেক অধ্যাপক. দূষণ 
জহাভিতেল ও জামান পাণ্ডত ওয়ালটার TIA সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন। লন্ডনে প্রবাসী ভারতীয় ছান্তরঅধ্যাপক-গবেষকগণ গোপাল 
হালদারকে সম্বর্ধনা জানায়_-এখানেও তান ভারতীয় সভ্যতা ও সংক্কীত, 
বিষয়ে ভাষণ দেন।”-( গোপাল হালদার £ জীবন ও সাহত্য-আঁময় ধর / 
প্‌. ২৬) না | 

Teast MAA আন্দোলনে সোভিয়েট-চীন বিরোধে গোপাল 
হালদার সোভিয়েট পাটির মতকেই সমর্থন করোঁছলেন। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে 


৬৬ | পাঁরচয় চৈন্ৰ-আযাঢ় ১৪০১ 


(১৪ জুন. ১৯৬৩ চীনের চিঠি) বা চীনের ভারত-আক্কমণকে (২০ অক্টোবর 
১৯৬২) সমর্থন করেনীন। ১৯৬৪, পার্ট ভাঙ্গার কালে ‘th পি. আই”তে 
ছিলেন এবং আমৃত্যু এ পাটির অনুগামী ছিলেন | 

| “আণাবক যুগে অন্তত বিশ্বাবপ্রবের নামে আগে বিপ্রব পরে শান্ত এই 
দষ্টভ্গিকে আঁকড়াইয়া থাকা চলে না-লোননের নামেও নয়। অবশ্য পরাধীন 
কোনো জাতির স্বাধীনতার চৈষ্টাকেও শান্তর নামে গৌণ করা উঁচত নয়-সে 
প্রশ্নও ওঠে না মুল উদ্দেশ্য সাদ্ধর জন্য প্রাতক্ষেত্রে বাস্তব পাঁরাস্থাত বুঁঝিয়াই 
কৌশল স্থির কাঁরতে হইবে । তাহাতে মতভেদও ঘটা সম্ভব! কিন্তু মৃখ্য উদ্দেশ্য 
এই যে, শাস্তির সাধনাকেই বিশ্বাবপ্রবের অঙ্গ কাঁরয়া তুলিতে হইবে। feast 
কি কম বড় বিশ্বাবিপ্লব ৮-( সংস্কৃতির বিশ্বরূপ- গো. হা? পৃঃ ১৬ )। 

১৯৬৬ সালে চীনে “সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে বীটোফেন এবং শেক-সপীয়র 
বাঁজত হয়োছলেন। গোপাল হালদার ক্ষুব্ধ হয়ে লিখলেন, “বিপ্লবী সংক্কাত 
তাই মানবতার সাধনা_সর্বকালের মানুষের শ্রেষ্ঠ এঁতিহ্যের দায়ভাগী হয়ে 
মানুষের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর এীতিহ্যস-ষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ। সেখানে পেশছতে 
গেলে সেক্সপায়র-বাঁটোফেনকে বজনের প্রশ্নও ওঠে না। যাঁদ ওঠে বুঝতে 
হবে IG কোথাও আবল হয়েছে । দেখা যাবে সৃষ্টও সেখানে ব্যাহত । আর 
তা সাহস্কৃতিক বিপ্লব নয়, সংস্কৃতির বিকৃতি 1৮-_(“সাৎস্কাতিক বিপ্লব, না বিপ্লব 
সংস্কৃতি_গো. হা. ; ‘কালান্ত’ | ১৮, ১০. ১৯৬৬ ) | 

১৯৬৮ সালে গোপাল হালদার ‘রুশ সাহত্যের রূপরেখা” গ্রন্হের জন্য 
‘সোভয়েটল্যান্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেন এবং আমান্মত আঁতাঁথ হিসাবে 
মস্কো, লৌননগ্রাদ, উক্লাইন, জাঁজয়া, উজবোকিপ্তান, সমরকন্দ প্রভাত অঞ্চল ভ্রমণ 
করেন ।৮-(গোপাল হালদার ৪ জীবন ও সাহত্য / পৃ. Bw) | 

১৯৬৮ সালে শ্রেষ্ঠ গবেষকের স্বীকৃতি হিসাবে গোপাল হালদার লাভ করেন" 
কলকাতা eaten সরোঁজনী স্মৃতি স্বর্ণপদক । ১৯৬৮ সালে 
তৃতীয়বারও রোজস্টার্ড গ্রাজুয়েট কনাস্টট্যুয়োন্স থেকে পাশ্চমবঙ্গ বিধান পারষদে' 
সব থেকে বোঁশ ভোটে নির্বচিত হন। ভোটারদের কাছে ব্যান্তগত আবেদনে 
লেখেন, “You will kindly recall that I have been representing 
this constituency for the last ten years on behalf of the 
C. P.Iand I request you to take into consideration my 


activities and experiene, inand out of the Legislature.” 


মাচ" জুন ১৯৯৪ গোপাল হালদারের জীবনপণ্ধী G 
( Gopal Haldar, H/19, C. I. T. Building, Cal-14; 17th 
April 1968 ) | o 
১৯৬১-১৯৮০ প্রীত ১৯৬৯ সালে ১৪টি বেসরকারী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ | 
১৯৬৯-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপাত পদে fe. ভি, গারর afa ও- 
ংগ্রেস দলে ভাঙন ।' ১৯৬৮-৬৯, 'সারাভারত কিষাণ সভায় ভাঙন। Saus- 
এর মে মাসে 'নকশালপহুণরা সি. পি, আই (এম. এল ) গঠন করে। ১৯৭০- 
এর মে মাসে ‘এ. আই. ট, ইউ. br ভেঙে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (সি. 
আই. টি. ইউ ) গঠন। ১৯৭১, লোকসভা নিবচিন।  ইন্দিরাগাম্ধ প্রধানমন্ত্রী 
নির্চিত। ৯ আগস্ট ১৯৭১, ভারত-সোভয়েট শান্ত, মৈত্রী ও সহযোগিতা 
gle! শেখ মুঁজবর রহমানের নেতৃত্বে বাঙলাদেশে মুক্ত যুদ্ধের সূচনা 
৩-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১, পাক-ভারত যুদ্ধ । ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় 
স্বাধীন 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। ৩ জুলাই, ১৯৭২, িমলায় ভারত: 
পাকিস্তান চুক্তি। 
. ১১৭৪ জরপরকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পাক Teer আন্দোলনের AAT | 
o a জানুয়ারি, ১৯৭৫, “সি. পি. আই”-এর দশম পাটি কংগ্রেস ৩০ এাপ্রল;. 
১৯৫৫, আমোরকান বাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তিফৌজ দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের" 
রাজধানী সায়গন দখল করে। ২৬ জুন, ১৯৭৫, ভারতে জরা অবস্থা ঘোষণা... 
১৫ আগস্ট, ১৯৭৫, বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুঁজবর রহমানের হত্যাকাণ্ড 
এবং সামারক বাহিনীর ক্ষমতা দখল। 


১৯৭৭-এর মার্চে ভারতে জরদাঁর অবস্থা রদ! সাধারণ নিব্চন। ইান্দরাগান্ধী- 
পারচালিত কংগ্রেসের পরাজয়। ‘জনতা পাটি’ জোটের সাফল্য এবং মোরারজী 
দেশাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচত।, ১৯৭৮, ইন্দিরাগান্ধী পাঁরচালিত কংগ্রেসে 
ভাঙন |. 


১৯৭৯, ‘জনতা MGS ভাঙন। দেশাই সরকারের পতন। JR 
নামে দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি। = - ie fd 
৯৯৪০, সাধারণ নিরবচন। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের' ক্ষমতীয়- 
প্রত্যাবর্তন | ন্দত্ববাদগদের 'ভারতীয় জনতা পাটি’ ( fa. জে. পি) গরঠন। 

. * ১৯৬৯-১৯৮০ খীঃ-গোপাল হালদার ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ-এর কোয়ালিশন- 
সরকারের ' বিরদ্ধে আইন-অমান্য করে প্রেপ্তার হন ১৯৬১, পশ্চিমবঙ্গ, 


“ee পাঁরিচয় tsa- aay ১৪০১ 


“স্টেট কোঅপারোটভ ইউনিয়নের AI অব এচাঁমানস্টেশনের সভা্পাতর দা 
“পালন করেন | ১৯৬৯-৭৩, “ভান্ডার পাঁন্রকার সম্পাদক 'ছিলেন। 
১৯৭০, বোদবাই 'িশ্বাবদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত হালদার “বিদ্যাসাগর বন্তুতা' দেন। 
১৯৭১-৭২, কলকাতা 'বিশ্ববিদ্যালয়েও “বদ্যাসাগর JETT দেন। 
১৯৭২-এর মে, শ্রীযুক্ত হালদার ইউনেস্কো আহত সম্মেলনে ‘ভারতে স্লাঁভন্ত 
'সাহত্য পাঁরচয় বিষয়ে বন্তুতা দানের জন্য পোল্যান্ডের ওয়ারশ যান। ১৯৭২, 
গোপাল হালদার স্ধাধীনতা সংগ্রামীর স্বীকীত হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
“গাম্ধীর কাছ থেকে SING গ্রহণ করেন। 
' ১৯৭৩এর নভেম্বর জামশেদপুর বাঙালি Allied আমন্ন্রণে সি 
- আণ্চলিক ভাষা’ RIA বন্তুতা দেন। 
১৯৭৪এর ২১-২৭ SIAM, বাঙলা দেশের রাজশাহী oe 
আমাল্নিত হয়ে ‘বাঙলা উপন্যাস পাঠের ভূমিকা” শীর্ষক বন্তুতা দেন। আচার্য 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপাঁতিত্বে গাঠত 'গোপাল হালদার জন্মোৎসব 
উদযাপন কাঁমাঁট’র পক্ষ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, কলকাতার স্টডে'ট হলে 
গোপাল হালদারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯৭৬, যাদবপদূর বিপ্বাবদ্যালয়ে 
“সতীনাথ ভাদ:ড়ী FEU দেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
“free aegis দপ্তরের অন্তর্গত সাহিত্য ও কলা শাখার ‘ফেলো? নির্বাচিত 
' -হন। ১৯৭৭ সালে গোপল হালদার ‘শরৎ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। 
গোপাল হালদার--১৯৭৬-৭৮, একটানা চার বছর এাঁশয়াঁটক সোসাইটির 
-কারীন্সল সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭-৭৮, দুবছর ছিলেন এঁ প্রাতষ্ঠানের সহ- 
'সভাপাঁত | 
১৯৭৮ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলকাতায় as হোমে ভাঁত হন। 
“প্রায় জীবনান্ত যখন ঘাঁনয়ে এসোঁছল তখন সৌঁদন যাঁরা পাশে ছিলেন তাঁরা 
- আঁরস্মরণীয়। আমার বয়স তখন ৭৬ পার হয়েছে ।৮-( সময় সীমায় গো" হা 
পাক্ষিক বসুমতী / ১৬. ৯. ১৯৯২)! “চলার পথের শেষ চলা-পাঁরক্রমায় 
এসেছে প্রান্তসপমা, পা উঠেছে সীমান্তরের ্দকে। ‘মন বলে-আমি চাঁললাম' 
জীবন থেকে জীবনান্তের অন্তহীনতায়।»_( মন বলে-আ'ম চাঁললাম'_ গোপাল 
হালদার ; “‘পাঁরচয়' | শারদীয়া-১৯৭৮ ) ১৯৭৯ সালে আবার গুরুতর 
পীড়িত হন | . 
৮ মে, ১৯৪০ সালে গোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনী 'রুপনারানের কূলে? 


eA ১৯৯৪ “ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী . Ga 


দ্বিতীয় খন্ডের জন্য Say APER লাভ করেন। এই উপলক্ষ্যে ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্ট তাঁকে ১৩. 6. ১৯৮০ তাঁরখে কলকাতায় 'ভারতসভা হলে 
'সম্বাধত করে। মার্চ ১৯৮০তে (১৪ ফাল্গুন ১৩৭) মোঁদনীপুরের আঁধ- 
-বাসীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানয়ে তাম্রপন্ প্রদান করে। 

১৯৮১-১৯৯৩ খীঃ ১৯৮১, ভারতের শ্রী হাঁরকোটা থেকে মহাকাশে রোহিনী 
উপগ্রহ প্রেরণ | ১৯৮২, শব. জে. দি বিশ্বাহন্দ; পাঁরষদে'র ‘একাত্মতা যজ্ঞ ATE? | 
স্ধাধীন খালিগ্থানের দাঁবতে পাঞ্জাবে সন্ব্রাসবাদা তৎপরতা । ১৯৮২, জ্ঞানী 

tea সং রাষ্ট্রপাত fate | “বশ্বাহন্দ: পাঁরষদ’ থেকে ‘serpin উদ্ধারের 
সংকল্প ঘোষণা । ১৯৮২-৮৩, দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক 
"উত্তেজনা বৃদ্ধি। | 

১৯৮৪, প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার মহাকাশ TAT | স্বর্ণ মান্দর 
“থেকে খালিস্থানা সন্ব্রাসবাদণদের উচ্ছেদের জন্য 'রুস্টার’ সামারক আঁভযান। 
"৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪, ইন্দিরা গান্ধী "দিল্লীর বাসভবনে দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত | 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীবগাম্ধীর শপথ গ্রহণ । ১৯৮৫, রাম-জন্মভূম উদ্ধারের . 
নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সঘাত। ১৯৮৬, সুভাষ RAA নেতৃত্বে 
দাঁজীলং-এ গোখাল্যান্ডের দাবিতে বীচ্ছন্নতাবাদী আদ্দোলন। ১৯৮৭, রাজস্থানে 

A কানোয়ারের “সতী” হওয়া এবং “সতী"বরোধী আইন পাস। আর 
“ভেত্কটরামন ভারতের রাষ্ট্রপাঁত ISS | 

১৯৮৫-৮৭, সোভিয়েট ইউনিয়নে ‘পেরোস্ইকা’ (পূনগ্রঠন ) ও ‘aT 
‘(খোলামেলা )এর যুগ। ১৯৮৮, পপেরোস্্ইকা-গ্লাসনন্ত-এর প্রবনতা সোভিয়েট 
রাষ্ট্র প্রধান গোবচেভের ক্ষমতাবাদ্ধ। ১৯৮৮-এর জুন-জুলাই, আফগানিস্থান 
“থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার। ১৯৮৮-৮৯, গর্ণাবদ্রোহে পূর্ব ইউরোপের Pa 
‘দেশে কমিউনিঘ্ট শাসনের অবসান! 

“একটা কথা বোধহয় বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়-সোস্যালিজম অথ ছন্বহপন 
"অনড় অবস্থা নয়। সোস্যালিষ্ট সিস্টেমে ছোট বড় স্বাবরোধ আছে-দ্বান্দিক 
সংগ্রাম তাতেও আনিবার্য। তার ফলে গাঁতময়তা এবং স্তরের পর স্তরে 
'সোস্যালিজমের পরিণাঁতর দিকে sets: তাই সোস্যাঁলস্ট সিস্টেমের 
“এই গলদ দেখে চমকানোর কিছ; নেই-এই রুপ ওঠানামার (zigzag) মধ্য দিয়েই 
ইতিহাসের পথ।৮»_(পেরেন্ইকা-দ্বিতীয় সোস্যালস্ট বিপ্লব গোপাল হালদার, 
সপর্চিয়-১৯৮৮ ) | 


৬০ ae পরিচয় চৈত্র আধাঢ় ১৪০১. 
১৯৮৯ এর মে-জুন, মানাবক অধিকার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের দাবিতে: 
চীনের “তিয়েন. আনমান' স্কোয়ারে ছাত্র আন্দোলন দমনে সামারক আইন জারি: 
ও গুলিবৰ্ষণ | 
১৯৮৮-৮৯, বোফর্স কামান কেনায় দুর্নীতির আঁভযোগে রাজীবগান্ধী 
বিরোধী প্রচার। . ১৯৯ ডিসেম্বর নবম লোকসভা নিবাঁচন, কংগ্রেসের পরাজয় l- 
রাষ্ট্রীয় মোচ-নেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সৎ প্রধানমন্ত্রী। ‘মন্ডল কমিশন’ বিরোধী” 
ছাত্র আন্দোলন। ১৯৯০, রাষ্ট্রীয় মোচায় ভাঙন বিশ্বনাথ প্রতাপ [সৎ এর, 
পদত্যাগ । ১১৯১, দ্রশম লোকসভা নিবচিন। ১৯৯১এর ২১ মে, মাদ্রাজের 
{নিকটবর্তী 'িবার্চনী সভায় বোমাবস্ফোরণে রাজীব গাণ্ধী নিহত। În. ভি. 
নরাসৎহ রাও প্রধানমন্ত্রী faatiow | o 
১৯৯১ ( আগস্ট-ডসেম্বর ), -গণ্ণাবদ্রোহে সোভিয়েট ইউনিয়নে কাঁমউনিষ্ট" 
শাসনের অবসান এবং সোঁভয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবল্বাপ্ত। - | | 
১৯৯২, শঙ্কর দয়াল শর্মা ভারতের AWS | ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর, উগ্র-- 


ferme করসেবকদের হাতে 'বাবার-মসাঁজদ ধরংস। ১৯৯২-৯৩, ভারতের- 
বাভিন্ন অণ্চলে..সাম্প্রদায়ক দাক্গা.। কাশ্মীরে চা? হানা 
বিরোধী শা সন্মাসবাদা কাযকলাপ। | নম. 


* ১৯৮১-১৯৯৩ as গোপাল হালদার -১৯/১ সালে (oR we 
এাঁপ্রল ) কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে আমানত হয়ে বাঙলা সংস্কৃতির রূপরেখা” 
শীর্ষক “দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক AGU! দেন। | l 

১৯৮১ থেকে গোপাল হালদার 'র'পনারানের কলে তৃতীয় খণ্ড রচনায় হাত". 
দেন। বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে লিখতে IRAN হত এবং হস্তাক্ষরও" 
দৃবোধ্য হয়ে যায়। ১৯৮২-১৯৮৪, পাঁরচয়ের কয়েকটি -সংখ্যায় ‘রপনারানের' 
কুলের (৩য়) কিছুটা ছাপা হয়। “পারচয়ে' age অংশাট লেক কর্তৃক 
পাঁরমাজিত হয়ে “পাক্ষিক বসৃমতী'তে ( জানযয়ারি-ফেবরুয়ারি ১৯৯৩ ) TTO: 
হয়! “রূপনারানের কূলে তৃতীয় খণ্ডটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি, কারণ: 
orgon পাঠোদ্ধারের অসুবিধা | | - 

- «লেখা শেষ হয়ান, দেখাও না, প্রবাহেরও ছেদ নেই। তবে, দৃষ্টি সীমার, 
অন্ত -আছে, অন্তত আয়ুঃসীমাতে। তার অনেক পিছনে লেখা ধনুকেধুকে 
চলছে। আপাতত বলতে পার, ANNAA কুলের শেষাৎশের এট কথামুখ |. 

সে-প্রবাহের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ছাপার লেখায় ইতপনর্বে আবদ্ধ হয়েছে_বিৎশ্ 
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-শতকের প্রথম তনটি দশক। প্রথমে কৈশোরক’, দ্বিতীয়ে রাজাটকা, | ক্লমগণনায় 
“এটি তৃতীয়, ‘ঝড়ো যুগের না” ।-৮('রূপনারানের কুলে" গোপাল হালদার, 
“পারচয়' শারদীয় ১৯৮২ ) | | 
১৯৮৩-৮৪, গোপাল হালদার "বহার বাঙলা আকাডোঁম’র উপাধ্যক্ষ মনোনীত 
হন | | 
৪ ও ৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৪, গোপাল হালদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 
আধুনিক বাঙলা উপন্যাস’ শীর্ষক কল্যাণী স্মৃতি, বতুতা দেন। 

১৯৮৫ সালের ১২ মে, রবান্দুভারতা বিশ্বাবদ্যালয় গোপাল হালদারকে প্রথম 
“সান্মানিক ডি. লিটু উপাধিতে ভূষিত করে । ১৯৮৬ সালে বর্ধমান বিধ্বাবদ্যালয় 
থেকে সাম্মানিক ডি. লিট্‌ উপাধি লাভ করেন। ২৯. ৮. ১৯৪৬ তারিখের একটা 
Tors থেকে জানা যায় গোপাল হালদারের শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি 
ঘটছে । “কলম ধরতে পারি না, জানেন। এবার চক্ষও ক্ষমতা হারাচ্ছে। 
ক্ম্তির সঙ্গে qig ও ভাবনা-শস্তি স্তিমিত হচ্ছে, নির্বাপত হবার পূর্বে পরলে 
“আপনার কল্যাণেচ্ছাতে এখনো যতটা পার, সহায়তা জোগাই।»_( গোপাল 
হালদার রনাসমগ্র-১। পৃ. ৪৩০)। - 

“সাহত্যতীর্থএর পক্ষ থেকে পাথুরিয়াঘাট টের নি ১১৮৭ 
“সালে গোপাল হালদারকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। 

20° জানুয়ার, ১৯৮৯ গোপাল হালদার উত্তরবঙ্গ নন থেকে 
‘সাম্মানিক ভি. Tao: উপাধি লাভ করেন | 

৬-১২ মাচ? ১৯৮৯ কলকাতায় GAM সি. পি. আই.-এর চতুর্দশ কংগ্রেসে 
“গোপাল হালদার বিশেষ আমীন্্ত প্রাতাঁনাধ হিসাবে Clas ছিলেন | 

১৭ জানয়ার, ১৯৯০, গোপাল হালদার কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে 
সাম্মানিক fe. লিট্‌ Gente ae করেন। ৪ মার্চ, ১৯৯০ ইন্ডো-জি, ডি. আর 

“মৈলী সাঁমীত গোপাল হালদারকে তাম্রপন্র প্রদান করে। ১৭, ১. ১৯৯১ তারিখে 
কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী তাঁকে সম্বর্ধনা জানয়ে CIP প্রদান FA | 

২৪ জুলাই, ১৯৯২, “বঙ্গীয় ages পাঁরষদ’ গোপাল হালদারকে সন্বর্ধনা 
জানিয়ে 'হরেন্দ্রনাথ ঘোষ স্মৃতি পদক’ প্রদান FA | ; 
দেহ অচল-অশন্ত হয়ে পড়লেও নবাঁত উত্তর বয়সেও তাঁর 'জিজ্ঞাসূ মনের 

AERO প্রায় ORT ছিল। “দুটি চোখের এবং কানের শন্তি কমে গিয়েছিল। 

Tot যে. পড়তে পারীছলেন নি রে 


৬২ পায় ta- আৰ্ষাঢ় ১৪০৯, 


শেষ দিনটি, ae: cite se করেছে, যন্তণা্ত করেছে।( জাবনালেখয $. 
গোপাল হালদার-অরুণা হালদার, 'মানবমন। ১৯৯৪ ) | সহধাঁমণা 'অরুণা 
ZENERA সাহায্য faca (ants লিখনের ) তিন, পাক্ষিক বসুমতাী’তে (১. 
সেপ্টেম্বর ১১ ১৯৯২-১৬ সেপ্টেম্বর ১১৯৩ ) *লখেছেন ‘সময় সামায়'। তাঁর জিজ্ঞাস 
মনের শেষ সাক্ষ্য মনত রয়েছে “ভারত পাঁথক্‌ রাজা রামমোহন রায় ও রামমোহন. 
লাইবোর” রচনায় (রামমোহন লাইরোর স্মারক গরন্ছ। ২৭. সেপ্টেম্বর ১৯৯৩) 
গোপাল, হালদার দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ৪ অক্টোবর, ১৯৯৩ (৩ টার 

রাত ১২টা-৩৫ মি. ) কলকচজর এস. এস. কে, এম হাসপাতালে শেষ {নিঃশ্বাস . 
ত্যাগ করেন।. 2 

-. ৯০-১১০৯৩- টি বাঙলার বিট লেখক, cheat T 
eed কলকাতা “শিশির মণ-এর স্মরণ সভায় একটি প্রস্তাবে বলেন, “ভারতের . 

-কাঁমউানষ্ট আ.ন্দোলনে..প্রণ্থাত সংস্কাতির পুরোধা, 'গণ-আন্দোলনের সংগঠক, 
এবং বাউলাসাণৃহত্য ও. সঞ্কাতর সৃজনশীল এক রূপকার-গোপাল হালদারের. 
ISA প্রীত অবনত মস্তকে শ্রম্ধা জানয়ে এই সভা নিজেকে ধন্য করছে।” 

* ২৪ ভিসেন্বর, ১৯৯৩, যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয় গোপাল হালদারকে মরণোত্তর . 
সাম্মানক ভি. িট: উপাঁধ প্রদান করে। 


+ গোপাল হালদার Wa গ্রন্থ 

উপন্যাস! গ্রথম প্রকাশ .. _ প্রকাশক 

* একদা আমিন, ১৩৪৬/১৯৩৯ রঞ্জন পাবালীশৎ হাউস, কলকাতা: 
পঞ্চাশের পথ © অক্টোবর, ১৯৪৪- -- পাথিঘর, কলকাতা 

তেরশ পণ্ডাশ ` O জানুয়ারি, ১৯৪৫ , ti 

'উনপঞ্চাশী জানয়ার, ১৯৪৬ -  @. 

ভাঙন জুন, ১৯৪৭ . 'ঁড-এম. লাইরৌর, কলকাতা ' 
উজানগঙ্গা cd S১৫০ . - ০28০4 হী = ১ . 
'অন্যাদন . ... - EPS, ১৩৫৭/১৯৫০ *বেঙ্গল পা্ধীলশাস? কলকাতা, -. 


স্রোতের দীপ + জুন ১৯৫০ : ০১০. Fe, এম; লাইব্রোর, রুলকাতা ৷": -: 
আর একাঁদন আশ্বিন, ১৩৫৮/১৯৫১ বেঙ্গল পাবালশার্স* 


y- 


মাচ জুন ১৯১৪ গোপাল হালদারের জাবনপঞ্জী ‘yO. 


ভূমিকা ভাদ্র, ১৩৫৯১৯৫২ ডি এম. লাইব্রর, কলকাতা ' 
নবগঙ্গা ১৩৬০,সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ Qs 
জোয়ারের বেলা. আম্বন, ১৩৬১/সেপ্টেম্বর 
১৯৪ এ 
* TATRA আষাঢ়; ১৩৭৩. ১৯৬৬ প্রকাশ ভবন, কলকাতা ' 
* ন্রিদিঝ-- জানুয়ারি, ১৯৭৮ সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা 


" ক্গোপাল হালদার রাঁচত উপন্যাসের AMT ১২ খানা RATT 
আলাদা উপন্যাস নয় ; 'ভাঙন'-এর রূপান্তারত সংস্করণ |. 'একদা,_“উপন্যাসটির 
একাট সংন্দর.ইংরোজ অনুবাদ করেছেন মার্টন নামে একজন ইংরেজ সৈনিক |, 
কলকাতায় যুদ্ধের সময় এসোঁছিলেন। শ্রী পারমল চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমার 'ভীত্ততে- 
তান ১৯৪৮ সালে এই অনবার্দাট পাঠান।» (একটি সাক্ষাৎকার"_পাঁরচয়), 
ফেব্রুয়ার, ১৯৬৮)। ‘One day বা ‘aqua ইৎরেজি অন;বাদাট ১৯৬৯ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ; প্রকাশক_পপলস: পাবালাশং হাউস দিল্লী | 

“ একদা" ‘অন্যাদন’, :আর একাঁদন’ এই Toma তিন দিনের. কাহিনী নিয়ে, 
fatar | কাহিনী তিনাট অসংলগ্ন নয়-যাঁদও প্রত্যেকাঁট অনেকাংশে -স্বয়ংসম্পূ 
গাঁতমান ।”--( দিবার ভূমিকা_-গোপাল হালদার ) 1 ণ | 
ছোটগল্প | 


ধূলিকণা (গল্প সংকলন ) অক্টোবর, ১৯৪৮ প্রোগ্রেসভ্‌ ফোরাম, কলকাতা 
* বিভিন্ন পত্র-পাঁত্কায় স্বনামে ও ছমনামে ( ea হালদার ) প্রকাশিত বেশ, 
কিছ: ছোটগল্প প্রচারে সংকালিত হয় নি । 


রম্যরচন! 

বাজেলেখা .' , অক্টোবর, ১৯৪২ পুথিঘর, কলকাতা 

* স্বপ্ন ও সত্য জুলাই, ১৯৫১ এ. মুখাঁজ এণ্ড কোৎ, কলকাতা 
SST জুন, ১৯৫৬ বেঙ্গল পাবাঁলশাসণ কলকাতা 


বনচাঁড়ীলের কড়চা সেপ্টে, ১৯৬০ ন্যাশনাল পাবালশার্স, কলকাতা 


বাজেলেখাপন্ধ সংকলনের বাজেলেখা' নামাঁণ্কত রচনাটি বাঁজত হয়ে এবং. 
‘সোনার কাঠি, ‘সাধনা-ও সৌখিনতাঃ নামে রচনা সংযত হে নামান্তারত 
নতুন সৎ্করণ ‘স্বপ্ন ও সত্য’ | 

বহ: রম্যরচনা ier পন্রপান্রকায় ছাঁড়য়ে আছে, গ্রন্থাকারে সংকলিত es 


28৪ .. পরিচয় 
OM . , 
KFA রূপান্তর . অক্টোবর, ১৯৪১ 
বাঙালী সংস্কৃতির রূপ মে, ১৯৪৭. 

A যুগের TPE নভেম্বর, ১৯৪২ 

. বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ DAGU 

বাঙলা সাহত্য ও .:. , আষাঢ় ১৩৬৩/১৯৫৬ 

“ভারতের ভাষা . ১৯৬৭ 

-ব্যাণজ্য জিজ্ঞাসা ,. ১৯৬৯ 

. বাঙালীর আশা ১৯৭২ 

বাঙালীর ভাষা 7... , 2, 

সতনাথ ভাদ্ুড়ী ₹ . জানার, ১৯৪ 

-₹ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ TORT, ১৯৮৫. 

. জাতীয় সহহাঁত ও ১৯৮৫ 
: ভারতের ভাষা সমস্যা 

K কা ) 
নক + সহস্কাতির িশ্বরূপ মে, ১৯৮৬ 
বাংলা সাঁহত্যের  *ডসেদ্বর, ১৯৮৬ 
'আধ্দীনক যুগ 


* প্রসঙ্গ £ বিদ্যাসাগর ১৯৯১ 


* লেখকের বব গ্রন্থ থেকে “নির্বাচিত রচনার সংকলন হ'ল- “শ্রেষ্ঠ 
প্রবন্ধ | ‘সৎক্কৃতির রূপান্তর; ‘বাঙাল সংক্কাতির রুপ’ ও ‘বাঙাল meets 
প্রসঙ্গ ore তিনখানির পাঁরমাঁজত একন্িত সংস্করণ হল--সৎস্কৃতির বিদবরূপ | 

এ TR সম্পাদনা করেছেন-ড. LAN হালদার, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য ও 


আময় ধর - গোপাল হালদার: রাঁচত‘প্রসঙ্গ $ বিদ্যাসাগর, ov বু 


“কর্তৃক HAMAS 


লেখক সমবায় সাঁমতি, 


প্ন্মলয় কলকাতা 


চৈত্র-আবাঢ় ১৪০১ 


... পাথর, কলকাতা 


অগ্রণী, কলকাতা ত ১৭ 
ATA, কলকাতা 


. staan’ পাবলিশার্স 


5 ডি, এম. ARG, কলকাতা 


? 


অয়ন, কলকাতা 


AAS, কলকাতা 


নীহাররঞ্জন রায় জাতীয় 


ARTS DOH, কলকাতা... 


মনীষা গ্রন্হালয়, কলকাতা 


- অরুণা প্রকাশনা, কলকাতা 


Ae 


মার্ট-জুন ১৯১৪ গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী ৬৫ 


ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ-সৎ*কৃতি, রাজনীতি ব্যয়ে গোপাল হালদার, 
বাঙলা, ইংরোঁজ ও ইন্দীতে বহু প্রব্ধনবন্ধ রচনা করেছেন। এসব রচনার 
স্ব সামান্যই প্রন্ছাকারে সংকালত হয়েছে | এমনকি বিভন্ন পত্র-পাণ্রকায় প্রকাশিত 
তাঁর রচনার সম্পূর্ণ তালিকা তোর করাও এখনো পযন্ত সম্ভব হয় নি। 
' গোপাল হালদারের জাবনপঞ্চী, at ও রচনাপঞ্চী রচনার কানে ড, 
অরুণা হালদার, অমিয় ধর, AIS রায়চৌধুরী, শৈলেশ বিশ্বাস, অনাথনাথ 
+ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সচেষ্ট KNEA |, | 


_.. সাহিত্যের ইতিহাস ও জীবন . l z 
বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড) ১৯৫৩ এ মুখাজি এণ্ড কোং, - 
বাঙলা সাঁহত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড) ১১৫৮ È 
বাঙলা সাহত্য পাঁররুমা | ১৯৫৯ এ 
ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা ডিসেন্বর, ১৯৬১ নবারুণ, কলকাতা 
রুশ সাহিত্যের রূপরেখা ১৯৬৬ এ. ম্খাঁজ এড কোং, 
কলকাতা 
কাজী নজরুল ইসলাম (হিন্দী) ১৯৬২ ওয়ারধা ` 
| সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (Fen) ১৯৬২ এ 
| Vidyasagar—A Reassessment 1972 P.P.H. New Delhi 
Qazi Nazrul Islam 1974 Sahitya Akademi 
. New Delhi 
* কাজা নজরুল ইসলাম (ছিন্দ৭) ১৯৭৭ ATS একাদেমি, নয়াঁদল্লী 
* ইংরেজি ‘কাজা নজরুল ইসলাম’ প:স্তকটির tom? OAH |. অনুবাদক 
শবনোদ ভরদ্বাজ। 2 
আত্মজীবনী ; 
'_ ARNA কূলে (১ম খন্ড) ১৯৬৯ মনীষা গ্রচ্ছালয়, কলকাতা 
৭* * রূপনারানের কূলে (২য় খণ্ড) ১৯৭৮ পদাথপন্ন, কলকাতা 


* রূপনারানের কূলে, (২য় খণ্ড)-প্রন্থুটি ১৯৮০-তে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত । 
ag 


৬৬ ৃ পাঁরচয় চৈন্-_আষাঢ় ১৪০১. 


Soma ক্‌লে'-ওয় খণ্ডের কিছুটা অংশ “পাঁরচয়’ ও পাক্ষিক বসুমতী’ 
AASR প্রকাশিত হয়েছে; 'এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ÎE ' 


গবেষণা নিবন্ধ . 
eA Comparative Granimar of June, Puthipatra, 


East Bengali Dialects ‘1986 Calcutta 


+ “The present work is based onthe study, ‘A comparative 
Grammar of East Bengali Dialects’, Originally prepared by 
the author as Research Assistant of Professor Sunitikumar- 
Chatterjee. the then Khaira Professor of Indian Linguistics 
and Phonetics, Calcutta University, when the author was 
in prison without trial (1932-37).”—( Preface—Gopal 
Haldar ), 


সম্পাদিতৃগ্রন্থ ঃ 


সোভয়েট দেশ "১৯৪১ 
.* বাঁতকমননদ্ু চট্টোপাধ্যায় “বষবক্ষ' ১৯৫০ এ. মুখাঁজি এণ্ড কোং 
5 Sherr এ কলকাতা | 
সোনার বাঙলা-১ম খণ্ড আগস্ট, ১৯৫৬ বেঙ্গল পাবালশার্স? 
(জল-মাটি-পাহাড়). : কলকাতা 
সোনার বাঙলা-২য় খণ্ড 
(জনসঙ্গম ) জুন, ১৯৫৭ t 
সোনার বাঙলা-৩য় AG ১৯৫৭ এ 
(অতীত ইতিহাস) | 
রবীন্দ্রনাথ ১7 ji "gaye "_ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, 


মরে] ইহ 8 ip Seid Sx ~ : ৮ 


মার্চ-জুন.১৯৯১৪ .  ' গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী ৬৫ 


; * TARTA ( গল্প সংকলন ) এাঁপ্রল, ১৯৬৬ - শ্ৰীগোপাল প্রকাশনী, 
y ্রাপতিদ্থান-ডি, এম লাইব্রোর,. 
as ভা, 


Revolutionary Art 3°: 


A Symposium’ `” i i Contains ফোরাম, 
বিদ্যাসাগর রচনা সং ১৯৭২. . - - সাক্ষরতা ' প্রকাশন» 
ae. ও ( ১ম, ২য়; ৩য়,খন্ড ). কলকাতা: . 
.'বা্কম রচনাসগগ্রহ , ৭ ১১৭৪ ০. এ", 
(১ম ও ২য় খণ্ড) এ 
era রচনাসংগ্রহ' . অক্টোবর, ১৯৭৩ - আল 
(১ম ও ২য় খণ্ড) এপ্রল, ১৯৭৫ Co 
দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ জুন, ১৯৭৩. a 
কৃত্তিবাস বিরাঁচিত রামায়ণ অক্টোবর, ১৯৭৪ È 


মহাঁষ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস (১) মার্চ, ১৯৭৪ 
রচিত মহাভারত (২) জুন, ১৯৭৪ 
(১ম, ২য়, ওয়, 82, ৫ম খণ্ড ) (৩) জানুয়ারি, ১৯৭৫ | এঁ 
(8) মে, ১৯৭৫ 


(৫) জানযুয়াঁর, ১৯৭৬ 
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E শবষবৃক্ষ, ও erry wb সম্পর্কে অধ্যাপিকা অরুণ হালদারের 
বন্তব্য, “তৎকালীন রাজনোতিক পাঁরাস্থাতর জন্য শ্রীগোপাল হালবারের নামের 
পাঁরবর্তে তাঁর অগ্রজ অধ্যাপক রঙ্গীনচন্দ্র হালদারের নাম মুদ্রিত আছৈ। 
প্রকৃতপক্ষে, উত্ত oe দুখান শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় শ্রীমতী অরুণ 
হালদারের সহযোগিতায় সম্পাদনা করেন P—( ATASA, ডিসেম্বর ১১৭৪ ) | 

GAMA ROA, আমোরকা, BFS ও এশিয়ার ২০ট দেশের ২১টি" 
গল্পের সংকলন T 


AS « -- তপতি 
wae 4 r 


w PE হর | ite = 7 চৈত্র আঘাট ১৪০১ 


বলা = | 
* গোপাল, হালদার র রচনাসমগ্র / ১ SLATS, ১৯৭৯ এ. মুখাঁজ এণ্ড GIR 
কলকাতা 
* গোপাল হালদার রচনসমগ্র/ ২ জানুয়ার-১৯৯৩ এ 


* প্রথম খণ্ডে একদা:অন্যাদন-আর একাঁদন’ অর্থাৎ “দবা গৃহণত হয়েছে। 
“রচনাসমগ্রের অন্তৰ্গত AA পূর্ববর্তী সংস্করণের নিছক GARG নয় ; 
লেখক বর্তৃক পারমাঁজিত “প্রামাণ্য শেষ RT P—( প্রকাশকের কর) 
প্রথম খডাট সম্পাদনা করেছেন-আঁমিয়'ধর | . ২." 

+ footy খণ্ডে ‘বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা’ ১ম ও-.২য় খন্ড গৃহীত হয়েছে | 
এ মু খাজা এড কোং-এর ১৯৫৩ ও ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত “বাঙলা সাহত্যের 
রূপরেখা" ১ম ও ২য় খণ্ডের RANADE | 

শব. দ্র.--উপরের তালিকায় গোপাল: দিত ও set 5 
aretha গৃহীত হয় নি। ae i 


পরিশিষ্ট-.২ 


গোগাল হামদারের রচনার Jay ea 


নটরাজের নৈবেদ্য 


Ce 


নটরাজের নৈবেদ্য সাজাইবার ‘দন আ'সয়াছে,_দোখতোঁছ আপনারা তাহা 
বুঝতে পাঁরয়াছেন। এতাঁদন নটরাজের নিমন্ত্রণ আমাদের দেশে ছিল বন্তুতা- 
মণ্ডে। সেখানে তাণ্ডব-নৃত্যও দেখিয়াছি, বাক্যের গম্ভীর নাদও শুনয়াঁছ ; 
শুধু সে নৃত্যে পাই নাই ছন্দের চহ, সে বাক্যে দোখ নাই রসের লেশ। তাই, 
চিরকালের মত নটরাজের নিমন্ত্রণ aly বন্তৃতামণ্ডেই নিঃশোঁষত হইত, তবে 
" সাত্বাদিকের যতই উদ্াস্ততার কারণ থাকুক, রাঁসবজনের তাহাতে উৎকর্ণ হওয়ার 
কোনোই ওজ;হাত MISS না। কেননা বন্তুতামণ্ডের গুরুগজ্জন সাৎবাঁদকের 
কর্ণপটাহে আঘাত কাঁরবেই, আর সে আঘাতকে তেমান দারুণরুপে দেশের কর্ণে 
মা পেশছাইয়া Tela অন্নজল স্পর্শ. করেন না ; কিন্তু রঙ্গমণ্চের মদন গুঞ্জন 
পেণঁছাইতে পারে এবমান্র রাঁসকের প্রাণে । মাসের পর মাস এদেশের সাৎবাঁদক 
কখনো ইঙ্গ রাজ, কখনো বা স্ব-রাজ, হালে কখনো হিন্দ রাজ” কখনো বা 
মুস্ীলম-রাজ প্রভীত বহযাবধ ‘রাজের’ আচার-অনষ্ঠান লইয়া এতটা চীৎকার 
কাঁরয়াছেন যে, ভরসা হইতেছে মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনো রূপছান্র যাঁদ নটরাজের ) 
নৈবেদ্য সাজাইতে আঁভলাসী হন, তাহা হইলে রাঁসকজন পাঁরতৃত্ত হইবেন, এব 
প্রাকৃতজনও Tis পারবর্তনের সুযোগ পাইয়া পাঁরতুণ্ট হইবেন | 


Rd 


মার্চ জুন ১৯১৪ *  নটরাজের নৈবেদ্য ৭১ 


E EP 

: কাবি, চিত্রকর বা PREA স্বাধীন ; রসাত্বক বাক্যরচনা, বা রূপভেদ প্রমাণ 
ইত্যাদ কাব বা শিল্পীর নিজের নৈপুণ্যের উপর নিভ'র করে। কিন্তু গায়ক 
এবং রূপদক্ষের (আজকাল যাহাদের আমরা বাল আযাকৃটর, তজ্জ্মা কার 
আঁভনেতা, তাহাদেরই প্রাচীন আখ্যা সম্ভবত' ছিল রুপদক্ষ) আর্ট অনেক 
'পারিপাশ্বিক আয়োজনের অপেক্ষা রাখে। ভালো সঙ্গত না হইলে স:গায়কের 
গানও আজকাল জাঁমতে পারে না; নাট্যকার' সুরাঁসিক, সূত্রধর সুকৌশলী না 
হইলে, রূপদক্ষের আভিনয়-কল।ও স্ফাঁত্ত লাভ কাঁরতে পারে না। কির বলম 
ও চিন্রকরের তুলিকা যাহা-কছ7 লেখে বা যাহানীকছ: আঁকে, তাহাকে সাববেচনার 
সহায়ে বিশুদ্ধ ও পারমাজ্জত কাঁরয়া :তুলিবার মত অবসর কবির .বা চিন্রকরের 
আছে। কিন্তু গায়ক বা আভনেতার অসাবধানী মূহূত্তেরি ভ্ট-বিচ্যুতিকে 
'পাঁরশদদ্ধ কারবার -মতকোনো সুযোগই তাহাদের নাই ;-সে শর্ট সাধারণের 
কাছেও তাই মাজ্জনীয় নয়। ইহা ছাড়া, বিদগ্ধ সমাজের সমূখে না হইলে 
কোনো কলাবিদের KIS ভারতী আঁধান্টচত হন না,_এ বাট. রুপদক্ষের সম্বন্ধে 
সব চেয়ে বেশী খাটে। কারণ ‘অরাসকেষু রসস্য নিবেদনম্‌' রূরিয়াও.কাঁব বা 
শিল্পী ভাবী কালের অপেক্ষায় থাকতে পারেন; কিন্তু রুপ্দক্ষ-ও গায়কের বেলা 
সে সান্নালাভেরও-অবসর: নাই ! যে. CSS রঙ্গমণ্ডে অভিনয়ের উৎকর্ দাবী 
করেন, তাঁহাদের. সব্বাণ্রে তাই. দাবী +মটাইতে হইবে রূপদক্ষের সঙ্গে সহমাঁম্মতা ও 
সমপ্রাণতা দেখাইয়া । রঙ্গমণ্ড ও প্রেক্ষাগৃহ একই ছন্দে ছণ্দিত না হইলে আঁভনয়- 
কলায় ছন্দপতন আবার । নাট্য-সাহত্যের প্রভাব, প্রয়োগ-শিছপের মিতাচার, 


১:১০ 
l 


'শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত-সংযোগ, এবং সব্বেপিার কঠিন আভনয়-কলার,পারদশিতা,_ 


COLT আয়োজনের AISA সমাবেশ না: হইলে নাট্য-রস সার্থক হয় না 
রলিয়াই গুণীগণ এই রসকে সব্ব"শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
| | শি আভা | 


হস্কৃত যুগের নাটক বা মধ্যযুগের যাল্লা ও কথকতার প্রাণ থেকে আজকালকার 
আঁভনয় কলা উদ্ভূত হয় নাই। Zaia সাহিত্যের, mR এই সুধা 
আমাদের পাওয়া । বাংলা নাটয-কলা ও বাংলা নাট্য-সাহিতর যে ধারা জাজও 
বহমান, তাহার ইতিবৃত্ত বেলগাছিয়ার বাগানের পূর্বে পাওয়া যায় না! আধুনিক 
বাংলা নাট্যকলার এীতহাসক অবশ্যই তাহার উৎস-মূখ আরো দূরে আবিক্কার 


৭২ পাঁরচয় চৈত্-আষাঢ় ১৪০১ 
করিয়াছেন ; কিন্তু সেখানেও আমরা,--সেই প্রথম অচেতন উন্মেষক্ষণেও,_পাশ্চাত্য 
নাট্য কলার প্রেরণাকেই কার্যকরী দেখতে পাই। আর, বেলগাছিয়ার বাগানে 
“যাঁহারা বাংলা নাট্যকলার সচেতন প্রকাশকে সযতন আঁভন'্দন জানাইয়াছলেন, 
তাঁহারা যে কালিদাস বা ভাসের শিষ্য নহেন, শেক্সপীঁয়রের ভন্ত, এ কথা আমরা 
লক্ষণ জাঁন। সেই দন হইতে আমরা যে নাট্যকলাকে বরণ কাঁরয়াছ, তাহার 
উপাদান বৈচন্র্ময় মানবজীবন। এই নাট-কলার প্রাণ আযকৃ্শন-” বাহলায়' 
যাহাকে বলা চলে WA | সংস্কৃত নাট্যকলার নিয়মপ্রণালীতে ঘটনার প্রাধান্য 
এতটা নাই ; বরং তাহার বজ্রকাঠিন গঠন-বধানের শাসনে ঘটনাংশ বাঁজ্জত কাঁরতেই 
FAM, বাধ্য হন। কিন্তু, হয় রুচি পাঁরবাত্তত হইয়াছে, নাহয় আমাদের রুচি 
. ইথরৌজ নাট্যকলায় পাঁরতৃপ্ত হইয়াছে । কারণ ঘটনাহীন নাটকে আজ আমাদের 
"আসর জাঁমতেছে না। প্রমাণ, হালে আঁভনীত ‘Alor নাটকখানাই ধাঁরতোছি ; 
_কারণ, 'াঁপ-কুশলতায় ও আঁভনয়-কুশলতায় বাংলার নাট্যরসালগ্স্‌দের এই 
নাটকখানাই বোধহয় আজকাল বেশ? ole দিয়াছে -_দ্বিতীয় অধ্কের প্রথম 
Te শম্বুক-বধে Ta উদ্যোগের দশ্যাঁদতে ঘটনাহীনত্বে আভনয় Toa? হইয়া 
আপে ; তৃতীয় অঙ্কে শম্বুকের বধ-দৃশ্যে তাহাকে ঝাঁকাইয়া জাগাইবার চেষ্টা হয় 
এবং সে চেষ্টা সার্থকও হয় ( যাঁদও বধ-দৃশ্য সংস্কৃত নাট্য নিমর্ণানয়মে রঙ্গমণ্চে' 
বিগাঁহত ) ; চতুর্থ অঙ্ক রাম ও লবের প্রত্যাভজ্ঞর (recognition) আগে পর্যন্ত 
স্বর্ণসীতা নির্মাণের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ঘটনার অভাবে একটা জড়তা 
নামিয়া আসতে চাহে । এই নাটকখানার ARO শেক্‌সপীয়রের যে-কোনো 
একখানা বিয়োগান্ত নটেকের তুলনা কাঁরলেই দেখিতে পাই, ঘটনাস্রোতের স্বচ্ছন্দ 
ত্বারত গাঁততে দর্শক ও শ্রোতার মন আদ্যন্ত কিরূপ সচেতন থাকে । অপরপক্ষে, 
দুই একখান REFS নাটক (যথা ‘ম্‌চ্ছকাটক’ ) কতকাৎশে বাদ দিলে, স্বয়ং 
কাঁলদাসের মহানাটক কয়খাঁন লইলেই দোখব, এককালে উত্জ্বায়নীর রাজসভায় 
নাটয়াতার যতই আনর হউর্ক এ যুগে বাংলার রঙ্গমণ্ডে তাহা আর নাট্য-রাঁসকদের 
তেমন তৃপ্ত দিতে পারতেছে ATI এ’ জন্য এ যুগের রুচকেই সবশে দোষী 
করাও বোধহয় সমীচীন নয়; কারণ কালিদাসের নাটকাবলীতে কাঁবত্ব-সুষমার 
agó থাকিলেও জীবন-প্রগাঁতর Toe নিতান্তই অন্প। কবিত্বের সৌন্দর্য্য সম্যক 
উপলাঁল্ধ হয় একমাত্র পাঠকের নিভৃত কক্ষে ; কিন্তু সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ গাঁতর আনন্দে 
স্পান্দত হইতে বাধ্য। | 
ঘটনা-সংস্থান আধনীনক নাটকের বস্তু হইয়া ওঠাতে ঘটনা-বাহুল্য আধুনিক 
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নাটকের আখ্যানকে অনেক সময় অনাবশ্যকরূপে ভারাক্রান্ত কাঁরয়া তোলে! গ্রীক. 
নাট্য-শাস্দৈ উঁল্লাখত ‘ater পারত্যাগ্গ কারবার পক্ষে pale যথেষ্ট আছে, 
এবং ইংরেজ নাট্যকার সে নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলাতেই ইৎরেজের মন তাহার নাটকের - 
মধ্য দিয়া আপনাকে সম্প্ণ কাঁরয়া ও সুন্দর করিয়া বিকশিত কাঁরতে পারিয়াছে ; 

কিন্তু ঘটনা-বৈচিন্রের নামে ‘ঘটনা-ওক্যকে বিসঙ্জন দয়া কোনো কোনো 
অপেক্ষাকৃত কম MEAT নাট্যকার ঘটনাবাহূল্যে আখ্যানভাগ সাজাইতে গয়া 
TA ঘটনাকে যথোচিত প্রস্ফুটিত কাঁরতে পারেন নাই ; ফলে, নাটক 'শাঁখল- 

গ্রন্থ ও লক্ষাহারা হইয়া পঁড়য়াছে। ঘটনা-বৌঁন্র্য কোনো একটি মুখ্য ঘটনাকে - 
কেন্দ্রীভূত কারয়াই সংস্থান করিতে হইবে ; বাংলার কোনো কোনো নাট্যকার এই- 
তত্র প্রাত যথোচিত মনোযোগ দেয় নাই। পাশ্চাত্য নাটকের পদ্ধাঁতকে যখন 
আমরা গ্রহণ করিয়াছি তখন পাশ্চাত্য নাটকের উৎসমূল ate নাটকের পন্ধাতকেও-- 
একটু অনদশীলন কারিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত হইবে ।- 


(৪) . 
নাটাকলার প্রথম প্রয়োজন._নাট্য সাহিত্য আভনয়োপযোগা নাটক রসকে - 
উৎসারিত কাঁরবে, যুগের রুচিকে তৃপ্ত করিবে, অথচ রঙ্গমণ্ডের প্রয়োগ -শচ্পকে - 
বিস্মৃত হইবে না। বাংলা নাট্য-সাহিত্য লইয়া বেশী গৌরব করা,টলে না; 
বেশী আশা করা চলে'িনা, তাহা দিবেচ্য। নাট্যকারের শিল্প নিরপেক্ষ নয়,ট 
_রঙ্গমণ্ডের ও প্রেক্ষাগৃহের পাঁরপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে যদি যথেষ্ট সুরা. 
বিকাশের অবসর না থাকে, তবে নাট্যকারের নিকটেও রুচির বা রীতির উন্নীত 


প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ইহা ছাড়া, পাশ্চাত্য পদ্ধাতর নাট্য-কলার . 


পক্ষপাতী হইলেও, এ কথাটি ভাবিয়া দোখবার মত যে, পাশ্চাত্য পদ্ধাতির - 
নাট্য-সাইত্য গাঁড়বার মত মনোবৃত্তি বাঙালীর আছে ক না। বাঙাল" প্রধানত 


ভাব বিলাসী জাতি ; তাই, তাহার জাতীয় মন স্ব পায় প্রায়ই লিরিক-এ - 


বা গীতিকাবতায়। আমাদের সংস্কৃত নাটকে এবং প্রাচীন যাত্রায় তাই সঙ্গীতের - 
ও কবিত্বের বাহুল্য ।. কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকে এরুপ কাঁবত্ব ও ভাবাবলাস - 
দই ই; অসম্ভব! আমাদের কাঁবত্ব ঘটনা-স্রোতকে অবাধে বাঁহতে না দিয়া - 
নাটকের -গাঁতিকে রুদ্ধ করে ; আমাদের হদরাবেগ নাট্যকারের নিরপেক্ষতা বা 
নিলিপ্ততা নষ্ট কাঁরয়া চারন্র-চিন্রণের পাঁরপন্ছণ হইয়া দাঁড়ায়। বোধহয় ARA 
qin ও সিরাত আমাদের দেশের পরিপূর্ণ প্রতিভা সাহিত্যের; 


“ag পাঁরচয় চৈ আঘাঢ় ১৪০১ 
“অপরাপর ক্ষেত্রে octet যে-কোনো মনীষার সমকক্ষ - হইলেও, কমান নাট্য 
সাহিত্যে তাহাদের সমতুল্য হইতে পারে নাই। তথাঁপ আশা করা" যাইতে পারে 
যে, যখন বাঙালী নাট্যরাসকের প্রাণ এরুপ নাটকের আঁভ্নয়ে আনন্দিত হয়, 
“তখন বাঙাল নাট্যুকারের মনও-এরূপ নাটক. mi করবার মত শান্তি আয়ত্ত 
-কাঁরতে পারবে | | ৃ 

খর FOS আমাদের জীবন প্রণালী ২ আমাদের রে বিকাশের 
Bore পাঁরসর দেয় TT | - সমস্ত আট, বিশেষতঃ নাটক,_জাতীয় . জীবনের 
প্রাণ-স্প্দনের অপেক্ষায় বিয়া থাকে ; সে জীবন যখন শতমুখী ধারায় নাঁচিয়া 
উঠে, তখনই LDS হয় নাট্যকলার সম্পদের যুগ । এ কথা, এখেনীয় নাটক 
সম্বন্ধেও সত্য, .এলজাবেথায় নাটক স্বন্ধেও, সৃত্য। . কিন্তু জীবন যেখানে 
LRAT আসিয়াছে, নাট্যকলা সেখানে প্রাণ্রস পাইবে. কোথায় ? আমাদের 

-আধুনিক বৈচিত্যইশীন জীবন-ান্রা তাই নাটকের ঘটনা- বোঁচন্র্যের দাবী মটাইতে 
"পারে না; ফলে, আমাদের নাট্যকার আমাদের অধুনাতন জীবনকে ছা'ড়য়া দয়া 
অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রেক্ষাপটের উপরে বিচিত্র ঘটনার সংস্থান BLS বাধ্য, 
হইয়াছেন। আমাদের রঙ্গমণ্ডে আমাদের একালের জীবনের যে দুশ্যাট আমরা 
“নানা আকারে প্রাতফালত করিয়াছি, তাহা আমাদের স্বদেশ-প্রেম। খুব ASA, 
“এরুপে সি-আই-ডি'র চোখে ধল দিয়া TUE TOA পাঁরণত কাঁরয়া 
আমরা আটে'র দিক দিয়া লাভবান: হই নাই।, মনে হইতেছে বাঙালী এরুপ 

eet প্রচারের মোহ কাটাইয়া উঠিতেছে। 

আমাদের জীবন-বিন্যাসের জন্য যে নাট্য-সাহিত্য সংকুচিত হইয়া রহিয়াছে 
তাহার আর একটি প্রমাণ পাই আমাদের রঙ্গমণ্ডের দৈন্যে। TAA লাল রায়কে 
বাদ দিলে আধ্বানক কালে কোনো নাট্যকার সংপারিচ্ছ্ রঙ্গরস ফুটাইতে পাঁরয়াছে, 

Fear সন্দেহ শ্রীয-স্ত অমৃতলাল বসর মনে রঙ্গ ও ব্যঙ্গে অভাব ae; fee 

` দভাগ্যরুমে তাহা স্ব সময়ে স্বচ্ছ নয় বিশেষতঃ বাংলা রঙ্গমণ্ডের নটদের কৃপায় 
“তাহা এমাঁন সদৃশ ও AG আকারে দেখা দেয় যে: অনেক সময়েই তাহা miga 
হয়না। যে শীল্তমান নাট্য প্রতিভা হাঁস ও RA সমাবেশে হাঁসর করুণ ও 

- অগ্রকে আরো ঘনীভূত কাঁরয়া তুলিতে পারেন, বাঙালী তাহাদের অনকরণে 
"প্রায়ই অক্ষম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন |, অমাজ্জিত রঙ্গ-চেণ্টা দ্বারা গুরু-গঞ্জীর 
'নাট্য-বস্তূকে' বিশ্রামের অবসর দেওয়া অপেক্ষা বোধহয় গ্রীক নাট্যপন্ধাত 
অনুযায়ী এরূপ নাটক হইতে রঙ্গকে 'একেবারে বঙ্জন করাও: অন্যায় হইবে , 
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না। -আপনাদের পাঁরচিত AWT  নাটকখানার করুণ দৃশ্যাবলীর মধ্যে যে 
একাটিমান্ অর্থহীন উৎকট ভাঁড়ামির দৃশ্য আছে, তাহা সজ্জন দলে fs 
বিশেষ ক্ষাতি হইত? বরং এরূপ একাট নীচুদরের হাসির দৃশ্যের রেশটা 
পরবন্তাঁ দৃশ্যের করুণ ঘটনাবলীর মধ্যেও জাগিয়া থাকিয়া শ্রোতার চিত্তে সে 
করুণ. রস সম্পূর্ণ রূপে উপলাব্ধর পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় । ' aie 
নাটকীয় 'রস-এক্য ভাঙিতে পারে একমান্র তেমানতর প্রাতভা যে প্রতিভা 
হ্যামলেট-এর সমাধি-খনক, ম্যাক্বেথ্‌-এর প্রতিহারীদ্য়, বা লীয়রেয় বদূষকের, 
মত রঙ্গ চারন্রের অবতারণায় নাটকের দুঃখবস্তুকে আরও '্নাবড় ও নিগ্‌ঢ় কাঁরয়া 
তুলিতে পারে। তেমনিতর প্রাতভা বাঙালীর মধ্যে সুলভ নয়। এদেশে একাঁদকে 
'ফার্স বা বিদ্রুপাত্বক তরল নাট্য ও ‘অপেরা’ বা গণাতবহূল নাঁটকা, এবং 
অপরাদকে গম্ভীর মিলনান্তক নাটকের পাশ কাটাইয়া ?নছক হাস্যরসকে আশ্রয় 
কাঁরয়া যে একখানি সংপারাচ্ছি্ন কমোড রাঁচত হইয়াছে,_ণচরকুমার সভা, 
RTE তাহার SAVE, কবই কমেডি হাসিকে সবর সৌন্দর্যে মন্ডিত করতে 
সক্ষম হইয়াছেন | 
বাঙালীর স্বাভাবিক AOR অন্তরা" সত্তেও, আমরা বিশ্বাস কাঁর অদূর 
ভবিষ্যতে বাঙালী-মন নাট্য-সাহত্যেও যথোপযডন্তরুপে তাহার Oa‘ সন্তারের 
প্রমাণ দিতে পারবে ; কারণ বাংলার AG ও বাংলার জনসাধারণ তাহার 
সাহত্য-সমাজরে এই জন্য তাঁগদ দিতে শুরু কাঁরয়াছে | 


fe se)", 


প্রয়োগশিল্প রুপদক্ষের দ্বিতীয় প্রয়োজন। নাট্যোন্ত ঘটনার Gore 
আবহাওয়া যাঁদ রঙ্গমণ্চৈ বিরাজ না করে,_দশ্যপটে, বেশ-বিন্যাসে, কুশীলবগণের 
'আচরণে-তবে সে আঁভনয় প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতাদের হৃদয়ও অনেক সময় স্পর্শ 
করতে পারে না। কারণ নাটক 'দৃশ্যকাব্য” শ্রাব্যকাব্য নয় ;_-মানুষের মনকে. 
নাটক প্রধানত দশ নোন্দ্রয়ের মধ্য দিয়াই SBI চাহে । তাই নাটকে আযাকৃসন: 
বা ‘abate প্রয়োজন ; এবং তিক এই কারণেই প্রয়োশ-শিলপ অর্থাৎ যথোঁচত 
দৃশ্যপট বেশভূযা, এবং কুশশীলবগণের চলাফেরা আদব-কায়দা প্রভূতির উপর 
নাট্যকলা অনেকটা নর্ভ'র করে । আধুনিক কালের ফুটপাতের 'উপর দাঁড়াইয়া 
বাদশা আওরংজীব জাহানারার সঙ্গে কথা বালতেছেন, অথবা আধা-মুসলমানী 
পরিচ্ছদ পাঁরয়া-শ্রীরামচন্দ্র বা কোনো পৌরাণিক রাজা" জমকালো মুসলমানী 


৭৬ পারচয় : isa- aap ১৪০১ 


কারঃকার্যযখাচত রাজসভায় মুনিদের সাদর আপ্যায়ন জানাইতেছেন।_ _এ দৃশ্য 
অনেক সাদ দর্শকের সাধ: ইচ্ছাকেও আহত বরে ৷ 

বহন পৃব্বে রবীন্দ্রনাথ বালয়াঁছলেন যে শকুত্তলার ae গাছের: 
TIS বক্ষান্তরালগ্থ TS রঙ্গমণ্ডে ated কাঁরলে, তাহাতে দর্শক- 
মণ্ডলীকে Vos ও অপমানিতই-করা হইবে । রবীন্দ্রনাথের সেই FNNA 
আজ আবার মনে কারবার সময় আসিয়াছে | একাঁদন এ foal আমাদের FANG 
যেমন দৈন্য সব্কব্যাপী ছিল, আজ মনে কারবার হেতু আছে যে, পাশন থিয়েটারের 
চমকপ্রদ-দৃশ্য ও অর্থহীন ম্যাঁজক্কে আদর্শ কারয়া, আমাদের রঙ্গাধ্যক্ষগণ কেহ 
কেহ তেমানি TET বহরে ইতর সাধারণকে চমৎকৃত কারবার চেষ্টায় তংপর 
হইয়াছেন। আবার AAAS AT হইতেছে যে, কোনো কোনো রঙ্গাধ্যক্ষ TZR 
তাল্লাখতৎ নীতি অনুসরণ কাঁরয়া, রঙ্গমণ্ডের পৃঙ্খানুপৃঙ্খ দ্রব্যেও আবহাওয়াকে 
পাঁরস্ফুট কাঁরয়া আঁভনয়কলা থেকে সাধারণ দর্শকের মনরে প্রয়োগকলায়:আঁতাঁরন্ত 
TE আকৃষ্ট কাঁরতে SWS হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ দুইই পাঁরত্যজ্য 
প্রয়োগ শিল্পের মিতব্রহার সূত্রধারের লক্ষ্য হইবে ;-তাঁন দৌঁখবেন যেন শ্রোতৃ 
মণ্ডলীর কল্পনাবৃত্তি ব্যাহত না হইয়া বা একেবারে সীমাবদ্ধ না হইয়া যথোচিত 
বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছুটে পায়।_দর্শকের রিনি জাগাইয়া তোরা 
প্রয়োগ-শজ্পের উদ্দেশ্য | 


( w) 

শেষ কথা এবং সার কথা,_রুপদক্ষের নিজ কলা-নৈপদপ্য। শুনিয়া, 
ভারতের নাটাসূন্রে রূপদক্ষকে ছায়াতুল্য বলা হইয়াছে । চন্দ্র যেমন সূর্যের 
ছায়াকে বুকে প্রাতফাঁলত কাঁরয়া কাঁন্তমান দেখায়, 'নাট্যসূত্রের মতে রূপদক্ষ্ 
তেমাঁন আখ্যানস্থ কুশীলবগণের স্বরূপ নিজের মধ্যে প্রাতাঁবাম্বত কাঁরয়া প্রকাশ, 
কারবেন। এই কারণেই অলঙ্কারশাস্ত্র আঁভনয়কে “রূপক' বাঁলয়া সংজ্ঞা নিন্দে, 
* করিয়াছেন। 'রূপারোপান্ত; রুপকমত ; নটে রামাঁদ স্বরূপ আরোপিত হয়, তাই. 
আঁভনয় “রূপক । এই রুপকত্বের বিকাশ্‌ চারপ্রকারের অনুকৃতি . সাপেক্ষ, 
যেমন ‘আঙ্গিক’ (কর-নয়নাঁদ ভাঙ্গমার ), 'বাঁচক' ( কথার ), আহা? (বেশ 
বিন্যাসাঁদর ), ‘সাত্বিক’ (খেদাঁদ ates ভাবের )। এট লক্ষ্য কারবার মত যে, 
প্রধানত রূপবলা বা RATATE আট” যে সব প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া: 
কাশ লাভ করে, এখানে মোটামুটি আলঙ্কারিক তাহার সন্ধান দিয়াছেন ৷ 
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কিন্তু সকল কালের সকল অলংকাণরক কলা- বিচারে বাঁসয়া যে কথাটি fears হন, 
“সেটি এই প্রাচীন ORS দৃষ্টিও এড়াইয়া গিয়াছে | সে সত্যটি এই যে, 
রূপ অলঙ্কারসাপেক্ষ নয়, এমন কি সর্যাংশে দেহ-কান্তির উপরও নিভ'র করে না ] 
রূপদক্ষের নৈপুণ্য যতই নিখুত হউক না কেম, রুপদক্ষ যাঁদ তাহার মধ্যে একটু 
“প্রাণের পরশ’. না দিতে পারেন, তবে তাহা বেখাস্পা ঠেকবেই। অপরপক্ষে 
‘আপনার ভুমকার সাঁহত যে কলাবিদ প্রাণ মিশাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার অভিনয় 
প্েক্ষাগ্হের শ্রোতৃমন্ডল'র প্রাণকে সেই তাঁড়ংস্পর্শে সচল কাঁরয়া তুলিবে। সকল 
ঝলাবিদেরই নিজ নিজ কলায় যে দরদ’ ঢালতে হয়, এই কথাটা আজ শুনতে 
শুনিতে আমাদের কানে এক ঘেয়ে লাগিলেও ভুলিলে চাঁলবে না যে, 'দরদ-হাীন 
UBS arias ওস্তাদণতে গিয়া ঠোঁকতে বাধ্য |. 
দরদ ফুটাইতে হইলে আঁভনেতার শুধু আভনয়শী্তর প্রাচ্য বাদেই চলে : 
“না ১ তাঁহার কিছ: আইডিয়াও থাকা দরকার। অর্থাৎ রূপদক্ষের মন যেমন 
সংপাঁরসর হওয়া চাই, তাঁহার কম্পনা বৃত্তিও তেমান ব্যাপক হওয়া চাই। এক 
বথায়, 'হাটুরে' লইয়া আঁভনয় চলে না; এবং এই কথাঁট বাংলাদেশের রঙ্গ- 
'রসিকদেরও ও রঙ্গালয়ের পারচালকদের মনে রাখা এখন, কর্তব্য শবীনয়াছি 
BLA প্রভৃতি ত কোনো কোনো দেশে, যেখানে সরকার কয়েকটি রঙ্গালয় পারচালনা 
করেন, সেখানে অভিনেতাদের আর্ট বিষয়ে শিক্ষার এবং উপদেশের বন্দোবস্ত : 
আছে। সেইখানে রুপকলা আয়ত্ত কালে পর, সরকারী রঙ্গালয়ে প্রবেশের 
আঁধকার, তাঁহাদের জন্মায়। আমাদের দেশে বিদেশী সরকারের কর্তৃত্বে স্বদেশশ 
নাট্যকলা গাঁড়িয়া উঠিতে পারে কিনা সন্দেহ। সরকারের, সহকারতা আমরা এ 
ক্ষেত্রে যাজ্ঞাও কার না। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমণ্চের আঁভনেতাদের সম্বন্ধে জন-. 
সাধারণের মনোভাব পারবা্তত না হইলে, এবং অভিনেতৃত্বগণ নিজেদের আচরণে ও. 
বলাজ্ঞানে সেই MMS সহায়তা না কাঁরলে, সকল সময়ে সকলক্ষেত্রে আমাদের 
প্রাথিত MÁRA রুপদক্ষ পাওয়া দুঘ্ট। এই কারণেই, বাংলা দেশে 
সাধারণ BACT পাশাপাশি সৌখান নাট্য-পাঁরষদের স্থান রহিয়াছে; এবং এই 
কারণেই অনেকাংশে এ দেশের শহরে ও পাড়াগাঁয়ে এত অগণ্য 'সৌখাীন 
থিয়েটার ও 'এমেচর আযাক্টরের” দর্শন মিলে। . এই সব সৌখান নাট্যপারষদ 
নাট্যবলায় প্রায়ই সাধারণ রঙ্গমণ্চের ' অনুকরণ করাই. কর্তব্য বিবেচনা করেন। 
writ ইহার মধ্যে এমন দুই একাঁট মণ্ডলী আছেন, যাহারা বাং থলা দেশের 
KES নব্যগের সচনা কাঁরয়াছেন-_যেমন,কাঁলকাতা নভাসটি ইনিশ্টিচিয়্ট্‌ y 
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সাধারণ THT মত ই'হাদের লাভলোক:সানের খোঁজ লইতে হয় না; তাই 
ইতর সাধারণের mis প্রাধান্য না দিয়া কেবলমান্র আর্ট হিসাবে নাট্যকলার 
অনুশীলনে ই'হারা যত্ববান হইবেন” বাখলার নাট্যরীঁসকগণ ইহাদের নিকট এর.প 
দাবী কাঁরতে পারেন। 

গৃণবান: আঁভনেতার ' প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করবেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
যে তাঁহার রুপবান্‌ হওয়াও প্রার্থনীয়, এ কথাটি ভাঁললেও চীলবে না । এই 
বিষয়ে সাধারণ রঙ্গ.লয়ের কতৃত্পক্ষগণ সজাগ হইয়াছেন, কিন্তু সৌখীন থিয়েটার 
কোস্পানগযীল এখনো যত্বধান হন নাই। fates সৌন্দর্য আঁভনেতার পক্ষে এক 
অপরুপ সম্পদ । পাশ্চাত্য দেশে এই সম্পদ যে ক দরে 'বিকায়, তাহা মাঝে মাঝে 
সৌন্দর্যের প্রাতযোিতায় শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া সমঝ-দাররা যাঁহাদের wales করেন, 
: চলচ্চিত্রের বর্তৃপক্ষদের নিকট সে সব রূপসীদের কদর হইতেই আমরা জানিতে 
পাঁর। অবশ্য, ভাঁমকার সাঁহত সঙ্গীত থাকলে, যান রূপবান নন, তান কখনো 
কখনো আপনার রূপহীনত্বকেই সার্থক কাঁরতে পারেন। ভূ্শড় আঁভনেতার পক্ষে 
faq হইলেও “ফলস্টাফের' ভুমিকা অভিনয়ে তাহা মানাইয়া যায় ; কিন্তু কোনো 
ভূশড়ওয়ালা িরূপ-“রোমও” হইবে, তাহা আর না নির্দেশ কারলেও চলে। 

সাধারণত শ্যামবর্ণের উপর আমরা প্রায়ই বিরুপ; আমাদের আদর্শ অনেকটা 
সাহেকী কটা-রৎ ৷ খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাঁড়য়াছি যে, শ্যামরূপ আসলে ' 
শ্বেতর্পের চেয়ে উৎকৃষ্ট,_কারণ, শ্বৈতবর্ণে আছে মরুভূমির উষরতার চিহ্ন, | 
শ্যামব্ণে আছে প্রাণময়ী শ্যামলা ভূমির প্রাণের ছাপ। কথাটা সবিশে হয়ত ' 
কাঁবর কাঁবত্ব নয় ; SATA এ কথা ঠিক যে, অনেক ঘনশ্যাম নটবরের দেহে অঙ্গরাগের 
সমস্ত অঘটন-ঘটন-পণীয়সী শান্তিও ব্যর্থ হইয়া যায়। Alors জন্যই হোক: 
' বাষে কারণেই হোক, রঙ্গমণ্ডে তাহাঁদগকে “সপ্দর দেখতে আমাদের দৃষ্টি 
অসমর্থ | 


(a) 


বাংলা দেশের রঙ্গমণ্ডে অজে আমূল পাঁরবর্তনের ঢেউ আ'সয়াছে ; -নাচঘর 
আজ নাট্য-মান্দর হইতে সচেষ্ট । বাংলাদেশের সবন্ত যে প্রাণের স্পন্দন A- 
ations হইতেছে, ORME একটি কম্পন লীগগয়াছে আমাদের DAARS ভরতমননর 
গায়ে মনে হয় বৃদ্ধ খাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। | 

fare বাথলার নব' রূপকলাকে সার্ক shite হইলে আরও দুইটি জানস 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ নটরাজের নৈবেদ্য . ay. 


অদূর ভবিষ্যতে চাই। প্রথমত, নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি, যাহাতে রসকে আশ্রয়. 
করিয়া ট্রাজেডি কমোড awe রচিত হইবে; এবং নিতান্ত গতানুগাঁতিক হাঁসি ও. 
রিনা দ্বিতীয়ত, ভদ্র-সন্তানদের-ন্যায়- 

ভদ্র মাহলাদেরও এই রুপ-কলার অনুশীলনে যোগদান । প্রথমোস্ত প্রস্তাব! সম্বন্ধে - 
আমরা পূর্বেই আলোচনা কাঁরয়াছি;- শেষোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রথমেই বিরোধ 
ঘাটবে। কারণ এ দেশ পন্দরি দেশ।. পন্দ্ট সম্পকে আপনাদের কারো কোন” 
মোহ না থাকাই ভালো। বাংলা দেশের জীবন .এই পদ্দার দৌলতে. অনেক 
সৌন্দর্য ও মাধুর্য হইতে ates হইয়াছে ; কিন্তু এই পদারি জবরদস্ত ঘুচাইয়া- 
মহিলাগণ ভারতীকে বিদ্যামান্দিরে-যেরুপ বরণ কাঁরতেছেন, নাট্যমান্দিরেও সেরূপ. 
বরণ না কাঁরলে.বাৎলার নব রূপকলা পাঁরপুণ" মোন্দর্যে বিকাঁশত হইবে AT | 

' এই পারবর্তনে আপত্তি হওয়ার আর একটি কারণ অবশ্যই যে, TAMBI 
আবহাওয়া ঈবাস্থ্যকর নয়। কোনো কালের কোনো রঙ্গশালার আবহাওয়া, স্বাস্থ্যকর. 
ছিল বলিয়া বিশ্বাস কারবার কারণ দেখি না। আর আজকালকার কথা: ছাঁড়য়া -. 
দিলাম,-এ যুগের চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও আভনেন্লীদের বিরাহ-ভঙ্গ, বিবাহের-. 
plese প্রভাত লীলাখেলার হিসাব রাখা, ওঁ সব বিষয়ে যাহারা.বিশেষ সতর্ক 
তাঁহাদের .পক্ষেও FAST! , তথাপি. বাংলাদেশের TAC. সুরুচির (সুনশীতির | 
না হউক প্রসার- রাষ্ছনীয়! -নাট্যমান্দির এ বিষয়ে বিদ্যা মন্দিরের শীলতা ও. 
ভদ্রতার অনুকরণ কাঁরলে, মহিলাদের পক্ষে যোগদান SPER হইরে না উপযুক্ত. 
অধ্যক্ষের নেতৃত্বে মাঝে মাঝে মাঁহলারা এর্প,যোগদ্রান কাঁরয়াছেন।. হী 

নাচঘর MOMIA হইতে চলিতেছে | সত্যসত্যই তাহার এ - শুভ. যাতে 
বাংলার সৌখন নাট্য-পাঁরযদগীল. সহায়তা কাঁরতে পারে? এইদিকে এরুপ... ' 
কোনো ক্লোনো নাট্য-সমাজ. Boers উপযুক্ত পারচালকের নেতৃত্বে, দৃষ্টান্ত, : 
দেখাইয়াছেন ; বাংলার, অন্যান্য নাট্য সমাজও তাহাদের অনুকরণে OPS. 
হউন। 

সৌখান নাট্য-পারষদের . আরো. একটি কর্তব্য আছে। বাংলার সাধারণ” 
রঙ্গালয়ের মৃত নিতান্ত ঘটনা taba নাটক লইয়াই. ব্যস্ত না-থাকিয়া, নব নব 
পদ্ধাতর নাটক অভিনয় করিয়া দেশের রুটি ও মত গঠনে তাঁহাদের অগ্রসর হইতে 
হইবে! Taste, Meer প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক বাংলা ভাষায় অভিনয় 
কাঁরলে অনেক রাঁসকাঁচত্তে আজকাল হয়ত উপভোগ্য হইবে | বিলাতী সৌখান. 
নাট্যসম্প্রদায়ের মত প্রাচীন ও বিস্মৃত নাটকগ্ুলিকে সঞ্জীবিত কারবার ভ ভার. 
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আমাদের দেশের ; এ সব... সাঁমাঁতই গ্রহণ, কাঁরবেন $ কারণ, সাধারণের উপেক্ষা, y 
“অনাদরে তাঁহাদের, leas হইবার, কোনো কারণ. নাই। গত যুগের নাট্যকার 
“রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুললিকে একবার এ যুগে পরঁক্ষা করিয়া দেখা SS |, নাট্য. 

সাত্যে যে নব নব. পাঁরবর্তান.স:চিত, হইতেছে, তাহাও যাচাই করিতে হইবে, 
- আপনাদের ন্যায় সৌখিন নাট -সমাকেরই।'বাস্ব-নাট্টের বাহ্য ঘটনার বাহ-ল্যকে 
< উপেক্ষা কাঁরয়া আধ্ীনক কালে নাট্য-সাহত্য geia হইয়া উঁঠতেছে ৮ 
* কোথাও রহস্যানবিড়-কুয়াসার অস্পষ্ট ইঙ্গিত লইয়া. তাহার, কারবার, কোথাও 
বা, মানব-অস্তরের অন্তর্লোকস্থ .গোপন-চেতনার, গাঁত ও ভাঁমার রূপকে আভাস 
দেওয়া তাহার উন্দেশ্য। এইরূপ বিদেশীয় MONETS অনুবাদ কারিয়া আঁভনয় = 
- করা অসম্ভব হইলেও, স্বদেশীয় Kaiba সৃষ্টগণলকে FITS কতদূর সার্থক করা 
যায়. তাহা পরীক্ষা কাঁরয়া দেখা ডাঁচত।. সাধারণ APACS 'গৃহপ্রবেশ তাহার 
সক্ষম ATR আবেদন লইয়া উপস্থিত. হইলেও গৃহীত হইবে না। কারণ : 
- এরূপ. নাটককে উপভোগ কারবার মত :সৌন্দয্য বোধ, শিক্ষা ও সাধনাসাপেক্ষ। 
‘fag সৌখীন নাট্য সমাজের আভনয়ে - নির্বচিত রাঁসক জনের কাছে হয়ত . 
caret, (CRRA. 'অচলায়তন” ‘ফাল্গুন’ প্রভাতে সুকুমার নাট্য-সম্পদগদাল 
-তৃপ্তিদায়কই zeta BAAT, NERT, ‘বুন্তকরবা’ প্রভৃতি, অপেক্ষাকৃত . 
 বাহারস্ভুঃমূলক AUB EA বথা ছাড়া দত Ag? ৬৬০২ 
কেবলমান্রসাধারণ ও সচরাচরের ,পায়ের- চিহ্ন অনুসরণ না কাঁরয়া বাংলার ' ৮ 
ahr রূপদক্ষগণ অফুরত্ত-আনদ্দ ও অপাঁরসাম দুঃসাহসে ভর কায়া ALE | 
: রেখা, অতীত: যুগের পথে অথবা চিহ-হণীন নব-নব পথে কলালক্ষমীর অভিসারে 
 যান্রা কাঁরবেন,ইহাই আজকার সন্ধ্যায় আপনাদের নকটে আমাদেরনবেদন। 


১ . 
- সবুজপন ॥ কাতক অগ্রহায়ণ SOOO থেকে PTS |. নোয়াখাল . সবুজ 
-সথঘের আঁধবেশনে পঠিত EAL | 7 S 


-RIDI ও খোগা 
I sing the Sofa, _- 
তার সনে জড়িত যে খোঁপা | 


; চিরদিন রহিবে স্মরণে: 
_ধরণে গড়নে আর নড়নে- চড়নে। 


তোমারে প্রণাম তাই কবি কাউপার ! 
( বহ? কাউ করিয়াছি পার 
_ হোটেলে টৌবলে . 
শূন্য টাকে ফিরিয়াছি শোধ কাঁর বিলে 
তুলিয়া চেকুর, কিন্তু ) তব. ' 
ওহে মহাকাবি ! কভু 
‘ভাবিনি গ্রাহতে হবে সোফার গাঁতিকা, 
কিবা হবে কাঁথকা-কাঁথকা 
গদ্য কাব্যে ( মিল নাহি জুটে.) 
‘কাটিয়া কাব্যের ‘Ae 
রচিব অসম ছন্দে 
যথা-মেঘদৃতী" শ্রীনরেন্দে 
রচিয়াছে বিষম সে.কাব্য 'বসুধারা৮ 
তেমাঁত এ অভিনব সোফাই-ফোয়ারা | 


তুমি এসো এসো বাণী ! আধুনিক বেশে. 
Medias res 
যাঁদও হইব সুরু সোফার এ'গীতি, 
_মহাকাব্য ats 


৮২ পাঁরুয় . চৈত্_আষাঢ় ১৪০১ 


OMIA হইলেও মান; 
{কবা তাহে হান? 
এসো এসো বাণী । 


দক্ষিণের মত্ত সমীরণ : 
কার আহরণ 
- পথের stias aes বাঁলগঞ্জে 
o ক্ষ্যাপাইয়া অন্ধে খল: : 
 মায়াকুঞ্জে aca erat উড়াইছে 'ছলে 
ব্যারষ্টার 'ভাসোর’ ভবনে | 
. মধুর পবনে 
আধা উড়া সাদা-পদ্দরি 
(খবদ্দরি ! নহে পরদার ) 
এই ফাঁক টুকু বুঝে নবীন তরুণ 
শুমটার করুণ -. 
. “eine বার 
হোঁরয়াও যার 
পায় নাই রূপের সীমানা 
ইবছাইয়া আধ অযতনে' 
(তার মানে, আঁত সযতনে ) 
হেলাইয়া বাঁকা গ্রণীবা, এলাইয়া বাহুখাঁন, 
Oey {মত্ত পাঁণ, : 
ETA নে’ শোভিত আখ, 
ডান হাতে খোলাপ্রন্ছে রাখি, 
নাকের সম্মুখে ধরা 
_ একরারও-নাহি-পড়া 


নার্ট-জুন ১৯৯৪ কাবতা so 


'ফেভাঁরট' লেখা মাঝে নিমাজ্জতা 
পনব্বরি। ' অযত্ব-সজ্জতা 
তার আয়াসের' গড়া সেই অধতন কেশে, 
sco খোপার: কেশে, 
Üg: ty, চূর্ণ চুলে,” 
গ্রীবা মূলে 
কি যেন নবাঁন স্বপ্ন প্রেরণা নবাঁন 
| মিটারের প্রাণ বীণ” ' í 
i ‘giii | 
ধন: স্ম তন; তার টঞকারিয়া,, 
' আধা-উড়া পদ্দরি পারে ' 
ইনি is সম তারে 


আয আনল ee জি 
“saat ঘ্িশ 

‘বসন্তের মণ দুই লতাখানি সম'-" 

সহকার অপেক্ষায়-'রাহয়াছে বাস” 
আঁটয়া জাঁকয়া ধস. ... 
ভাসো-ভবনের সেই পাঁরাচত সোফা 
মাথা-জোড়া খোঁপা 

ভাসোর দুহিতা গোপা ! ' 


তারপর? উর দেবী! উর ইউরোনয়া 
এ যুগের, প্রাণ-উড়নিয়া 
ছণ্দ লয়ে এসো আঁয়! 'ভকেণ্টার সাঁহত্যের নার্স -. 
আঁয় বাণী ! gig RT, foreign waters 
এই বাঙালের আগে 
চিত্তে তায় দ্বিধা জাগে 


Y8; পাঁরচয় . চৈণ্-_আমষাঢ় ১৪০১, 


ক কাঁহতে for কাঁহ, . 
আইসক্রীম কই দাহ’ ., 
কচ পাই লক্জাতাঁত Re মাবে 
অথবা আপ-টু ডেট: সাঁহত্য সমাজে 
rhet উরৌনয়া! 
কাজ নাই: নিয়া, 
সপতেম সেই স্বর্গে ওড়া-দারাশায় 
কেন ডানা মেলি ?. যে ভাষায় 
কথা চলে তাহাদের মাঝে 
জা নাষে, 
. জানিনা সে ‘এক্ট Fiume | 
তাই ভাঁব, কাঁর মীম 
তোমাদের, চোপ্ত 
.. তম বাণী যারা করেছ মোর, 
| রাঁচ এই ভরসায় 
তোমাদের গীতিকথা স্বকীয় ভাষায় 
তোমাদের-ওহে সোফা ! 
ওগো খোঁপা! 


শানবারের চিঠি, কাঁতক ১৩৪৩ 


ti 


কবিতার রাত 


কথা বলতে বলতে মাঝখানে আম থেমে পড়লাম। চাঁদ! লাল থালার 
মত চাঁদ! জানালার দিকে চোখ “ গিয়োছল। গরাদবসানো যে জানালা 
ভাগ্যক্রমে ছিল আমার সামনে। তার মধ্য দিয়ে 'চোখ সহজভাবে গিয়োহল,- 
কথাটা আর শেষ হল না। ss 

বন্ধ, জিজ্ঞাসা করলেন ? 

চাঁদ | 

এাঁগয়ে এসে বন্ধু পাশে বসলেন, বললেন, 

_প্ণিমা ata, অঘাণের পুণিমা | | 
" চাঁদ! থালার মতো চাঁদ পুণিমার গোল আর প্রকান্ড বড় চাঁদ। ' ঠিক 


আমার চোখের সামনে, একেবারে ' চোখের বরাবর-সামনেকার ঘাসে হাওয়া 


আঙ্গিনাটুকু পেরিয়ে, পুকুরের ওপারে, অন্বথগাছটি যেখানে তার অভ্যর্থনা: জন্য 
দাঁড়িয়েছে সেখানে,আমার চোখের বরাবর। SEs নয়, অণ্বথের গোড়াটা 
যেখান থেকে AAT হয়েছে-সেখানটায় ; দুটো প্রকাণ্ড ডাল মাঝখানে রচনা করছে 
একটি ফাঁক। সুন্দর এই অবকাশট্কু, দুই শাখার মাঝখানে নিভৃতে একখণ্ড নীল 
আকাশ, গাছের ডাল যেন তাকে ঘিরে আপনার করে নিয়েছে । আর আর Be 
তারই মধ্যখানে কখন উঠে .এসে দাঁড়িয়েছে চাঁদ, afama চাঁদ। এখনো তার 
রঙ লাল, আকার "বস্তুত, সোনার.থালার মত। 


৮৬ ৃ পরিচয় চৈত্-আযাঢ় ১৪০১ 


বোঁশক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকা চলবে না! বেশিক্ষণ পাওয়াও যাবে না 
চাঁদকে দেখতে । প্রকাণ্ড আমার জানালা । আসলে এককালে তা দরোয়াজাই 
fea, যাঁদও গারদ-বসানো | কিন্তু একটু পরেই অশ্বথশাখার বাহ? বন্ধন:ম্দন্ত 
হয়ে চাঁদ ওপরে উঠে পড়বে ; আর একটু ওপরে উঠতেই তাকে তখন ঢেকে দেবে 
অশ্বথের ঘনপাতা। সে পাতার ফাঁক Tea অবশ্য অজন্রধারে জ্যোৎস্না ঝরে 
পড়বে গাছের তলায় । ওখানকার সেই লাল Wales ওপর আলো-হায়ার 
TIa মোজেইক- কাটা হবে| কিন্তু আমার ওখান থেকে তা বড় দুর | মাঝে এই 
ঘাসে ভরা আনা, তারপর ওই পুকুর, তারও-ওপারে সেই অশ্বথগাছ। আম 
অশ্বখতলার কিছুই দেখতে পাব না। দেখব ঝাপ্‌সা কালির পৌঁচের মতো তার 
CATS ছায়া, আর আকাশের পটে আঁকা তার Tread sat পন্ররাজি। আমি 
Feed দেখতে পাব না। তখন চাঁদও আমার সামনে থেকে সারা রাতের মত হবে 
পন্রান্তরালে আচ্ছাঁদত। বেশিক্ষণ এই সোনার থালার মতো গোল চাঁদ দেখা 
যাবে ar) বোঁশক্ষণ আমারও এই পণচশজনের সরকারী ঘরে এভাবে সৌঁদকে 
তাঁকয়ে থাকা চলবে AT | 
_ তবু উঠতে ইচ্ছা করে না। একটু পরেই তো চাঁদ আড়ালে পড়ে যাবে! 
তবে ঘণ্টা দেড় বাদে আবার আমার চোখের সামনে চাঁদ আর একবার এসে 
দাঁড়াবে। এই জানালার সামনে আবার তার প্রকাশ হবে_অঞ্বথ শীর্ষের উপর 
Face দক্ষিণের দিকে অনেকটা ঝুকে পড়ে। তখন অনেকক্ষণের মতো তার 
তের্ছা আলো এসে পড়বে আমার শঘ্যাপাশ্বে? আমার আসনের ওপর । ক্রমে 
তা সরল-রেখায় সর্থক্ষপ্ত হয়ে উঠবে। তারপর তা আমার শিয়র থেকে নেমে 
জানালার তলায় আসবে। সেখান থেকেও 'পাঁছয়ে দাঁড়াবে, একবারে ঘর ছেড়ে 
AA | বাইরে তাকিয়ে দেখব তখনো অজস্র জ্যোৎস্না, কিন্তু ব্যারাকের কোণের 
দোতলার কাঁণসের চূড়ায়ও আর চাঁদের চিহ্ন নেই। আকাশভরা জ্যোত্না_তা 
বুঝতে পারব, আ'উনাভরা তার উছল জোয়ার দেখতে পাব, কিন্তু চাঁদ আর 
চোখে পড়বে না। আমার জানালার কাছ থেকে তখন সে বিদায় নিয়ে গেছে_এ 
' রানুর মতো | এই পাঁণমার Atlee মতো সে বিদায় চড়ান্ত। 
লাল আর গোল, সোনার থালার মতো এখনো এই প্‌ণিমার চাঁদ। সবে 
ASA সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। তাকে এমনিভাবে বেশিক্ষণ আর পাব 
না; কিন্তু তবু তার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার সাহস হচ্ছে না। সরকারী 
খর, পণচশজনের মাঝে আম একজন! আম ধরা পড়ে যাব, আমার 'দকেই 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ কাতার রাত ' : ‘ya 


সবাই তখন তাকিয়ে থাকবে | আমার নিজেরও. মনে হবে, আম যেন অপরাধা, 
অশোভন ভাবে ?ক: একটা জানস ভোগ করাঁছলাম'। “অশোভন ভাবে-দশৈর 
মধ্যে থেকে কোনো একট রমণীর মুখপানে আয়ে, থাকা যেমন অশোভন, 
'তেমান এই 'জীনস। অথচ তেমাঁন দুরন্ত ওর আকর্ষণ। আম. এদকে- 
etre দেখাঁছ-চোখে আমার সশঙ্ক দৃষ্টি, বুঝি কেউ ধরে ফেললে। আর 
তারই ফাঁকে এক একবার তাকাই ওই চাঁদের দিকে। বহু প্রতিবেশীকে ফাঁকি 
Tal আর বহ: প্রীতবোশনীর cle দৃষ্ট সহ্য করে যেমন দেখতে হয় কোনো 
সুন্দর মুখ, তেমাঁন তেমান ভাবে আমি এক এক ঝলক দেখে নিচ্ছি এই 
: প্যাঁণমার সদ্য-উঁদত চাঁদকে । জানি একটু পরেই এ আড়ালে চলে যাবে_এখনই 
তো কতকটা-উঠেছে ওপরে, পান্ডুর হয়েছে তার রঙ; সংকুচিত হয়েছে আকার | 
তব, অকুষ্ঠিতভাবে তা আম দেখতে সাহস Fale aT | 
এ মোহ বড় রূপজ ; খুব বোঁশ aww | এই জ্যোৎগ্লা-রান্রির চাঁরীদকেই 
“একটা লীলা আর লাস্যের আভাস ; কেমন একটা কোমল ইঙ্গিত! ভালো frees 
কাপড়ের উপর হাত বলয়ে নিয়ে হাতের আঙুলের ডগায় CNA যেমন একাঁট 
RPS বোধ জাগে, এও তেমান। সারা দেহ শিউরে. ওঠে। নরম স্পর্শ_. 
ভালো সিল্কের মত নরম, তরুণীর চুলের মত নরম | তেমান এই জ্যোত্ঘার 
আভাও,_নবীন যৌবানরসের মতো, নতুন পাতার মতো, ফুলের পাঁপাড়র মতো | 
"অনেক রহস্য তার পেছনে, অনেক BATA GS অনুভূতি, অনেক উদ্েল আনন্দ | 
ধন্যবাদ এই জেলের জানালাকে_-এমন রাতেও যখন জেলে থাকতেই হবে, 
‘থাকতে হবে এই ব্যারাকের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ । তবুও শুনতে:গাচ্ছি 
'জ্যোতঘার গান ! মানুষের চক্রান্ত মিথ্যা করে শুনতে পাই দেবতার ডাক।. যেন 
কোন: AAT ATA এক পাঁথবীছাড়া আকাশ-ঝরা ডাক আজ শোনা যাচ্ছে 
Come away, O human child | 
To the waters and the wild, 
With a fairy hand in hand. 
For the world’s more full of weeping than’ you can. 
understand... 
‘To the waters and the wild, ‘To the waters and the 
| wil_?— 
কোন্‌ FAA সৈকতে, কোন্‌ অরণ্যের সভাতলে এই ডাক? কোন্‌ আকাশে, 


৮৮ - পাঁরিয় চৈত্র_-আধাট ১৪০১: 


কোন্‌ দিগন্তে? আঁম খুজছি কোন্‌ মোঁহনীকে, La Belle Dame Sans 
Merci? আম উন্মাদ নাইট-এরাপ্ট নই, আঁম পাগ:লা মেহের আলী নই-- 
এ যুগের falar পাষাণের বন্দী, জেলখানার জীব-এমন ডাক আমার কানে 
OPELA চলবে কেন? 
আজকের রাতে আমার যে হঠাৎ PAST পড়তে সাধ হচ্ছে! মনে পড়ছে গান 
আর কাঁবতা। আজকের মতো রাতে আমার তাই মনে পড়ছে WH ও 
রবীন্দ্রনাথ | গুঞ্জন করতে ইচ্ছে করছে ইয়েস: বা শোঁল । আজ কাঁবতার রাত.।. 
দেখছি আর মনে হচ্ছে_-আমারও যেন কাতার দন যায় ‘ন! কাঁবতার দন_ 
কার মনে হবে আজ রাতে যে তা শেষ হয়েছে তার জীবনে ? মনে হয়_আমারও' 
তা যায় নি। যায় দন? ক্লাসে আমায় কাঁবতা ব্যাখ্যা করতে হয়" শব্দের অর্থ 
বলে বোঝাতে হয় নাইটিঙ্গেল, আর ইণ্ডিয়ান- গসারনেড:। তারপরে আর আজ 
মনে করতে পাঁর দি-[0 such anight:-? মনে করতে পাঁর ি-One 
word is too often profa ned? তাই আর.আজ কীট-স:পাঁচশের পাঁচল 
পেরোতে যে পারে ন জীবনে, আর A শচশের এ পারের কোনো হেলে যাকে চেনে 
না-সে BWA আমার হাতে মানবে AT] এমন রাতে কার হাতে না মানায় 
কাটল? এ রাতের রুপ গোখে দেখলে কে বলবে-না, 'কাঁবতার রাত” শেষ 
হয়েছে, রোমান্টীসজমের যুগ আর নেই | 
সাঁত্য, আজ কাঁবতার রাত। এমন রাতে কাঁবতা আর গানই ভালো. মানায় ॥ 

এমন রাতে কেউ গল্প লেখে না। গদ্য পড়েও না। পড়তে পারে গদ্য-সে 
কাঁবতার মত গদ্য ; হয়তো তা PALS পাষাণ”, হয়তো তেমান আর কোনো গল্প, 
‘ডান্তার’ বা Green Mansions{emia কিছু উপন্যাস--কপালকুণ্ডলা'র মতো 
যার প্রাণ মূলত কাব্য। মোট কথা--এ রাত কাব্যের রাত, গদ্যের নয়। উপন্যাস 
MAS আজকের রাতকে বোঝা যায়.না | এ রাতে ঘটনা নেই। আমরা জটিল, 
চাঁরন্রের প্রকাশ আর দিকাশ দেখতে চাই না-পেতে চাই একাঁট বিশেষ গুড় 
অনূভাতিকে। সে অনুভূতি দিতে পারে কাঁবতা, দিতে পারে সঙ্গীত, দিতে পারে' 
fae] এ সবেই আমাদের মন আজ কথা কয়ে উঠতে পারে-কাঁবতায় বা 
SANT কোনো প্রকাশে, যাতে অন্তরাবেগ ভাষা পায়, ভাষা পায় আঁত গঢ় 
এই অম্ভাঁত-যার সঙ্গে চাঁদের পাঁরচয় কত অরণ্যে আর কত সমুদ্রে, কত ARM - 
আর কত বনান্তে, কত আসঙ্ঈ-উংসবের উদ্বেল আনন্দে আর কত মলন-বাসনার 
fens উল্লাসে, কত নিয়মহীন উদ্দামতার আর কত নিয়মবাঁধা উৎসবে, কত: 


মার্চ-জুন ১৯৯৪ কাঁবতার রাত | ৮৯ 


পাঁণমা রাতের রাত-জাগায়, আর.কত জ্যোৎস্না ভরা পান-সভায়.-কত'বার. এমন: 
চাঁদের স্পর্শে স্পর্শে সেই আমাদের আদম RPS বারে, বারে ছাড়া পেয়েছে, 
বারে বারে হয়েছে - নবীনতর, বারে বারে হয়েছে 'বাচন্রতর। এই জেলখানার" 
জানলার মধ্য দিয়ে চাঁদ তাকে যখন আবার ছঃয়ে জাঁগয়ে তুলল, সে আবার কথা - 


'খজছে-সেই আদম অনুভূতি-জৈবী প্রেরণাই_এ রাতেও আবার কথা AEE |” 


কিন্তু কথা VAR সে ১৯৩৫-এর ভাষায়_নতুনতম, KIASI তার দাবি ।.ফুরোবে 
কি করে তবে কাঁবতার দিন, রোমা্টীসজমের যুগ ? তা ফুরোয় নি। চিরন্তন- 
সেই প্রাণাবেগ, সেই আদম অনুভূতি-সেই রুপের মোহ; সেই ভালোবাসা, সেই" 
রহস্যাবিবশতা | | 
আজও মানুষ ভালোবাসছে। আর ভালোবাসলে সে চায়_তার গহন: 
TOS বাণীরুপ দিতে । সত্য বটে; জান আমরা সে ভালোবাসারও গোড়ার - 
কথা। তা একটা জৈবী সংস্কার-একটা প্রাণীপপাসা। এ কথা আরও বোঁশ 
করে জানত আদম মানুষ । আমার মধ্যে যে আরও Talos সেই জৈবী . সৎস্কারই: 
যা হয়েছে আবার মানবসংস্কার ; আমার যৌনবাসনা,_সেও যে আজ একই কালে” 
জীববৃত্ত আর সংস্কৃতির যোগফল £ ‘sex relations=biology plus | 
culture” সে প্রাণবৃনত্তিই আজ তাই বলে দেয়-“আজ তোমার ফুল চাই, গান- 
চাই, চাই রূপ রস গন্ধ শব্দের আয়োজন ৷» ‘Without Cherry Blossoms’- 
"এ দিনের বাণী ফুটবে না-বৃথা হবে এমন রাত! মিলনের রাতে মস্কোতেও গৌর 
ফুল চাই-জ্যোৎস্লা রাতে জেলেও চাই কাঁবতা । PAST ছাড়া বৃথা হবে জেলের - 
এ Tos । | 
রোমা্টাসজমের দন যায় নি-কবিতার রাত শেষ হয় fal জীবনটা - 

রোমাণ্টিক কিছু নয়-িল্তু জীবনে রোমাণ্টক রাত আছে । তা'ই কাব্যের প্রধান 
উপজীব্য । বিষয়বস্তু দিয়েই তো কাব্য শেষ হয় না-পরী আর চাঁদ আর ফুল” 
আর স্যান্ত--এসবই কাবতার একমান্র বিষয় নয়। কাঁবতার "বিষয়বস্তু এসবও হয়, 
চেস্টারটনের হাতে হয় গাধা, রস-এর সামনে হয় ম্যালোরয়ার বীজাণু। Teg 
আসল হল ওর CAPE আর কল্পনা; তা অভিজ্ঞতা-মাখা, অনুভুত-রাঙা | 
PET থেকে বড় এ বাস্তব-অর্থা্। বাস্তবের অভিজ্ঞতা, মানুষের সঙ্গে বাস্তবের 
যেখানে PY AISI PRS আম নতুন করে তুলাছ, বস্তুও-আমাকে নতুন করে- 
তুলছে-একটা সব্রিয় সম্বন্ধ চলেছে । তাতে আদম প্রেরণা নতুন প্যাটার্নে 
ফুটছে! ASHI জেলের জানলায় বসে ১৯৩৫-এ আমি গ্রহণ করাঁছ, জ্যোৎস্নাও : 


-৯০ _.. “পাররিচয় চৈত্র_-আষাট় ১৪০১ 


১৯৩৫-এর আমাকে প্রৌসডোন্স জেলের জানালার পথে নতুন করে Cold করছে। 
তার ভাষা চাই-কন্তু সেই ভাষা আবার ১৯৩৫-এর মতো হওয়া চাই--১৯৩৫এর 
এমাঁন রাতের মতো। তাই. কাঁবতা পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, মনে পড়ে HEH, আর 
কোলরাঁজ CAR আর BRA | 

একেই আমরা বাল রোমাশ্টক ভাব, এই কাব্য মনোভাব । এ জন্যই 
খাঁটি রোমাণ্টিক রচনা গদ্যে সম্ভব নয়। এমন রাতে গদ্য পড়ার কথা আমারও 
মনে হয় ন যে আম গদ্য-পড়া-মানূষ। হয়তো পড়তে পার, কিন্তু আসলে তাও 
কাব্যধমাঁ গদ্য-অর্থ ছন্দে লেখা না হলেও কাঁবতাই। সব ‘গদ্য’ গদ্য নয়_সব 
" কাঁবতাও তো কাব্যধ্মী নয়। কাঁবকগ্কণের oem আছে উপন্যাসের উপযুক্ত pie 
‘Tod, বাধলায় লেখা প্রথম উপন্যাস বোধ হয় TT | পোপ্‌-ডারুইন-হেমচন্দ্র IEF 
কাঁবতায় আছে ছন্দে-ধরা বিদ্রুপ | কাব্য তাদের ধম" নয়। হোগার্থের ছবির 
মতো চাঁরত্র ;-অনুভীতির ব্যঞ্জনা নয়, চাঁরন্রের চিন্্রালয়। অবশ্য হয়তো কাব্যরপ 
থেকেও রসের চিন্ররুপ বোশ স্থায়ী হবে-সেক্স্পীয়র যেমন স্পেনসার কাঁট-সের 
" ওপরে থাকবেনই ৷ এজন্যই বাঁজ্কমের উপন্যাসও থাকবে, টিকবে । তাতে তাঁর 
দরকারণছিল একটা পাঁরবেণ্টনীর, অতীতের অস্পষ্ট কাল তা'ই জুগিয়েছে MA | 


আসলে আছে তাতে bike, আছে তাতে চিত্র, আছে মানুষ ; সেই বিস্ময়, আর 


“কল্পনাতীত সত্য_মানুষ, মানুষ, মানুষ 
- এ রাতে leg আমার 'সেই মানুষকেও চাই ATI. চাই' আমাদের গহন 
অতলের মানদবকে_ দেখতে, বুঝতে । সেতো “Taide মানুষ নয়, সে হল 'মূল' 
“ মানুষ-সামাঁজক মান্য নয়. সহজ মানূষ-যে মানুষ সবার উপরে সত্য, আর 
যার উপরে নাই । এ রাতে সে মানুষের অস্পষ্ট: আভাস পাই নিজেদের মধ্যে 
আর সে মানুষের পারচয়-আমাদের কাছে উপাস্থত করে weer | রি এ রাত 
--কাবতার রাত। 
আর তাই এমাঁন রাত আমাদের পালানোরও রাত, ছলনারও রাত। 
জেলখানার ফাঁকে আমি চাঁদ দেখাঁছ_আর জানাছ জেলখানা কত মিথ্যা ৷ 
এ জানার মধ্যে সত্য আছে; কিন্তু আছে তেমাঁন একটা বড় মিথ্যা । জেলেও 
“চাঁদ দেখাঁছ আর ভাবাঁছ জেল নেই-আছে চাঁদ, আছে জ্যোত্ঘা-আছে কবিতার 
- রাত | ATS আছে চাঁদ, আর জ্যোৎস্না, আছে কাবতা,_কিন্তু আছে জেলখানাও। 
ব্যারাকে জবলছে VAIN আলো | তাতে আলো ATA কম, FOT- তেমান 
ART PERATA ব্যারাকে জ্বলছে সারা রাত অমান আলোহাীন ইলেকটট্রকের 


মৃচ-জুন ১৯১৪ কাতার রাত - ৯১ 


'আলো। বাইরে টহল "দিয়ে ফিরছে ভারী বুট পরা সান্ত্রী সিপাই। প্রহর 
হাঁকছে ক্ষণে ক্ষণে_জেলখানা “ঠক আছে। আর আঁঙনায় জ্যোত্রাকে তাড়িয়ে 


Tra জাগছে Sy প্রাচীর । জবলছে প্রাচগরে প্রাঙ্গণে বিজলীর. কড়া মশাল। 


কী রুট এই মানুষের প্রীত মানুষের ব্যবহার, কী প্রাতশোধ পৃথিবীর ওপর ! 
_সত্য এও, সত্য এই জেলখানা সমাজের চক্ষে, সত্য আমার জীবনে । আর তা 
থেকে আম পালাতে চাই-আমি মুক্তি পেতে চাই। তাই আমি নিজেকে 
'জানালার ফাঁকে ছড়িয়ে দই আকাশেআকাশে যে আকাশও আমার কাছে টুকরো- 
করা ছড়িয়ে দই প্রান্তরে দিগ্‌াঁদগন্তে, ছাঁড়য়ে দিই নাম-জানা আর নাম না জানা 
সমুদ্রের তীরে, পাহাড়ের গায়ে, নদীর বাঁকে-যা কিছু থেকে জেল -আমাকে 
ates করছে তাই আমি চুরি করে এ ভাবে ভোগ কার। আম জেলকে ফাঁক 
MI পাহারা-সান্ত্ীকে ফাঁক দিই, ফাঁক দিই মানুষের শীল্তকে। . আমি পাঁড় 
কাঁবতা, আম ফরে যাই রোমান্সের ‘সব পেয়েছির দেশে'-যাই ‘Far Away 
and Long Aso’ মহলে। সে দেশ আসলে আমারই মন-গড়া। স্থাপন 
কার তাকে কখনো আমারই মন-গড়া হীতহাসের কোনো এক স্তরে, স্থাপন কার 
পারে নির্জন দ্বীপের বেলায়, তুষার-পারে হিমালয়ের বুকে, তিব্বতের মাঠে, মরুর 
'অভ্যন্তরের খেজুর ছায়ায়, বেদুইনের তাঁবুতে ; দেখি গ্রীক দেবদেবীদের, ছন্দ 
অপ্সরা আর দেবকন্যাদের ; দোখ পরী আর দেবদতদের, দেখি আরব্য উপন্যাসের 


WR রাজ্য কিংবা কালিদাসের কাল। অসপ্তবের রাজ্যে আম পালাই 


এই অসহ্য বাস্তবের কয়েদখানা CAS | অসন্তবের রাজ্যই রোমান্স। সেটা 'সব 


. “পেয়োছর দেশ ; কিন্তু তাই “সব না পাওয়ার দেশও | শুধুই বঞ্চনা, শুধুই 


ছলনা, শুধুই আমার বৃথা পালানো । জেলখানা আমাকে igs করছে_ 
সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন !থেকে। আর তার শোধ তুলি আমি, জেলকে ভুলি 
স্বগ্ললোকে QA গিয়ে, বণ্চনা করে। অর্থাৎ জেলেরই বণনা মেনে TAB, মেনে নিই 
তার অস্বাভাবকতা । জেল আম সহ্য করে নিতে চাই ভুলে থেকে_আপনাকে 
'ভুলিয়ে! কিন্তু সে ভুল ভেঙে যায় বারে বারে এই ইলেক:ট্রকের আঘাতে, ara 
পদপাঁড়নে সিপইয়ের প্রহর-ঘোষণায়। এ রান্রেও ভেঙে যায় ভুল, ভুলে থাকবার 
উপায় নেই। আর দিনের উদয় হতেই বেজে' উঠবে জেলের To, তার 
হৃদয়হীনতা; তার মহলে RAI Fee নিষ্টঠরতা। আমার পালাবার পথ 
Te | 


৯২ | এ Taba চৈত্র আষাঢ় ১৪০১ 


না, রোমান্সের এই ছলনার পথে আমার মহন্ত নেই-কারও.মান্ত নেই | আমিও 
পালিয়ে কোথাও.যেতে পার না-এই কাঁঠন শাসনব্যবস্থা আমার তাড়া করবে, 
ধরে, আনবে, করেদখানা পরবে! নইলেও আম ঘুরব গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর: 
থেকে শহরে, শিকারের পশুর মতো-_ লাঞ্চিত, as, তাঁড়ত,_চোখে জাগবে ভয় 
আর. অবিশ্বাস, প্রাণে ক্ষোভ আর ক্ষুধা আর Tra ও রাত হবে আমার পক্ষে এক. 
অসম্ভব HIII পালানো সপ্তব.নয়-বাস্তৰ থেকে পালানো ASA নয়। রোমান্সের 
সাধ্য নেই সে রক্ষা করতে পারে-সে শুধু ছলনা, শুধু প্রবনা,-অথাৎ শুধুই 
মানুষের প্রবগনাকে মেনে নেওয়া। | | 

জেল থকে TST একমাত্র পথ-জেলকে ভুলে থাকা নয়-জেলকে ভাঙ্গা 
Tae DÉ করা । ওই একমাত্র পথ। তা'অসম্ভব সাহসের পথ, উদ্যোগের AA t 
সেও একটা অসন্তবের সাধনা, বটে-সেও' একটা রোমান্সের স্বপ্ন বটে-কততু সে 
বাঁবার পথ, শুধু সে স্বপ্ন নয় ;-শুধ স্বপ্ন হলে সেও হবে মিথ্যার মোহ । এ 
স্বপ্ন পাঁথবীর সত্যকে সত্য করবার স্বপ্ন। এ স্বপ্নে আমরা জীবনকেই গ্রহণ, 
কার. জাবনকে নতুন করবার জন্যই "গ্রহণ কার। ঘাত-প্রাতঘাতকে এড়িয়ে যেতে 
BIR AT HOU জয় করবার শান্তি AGA কার। জেলখানাকে ভুলে থাকতে চাই না 
_জৈলখানাকে. চূর্ণ BAL তাও অসন্তবের . স্বপ্ন-শোলর স্বপ্নের মতো; 
প্রোমিথিয়ুসের মুন্ত-স্বপ্নের মতো, ওয়েস্ট: উইণ্ডের স্তবের মতো ! এমান রোমান্স 
'পাঁথবার শ্রেষ্ঠ কবিতা, আর তাই বার বার মানুষের সৃষ্ট রোমাণ্টিক সাহত্যে 
এমন সার্থক হয়েছে-সে এলিজাবেথের যুগেই হোক, fe ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী" 
যুগেই হোক্‌। এ রোমান্সও সত্য ;-জীবনাবমুখী তা নয়।- জীবনাগ্রহী; 


সত্যাগ্রহী এরূপ রোমান্স-যাতে পাঁথবী নতুন হয়_যা AGA স্বপ্ন, আর তাই . 


a hea বাস্তব প্রেরণাও BTA | 

. কিন্তু তব: মিথ্যা নয় কাঁবতার রাতও-তাও সত্য। শধু ফাঁকি নয় এই 
'জেলের-ফাঁক। এই সংকীর্ণ জেলখানার জীবন আমাদের সংকীর্ণ করছে, 
'আমরা সংকীর্ণ হয়েই আঁছ। "তবু তারও ফাঁকে ফাঁকে পাই আভাস-জীবনের 
TS আনন্দ-রুপের ; জেলের জানালার ফখকেও দোঁখ চাঁদ আর আকাশ! এ. 
যুগের মানুষ হয়েও AP হই-আ্যালিসের সঙ্গে আশ্চর্যের দেশে ঘুরে +খযাঁশ হই 
এখনো - ওয়ালার লা মেয়ারের -ছেলে-ভুলোনা, কাঁবতায়। ভালোবাস 
'আর. সোঁদন চাই গোর ফুল! চাঁদ ওঠে৮আর সৌঁদন চাই কাবতা। শীবজ্ঞান, 
চোখ খুলে দেয় বাস্তবের অন্তঃপুরে, আর ÅA ক পরমাশ্চর্য Gag | অব্যবস্থায় 


মর্ট-জুন ১৯৯৪ কাঁবতার-রাত ৯৩ 


মানুষকে করছে পাঁড়ন,-তব সেই বিস্ময়বোধ আমরা একেবারে খোয়াই নি 
মানুষের ব্যবস্থা পারে না মানুষের প্রাণকে পরাস্ত .করতে। আমরা স্বপ্ন দেখি_. 
‘সে স্বপ্ন সত্যও হয়। আবার রোমান্স নিয়ে ভুলতে চাই জীবন, আমরা নিজেদের 
ভুলিয়ে রাখ_সে ভুল ভেঙেও যায়, সে রোমান্সের মোহ যায় খসে। আমরা, 
সহজ আবেগে এক এক নিমেষে আঁভভূত হই-পাঁড় কাঁবতা, RI গাই গান।. 
FROR রাত আজও তাই আসে আমাদের এই জীবনে | 

_ কবিতার রাত আজও আসে। শেষ হয় নি কাঁবতার রাত, শেষ হতে পারে. 
না-যতাঁদন. আকাশে এমন চাঁদ উঠবে, পৃথিবীতে .এমন জ্যোতসার ঢল নামবে।- 
'তখন মনে পড়বে পরাীদের কথা, মনে পড়বে গ্রীক থু । তখন চেতনার সমুদ্র 
মথিত হয়ে উঠবে কত কত চাঁদীন রাতের অমৃত, যা আমাদের স্মৃতির মধ্যে 
'জমে;আছে, যা আমাদের স্মৃতির কালো জলে fata আছে । ' মাঁথত, হয়ে. 
উঠবে OR সব | . উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, অবচেতন, থেকে কাঁবতার গপপাসা 1, 
তাকে স্বীকার করতে ভয় কিঃ এ যুগের নাগারকরা অবশ্য হাসবে। তার: 
থেকে বেশি হাসতে পারত বৈজ্ঞানকরা-যারা জানে, চাঁদ শুধু পৃথবী থেকে. 
খসে-পড়া একটা .ছাই-এর FT, একটা হিম-ীপণ্ড, তার আলো প্রাতফাঁলত 
AAS |, তারা হাসতে পারত বোঁশ-_যারা এসব জানে । কিন্তু তবু তারা: 


মানে, এমন রাতে আকাশের তলায় দাঁড়ালেই মানে, চাঁদ চাঁদ! কাজেই তো: 


এমন রানির মর্মবা ণী-এ রান্রর রূপ-অন:ভব করতে হয় চোখ দিয়ে, দেহ: দিয়ে, 
প্রীত রোমক্পা দয়ে। আর এ রানির রূপ ধরা পড়েছে কাঁবতার মধ্যে। আকাশ 
থেকে মনের ওপর যে জোছনা উজল ধারায় পড়ে, পিছলিয়ে িছুলিয়ে যায় সেখানে, 
তা নিজের বাঁধনে বাঁধা চিরদিনের মতো। এমন রাতের রূপ মিলিয়ে দেখতে হয় 
CANARIA পাতা থেকে {আর সেকসপীয়ারের থেকে, এীলজাবেথের যুগের 
'গায়কদের থেকে আর রোমাটিক অ্যুথানের কাবদের থেকে” আর,আর হাইমাউ- 
"দের ল্রকুঁট অমান্য করে আজকের মতো রাতে চাই ইয়েট:স: তার রবীন্দ্রনাথ | 
তবু এমন কত Ta আঁম মনের নেশাকে ডুবিয়ে দিয়োছি কেজো কথায় ও 
অকেজো তর্কে। এমন উন্মেষিত বিস্ময় বোধকে চাপা 'দিয়োছি সংবাদপত্রের 
পাঁলটিকাল কক্‌টেল 'দয়ে। এমন কত রাত্রে যখন মনে পড়েছে কীট মনে 
পড়েছে 'মানসী” আর মহুয়া?! মনে পড়েছে 'প্রোমিথিফুস আনবাউণ্ড আমি 
“নিজেকে ঠাঁকয়োছ ! কেন? পাছে আম কলেজে-পড়া ছেলের মতো হয়ে যাই ? 
পাছে আমি হই প্রেমপন্রীলাঁখয়ে মেয়ের সমতুল্য! পাছে হাইব্রাউ-রা হাসে 


৯৪. : পারচয়; চৈত্-আষাট ১৪০১, 
দিনের আলোত যেমন আমিই কাল হাসব।. পাছে আঁত-আঁভজ্ঞের দল হাসে_- 
যেমন আমিও SF এই. রাতের শেষে-পাছৈ কেউ বলে আম রোমাণটক,'বলে. 
আমাকে_যে আম কলেজে ছেলে পাঁড়য়ে পাঁড়য়ে রোমাস্টিক কাঁবতার হাড়মাৎস: 
আলাদা করে: ফেলোছ; আর যে আমি হাঁসতে আর তর্কে, কৌতুকে আর. 
পাঁরহাসে পাথবীকে একটা তামাসা বলে গণ্য কার; আর যে আম দিনের মতো: 
otp, বৃদ্ধ দিয়ে চিরে চিরে দোখ জীবনের মানে শুধু জীবিকা, আর আসঙ্গ" 
পাছে কেউ বলে আদম কাঁধতা পাঁড়ি-কারণ, আম 'শব্দতাতুক। তাই এমন কত. 
রাত্রে pie বৃথা উঠেছে '' এমন, কত রানে আমি কাটিয়েছি'আমার কাজের আর: 
নেশার জেলখানার-_বৃথা গেছে কাঁবতার ATS 


বৃথা যাবে আজও চাঁদ আমার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। না থাক: 


জেলখানায় আমার: এ রাতে কোন: কাজ, এ রাতে আছে Santa হিম। খোলা 
জানালায় 'অগ্রাণের হিম 'লাগছে আমার গাঁয়ে । কেমন শীত-শীতি করছে, 
মাথা ভার হয়ে আসছে | সাঁদ ধরল বলে, এমান আম হাঁচতে শুরু করব ৮ 
aia পরে হাঁচি-সেকেন্ডে সেকেণ্ডে হাঁচি ;-ব্যারাকের orion জনের ঘুম 
তাতে ছুটে পালাবে, আর নয়, আর নয়-বন্ধ করো-এই খোলা" জানালা 
ফেলে দাও চটের. পর্দা। 'তারপর চটের পদরি সামনে বসে পড়া কাঁটস: ক 


রবীন্দ্রনাথ ? আর, হাঁচা-আর- পড়া তাও এখান ~ ইনি রাত ছু 


উঠবে" aia রাতি।, 
কাজ নেই কাঁবতার এ রাবে। 


wh 


I~ 


4 


t 


INUA ভুমিকা . 


.. গোপাল হালদার ' 


রবীন্দ্রনাথ নাইবাঙালী জাতির পক্ষে এই বথাঁটি ভাবাও যেন অসম্ভব ৷) 
পাঁথবীর যে আলোক 'নাবিয়া, গেল সেই আলোকের তুলনা নাই, কিন্তু বাঙালী 
জাতির আকাশ হইল এখন একেবারে অন্ধকার ! অন্ধকারের এই নিঃসীমতাও . 
যদ প্রকাশ 'কাঁরতে হয়, তাহা হইলেও তাহার জন্য বাঙালী মুখাপেক্ষী হউক, 
তাহার কাঁবর-আর সেই কাঁবই আজ নাই। g 7 

" কাঁব নাই, কিন্তু কাব্য রাইয়াছে; আর তাই রাহয়াছেন কাঁবও। এই, 
অন্ধকারের মধ্যে বাঙালী জাতির হাতে সেই চির-আলোকের "শিখা যতাঁদন 
জধালবে ততাঁদন তাহার অন্তর শুন্য হইয়া যাইবে না, সে কাবিকেও হারাইবে AT | 

_এমাঁন একটা আশ্বাসের মধ্যে আজ আমরা যাহারা বাঙালী,_রাউলাকেই 
মাতৃভাষা রূপে পাইয়াছি._ তাহারা সান্ত্বনা লাভ কাঁরতে চাই। ইহাতে অন্যায়ের 
কিছ নাই-যাহা, মানব-নিয়াত তাহাই স্বীকার কাঁরতোঁছ ; আর স্বীকার 
কাঁরয়াই তাহা সমূত্তীর্ণ হইতে চাহিতোঁছ। কিন্তু বাঙালী -নিয়াতর বারি এই 
গৌরবের দাবী নাই। এই কাব্য-সম্পদের উত্তরাধিকার সমস্ত বাঙালীর, ইহা 
সত্য; কিন্তু শতকরা নব্বুইটি বাঙালী তথাঁপ সেই সম্পদ হইতেই IE রাহবেন- 
_ইহাও অত্যন্ত গদ্যময় কঠিন সত্য। 'নিরক্ষরতার বিরুদ্ধ দুয়ার তাঁহাদের জন্য. 


৯৬ পরিচয় tsa- আষাঢ় ১৪০১ 


উম্মত হয় নাই-রবীন্দ্রনাথের কাব্যভান্ভারও তাঁহাদের অপাঁরাচিত-এঁষে কত বড় 
‘জাতীয় দভাগ্য তাহা এই মহূর্তেও আমরা উপলব্ধ কাঁরতে ona সত্য বটে, 
অক্ষরজ্ঞান জদ্মিলেই রসজ্ঞান জম্মে, এমন নয়। কিন্তু কবির মহত্তম দান হইতে 
“aR সেই চাব-কাঠির অভাবেই তাঁহার আপনজনেরা অনেকেই যে এইভাবে বাত 
রাহল তাহাতেও সন্দেহ নাই। সেই সব প্লান মূক মুখে কাব ভাষা দিয়া 
গেলেন; তথাপি সেই হতভাগ্যেরা সেই ভাষা লাভ করিল না,_বাঙালী-নয়াতর 
"এই নিষ্ঠুর পারণাম বিস্মৃত হইলে চাঁলবে কেন? ভাগ্যবশে “বাঙালীর কবি 
আই সি এস বাঙালীর, 'কাব্য-বিলাস* বাঙালীর, বড় জোর কেরাণি বাঙালীর কাব 
'রাঁহয়া গেলেন ;-আজও তিন তাঁহার সেই মূ মূক বাঙালীর কাব হইতে 
"পারলেন না। যাঁদ বাঙালী সৎকল্পের কোথাও কোন সত্যতা থাকে, তাহা 
‘হইলে তাহার প্রকাশ ক্ষেত্র এইখানে ; ইহা হইতে বাঙালীর সত্যকারের রবীন্দ্র 
প্রণাতি-অন্তত শতকরা নব্বুইটি বাঙালীর হাতে সেই অক্ষরের চাবিকাঠি তুলিয়া 
“দেওয়া, যাহাতে কাঁবর কাব্য-সম্পদের উত্তরাধিকার তাঁহারা অন্তত 'চানয়া লইতে. 
-পারেন। 


রবীন্দ্র-গীতির মুক্ত ভাণ্ডার 


‘সেই দভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়াই আজ মনে পাঁড়ল; এই সাধারণ বাঙালীর 
'বনকটেও রবীন্দ্রনাথের পারচয় একভাবে পেশছাইয়াছে- তাঁহার গানের মধ্য দিয়া | 
“সেখানে অক্ষরের প্রাচীর ব্যবধান রচনা কাঁরতে পারে নাই, RA ব্যবস্থার 
-পাহারাওয়ালা সেই TD IT মূকজন'দের দূরে ঠেকাইয়া রাখে নাই। সেখানে 
" ব্রবীন্দ্রনাথের জীবন কালের ভিতর দয়া একেবারে তাহাদের মরমে পাঁশতে ATA | 
“পাঁশয়াছেও । এবং যাঁদবা এই 'নরক্ষর দেশবাসী তাঁহার কাব্যসম্পদ হইতে alos 
রহে, তাঁহার সঙ্গীত-সম্পদ তাহাদের একেবারে সন্মুখেই উদ্মুস্ত রাহয়াছে। 

এইখানে আজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভার মহত্তর দান, বৃহত্তর উপযোগিতা 
" স্বীকার কাঁরতে হয়। আর, সঙ্গে সঙ্গে মানতে হয়_এই দানও দেশের আপামর 
সাধারণের হাতে পেশছাইয়া দেবার দায়ত্ব আছে। সেই দায়িত্ব যাহাদের উপর 
আঁপত রাহয়াছে, তাঁহারাও যেন উহার সম্মান রক্ষা কাঁরতে পারেন কারণ এই 
গানের মধ্য দিয়াই আজ তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পারচয় বহন PRAT লইয়া যাইবেন, 
-আঁধকাৎশ বাঙালীর দুয়ারে, তাহাদের প্রাণে | 


মার্ট-জুন SaaS রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভুমিকা l ৯৭. 


sera যে পরিচয় বেশিরভাগ বাঙাল এখন পাইবেন সে তাঁহার সঙ্গীত: 
প্রতিভার, কাব্য-প্রাতভারও ততটা নহে । এই দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, 
প্রীতভা বিশেষ আলোচনার ও 'বশেষ বিশ্লেষণের বস্তু । কিন্তু বলিতে feat | 
কারয়। লাভ নাই,-সেই বিচার-আলোচনার অধিকার আমার অন্তত নাই আম 
চাল“স ল্যান্বের মতোই রাতে পার “আমার কাজ নাই।”_জন্মগত না হোক, 
সঙ্গীত জ্ঞান অর্থাৎ সঙ্গীত জ্ঞানের অভাব আমার. শিক্ষাগত অর্থাৎ শিক্ষার 
অভাবগত। আদম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গত প্রীতভার সেই আলোচনার সাহসও রাখ 
না। লোকক হিসাবে তাহার গুরুত্টকু শুধু নির্দেশ কাঁরতে চাই, আর চাই 
সঙ্গে সঙ্গে রবান্দাতভার নিজস্ব ধর্মটির প্রভাব নির্দেশ কাঁরতে ! 


— রবীন্দ্রকাব্য গীতধ্মী - 


'রবান্দ্রনাথ কাব_ ইহাই তাঁহার প্রধান পরিচয় অবশ্য কাব্য, ব্য, সঙ্গীত, গদ্যরচনা। ` 
নাটক, নৃত্য, চিত্রকলা প্রভাত অসংখ্য সম্পদ লইয়াই রবান্দ্রনাথের পাঁরচয়-_আর 


- সেই পাঁরচয় তাঁহার ব্যন্ত-স্বরূপের ; তাহা are) কিন্তু ইহাও সকলের 


অভ্যন্তরে এবং সকলের উপরে যে মনের ছাপ-তাহা কাঁবর মন! এইজন্যই 
রবীন্দ্রনাথের প্রধান পারচয়_তাঁন কাঁব। কাঁব ঝাঁলয়াই যে কেহ দেশ-কাল অতীত 
তাহা নয়-কালের ধর্ম, দেশের ধর্ম, বিশেষ পাঁরবেশ বা পাঁরধারক ধম? এই সবে 
'মাঁলয়াই কাঁবরও ব্যানতত্বের বাঁনয়াদ রচনা হয়’ সেই IAR বান্তিহকে হয় অপূর্বতির 
সমন্বয়ের সুযোগ দেয়, অথবা বাঁবধ বিরোধে তাহাকে fea ভিন্ন কাঁরয়া ফেলে। 
'উনাঁবংশ শতাদ্দীর, সভ্যতার 'বাশষ্ট সম্পদ ভারতবর্ষে এবং ঠাকুর পারবারে এক 
পরম সমন্বয়ে পেশচেছে_ রবীন্দ্রনাথের পাঁরবেশে ছিল এই উদারতাবোধ, মানবতা- 
বোধ, অধ্যাত্মবোধ । STNG রবীন্দ্রনাথের নিজের জন্মগত প্রাতিভাও ছিল ইহার 
অনুকূল। সেই পরমাম্চ্য সমন্বয়ের ফলই যে রকীন্দর-প্রাতিভা, অন্যত্র আম 
তাহা 'নর্দেশ কাঁরয়াছ ; রবীন্দ্রনাথের জন্মগত নিজস্ব কাঁব-প্রকৃতির কথাও 
সেইখানে আলোচনা “কারিয়াছ।  সেই' কাঁবপ্রকৃতির ধর্ম এই যে, উহা প্রধানত 
.গীতধমর্শ বা 'লারক্যাল, গিরি এবং গৌণত ভাবুকতা-গ্রবণ বা 
শমস্টক। 
"  রবীন্দুকাব্যের প্রাণও এই ধর্মে এই দুই ধর্মের গাতপ্রধান আশ্চর্য সমন্বয়, 
“সেই প্রাণধারা যেই খাতেই প্রবাহত হউক l 

' রবীন্দ্রনাথের কাব্য মুখ্যত সঙ্গীত-প্রাণ_এই কথাটি আমাদের GANA উপায় 

q 
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নাই। শুধু কাব্য কেন, সমস্ত রবীন্দ্র রচনাবলীই, গদ্য, প্রবন্ধ এব বিশেষ, 
কাঁরিয়া ছোটগল্প অনেকাংশেই এই সঙ্গীতের সুরে ও মূচ্ছনায় আচ্ছন্ন | অবশ্য, 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতও আবার এই সমন্বয়ের ফলে কাব্যপ্রাণ-_.আর তাহার ছব্র' 


Ral সেই কথাময় অপর কাঁবত্ব স্কারত হইয়া উঠে বালয়াই আমাদের মত সঙ্গীতে 


আনাড়ি লোকও তাহাতে মুগ্ধ হইতে পারে । কথা ও সুরের যে সমন্বয় ATA 
সঙ্গীতে সাঁধত হইয়াছে, তাহাই এখানে আমাদের স্মণীয়, [ ৬৮০ ] আর উহার: 
মান R এখানে সংক্ষেপে বিদেশ কাঁয়তোঁছ। 
কথা ও সুরের বিকাশ 


এক বহ: হয়-ইহাই বিকাশের ধারা। এককালে সুরে কথায় নৃত্য গমলিয়া-: 


TRAA সক আপনাকে একাঁট পথে প্রকাশ কাঁরতে চাঁহত। তাহার পর মানষের 


জীবনবোধ যতই নিবিড় ও সূক্ষ্ম হইল. ততই ভাবেও এক-একটি প্রকাশ-পথের- | 


বিশিষ্টতা তাহার নিকট প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল-তাহাতেই কাব্য সঙ্গীত, নৃত্য 


oe fed শবকাশও সম্ভব হইল। এই বিশিষ্টতাতেই কাশ । কিন্তু বিশিষ্টতা : 


মানে বিচ্ছিন্নতা না। রসচ্তেনার এক একটি ক্ষেত্রে সমৃতীর্ণ হইয়া মানুষের" 


পক্ষে তাই ইহাদের সমন্বয় সাধনও হইয়া পড়ে এক-একবার প্রয়োজনীয় । কাব্য 


তখন iad তরঙ্গে ভাঁসয়া অনাবত্কৃত সমুদ্রে পাড় দেয়, আর AFTOS সেই 


কথার তরণীতে বাঁসয়া “নশ্চেতন’ মনের “আঁনর্দেশ যান্রায়' বাঁহর হয়। না 
হইলে সব শিল্পের মত কথা ও AAS জীবন হইতে দুরে অবাচ্ছন্ন ( abstract X 
FARIA নিদর্শন হইয়া উঠে | 

ae eee ee | 


কাব্যের Frey 


মা 


ates হইতে দেখিলে এই কাজ দুঃসাধ্য ছল না। কাব্য আমাদের দেশে 


সেদিন পর্যন্তও ছিল গানের QL সে ভাসান গানই হোক পাঁচালিই হোক, , 


বারৌহাই হোক। Teg এই 'ীশ্রতরূপ অনেকাংশেই কাব্যের ও সঙ্গীতের, 
Pet pipet মাত্রই যেমন Oats unindividualised একমান্ত বৈষ্ণব 
মহাজনদের পৰাবলীতে সময়ে সময়ে-কিন্তু সব সময়ে নহে-কাব্য ও সঙ্গীতের 
এই নারকনারকালীলা অপূর্ব মিলনে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সেখানকার 
মধ্যযুগীর অলঙ্কারভারে কাব্য অনেক সময়েই অলস-গমনা। ইহার পরবর্তীকালে 


বাঙলা দেশ প্রথম তাহার কথা ও সুরের সমন্বয় সাধন কাঁরল কীর্তনে। ভুঁললে ৷ 


মার্চ জুন ১৯৯৪ রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভুমিকা ৯৯ 


দেহ লাভ কাঁরয়া নব কাঁন্ততে ফুটিয়া উঠয়াছে ! আমাদের কীর্তন সেই তুলনায় 
দনতান্তই পল্লীপ্রাণ বাঙালীর 'একটা “প্রাণের ভাষা” Ta । সেই উত্তর ভারতীয় 
সঙ্গীতের বৃহৎ ব্যান্ড আমাদেরও দুয়ারে আসিয়া গেল_তাহার নিকট আমাদের 
নাতি স্বীকার কাঁরতেই হইল । উহার নিকট কথা গৌণ, এমন ক নিত্প্রয়োজনীয়। 
SH অর্নাতকাল মধ্যেই পাশ্চাত্য সাঁহত্যের প্রভাবে আমরা কথার মহাসাম্রাজ্যও 
আ'বষ্কার কাঁরয়া ফোঁললাম-_তাহাকে সুরের মুখাপেক্ষী না কাঁরয়া আপন 
মর্যাদায় মহিমান্বত হইয়া উঠিতে দিলাম । মেঘনাদবধ, মহাকাব্য হইতে বাঙলা 
কাব্যের এই স্বরাজ সাধনা’ OAS হইয়াছে । কিন্তু সঙ্গীতে নব-জাগ্রত বাঙালী 
না পাইতোঁছিল তখন কীর্তনে, পল্লাসঙ্গীতে বা ভাটিয়ালীতে আপন মস্তি, না 
পাইতোঁছল উত্তর ভারতীয় সাধনায়, দ্ধ । সুরলোকে ও কাব্যলোকে বচ্ছেদ 
{ছল যথেষ্ট | 


রবীন্দ্র সমন্বয়’ 


রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতময় পাঁরবারের পাঁরবেশে জন্মলেন। সেই পাঁরবেশ একাঁদকে 
ATS ; অন্যদিকে সনাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী | আর তাঁহার নিজস্ব 
প্রাতভা মুখ্যত সঙ্গীত ott) তাঁহার কাব্য তাই কূল ছাপাইয়া ধৰানর তরঙ্গে 
ভাসয়া যায়-এই কুলহারা SMTA কাব্যের পক্ষে ভয়ের কারণ ; ATG 
সমর্থনযোগ্যও নয়! আর তাঁহার ভাবুকতা-প্রবণাত্ত কিছুতেই জীবনলীলার, 
স্থির তটে আবদ্ধ থাঁকতে চাহে না; বিচিন্্রু্পনীর লীলারসে fates হইয়া 
পড়ে। এই কারণেই মহাকাব্য রচনায় 'তাঁন নামতে পারলেন না, লীলা নগরের 
ছন্দাঘাতে টুকরা টুকরা হইয়া গেলেন। কারণ, AAS সঙ্গীত তাঁহার স্বভাষা 
হইতে চাঁহয়াছে। 'বালমীক (বাল্মীকি] প্রাতিভা" 'মায়ারখেলার' সেই প্রথম 
তারুণ্যের উচ্ছাস তব সঙ্গীতের প্রচালত ঠাট মানিয়া চালয়াছে। তারপর কাব্যের, 
পারপূর্ণ লোক পার, হইয়া তান যখন আবার 'ফাল্গুনীর, পর হইতে সঙ্গীত 
লোকে গৃনঃপ্রবেশ কীরলেন, তখন তাঁহার বিপ্লবীচিত্ত কাব্য ও সঙ্গীতের সমন্বয়, 
সাধন, সম্পূর্ণ কাঁরয়া ফৌলয়াছে। 'গাঁতাঞ্জাল গাীতিমাল্য, 'গীতাি', হইতে 
শেষ গানে PRS তাই রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয় সম্পূর্ণ ক্ষণ রাখিয়া গেলেন। 
এক স্তরে বাঙলা কীর্তনে এক সমন্বয় ঘঁটয়াছিল। উচ্চতর স্তরে কথা ও সবরের 
সেই সময়েই রবীন্দ্র সঙ্গীতও আজ সকল বাঙালীর সঙ্গীত হইয়াছে! 

দেশ ৩১শে শ্রাবণ শীনবার, ১৩৪৮ সাল | Saturday; 16th Augur, 
1941 [ ৮ম বর্ষ * ৩০শ সংখ্যা ] l í 





ডাক GAA 


ভারতের সকল দেশভন্তের কাছে নৌ-বাহনীর ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ডাক 


আঁসয়াছে। 'নাম কাঁরয়া কাঁরয়া তাঁহারা ডাক দিয়াছেন কংগ্রেসকে, ডাক দিয়াছেন 


লীগকে, ডাক Tracer ভারতের বিপ্লবী জনতার অগ্রদূত কমিউীনস্ট পাটকে। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের নৌ-তরী তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইতেছে শ্রামক মন্ত্রী এট-লী। 
আমলাতন্বের নৌ-অধ্যক্ষ (ন্যাভূল আঁফসার কমান্ডিং ) তাঁহাদের শাসাইতেছেন 
সমূলে ধ্বংস কারবেন।' ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সোনিক বন্দুক 
তুলবে না, তাই বন্দুক উচাইয়া এই ভারতীয় বারদের 'ঘাঁরয়া দাঁড়াইতেছে বৃটিশ 
. সৌনক। জাণতর সন্মান ও ন্যায়ের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে মৃত্যুর মুখ হইতে 
নৌ-বাহনীর ভারতীয় FA ডাক দিয়াছেন জাতকে, সকল দলকে, সকল: 
শ্ৰেণীকে। | 
এই ডাক দেশের নিজের ডাক | 
সাম্রাজ্যবাদ"র ব্যবস্থায় ভারতব্যে'র ভারতীয় সৈনকই আহারে, বিহারে, oy 
বসায়, বেতনে-পেনশনে, প্রত জানষে বিদেশীয়দের হাতে লাঞ্ছনা-অপমান HZ 1 
নৌবাহনীর ভারতীয় সৌনিকেরা ইহার অবসান চায়। পরাধীন ভারতের হতভাগ্য 
সৈনিকদেরই সাম্রাজ্যবাদের আদেশে মারতে হইতেছে ইন্দোনোশিয়ায়। লাট সভার 
কংগ্রেস -লীগ প্রাতীনাধরা পর্যন্ত্য এই লজ্জার অবসান দাবী কাঁরয়াছে। নৌ- 
বাহন a পৌনকেরা দেশের এই গ্রানকেই দুর কাঁরতে চায়! ‘আজাদ হিন্দ 


। 
Hy 


মা জুন ১৯৯৪ ডাক আ'সয়াছে ৯০১ 
ফৌজের সেনাদের লইয়া সাম্রাজ্যবাদীরা খেয়াল খুশী মত খেলা কারতেছে ; 
দেশের মানুষ রক্ত THES তাহা রোধ কাঁরতে HH ‘সংকল্প’ । সেই রক্তে নিজেদের 
qe মিশাইতে চায় আজ নৌ-বাহিনীর এই ভাইরা | 
দেশের মানুষ তাই জানে এ ডাক দেশের ডাক, ইজ্জতের ডাক, ইমানের ডাক, 
এ ডাক SAS ডাক। তাই বাঁলয়া আজ TANS হইলে চালবে কেন? সাগর 
পারের পৌঁথক লরেন্সের জন্য যতক্ষণ কংগ্রেস-লীগ অপেক্ষা কাঁরবেন, তাহারই 
পূর্বে এটালর বৃটিশ নৌ-বাঁহনীর গোলায় এই বপ্পবের বার ত্বময় অধ্যায় নিঃশেষ 
হইবে। বল্পভভাই ক শুধু একতরফা শান্তর বচন পাঁড়য়া আজ দাঁড়াইয়া 
দাঁড়াইয়া তাহাই দোঁখবেনঃ feat সাহেব ক শুধু ভাগ-বিভাগের দাবী 
“দাওয়ার বিশ্লেষণ কায়া তাহা ভুলিয়া থাকবেন? না, 
ধূমায়মান ভারতবর্ষ GORA ধূমায়মান Calas ও বৈমানিকরা, আর তাহার 

জলন্ত শ্রীমক ও কৃষক সমাজ এই দৃশ্য সাঁহতে পারবে ? 

_ এক তরফা শান্তর কথা পাঁড়য়া আর লাভ নাই! সাম্রাজ্যবাদের উপরে 
নেতাদের যত আস্থা তাহার বিন্দমাত্ও আজ দেশের অন্যদের নাই। রক্তের 
ডাক আজ তাহাদের কানে। দেশকে রন্তপ্লাবন হইতে বাঁচাইরার দায়েই আজ 
আমরা দেশের জনসাধারণ, দেশের শ্রামক, দেশের কৃষক,দেশের সূকল শ্রেণীর মানুষ 
stents দিতোছ_নৌ-বািনীর ভাইদের এই ধর্মঘট আমাদের ধর্মঘট, নৌ- 
বাহিনীর একটি বীরেরও রক্তপাতে আমাদেরই বাকের E রবে | আর তাহাদের' 
সার্থকতায় আমাদের স্বাধীনতা হইবে aia, তাঁহাদের জীবনে আমাদের 
জীবন-ভারতের নবজন্ম ; ভারতের শ্রীমক কৃষকের দল এই বিপ্লবী দায়ত্ব আজ, 
দৃঢ় চিত্তে মাথা পাতিয়া লইল i 


দৌনিক ‘স্বাধীনতা’, RE ২২ ফেব্রুয়ারী ১১৯৪৬ 


গত ২ সেপ্টেম্বর সোমবার ৭৮ বৎসর বয়সে প্রথম চৌধুরী দেহত্যাগ 
করেছেন। দু-এক বৎসর ধরে তান সমস্ত কাজ থেকেই অবসর নিয়োছলেন? 
সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়োছলেন তারও কিছু পূর্বে। তাই আজ প্রমথ 
চৌধুরীর বিয়োগ বাঙালীকে ব্যাকুল করবে না। তাছাড়া এ মূহুর্তে বাঙ্গালী 
জীবন ও বাঙ্গালী-সৎস্কৃতি এত বড় অপমূত্যুরই সম্মুখীন হয়ে পড়েছে যে, আজ 
বাঙ্গালী চিন্তার কোনো শিখা নিবে গেলে আমরা তাতে চমকে উঠতেও পারছ না | 
বিশ্বাসই করা শন্ত যে, মাত্র পাঁচ বছর পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ দেশের আকাশ 
আলো করে, আর তাঁরই পার্বে-তাঁর পরেও--ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর মত বুদ্ধি 
সমৃত্জবল মণীষাঁ। তাঁদের দান AT ফুরোতেই আমাদের, প্রাণ এত দেউলে হয়ে 
পড়ল কি করে? 

ও প্রাণায় স্বাহা’ বলে প্রথম চৌধুরী আজ থেকে fet বংসরেরও বেশি আগে, 
(বোধহয় ১৩২১ সালে) “সবুজ পর্লে'র মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী প্রাণকে আহবান 
করেন। তার আগেই অবশ্য তানি (প্রধানতঃ 'ভারতা'তে ) আপনার পারিচয় 
বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ঘোষণা করোছলেন। কিন্তু ‘Ae’ থেকে তাঁর সত্যকারের 
প্রকাশ আরম্ভ হল। আজ 'সবুজপন্র স্মৃতিমান্্। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে 
সবুজপন্ন শব্ধ একটা ঘটনা নয়, একটা আবিভ্বি। আর শুধু আবিভবিও নয়, 


vu 
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একটা যুগ । যুগের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথই, তাঁর কণ্ঠেই সে বাণী ফোটে। 
কাঁবতা (কথাকার ), গল্প (গল্প সপ্তক ), প্রবন্ধ, নাটক (ফাক্গুণী ), উপন্যাস 
( চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে ) সবশীদকে সেই সর্বতোমূখী প্রাতিভা তখন বাঙ্জালী' মন ও 
বাঙ্গালী প্রাণকে নতুন সুরে ডাক THAR, 'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা । শ্রীধ্ত 
' প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এই বাণীর বাহক। “চার ইয়ারী কথা’ ও 'আহহুতির গল্পে 
তাঁর কলাকুশল সুনিপুণ মন মাঝে মাঝে বকবক: করে উঠত | কিন্তু মাসের পর 
মাস বীরবলের ব্যঙ্গে ও রঙ্গে তখন "তান সমস্ত বাঙ্গালী চিত্তকে হাসিতে, কৌতুকে, 
AOP করে তুলেছেন। আর স্বনামে অসংখ্য প্রবন্ধ, সমালোচনায় স্বচ্ছ, লঘু 
তীব্র রচনায় রাঁসকতায় বাঙ্গালী বাঁদ্ধও বাঙ্গালী চেতনাকে এমন একটা ক্ষুরধার 
WTS দান করলেন যা অতুলনীয়। 

সবুজপন্রে একাঁদকে ছল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির এন্বর্য্য, অন্যাদকে প্রমথনাথের 
'দৃষ্টর উজ্জবল্য। এই দুই নিয়েই 'সবৃজপন্র"-আর প্রমথ চৌধুরীও এই দুই- 
'এরই একটা সামঞ্জস্য সাধনা করোছিলেন সহজভাবে | 

সাধারণভাবে আমরা জানি- প্রমথ চৌধুরী বাংলায় ‘ATS ভাষার পথ প্রশস্ত 
করেন। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু তার আগেও চলাঁত ভাষা চলত-বেশ বেগেই' 
চলত তবে তাঁর Slay লিখনী যে পথ সকলের চোখে আরো স্পষ্ট করে তুলল, 
আর রকান্দুনাথও সে পথেই তখন থেকে চলতে লাগলেন। বাংলায় চলতি ভাষা 
“পুরানো গণ্ডা ছাড়িয়ে সাঁহত্যের সকল বিভাগে প্রাতাষ্ঠিত হতে চলল। এঁদকে 
প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ই সর্বাধক তাতে ভুল নেই। তেমান ভুল নেই যে, তাঁন 
আশ্চর্য রকমের 'লাপকুশল লেখক-ক গঃপ লেখক হিসাবে, কি প্রবন্ধকার হিসাবে। 
fare এসব নানা “কাঁতিত্বের” মূল কথা হল এই যে, সবুজ পত্রের মারফৎ প্রমথ 
চৌধুরী ARATE: একাঁট নতুন যুগের পত্তন করেন। এ যুগের প্রধান কথা হল- 
ব্যান্তর মুক্ত । আর বিশেষ করে প্রমথ বাবুর কথা হল 'বাদ্ধর aie’ 1 তান 
সাদরে ইউরোপীয় asa ও “বুজোঁয়া” সভ্যতাকে গ্রহণ করলেন। অবশ্য তান 
বলতেন, এ সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার ও জীবনের আত্মীয়তা 
magi ' কথাটা অন্ধ সত্য। কিন্ত, যা তান এভাবে আসল লক্ষ্যস্থল করে 
তুললেন সে হচ্ছে_ মধ্যযুগীয় সমাজ ও মনের অবসান, আর তার স্থলে গ্রহণ করা 
ব্যন্তসত্তার যুক্তি গ্রহণ করা বাঁদ্ধর বিচার! আসলে এই হল বুজয়া 
COTES বিপ্লবের মর্মকথা | এ 
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“ফরাসী ধম” 

বলা বাহুল্য, ইউরোপে এই ব্যান্তর-মৃক্তির যুদ্ধ ও বৃদ্ধির-মন্তির যুদ্ধ = 
গিয়েছিল অনেক আগে-আমাদের দেশেও তা শুরু হয়েছিল রামমোহনের কাল 
থেকে। তব, আমাদের সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বাঁধা মন তা গ্দালয়ে ফেলে , 
অন্যাদকে অবশ্য আমরা ইউরোপের চিন্তার ও চেষ্টার থেকে_ সভ্যতার প্রচণ্ড বেগ 
প্রাণ বিজ্ঞানের আ'বক্কার, বের্গস'র দর্শন, এসব থেকে “নতুন করে বুঝোঁছলাম এই 
গতিবাদও ।- মনে হত-এ যেন পুরানো সেই শান্তবাদই। যাই হোক প্রমথ 
চৌধুরীর চালনায় আমাদের এই ব্যস্ত স্বাতন্দ্যের যুগে বিদ্রোহের সুর পাঁরস্কুট 
হরে উঠল। আর তাঁন বিশেষ করে তাই উদ্বোধন করলেন ‘afew মান্তির দাবি; 
তাঁর রঙ্গ-ব্ঙ্গ বিদ্রুপ সমা লোচনা-সব মিলে বুদ্ধিকে এমন ALS ER] ও সমূজ্জবল 
করে তুলল যা এক নতুন জানস | নিশ্চয়ই ভলটেয়ার অনেক বড় প্রতিভা ছিলেন, 
কিন্তু রঙ্গ, ব্যঙ্গ, TIATA প্রমথ চৌধুরণ বাঙ্গাল মনকে fe তার চেয়ে কম আকৃষ্ট' 
করেছিলেন? অবশ্য প্রমথ চৌধুরী ভল টেয়ার নন; বরং কালপ্রভাবে [তান 
ছিলেন বেগ‘স'র শিষ্য । ,অথবা আরও সত্য বোধ হয় একথা feta শিষ্য “ফরাসণ- 
'জীনয়াসের”-ফরাসী এনলাইটেনমেণ্ট বা tava, তাঁর ale নিষ্ঠা, তাঁর চিন্তার, 
স্বচ্ছতা আর লেখার স্বচ্ছতা অর্থাৎ যা fees আমরা ফরাসীর ধর্ম বলে জান, 
বাংলায় তার শ্রেণ্ঠ fara পাই প্রমথ চৌধুরীর লেখায়, গল্পে ও প্রবন্ধে। তাঁর: 
বাঁদ্ধর শত্র দগীপ্ত এক্সন্যই অনেককে আকর্ষণ করেছে | কিন্তু আর কেউ বাঙ্গলা 
সাঁহত্যে এরকম স্বচ্ছতা দিতে পারেন ন। তাঁর “বীরবলী” ঢং অনেকেই 
asi করেছে, দত প্রমথ চৌবুরীর কাত «pam ঢং নয়, শুধু রাীতিও 
নয়। কারণ স্বচ্ছতা শুধ; একটা লেখার গুণ নয়। এ একটা মনের গুণ, আজ 
থেকে অনেক বছর আগে প্রমথ চৌধুরী 'বাঙ্গালী পৌটটয়াটজ্ম' ঘোষণা করতে এবং 
'রায়তের কথা” {লিখতে পারলেন এই মানাঁসক স্বচ্ছতা ও ব্‌দ্ধির তীক্ষ[তার জন্য ॥ 
বিচার, যুক্তি ও 'বশ্লেবণ তার বুজোয়া বুদ্ধানষ্ঠ মনের নিকট পরিষ্কার করে 
তুলল এই সত্য যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী একটা স্বতন্ন 
জাতি আর বাঙলার জমিদার" প্রথা হচ্ছে একটা দুবার মিথ্যা ও অন্যায়। মনে 
রাখব আজও অনেক বাঁদ্ধজীবর মুখে নানা সোস্যালষ্ট বুকানর সঙ্গে শন, :. 

‘অখণ্ড ভারতের’ তর্ক এরং নানা ছলে জমিদারী স্বার্থের সমর্থন-_হয়ত তাঁরাই 
কেউ কেউ এক সময়ে প্রমথ চৌধুরীর Tae ‘we’ ও.ছলেন | তা হলে বুঝতে, 

প্ার_পর্শচশ বছর পূর্বে যান এই মিথ্যাকে এমন পরিষ্কারভাবে. উদ্বাটিত, 


+ 
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করলেন তাঁর মনবুদ্ধি কতটা মধ্যযুগীয় সংস্কার কাণটয়ে একালের দিকে এাঁগয়ে 
এসেছিল । এ জন্যই দেখি-প্রমথ চৌধুরী তাঁর দিনের পাঁলটিক্সকে করতেন ব্যঙ্গ 
আর তাঁর দিনের বিপ্লবী রাজনোতিকদের করতেন CAE ও শ্রদ্ধা | | 
একথা ঠিক, বুজোয়ার বাঁদ্ধ-বিদ্রোহ খুব বেশ দূর অগ্রসর হয় না। 'নচুর ' 
নীচু তলায় যতই:বিপ্রবের বাণী প্রবেশ করে ততই ওপর তলার LATAA 
বৃদ্ধিতে বিকার ঘটে। EY আমাদের দেশে সে যুগ তখনও আসৌন। আজই 
হয়ত আসছে যখন জাতীয় নেতৃত্ব las প্রাতিষ্ঠিত হচ্ছে ; এ দৈন্য প্রমথ চৌধ্ঃরীর 
বাঁদ্ধকে স্পর্শ করে নি। তবু স্পস্ট করে তিনিও বুঝে ওঠেনান-তাঁর ‘asa 
মুক্তি” ও শেষ কথা নয়, পৃথিবীতে ব্যক্তির মুক্তি সার্থক হয় শোষণের থেকে মুক্তি- 
লাভের সঙ্গে, সার্থক হয় সামাজিক সৃষ্টি প্রয়াসের মধ্য দিয়ে! CANA TI প্রাণ 
লীলার এই তীঁক্ষ' বুদ্ধির-ছান্ দেখেও দেখতে পান নি-মাকস-এক্ষেলসের বাস্তব 
গাঁতবাদ আরও কত ব্যাপক ও সত্য। পুরানো সবুজপন্রের পাতায় তাই দৌখ-- 
আশ্চর্য রকমের অগ্রগামী চিন্তা কোথায় যেন এগিয়ে এসে সূত্র Z KA ফেলে | কিন্তু 
সবুজপন্রের আকৃষ্ট সেই বুদ্ধিজীবীরাই কেউ কেউ আবার দেখাছ_এ সূত্র খুজে 
নিয়েছে, এগিয়ে এসেছে মাকস এন্দেলসের পথে সবুজপন্রের ‘asa মনত যুগ 
বুঝে ও মেনেনিয়ে। বুদ্ধির মুক্তির জন্য তারা আজও স্মরণ করবে প্রমথ 
চৌধুরীকে_এ পথের এক নিশানা “সবৃজপন্রের যুগ ।” আর অত্যন্ত সত্য করেই 
তারা আজ ভাববে প্রমথ চৌধুরীর স্বচ্ছ লেখনীর লঘু তাড়না যাঁদ আজ থাকত h 
তাহলে বাঁদ্ধর এমন শোচনীয় পরাজয় এত সহজে হয়ত ঘটত না, হয়ত বাঙ্গালী" 
এমন মানবতার ভূমি পৃষ্ঠ থেকেও SS হত না যেমন হল ১৬ই আগষ্ট! 





* স্বাধীনতা ২২শে ভাদ্র, রাঁববার ১৩৫৩, ৮ ORGS ১৯৪৬ 


145B/ Vivekananda Road, 
Calcutta: ` 
Jan., 30. 1943 


বড় অন্যায় হয়ে গেছে। দঃ দঃ খানা চিঠি অমন তাড়াতাড়ি পেয়োঁছ, তব 
“জবাব দিইনি । অপরাধ-এবারকার মত ক্ষমা করবেন।-জানি তা করবেন, তব না 
লিখলে নিজের কাছেই নিজে লাঙ্জত বোধ করাঁছলাম। তাই: কাগজে-কলমে 
এই কথা কয়াট ছিখলাম_যাঁদও লিখলে seria বড় formal’ শোনায় । 
আর. ‘formal সম্পর্ক আপনার সঙ্গে নয়_-আপাঁনও- তা গড়তে দেন নি! 
চিনি 
ima 'ফান্টামারা, খুজতে হয়োছল। বাজারে আজকাল 'পেঙ্গুইন' 
ATS | পক্ষী জাতীয় SMEs প্রায় সর্ব রকমে RETO. একখানা 


পাওয়া গেল এক বন্ধুর কাছে_সময় হলে ফেরৎ দেবেন। না দলে ক্ষাত হন্তর 


-না। তবে কোনো কাজে লাগলে যে ভাবে খুশী তা ব্যবহার করবেন-বতাঁদন 
- খুশশী রাখবেন বা বরাবরের মত রেখে দিতে পারেন, কারণ কলকাতায় আমাদের 
PLATA কাছে আরও দু’ এক কাঁপ আছে। 

আপনার গল্প সং রো fag বোশ অগ্রসর হতে পারি নি। এখানে এসে 


দেখলাম-_কাগজের বাজারে ST ছোট-খাট' প্রকাশকদের খড়ো ঘরের, 


..এতাঁদনে কিছ আর নাই । 'প্থঘরের' ও'রা সামান্য কাগজ রেখোঁছলেন তা 
শেষ হয়েছে। এখন আর নূতন কিনতে সাহস করছেন না। ওদের বড় দণ্ঃখ 
'রইল। তা থাক, SANS এক সময়ে ওদের আবার দেখা যাবে । কিন্তু গল্প 
সংগ্রহের জন্যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন প্রকাশকদের খুজতে হবে । আঁম আর কারও 
সঙ্গে কথা বালান । বলব ক ?-সেই মোহিতবাবু সুশীলবাবুর যাঁরা প্রকাশক 


শবভূতিবাবুর “নীলাঙ্গুরীয়ও তাঁরাই ছেপেছেন_, ‘General Printers and ~ 


Publishers’ তাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় না থাকলে আম কথা বলতে পাঁর। 
eg আমার পারাচতই। আমার বিশ্বাস, আপনার গিল্প সংগ্রহ পেলে 


r` 


p 


~ 
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সকল প্রকাশকই উৎফুল্ল হবেন ; হ্যাঁ, মোট কত ফমরি বই হতে পারে সমস্ত 
সংগ্রহাঁট ? 

সজান ফিরে এসেছে, জানি । একেবারে সস্ত্রীক আবার পদ্রানো কলকাতায় 
এসেছে। কিন্তু দেখা করতে এখনো পার নি-যেমন আপনাকেও 'চাঁঠ লাখ 
শন। আমার অকাজের “ডমোন’ তাড়া করেছে। তার ওপরে আজ A এখানে 
ATT | কাল পযন্ত তার সঙ্গে দেখা করব। 

বই-পন্ন আরও কিছু আপনাকে পাঠাব কিঃ লোকজন পেলে ভালো হয়। 
আপনারও প্রয়োজন মত জানাবেন-কি আপনার চাই | ব্যবস্থা করব । 

রুশিয়ার প্রস্তাবটা নিয়ে এবার পুলিশের কর্তাদের কাছে একটু দরবার করতেই . 
‘অগ্রসর হচ্ছি। উপায় ক ? আঁম অবশ্য সমস্ত প্রাণ দিয়েই চাই-ওদের একবার 
দেখে আসতে । কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভ হবে কিনা জাননা । একটা কথা- 
প্রকাণ্ড দেশ, বহু লোক, বহু জাত । আমার নিজের বিবাস-_মানুষ মানুষই ! 
তাই, সেখানে স্বর্গ ও দেবতা খুজে পাব না, আবার নরক ও শয়তানও কেবল 
দেখব না। ভারতবর্ষে যেমন, ওদেশেও এক দক থেকে তেমান হবে-অর্থাৎ 
IÅ ভাবনা যস্য’ সে দর্শক তেমান দেখবেন মিস্‌ মেয়ো দেখলেন, 
ভারতবর্ষের drain, আর SN বোঁদতা দেখলেন-ধ্যন-সন্দর হিমালয়। 
এই দুই নিয়েই ভারতবর্ষ । কিন্তু আমরা জানি এই ছাড়িয়েও ভারতবর্ষ ৷ 
তেন হবে রুশিয়াও । আম শুধু বুঝে দেখতে চাইব-_সেখানে মানুষ মানুষই 
হবার মত উপকরণগুলো পাচ্ছে দিনা, আর তাকে অমানুষ করবার মত উপকরণ- 
“গুলো উপড়ে ফেলা হচ্ছে দি না ( ফেলা হয়েছে, বলতে এখনো সাহস হয় ন; 
সে যে অনেক দিনের জগ্তাল। আর dirt is a painless disease | যতটুকু 
“বিশ্বাস, সংবাদ আম পেয়েছি তাতে মনে হয় তা হচ্ছে। আর আমার সবচেয়ে 


“বেশী ভালো লেগেছে, সেখানকার মানুষ আবিষ্কার করেছে নিজেদের । অর্থাৎ 
তাদের প্রত তার বিশ্বাস এসেছে যে, তারা অনেক THR, গড়তে পারে এবং অনেক 
‘faq তারা গড়ছেও-যাতে ভরাট থাকলেও তা সৃষ্ট ; শুধু নিয়মবাঁধা কারিগরী 
:নয়_কিন্তু থাক এ কথা এবার | 


আমার ‘একদা’ লীলা রোদ পড়েছেন (কিন্তু তা বলবার আগে, এই সমস্যাটা 
Wa করুন তো-কি করে এই মেয়েদের আমরা উল্লেখ করব ? 'মসেস্‌ মুখাঁজ ? 
“আম নিতান্ত Bea ববহারণীদের ছাড়া কাউকে মসেস্‌ বলতে পার না। 
“চরাঁদনকার দেশী নিয়মে আত্মীয় স্থানীয়দের আত্মীয়া বলে ‘alte বরং বলব 


ee পাঁরচয় চৈত্র-আষাঢ় ১৪০৯ 
আমার দেশের নুতন TACT যা বলতাম, তা আপনাদের অনভ্যস্ত কানে একেবারে 
অসহ্য। অথচ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, আমাদের কাছে ওর চেয়ে বড় আহবান 
আর নেই, কি তা. আপাঁন ক অনুমান করতে পারেন? ‘একদা’ তাঁর ভালো 
লেগেছে, তান তাও লিখে জানিয়েছেন । বুঝতেই পারেন_এতে আমার নজেকে' 
সত্যই ভাগ্যবান বলে. মনে হচ্ছে। আমার বিশবাস-আঁম লেখক জাতের লোক 
নই “লাঁখয়ে জাতের লোক। কিন্তু এক-একবার আপনাদের কথা শুনে নিজের" 
সন্দেহ হয়_-আমার শ্বাস সম্পূর্ণ সত্য নয় । কিন্তু 'অকাজের Teor’ তখান 
আমাকে তাড়া করে-লেখা আর হয়ে উঠছে না! সেই বড় প্ল্যান-করা কাব্যনাট্য 
আর 'লখতে পারা না, feg আইডিয়াটা ছাঁড়ন। সেটাও পিছনে লেগে 
আছে। . 
শরীরের ORE আর সহজে করব না। MAA শুনে ett হবে মোটের 
উপর খাইও। তবে ওই পাঁক্ষজাতীয় জীব TAU, অথচ তার ওপর লোভ আমার: 
দূজয়। আপাতত, মোটের উপর এ বাজারে যথেষ্ট সপাচ্য খাদ্যই খাচ্ছি-মায়ের 
হাতের গদ্ণে। 
আমার মাকে আপনাদের কথা বলোছ। তান সম্প্রাত পান বসন্তে বেশ. 
ভুগেছেন, এখন তাঁর দেহ ক্রমশই ভেঙে পড়ছে । অথচ বুঝতে চান না যে, 
আমাদের জন্য রাঁধাবাড়া, তত তল্লাসী, এ আর তাঁর পক্ষে এখন সম্ভব হবে না৷ 
আরও বুঝতে চান না এই কথাটি যে, ওকে এভাবে খাটতে দেখলে (চাকর-বাম্দন 
বড় নেই ) আমরা মনে মনে SPATS কম বোধ কাঁর- না-যাঁদও মুখে SA রাঁধা 
fala না" হলেই প্রায় আর খাদ্য রুচতে চায় না। fae মাকে নিয়ে কি কাঁর £ 
আর নজেকেই বা Tacs কার ক? 
বৌঁদকে আমার নমপ্কার দেবেন। আর কেয়াদের দেবেন আমার আশীবাদ ॥ 
প্রীত গ্রহণ করবেন। সময় পেলে যা খুশী দু-এক ছন্র আমাকে Tore, 
জনাই-এই দাবাঁটুকু মনে রাখবেন । ইাঁত- 
আপনাদের প্রীতিমুগ্ধ 
গোপাল 
(গোপাল হালদার ) 


দের আচ পিশ্চাৎপট” থেকে গৃহীত | 
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Follow Nagpur } 


Since last week many things have happened in the 
national and the international fields. To begin with, Hitler 
met Marshal Petain on Thursday, and earlier on Wednesday 
in a small station in the occupied French zone he met 
Franco. Whatever the actual details of the talks, that 
Hitler is determined to commit France and Spain to his 
war-path is clear. Spain has- been hesitating for evident 
reasons and the personal efforts of the Fuehrer were 
necessary to impress upon her the advantages of lining up 
with the Axispowers. It will be difficult for her and 
‘dangerous too, to disoblige Hitler. The reactions of Britain 


to these moves cannot be definitely anticipated at the 


present moment. Ii is likely, the invasion plan is suspended 
for the time being but that only shifts the offensive to new 
theatres, and places her in a still more difficult situation. In 
Asia too, the position is no less difficult. It is true, Japan. 
is beginning to be tired out with her “China affair” and is 
willing to leave her alone for some time if Japan is allowed 
a free hand in certain parts of China. She has offered 
fresh peace termsto China as a consequence. Evidently 
her anticipations, of Britain being frightened by her Axis 
pact have been falsified. This has led to the opening up of 
the Burma Road and America’s taking amore direct interest 
an the Pacific affairs. But Britain can hardly expect to get: 
America involved in the war in the near future. Roosevelt 
will do every thing to keep America out of the war. The 


‘above facts indicate that Britain has difficult times ahead. 


১১০ পাঁরচয় _ চৈন্ব-আষাঢ় ১৪০১, 


But what we are particularly concerned with is the reaction: 
of India to this threacening international situation. 
Henceforth India will be the main spring-board from which: 
Britain’s Eastern offensive will be launched, The Bureau- 
cracy in India is aware of it and is trying to meet the danger. 
by intensifying the war: effort. The Eastern Group: 
Contercnce which has opened today at Delhi will find ways: 
and means of developing India’s resourees to the utmost. 
for war-ends whether she willingly consents to it or not. In 
the meantime the real voice of India must be gagged, India. 
must not speak out her mind regarding this war. Fresh. 
bans on speeches and meetings, the only outlets for puble 
opinion, must be imposed. Even a Vinoba Bhave making. 
speeches in obscure villages must needs be clapped behind. 
the prison. His speeches though hardly aimed at preventing: 
war effort must not be printed or commented upon in the 
press. The world must be hoodwinked into believing that 
the entire Indian people are behind Britain in this war, And. 
the Burcaucracy must keep on trying to divert the attention: 
of politically conscious India by holding out high hopes of 
a“Viccroy’s Expanded Council” which the Congress and 
the Muslim League have both rejceted. The Congress was 
obliged to ‘move’ though not in our direction or according 
toour expectations. It started a movement under the 
leadership of Gandhiji which has so far neither inconven- 
ienced any one nor has advanced an inch in” establishing 
India’s self-respector or Independence. There was much 
speeulation as to the course the Government would take 
with regard to this movement. Many were of opinion that 


as it would hardly come in the way of Britain’s war ef fort,’ 
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the Satyagraha would he. totally ignored But the question 
of Prestige has got the better ‘of the official wisdom and 
Binoba Bhave . was not allowed to go on with his harmless. 
preachings.. Now we know whatj awaits the other 
Satyagrahis. In view of the course taken by the Government 
Mahatmaji has suspended the movement for the time ‘being 


till he can decide upon the nexr course. Neither he nor the- 
Working Committee think it necessary to take the Indian. 
people into ‘their confidence. So. the latter have no duty 

but to be silent spectators of the whole affair. We: have. 
the tragic fact of Congress. still hesitating in its course of- 
action while hundreds of India’s best men and women are. 
being daily imprisoned and the movements of a still greater- 
number restricted for no greater offence than carrying on 

thcir usual political activities. The Congress has failed those 

who had been its main strength. Not only that, the Con-- 
grcss machinery is directed not to fight the British Imperia-- 
lism but those who had been more outspoken in defending 

its honour. And a Subhas Bose ora Sarat Bose must be 

got out of the way on any pretext however threatning the- 
International situation be or however critical be the times 

for India, 

But we must not give ourselves over to despair, If the. 
Congress has failed let us not fail India in the Most critical. 
time when her destiny is about to be shaped for better or for 
worse, Our path lies clear. Let us marshall all the really 
revolutionary forces behind India’s demand for complete. 
Independence, which issue has been brought to the forefront 
of world affairs by the international situation, We can 


no longer allow Imperialist plans being imposed upon us, but: 


৯৯৯, | AA. চৈন্র_আষাঢ় ১৪০১ - 


must give effect to India’s own intention regarding her future 
--in the new scheme of things. It appears some of our com- 
rades have been bewildered .by the recent happenings 
in India and outside and . are oppressed by a ‘sense 
-of defeatism. The times are difficult. no doubt. and. 
-tequire our utmost courage and foresight. History teachs 
-us not to despair. Other countries had to face similar 
periods of gloom and despondency, when only a few had 
- their vision clear and forged ahead with determination and 
- saved their country from being doomed.’ There shouhl be 
no hazziness for us. Nagpur is a clear pointer and we- 


. must follow up its lead. 


সভাফচন্্র সম্পাদিত ফরোয়ার্ড রক পাঁৱকার ২য় বর্ষের ১৩ সংখ্যায় APTS 
-aÈ omata নিবদ্ধ গোপাল হালদারের রচনা । ২৭ অক্টোবর, ১৯৪০ এই; 
সম্পাদকীয় প্রকাঁশত হওয়ার পরে পাঁত্রকার এই সংখ্যা রাজরোষে পড়ে! SA 
জামানত বাজেয়াপ্ত করে চার..হাজার টাকার নতুন জামানত wife করা_হয়। 
৩০শে নভেন্বর ১৯৪০ সংখ্যায় সেই তথ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র এক দ্বাক্ষাঁরত 
- সম্পাদকীয় ছাপা হয় ; যাতে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। 


The Poet ‘ig no more 

` The Poet is no more, . We wish, we had not to record 
‘this. We knew indeed that the sun was about to set. And 
at is set now. Out of our life a glory is gone, out of the 
lobe a light and joy. Words fail’ to notice it-as words 
must fal at such an event. For he indeed gave us speech, 
gave us the thought we call ours. He blew into them life 
and” joy that was his own. That life and joy is departed 


from our world. .And words fail us, therefore ; as we fail 
the Dead. 


We must leave him, therefore, to History. That Record- 
ing Angel of Time alone can know him. see him“ whole ‘and 
z complete. He passes our measures, for he passes into History. 
-He cannot -be summed up at the moment. Perhaps he will 
never be summed up at all. No. man in fact yields to the 
-arithmetics of his fellowmen. They piece together facts 
-and features ; ‘they cannot create the form or the being. 
For every man is unique. But his uniqueness awaits also 
discovery. It has to be discovered to him as also for the 
world. This is the work of t he Poet ; and this is creation. 
' For the Poet sees into the uniqueness of us all and reveals 
also the Miracle of Man. His is the testament of uniqueness ; $ 
it is the testment of humanity too. The Poet unbares to 
the world the essential uniquness of all individuals, He 
“unravels in the very ‘act too the essential humanity that 
‘is ‘in widest commonalty spread’. Man is not Man 
otherwise. The Poet gives him the form—a unique thing ; 
be gives him the ;soul—a more unique gift, and still the 
Poet remains his fellowman and shares the common 

‘humanity—a most unique phenomenon, 

He was equally a Poet and a Man; as we had him. 
: 


১১৪ . , পরিচয় - D ১৪০১, 


‘And in so far as he was that, a Poet and a Man, he 
defies not only us the living and our littleness; but he also 
defeats death and its decaying process. He is with the 
Immortals, now and forever. “He is; he is with Shakes- 
peare” and Keats and Kalidasa. Only all that is mortal jn 
him i is in ashes. 

Yet we his countrymen and his fellowmen would not 
countenance even that. That mortal frame was cur pillar: 
of light by this long, long night. He was our title t> the 
world’s recognition. He was our testament to |.umanity. 
We are indeed a ‘lost tribe’ in the march of peoples, We 
arein the wilderness for ages. We did not pray for pro- 
Phets through weary years. We received more than a 
Prophet :—a Poet. He was to make us a Nation and remake 
us into Man. He discovered us, therefore, and revealed us. 
unto ourselves. It was a national revelation; it was an 
awakening of the national being. The Soul of India woke- 
into life and song. And for that Soul of India he was the 
Covenant too. Our national value was metamorphosed by 
him into the “world value”. The Testament ‘ofIndia grew 
through him into the Testament of Humanity ; the “Reli- 
gion” we call-India into the “Religion of Man”, This is the. 
Covenant we made with our destiny. And that destiny the 

“Poet revealed to us. That destiny we must accept even as. 
we lose the Master and the Maker of the Nation. . 

_As the mortal remains return to dust as it must, the 
immortal truth of that Being remains with us. That to us. 
isnot merely the down of his songs, imperishable as they 
ate. Itis the Testament of Freedom and Humanity. This. 
is our deathless destiny as revealed by Rabindra Nath, the 
Poet of India’s destiny, and the Poet of India’s Freedom. 

“The Poet is dead. Long live the Poet. 

Hindusthan Standard: 
Thursday, August 7, 1941 


রবীনুনাথের মহাপ্রয়াণ্ধে দানক ণহন্দস্থান স্ট্যাপ্ডাড” পাত্ুকার বশেষ 
হখ্যায় ARPS গোপাল হালদারের সম্পাদকীয় নিবন্ধ) 


al 


দর্শন 


আমার প্রসঙ্গে আমি 
আমার জন্মাদন-যতদূর জান, ২৮শে মাঘ সোমবার, ইং ১১১২ ফেব্রুয়ারী; 


১৯০২ 


যেভাবে তা পালন করতে ভালবাস-বাঁড়তে, ২!৪ জন বন্ধ এলে ভাল: 


. লাগে, হইচই না হয় 


আমার সবচেয়ে কাছের মানূষ_আমার দ্র 
আমাকে জীবনে যান বেশি উদ্বুদ্ধ করেছেন-আমার পিতা *সণতাকান্ত. 


হালদার, জেঠিতুতো দাদা “রঙ্গীন হালদার 


আমার মতে আমার 'প্রয় বই--সাধারণভাবে রবান্দ্রনাথের লেখা 

আমি যা পছন্দ কার না-আমার সামনে আমার প্রশংসা 

‘আম ভয় পাই যাতে-অপরকে কষ্ট দিতে 

আমি বিশ্বাস কার-মানবতা' . 
যে বিষয়ে পড়তে বেশি ভাল লাগে- সাহিত্য 

আমার প্রিয় খাবার_দই-সন্দেশ 

আমার অবসর বিনোদন কাটে-_আস্ডায় 

যে লেখাটিতে আমায় বেশ খুজে পাওয়া যাবে-একদা 

জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন-বোম্বাই'এর এলিফাণ্টা কেভ'এ' anfa 


আম যে বিষয়ে স্পর্শকাতর--প্রয়জনের নিন্দা 
আমার Terr পোষাক-ধৃতি-পাঞ্জাবী 
আমার প্রিয় বিদেশী লেখক-শেক্সপীয়ার 
আমার প্রিয় রাজনীতিক-পূরণ চাঁদ যোশী 
আমার প্রিয় খেলোয়াড়-উমাপাঁত কুমার 
॥ আমার প্রিয় প্রসাধন-কচ্ছ নেই | 
আম সাধারণত লিখি যে সময়-সকালে লিখতে ভাল লাগে 
ism-i. আই. টি. বিল্ডিং, ব্লক-এইচ, ফমাট-১৯ 
কাঁলকাতা-৭৩০০১৪ 
স্বাক্ষর_ গোপাল হালদার, 
১৯৩৮৮ 


‘কলেজ শ্টরীট’ পাত্রকা 





শারদীয় সংখ্যা 


IRDA 


AMAT গুর্বেই . 


গ্রকাশিত হবে | 


1. 
2. 


IMPORTANT PUBLICATION OF THE CALCUTTA UNIVERS 


Bama Bodhini Patrika—Dr. Bharati Ray Rs 
Asutosh Mukhopadhayer Sikkha Chinta - 
—Dr. D.C. Sinha Rs 
Burbs Banger Kabi Gan—Dr. Dinesh Ch, Sinha Rs. 
Mymensingha Gitika—Ray Bahadur D.C. Sen Rs, 
Banglar Baul —Pr. Kshiti Mohan Sen Shastri . Rs 
Agrarian System of Ancient India—U.N. Ghosal Rs. 
Kavi Kankan Chandi—Sri Srikumar Banerjee Rs, 
Bankim Smarak Sankha—Dr. Ujjal Kr. Mazumdar Rs 
Hand Book of the C.U —Calcutta University Rs 
The Science of Sulba—B.B. Dutta Rs 
Anchalik Bangla Bhasar Abhidhan — 
Dr. A. K. Bandhvopadhyay Rs. 


Ekaler Chhoto Galpa Sanchayan—C., U. Rs. 
Ekaler Kabita Sanchayan—C. U. | Rs. 
Ekaler Prabandha Sanchayan— C. U. Rs. 
Ekaler Samalochana Sanchayan—C. U, Rs. 
: Sakta Padavali—Amarendra Nath Ray Rs. 
Vaishnab Padavali ( Chayan )—C. U. Rs 


Studies in Indian Antiquities— 
H,C, Ray Chaudhury Rs 

Nabacharyya Pada— Dr. Sasibhusan Dasgupta Rs 
Temples of Ranipur Jharial—D. R. Das Rs 
History of Sanskrit Literature— 

Dr. S. N. Dasgupta & S. K. Dey R 
Elements of the Science of Language— 

7 I. J. S. Taraporewala R 


. An inttoduction to Indian Pbilosophy — 


Dutta & Chatterjee - Rs 
Yoga Philosophy of Patranjali—H. Aranya Rs. 
For further Details Please Contact— 


Manager, Book-Depot, Calcutta University, 
48, Hazra Road, Calcatta-700 019 


All the Publications will be available at the Catcutta Univ 


Sales Counter, College Street Campus 0818788570৩ 07 
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SRT : i 
মা সরকারের গণতান্ত্রিক, অধিকার সম্প্রসারণ ও- ক্ষমতার 
বিকেন্দ্রীকরণ নীতির বাস্তবায়ন: প্রক্রিয়ার 'ফলস্নরপ - কুলটি- aatas 
ভিসেরগড় ও নিয়ামতপুর নোটিফীয়েডা এরিয়া'অথরিটির সংযুক্তি 
করণের ফঞক্রুতি বৰ্তমান ipai মিউনিসিপ্যা! টির, Bea) ' এর 
ফলে জনপ্রতিনিধিদৈর-- হাতে: অধিকতর ' প্রশাসনিক ও; আথিক 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব সাত হয়েছে, তাদের পক্ষে ব্যাপকতর' জনকল্যাণমূলক 
কর্মসথচী গ্রহণের স্বযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৃণমূলে Soc 
ও নির্যাটকমগ্ডলী.. তথা - জনসাধারণের: নধো প্রত্যক্ষ সংযোগ: 
EUG, ক্ষেত্র tofa হয়েছে। ye eee 
আমরটআশা, waa, এর ফলে নাগরিক পরিষেবার, ত্র এক j 
নতুন অধ্যায়ের সুচনা হবে ১, কেভিন 


১ 
ye 

A A 

J = 


প্রকাশ Shae 


. চেয়ারম্যান See 


রর কুলটি মিউনিসিপ্যালিটি 





smal দপ্তর $ ৮৯, ART. গা রোড, কলবাতা-৭2০:০9৭. . 








ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৯০৬, on রোড, কলকাতা-৭০০ osa, 


০০৮ nn ae oynna 














peere ae 


দাস ৪ তারশ টাকা 


